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ববীত্রনাথ ঠাকুর 


[১৮] ছন্দ বল্তে বাধন বুঝায় । বীখনে রাখে অচল করে। কিন্তু ছন্দ বন্ধের কাজট। ঠিক তার বিপরীত। 
ছন্দেই কথাকে সুতরাং ভাবকে সচল করে তোলে ॥ একদিকে নদী ডলের তরলতায় আছে গতিবেগ, আয় 
একদিকে আছে তার তট ॥ সেই তটে লীষার বাধা । অবাধা এবং বাপ! এই হটেকে নিযে নদীর শ্রোত। 
থাকে বলি জল! তার বাপ! নেই-_ তার জলরাশি হতদূর ছড়াতে পারে ততদূর পরাস্থ ছড়িয়ে থাকে । ছড়ালেই 
আর সে চলে না৷ আবার তপসী মাঝি তাকে বলত বোবা জল। খ্রাঁকা বাকা তট জলকে দিয়েছে 
শীমা, সেই সীমাতেই তাকে চলন দির়েচে, বিচিত্র ভঙ্গীর চলন। 'অক্তদিকে দেখ সরোবর, তান তটের বাধা 
চারদিকেই, তাই সে ছমা করে রেখেচে দলকে । তাকে বার হতে দে ন|। নদীর তট জলকে ছড়িরে 
পড়বার দিকে বাধা দিন্বেচে, চলবার দিকে তার পথ ধোলস1। ছড়িথে পড়লে বেগও তান্ধ, রপণ্ড 
চলে বাম। হিতে স্রপ' আমাদের মনকে তোলে চেতির়ে, কেননা সীমার মধ্যে সে বেগ পেয়েছে। 
ফাব্যের ছন্দে যে বাধন তাতে বখাগুলোকে ছড়াতে দে না। ছড়িয়ে পড়লেই শক্তি কনে, জপ বায় 
বেন সৃতি ভাঙা মাটি হয়ে। তাকেই বলে অপংযনের অশক্তি, তার শৈধিল | একটা দৃষ্টান্ত দেখাই । 
[২০] বিংশতি কোটি মানবের বাস 
এ ডারতঙুনি ঘবনের দাস 
রয়েছে পড়ি! শৃঙ্খলে বাধা 
আধ]াবর্তদ্থী পুরু যাহার! 
লেই বংশোত্ব জাতি কি ইছার।, 
হুনকত শুধু প্রহরী পাহারা 
দেখিয়া! নয়নে লেগেছে ধাব1। 
এখানে শন্গগুলোফে ছন্দের তটে দিছ্বেচে বেখে। এই ছন্দ পাশের দিকে এলিয়ে পড়তে দিচ্চে না 
বলেই সেই ধান্ধা পেয়ে কথাগুলো সামনের দিকে জোরে চলেচে দৌড় দিয়ে । এর বাধনটা! ডেডে দেওয়া 
ব্বাক্‌। ভারত ভূমিতে বিংশতি কোটি মানব বসতি করিদ্বা থাকে তথাপি এই দেশ ববনের দামব-শৃঙ্ঘলে 
আবদ্ধ ছইয়' আছে। বাহার! একদা সাধ্যাবর্ধ আছ করিয়াছিল ইহারা! ফি লেই বংশ হইতে উদ্ধত? 
করেকছন নাত্র প্রছরীর শালনেই ইছানেহ চক্কৃতে কি [১৯] অধুলা দুষ্টবিত্রন খটিদাছে 7 কথাগুলোর 
কোনো লোফলান হত্নি, বরঞ্চ গণনা ছলে শতকরা পঁচিশ পার্সেন্ট যুনরফাই দেখা হাঙ্ধ । কেবল ছন্দে তারা 
সংৰত ছিল, তার থেকে ছাড়া পেছে এলিছে পড়েছে ॥ তারা যেন চালা বিহানাস্ব চৌকো হবে বৈঠকখানান্ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭* 


বসে পড়েছে ॥ নিরলল বেগে জাহাতরাঃ চলতে আর গা লাগে না। ছন্দর লক্ষে অছন্দের তক্ষাং এ, 
একটা চলে, অক্ুট! গদীয্ান ছয়ে খাকে | যে চলে, লে কখনো! খেলে, কখনো! নাচে, কখনো লড়াই করে। 
বে বসে থাকে, সে ভাবে, লে কাজ করে, তর্ক করে, বিচার করে, হিলাবপ্র দেখে, ঘল পাকাছ। 

[২] লংসার শব্দ বা জগৎ শব্দ দ্বারা বুঝি স্থরীর হ্রপটাই চলদ্কপ । অগুপর্মাণু খেকে আম করে 
এ্রহচন্্র-তারা সমশ্তই চল্চে তার মালে সব কিছুর মধোই সীমা আছে । বিচিত্র সীমার বিচিত্র ধাড। না 
পেলে গতিই থাকে না। স্বরীর প্রকাশ হয় ন!। এই গতিমান প্রকাশ ততই ছবিতে গানেতে কাবো। 
তাই আমাদের পুরাণে স্যর প্রত্রিযাঘ নটরাছের নৃত্যলীলা দেখেচে । সী নিরবক্ছি নাচ । অবিশ্রাম ছন্দ। 

ছবি গান কাবাকে আনরা লির্সিতি অর্থাৎ ০০05:7,10610। না বলে হাতি বা ০7৫581০।) যলি ফেন ? 
বেহেডু তাতে কেবল উপাদানের বান্ধ সংঘটলমাত্র নেই, তাতে উদ্ধাবনার একট! আত্মরিক গতিবেগ আছে। 
প্রাণের সঙ্গে আনাদের চৈতন্তের যোগ, এই প্রাণের স্পন্দনবেগের অন্ত নেই; স্পন্দিত আকাশের 
আলোক, কম্পিত ধাতাদের শব্দ, ছুদছাবেগের আত্বাতবেগ প্রাণের ছন্দের সঙ্গে কেবলি ছন্দ মেলাচ্ছে। 
ছবি গান কাব্যও তেননি আপন চলদ্বেগে চৈতস্থফে নানা প্রকার চাঞ্চল্য বিশেষভাবে বিচলিত করে । 


[২২] কাব্য গান ছবির মধ দেই চলংশকি দিয়েছে কিসে ? (২১) গন্ে *বিংশতি কোটি মানবের বাল” 
কবিতার শব্বগুলি একটা ধবর কাখে নিয়ে আমাদের কানের ধারের মনটিতে কিছুক্ষণের জন্তে আড্ডা 
ফয়ে। [২২] কিন্তু বে আহবান “কানের ভিতর দির! ষরমে পশিল গো" লে তো একট! স্থাবর ব্যাপার 


নয়। সে চলে বলেই চলমান চৈতন্ের সঙ্গে তার সাদ্দ্রা। তার বেগবান বাছনটা ছন্দ । 

প্রান্তের বইছে ঘোড়ার ছবি আাছে। লে ছবি ঘোড়ার আকৃতি সন্ধে দদামান্র ধান জানায়। 
শে ছবি কেটে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে ইচ্ছে করিনে। তার খবরটা স্থাবর পদার্থ। কিন্তু রূপকার ঘোড়ার 
যে ছবি আঁকে সেটা দেখে খুসি ছই । এই খুসিটা চৈতন্তের চাঞ্চলা। ছবির মধ্যে এই খুসির সচল 
কারণ রয়ে গেল, লে পুরোনো! ছবেনা। তাকে বল! যার পার্পেচুক্ল মৃডমেন্ট । যদি প্রহ করো! ফারণটা 
ফী? বলব ছন্খ। প্রামীত্বের বইয়ে ঘোড়ায় ছবিটা চারদিকেই বাধা, আমাদের পুকুরের মতো। 
একেবারে খাঁটি খবরে তাকে খোটাগাড়ি করে রেখেছে, নড়চড় হবার জো নেই। কিন্ত জপকারের 
ঘোড়ার মধ্যে স্পকারের তুলি নটরাছের দৌত) করেছে, একট! নাচের নাড়া দিয়েছে ॥ অর্থাৎ তার 
মধ্যে রূপকার আপন চলমান ধ্যানের দোল! দিন্বেচে । সে ঘোড়ান্ধ হয়তো খাটি খবর নিলবে না, নিল্বে 
একটা ছন্দ, যার নাড়। খেকে আমাদের চৈতন্ত সাড়] দিছে বলে ওঠে, এইতো! বটে । বহু ছাছার বংলর 
আগে ওগাবাদী মাছৰ গুহায় দেয়ালে হরিণ একেচে, তায় দৌড় লাগচে আজো আমাদের ননে। এ 
ছরিপের ছবিতে এককালের মনের ছন্দ আর এক-কালের মনে মৃদঙ্গ বাডাচ্চে। 

বহকাল পূর্বের এই শাস্কিনিকেতনেরই অনতিদূর মাকাশে বর্ধার গন ঘটায় কবির প্রাণে বছরে বছরে 
বারে বারে আনন্দের দোলা লেগেছিল । সেই ঘোলা রঙে গেছে একটা কবিতার ছবিতে ৷ :_ দেঘৈর্েদ্রন- 
দ্বরস্বনফুবঃ শ্রামাস্তসালত্নৈ:। এতে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেটা নিতান্ত সামা :_ আকাশ 
মেখে স্বিপ্ক, যতলব বনন্ধুনি তনাল গাছের দ্বারা শামবর্ণ। এ খবরট! একবারের বেশি তুবার কেউ ঘদি 
জানাতে চান্ব তাকে ধম্ানি দিয়ে খানাতে হয়? কিন্ত ছন্দে কবি আপন চৈতস্টের যে আন্দোলন রেখে 
গেছেন, কত শত বংসর হয়ে গেল, আছও তার বেগ খাসলনা ৮ সে আমাদের চৈতন্তকে দোল! দেবানাত্র 


গন্ঠ-ছন্দ 


আজও চোখের সামনে দেখতে পাচ্চি, কালে [২৪] তমাল বনের উপর নববর্দার নেঘপুক্জ হনানুনান। ফবির 
মনের অনেকদিনের সংহত খুসি চড়ে বলেছে এই ছন্দ প্গীয়াক্েহ পিঠে, নিতাই চলেচে ননোহ্রণ করতে । 
কেনোপনিহদের প্র এই বে, জগতে গ্রাপকে প্রথম প্রৈতি, প্রধম গতিবেগ কে দিয়েছিল--দে বেগ আজও 
থানচেনা, নিরস্বর বিচিত্র হয়ে উঠচে তরুলত! ফীটপতঙ্গ পশুপক্ষীতে ? যতে ছন্দের প্রেরণ! ফিনি 
দিয়েছিলেন। বে ছন্দে গ্রহ নক্ষয় তালে তালে মাছ পবস্ম হুলচে, যে ছানন্ৰের আঘাতে প্রাণ তার 
নন্তকস্চুসিত, ছন্দ বৈচিত্রো হিলোলিত। এ কবিভাটিতেও ছন্দে বায গ্রাণবান হযে উঠল, তাহ অন্তত 
ঘোগ সাধন হযে গেল আমাদের চিরস্পন্দিত প্রাণের সঙ্গে । শ্রাবণের বৃষিমুধরিত রায়ে কতবার এই 
কবিতাটি ননে এপে নিবীখিনীকে কখ। বলিকেছে _ 
রজনী আবণ ঘন, ঘন দেয়া গরজন 
যিম্‌ ঝিষ্‌ শবদে বরিষে। 
পালক্কে শত্বানরঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে 
নিন্দ যাই মনের হরিকে । 
শিখত্রে শিখ ্ীরোল, মর দ[হরী বোল 
কোকিল কৃছরে কুতুহলে, 
কাকা কিনিকি বাজে, ভাহকী সে গর্জে, 
স্বপন দেখিস হেনকালে ৷ 
এর বিবয়নট। একট! সংবাদমাএর, কিন্তু সমস্রট। একট! ফবিত| অর্থাৎ সরি । ঘংকিক্্গত্যাং জগৎ, এই 
চলমান জগতে ধা কিছু চল্চে, নবী সমূহ গাছপালা, তার সঙ্গে এও চলচে। 
গণ্দে অর্খেন প্রতি দৃষ্টি রেখে আমর! শব্দ বাবার করি, কিন্তু পত্তের ছন্দে কবি প্রনিবান শ্ছকে 
বাছাই করে বিশেষ বাহে লাছিদ্ে তোলে । বাহ কথাটা এখানে ব্যবহার করা আপক্গত নন্ব। ভিড় 
এলোমেলো জমা হয় রাস্তায়, ভিড় চলে কিন্ত তার মধ্যে লাজাই বাছাই নেই । সৈশ্তের বাহ সংহত 
সংঘত কেননা, বতওলি দৈ আছে এই সাজাই বাছাইয়ের দ্বার! তানের সম্মিলন খেকে একটা প্রবল 
শক্তি উদ্কাবিত হয়। এই শক্তি স্বতঙ্ভাবে প্রত্যেক সৈনিকের যধো নেই নাগুছকে উপাদান করে 
ছন্দোবিষ্তালের ছারা সেনাপতি এই শক্তিত্বপের সি [২৬] করে। ছন্দের শ্খব্যুহ্থে ভাষার তেননি একটি 
শক্তিমূত্ির সৃতি হ্য়, অস্নিতে যা অচল চিরকালের যতে! ত! সচলতা লাভ করে। 
চিত্র স্থরীতেও এই কথা খাটে । ভার মখো রেখার ও রঙের একট। বাছাই পাজাই আছে। প্রকৃতির 
অবিকল ফোটোগ্রান্িক নকল নেই। সে প্রতিন্থপ সং, সে হ্বপ্রপ( ভাতে প্রকৃতির মনেফ জিনিব শুধু 
থে বাদ পড়ে তা নম প্রকৃতির থেকে তার বনলও হর অনেক ॥ কেননা, তার উশ্দেশ্ব রিণোট ফর! নয়, 
তার উদ্দেশ্য চৈতন্রকে দিয়ে করুল করিয়ে নেও, হা এইতে! পেলুষ ॥ গুদীর ছাতে রেখা ও রডের টিক 
মতো সাজাই বাধাই হলেই নেই স্ব্টর হংপিণ্ড যেন চিরকালের নভোই ধুক ধূক করতে খাকে। আনাদের 
সনের নাড়িম্পন্দনের সঙ্গে তার তাল মিলে থাঞ্ছ। ঘটতে থাকে গতির সঙ্গে গতির সহযোগিতা, বাতালের 
হিরোলের সঙ্গে সমূহের তরঙ্গের মতো ॥ ছবির মধ্যে একেই বলে ছন্দ । এই ছন্দ ঘধ্বনই প্রথাগত 
শ্রে্টগত হয়ে পড়ে, তখনি এর বেগ হর ক্ষীণ, তখনি এর নরণ। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭* 


ভারতবর্ষে বেদে আনরা ছন্দ প্রথম দেখি॥ সেই ছন্দে বেদের মঃ বহগুলি ছোটো, তার শন্গুলি 
হ্বল। সেই হস্কে প্রাণের বেগ দেওহ। ছঝ্েছে। নে প্রবাহিত হবে আবাদের নিশ্বালে প্রশ্থানে, উদ্বেল 
হবে আমাদের রকততরঙ্গে, আবপিত হবে আমাদের চিন্তার ধারাম্থ। এই মতের ক্রিয়া হতে থাকে আসাদের 
প্রাণে মনে, আমাদের স্মৃতির মধে৷ ত! স্পন্দিত হয়ে বিরাগ করে। এই ইচ্ছে ছন্দের ও৭। 

ছন্দকে আমর! শব্দে বা রেখাছ পাই এফথ! বল্‌লে কম ফরে বল। হয়। তার গঙ্গে গঙ্গে ছন্দ আছে 
ভাবের বিস্তাসে। ভাবক্ে এমন করে সাতে হয় ধাতে কেবলমাত্র তার অর্থবোধ হন! সে আমাদের 
মনে সজীব হুয়ে ওঠে! অর্বাং বরে বাছাই করে ভাবের শি বু5ন1 কর। চাই । বর্ন গ্রহণ সঙ্জীকরণের 
প্রণালীতে ভাব পায় ভলংশক্তি। লাহিত্যে__ ভাবের বাংন ভাবা, লেইন যে ছন্দ আমাদের কাছে 
প্রত্যক্ষ চয় সে ভাষার ছন্দ, তাকেই আমর! ছন্দ বলে স্বীকার কয়ি। অনেক সনবে আনিনে যে ভাবের 
ছন্দই তাকে অতিক্রম ফরে আষাদের [২৮] মনকে বিচলিত করে। 

এ পধান্ত কাব্য শব্দের ছন্দেই আমর! ভাব প্রকাশ করে এলেচি। তার ঝাধাবাধিয নধ্যে অগত্যাই 
ভাবের বিস্তারকে সত কপ্পতে বাধা হতে হুব়েছে। | কিছু অনাবস্তক তাকে বৰ্দ্ধন করতে হন্ব নইলে 
অত্যাবশ্রকের স্থান সংকুলান হয় না। এই বর্চনের দ্বার! লংঘনে প্রভাবে ভাষ! একটা শকি পান্ব। 
কিক শুধু সংহত ফরাই যথেষ্ট ন । ভাবকে তার নিজেরই একটি আন্তরিক উৎকর্ধের প্রেরণায় বাহবন্ধ করতে 
হয়, এই ব্াহ্বন্ধলকে ছন্দ বলা যায়) 

সতাকে প্রাঞ্জল ও বার্থ করে ব্যক্ত করতে হলেও প্রকাশের উপাদানকে আঁট করে তাকে ঠিকমতো 
শ্রেখীবন্ধ কযা দরকার। তাকে বেগ দেবার জক্গে নর, তাকে প্রকট অর্থ দেবার ছন্তে, যাতে কোথাও সে 
পরিণত না থাকে । শঙ্করের বেদান্তভান্ট তার একটি নিদর্শন! তার প্রতোক শব্দই সার্থক, এবং 
তার ফোনে! অংশে বাহুলা নেই বলেই তব ব্যাখা! সন্ধে ত! এনন স্বম্পষ্ট। কিন্তু এই যে শব্দযোদনার 
লংঘন পে যৌক্তিকতার সংঘম, আধিক বখ/যোগ্যতার সংযম । এখানে শব্দগুলি লজিকাল পংক্তিবন্ধনে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত। কিন্ত শঙ্রাচার্ধোর নামে থে আনন্দ লহুরীকাবা প্রচলিত তার ভাব লজিবের পক্ষ থেকে 
অলংঘত, অথচ প্রাণযান গতিযান, আপনির পক্ষ থেকে লৌবমাবন্ধ। 

বছস্থী সিনদুররং গ্রবলকবন্ীভার তিমির 

ছিবা বৃদ্দৈন্দীকৃতনিব নবীনার্ক কিরপং, 
তনোতু ক্ষেনং নস্বব বন লৌন্দধ্যলহরী 
পশ্ীবাহন্রো ত; সরনিরিব লীমস্ব সরণি: ৪ 

[২৭] এ শীখির রেখ। আমাদের কল/1ণ দিক, থে রেখাটি তোনার মুখসৌন্দর্থাধারায় ভ্রোতঃপখের হতো । 
আর বে সিদূর আকা আছে তোমার ও সি(ষতে সে বেন তরুণ সর্ষোর আলো, তাকে ঘন কবরীতারের 
অন্ধকার শত্রু হয়ে আটক করে রেখেছে । 

লৌন্মধ্যলহরীতে বে নারীর রূপের কথা পাই লে সাধারণ নারী সর, সে বিশ্বসৌন্দগোর প্রতিমা । নিয়ত 
চলেছে ভার লৌন্দধ্যের প্রবাহ; পিছনে তার ঘন ফবরীপুঞ্জে রাত্রি, সমুখে তার সিখির রেখার সিদুরে 
নতুন স্ব্্যের আলে|। এই অত্রকথাৰ বে ভাবের স্মবকগুলি বাধা পড়েছে, তাতে কবিহদয়ের আনন্দ দিয়ে 
আ্বাক! একটি ছবি দেখতে পাচ্চি,_সে ছবি বিশবপ্রকুতির নাযীক্ূপ ৷ 


গছ-ছন্দ 


[৩১] যে ছন্দ দিকে আকা! হলো এ শুৰ ভাবার ছন্দ নহ, এ ভাবের ছন্দ । তাতে ভাবের বয় শুটিকরেক 
উপকরণ বাছাই করে পাছালো হয়েছে, তাই দিয়েই ওর জাহ। ওর নিত্য সচল কটাক্ষে অনেক না বলা 
কথার ইসারা রয়ে গেল। 

একেই বলি ভাবের-দ্বন্দ । একদিন ছিল যধন ছাপা অক্ষরের সাদা পত্তন হয নি। বেমন কলকারধানার 
আবিঠাবে বন্ধর ডুরি-উৎপাদন লন্ভবপর হোলে! তেমনি লিখিত ও মুহিত দক্ষরের প্রলাৰে সাহিতো শব্দ 
লক্ষোচের শ্রদ্োজন চলে গেছে, আজ সরস্বতীর আসন বলে! গার ভাণ্ডাত্র বলে! প্রকাণ্ড ন্যপেত্র। সাবেক 
সাছিতোর ছুই বাহন-_ তার ছাতি ও ঘোড়া-_ তার স্থতি ও শ্রুতি ছুটি নিয়েছে। তার জাগা এন থে 
যান বাবহার হচ্চে তাকে নান দেও! যেতে পারে লিখিতি। লে রেল গাড়ীর নতে; কোনোটা মালের 
গাড়ি, কোনোটা ধাত্রীর গাড়ি। কোনোটাতে নিরেট বন্ধ পিণ্ড, সংবাদপুজ্, কোনোটাতে লভীব 
থাত্রী, অর্থাৎ রললাছিতা | তার অনেক কামরা, অনেক চাকা, এক সঙ্গে সন্ত মন্ত চালান। স্থানের এই 
অলঙ্ষোচে গণের ভুরি ভোছ। 

সাছিতো অক্ষয়ের অতিথিশালার যধন বাকোর এতবড়ে! বদাত্রতের আয়োজন ছিলনা তখন ছন্দের 
সান্তা ছিল অত্যাবশ্রক । তাতে শব্দের [তিব্যক নিবারণ হতো, আর ছন্দ মাপন সাঙ্গীতিক গতিশলিদ্াকসা 
শ্ৃতিকে সচল করে রাপত। সেই দিনে কাব্য পদ্চছন্দের সতীন ছিল না, বেনিন বাণীর ছন্দের সঙ্গে 
ভাবের ছন্দেয় নিয়নেক বিবাহ অর্থাং যনোগেনি ছিল প্রচলিত॥ এধন বই পড়াটা অনেক স্থলেই নি:শব্দ 
পড়া, কানের একান্ত দাবী তাই উপেক্ষিত ছতে পারে। এই জন্তে আজকাল কাবাশ্রেধয় চন! অনেক 
স্থলে সনধীর্ণ পদ ছন্দের শাসন এড়িয়ে প্রশস্ত গস্তন্পী ভাবচ্ছন্দের স্বাধীনতা দাবী করচে। 

[২৯] করধী গাছের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাহ তার ভালে ডালে দড়ি ছুড়ি সনান ভাগে পহ বিদ্কান । 
কি বটগাছে নেই ক্ষৃত্র ভাগ অতিমাত্র চোখে পড়ে না। তাতে দেখি পত্রপুতের বড়ো! বড়ো স্তব্ক । 
এই অসমান রাস্মকত ভাগগুলি বনস্পতির মধ্যে একটি বৃহৎ সান পেয়েছে । অথচ পাথরের পিণ্ডীকৃত 
থে ভাগ আছে পাছাড়ে এ সে রকম নয়। এর নধো দেখ! ছাগ প্রাণ দবলীলাক্রনে আপন নানাহতনের 
অঙ্গপ্রতাঙ্গের ওজন রক্ষা গ্রতিনিক্ধত সম্পন্ন করচে ॥ এই প্রকাণ্ড নৃত্য বলদেবের হৃতোর যতো, নহাদেবের 
নৃত্য মত, লটায় নৃত্যের মতে! নঙ্গ। এ'কেই তুলনা ফর| যায় সেই আধুনিক কাবারীতির সঙ্গে গমের সঙ্গে 
ঘা বান্বনূপ কতকটা মেলে আর পদ্যের সঙ্গে আস্মরু্ূপ । 

[৩২] যেদিন ফাবাসাছিতো অযিঙক্ষর ছন্দ দেখা ছিল সেদিন প্রথম এই বেনোছল ঢুকল অমিত্রাক্ষর ছচ্ছে 
কেবল যে মিল নেই তা নদ, তাতে পদের শ্রোতপংকি ভাগের বেড়। ডিছিদ্বে পথ করে নেই এবং থেমে হাক 
বেখানে দেধালে। তাতে চোখে লাইনের চিহ্ন দেখ! হাক, কিন্ত কান বলে ও তো চিনা ওধালে 
পেরোবার বাধা নেই । অবশেষে এমন দিন এলো, ধখন চিহ্বের দোহাইটারও বল রইল না। কাবা 
স্পষ্টই নিংসক্ষোচে অসমান ভাগের পথে চলাফের! বুক করে দিলে । বে ভাগটার হাতে শাসনদণ্ড নেই 
কবিত! প্রত্যেববার তার সামলে যেতে আসতে থেমে দাড়িয়ে সেলাঝ করবার কোনো প্রয়োজন বোধ 
করলে না। আমার কাবা রচনা মানসীতে আমি সব প্রথম পর়্ারের এই মধ্যাদা নষ্ট করেটি । কবিতাটির 
নাম নিক্ছল প্রন্নাস, ভাতে না আছে নিল না আছে চোস্খ মন্দের তক্রুনী সন্কেত॥ বোধকরি জনসাধারণের 
জ্ছটিকুটিল মৃষকে তখনো! তন করতুম, সেইজক্লে এ একবার নাজ আচার ভঙ্গ করে ভালোমাস্থষের মতে! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৭৯ 


চুপ কে গিক্পেছিলু ॥ তারপর অনেক বৎসর পরে বেড়াডাডা ছন্দ দলে দলে দেখ! দিল বলাকার, দেখ! 
দিল পলাতকান্ধ। আজকাল খন সেই বেড়াকে মেনে নিই তখন সেটা ইচ্ছে করে, সাহিত্যিক লোফাচারের 
শালনে বাধ্য ছয়ে নয? 
একে এখনকার ছন্মতাবিকর! দুক্ত ছন্দ বলেন বুঝি। ঠিক জানিনে। পারিভাঙিকে নামতে ভয় 
লাগে! আমার মতে একে দৃক পছার ছন্দ বল! ঘেতে পারে--কারণ এর প্রতোক ভাগ ঘতই অসমান 
হোক সেট! পয়ায ছন্দেরই ভাগ। পদ্নার ছন্দের ভাগ ছুই চার ছহ আট দশ বারে! মান্জায় সংঘটিত, তিন 
পাচ সাত প্রভৃতি মাজাথ নয় ॥ যেদঘনাদবধকাবো কোনে! কোনে) জায়গার বড়ো! যতি পড়েছে তিন মাত্রায় 
শেষে। কিছু তার অনতিকাল পরেই ওর জুড়ি অপর তিন এসে দিয়েছে বিচ্ছেভকঙ্গ করে তাই ছন্দের 
ওঁ খণতা শোকাবহ হয়নি ॥। কিন্ক তিলমাত্রার শেষে স্থাক্বীভাবে খানাকে এরকম ছন্দে অপঘাত অর্থাৎ 
ক্যাছুরল্টি বলেই গণা করতে হবে । 
বাংলা কাবা সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত পারের মাত্জাবন্ধল রীতি অন্থসরণ করেই মুক্ত পদের ছন্দ রচনা 
চলেচে, বিশেষত অিত্রাক্ষর ছন্দের । পূর্কোই তার কারণটার আভাস দিয়েছি; পঙ্গারে (৩৪] ভাগের বৈচিত্রা 
আছে; তার ধতির জক্ষে আসন পাতা ঘাঙ নানা! স্থানেই । ' তার চলার রাস্তায় পান্থশালার অভাব লেই। 
কিন্ত যাকে আনি অসম ব! বিষম মাত্রার ছন্দ বলি, অর্বাং যার পদডাগ তিন সংখ্যক মাত্রা! কিবা জোড়- 
বিজোড় মাত্র! বহন করে, তাদের আমর! ছন্দের প্রচলিত বাধা আচার থেকে আজ পর্যন্ত স্বাধীনত! দিইনি। 
বোধ হয় মনে করেছি তাদের স্বভাব এমন, বে, মুক্তি তাদের সইবে না। কিন্তু শাসন একেবারে শিছিল 
করা বায় না ত! মানিনে। তাই ওদের জেলেনার দরজাটা! একবার খুলে দিয়ে ধেখতে চাই। প্রথম 
পরীক্ষা ছোক তিন মাত্রার মহলে । 
[৩১] বিরহী গগন ধরণীর কাছে 
পাঠালো লিপিকা ৷ দিকের প্রান্তে 
নাষে তাই মেঘ বিয়া সজল 
বেদনা, বহি্কা তড়িং-চকিত 
ব্যাকুল আকুতি উতহৃকধর! 
বৈধ ছারাম্ধ। পারে না লুকাতে 
বুকের কাপন পল্পবদলে । 
বরুলকুঞ্জে রচে সে প্রাণের 
দুন্তপ্রলাপ, উল্লাস ভাসে 
মন্দির গন্ধে পূর্ব গগনে 
শ্রাবশের বনে নব মেহদূত 
এলো, গগনের বাখীব্ধণ 
সুলবধণে নিলাতে বিলাতে । 
[59] পরার ছন্দের দতে। স্বভাবতই এর গতি বলীল] লব । এর এবং দোড় বিছ্ছোড় মাত্রার ছন্দের 
গতিকে নহাল গমন বল্লে আশা) করি মাঘ নৈহধের লান্িকারা অপনান বোধ করবেন লা। ভাইলে বায়ে 
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বোকে কোকে হেলুতে ছেল্‌তে এদের চলন। এবার হে ছন্বটা পড়ব সেটা ভিনহুই +তিনহই দাত্রায় 
ছন্দ । পানের ভাহা তাকে বলে ঝাপতাল। 
05১) চিত আজি দুখদোলে 
আন্দোলিত । হ্বরের বাঘ! 
বক্ষে লাগে। জঙ্গলের 
লম্খপথে পাস বন 
গিয়েছে চলি ক্রান্ত পদে 
দিগন্তরে । বিরহ বেস 
হ্বনিছে তাই মন্দবাকে, 
ছন্দে তারি বুস্মছুল 
কাদিরা ঝরে? নবীন তৃণ 
শিহরি উঠে ক্ষণে ক্ষণে। 
গোপন তৰ উৎস হতে 
উচ্ছলিল হশ্রধাযা 
সেই দূর চরণপাতে। 
[৩8] তিনচারের মাত্রারও একট! দৃষ্টান্ত দেখালো ধাক_ একে গানে বলে পক তাল। 
[৩১] নালতী সায়াবেল! ঝরিছে রছি রি 
কেন থে বুঝি না তো! ছার রে উ্ালিনী 
পথের ধূলিরে কি করিলি অকারণে 
মরণ বহচরী ! অক গগনের 
ছিলিতো সোহাগিনী, শ্রাবণ-বন্ধিষণে 
সুধর বনন্তুমি তোমারি গন্ধের 
পরব প্রচারিছে লজল লমীরণে 
ছিশে বিশাস্করে | ফী অনাৰরে তবে 
গোপনে বিকশিতা বাদল রদনীতে 
প্রভাত আলোকেরে কছিলি নহে নছে' । 
[৩৪] এবার দেখাব পাচচার যাত্রার ছন্দ । গানেশ তালে এর কোনো! নমুনা 'ছাছে বলে ছানিনে । 
[৩৩] আপনাপরে সংশয়ে 
চিৱ তব শঙ্কিত 
রে অভাগিনী । তাই আছি 
শুভলগন গেল বছি। 
> পার্ুঝিপিতে ইলা “নহে লেখার স্থান না বাফাতে লেখা আছে নহে ২ অর্থাৎ কবির অকিতেক পাঠ 'নছে দছে'। 
“ছন পস্থেক ‘ববে নহে লাঠই আছে। 
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বাছিরে সব দ্বচ্ছ ছিল, 
ছিলনা বাধা; মধুয়াতি 
মৃদ্ধ ছিল, কানে কানে 
জমার হুখা-ঢালা 
শ্রিষ্বচন শুনি; ছিল 
ফারন সে আপনারি 
প্রসাদভারে মন্থর 
মনির গতি; সমীরণে 
খতুপতির মন্ত্র 
ধ্বনিতেছিল ; তারি বলে 
বনমাধুরি-ভাারে 
ছুষ্বার গেল অবারিঘা 
লয়ে আপন রিক্তা 
গল রুধি অন্তরে 
কাটালি রাতি একা একা । 
অর্থহীন রসহথার! 

প্রহর গেল ঝাপ দিতে 
স্বপ্ত ডাঙ প্রভাতে 
দয়াবিছীন আলো-তলে। 

[৩৪] এইবার আনায় শ্রোতাদের ননে করিকে দেবার সময় এল যে এই সব মুক্তপদিক ছন্দের কথাটা 
উঠ্ঠেচে প্রলঙ্গক্রমে। মূল কথাট। এই বে কবিতাত ক্রমে ক্রমে ভাষাগত ছন্দেছ্ াটাত্থাটির সমান্তরালে 
ভাবগত ছন্দ উদ্ধাবিত হচ্চে । তার প্রধান কারণ বলেছি কবিতা এখন কেবলমাত্র শ্রাব্য নয় তা প্রধানত 
পাঠা । যে স্থনিবিড় হনিরি ছন্দ আমাদের শ্মতির সহায়তা করে [৩৮] তার অত্যাবন্তকতা এখন 
আর নেই। 

(৩৫) একদিন খনার বচনে চাববাসের পরামর্শ লেখ! হয়েছিল ছন্দে, এসন মাসিকে সাধাহিকে লেগ! হয় 
লাদা গ্ছে; ছাপার অক্ষরে থেকে বায় বলে নাথার মধো ছন্দের পুটলিতে সেও্ডলো বয়ে বেড়াবার প্রন্বো্গন 
হয় না। একদিন পুরুষও আফিসে ঘেত পান্ধীতে, নেয়েও যেত শ্বশুর বাড়িতে। [৩৬] এখন রেলগড়ির প্রভাবে 
নেৰে পুরুধ উভন্ধে একডে একই রুখে দারগা! পাছ। তেমনি ছাপার অক্ষরের আছকুলো সাহিত্যে বখন 
আপনিই গদ্ছের প্রভাব বেড়ে চলে, তখন ফাবোর গতিবিহির জন্কে বাধ! ছন্দের মন্ব্রপংখীটা সম্প্রতি আর 
অপরিহ্যধা বলে গণা হয় না। আমি দেখিয়েছি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লব প্রথমে এই পান্ধির দরজা গিয়েছে খুলে, 
তার ঘটাটোপ হয়েছে বন্ষিত ॥ ক্রমে ক্রমে সেই মুক্তির পথে ছন্দ কিরকম এগিরে চলেচে ভার দৃষ্টান্ত আছে 
অনেক | কিন্তু বরপা ক্রমশ নদী আকারে প্রশত্ত হয়ে যখল সমৃত্রের কাছাকাছি আসে তধন তার ডট স্পষ্ট 
দেখা বাক্স না তরু তট থাফে। কাব্যে দেখা দিচ্চে সেই লক্ষণ [] অনেক সঙ্গে মুক্তগতি আধুনিক 


গন্-ছন্দ 


পক্ষকে গন্থের মতোই ছন্দোহীন বলে দেখতে ছুহ বটে তরু তার মধ্যে শ্রনতিপোচরজ্ঞাবে ছন্দ থাকে ॥ 
(দৃষ্টান্ত )* 
কিন্তু এ অবশেরটুকুও্ না থাকতে পারে। তাই বলেই যে গণ্চে পঞ্ডে অডেদ হযে পাবে তা বলতে 
পারিনে। কেননা ভাবের ছন্দ আছে। ভাবের ছন্দ ডাবের সংধনে, তার লঙ্খাতিতে ৷ ধনী ঘরের বদ আপন ঘর 
সাজার লানারপের নানা রডের ব্যন্থসাধ্য অলম্করণে। দেখে মন ভোলে ॥ কিন্ স্থবিহিত স্ুপরিদিত 
গ্ৃহিনীপনান্ম ঘরে বে'শোভা বিস্তার করে তাতেও মন তৃত্তি পান্ছ। তাতে বাইরের উপকরণ বিল, লেইডগ্রই 
গৃছল্তীর অন্তরের মাধুরী গভীর অর্থে জেগে ওঠে । কাব্যেও তাই । তাতে ছন্দে প্রগল্ভ এশ্বর্য কমে 
যেতে পারে কিন্ত ভাব আপন সহজ সুধমান্ন _পুত্রবঙ্কারহীন পনক্ষেপে হৃদক্গের মধো প্রবেশ করে, সেস!নে 
অভার্থনা পায়। ভাষার কক্ষে এই অনতিদূ্িত পৃহিনীপনাকে গশ্মের সঙ্গে তুলনা করলে চল্‌বেনা, যেনন 
চলবে না আপিস্‌ থরের খলজ্জাকে অন্তংপুরের 'মলচ্ছার সঙ্গে তুলনা করা। কেনন! আলিস ছরে ছন্দট! 
প্রত্যক্ষই বঙ্ছিত অন্তত্র ছন্দট! নিগূঢ় আস্মরিক ৷ 
[৩৮] চীন-কবিতার তঞ্ছমা থেকে দৃষ্টান্ত দেখাই ॥ মূলে ভাষার মখো কী জাছুনগ্ঘ আছে গ্রানিলে ; 

বোদ করি 'আনাদের ছন্দের সঙ্গে তার ছন্দের সানৃশ্ত নেই । 

স্বত্ব দেখলেন, বেন চড়েচি কোন উচু ভাঙা 

পেধানে চোখে পড়ল গভীর এক ইদারা । 

চল্তে চল্‌তে কণ্ঠ আমার শুকিয়েছে; বড়ো ইচ্ছে ছোলো ছল খাই। 

খা দৃতী নাম্তে চায় 1৩1 সেই গহবরে। 

ঘুহলেম চারদিকে ;_ দেখলেম ভিতরে তাকিগে। 

জলের উপর পড়ল আনার ছাতা । 

দেখি এক মাটির ঘড়! কালে। সেই গছনের মধ্ো। 

দড়ি নেই যে তাকে টেনে তুলি । 

জানিনে প্রাণ কেন যে এত ব্যাকুল হোলো পাতে ঘড়াটা বার তলিখে। 

পাগলের মতো! ছুইলেস লা খুঁজতে । 

আমে আমে ঘুরে বেড়াই, লোক নেই একজনে, 

কুকুরগুলো ছুটে আলে আমার টু'টি কাষ্‌ড়ে ধরতে । 

কাদতে কাদতে ফিরে এলেম কুয়োত ধারে । 

দু'চোখ বেছে জল পড়ে, দৃষ্টি অন্ধ হরে বায়। 

শেষকালে ছাগলে নিজের কাহার শব্দে 1 

ঘর নি:শব্দ, স্তক, সব বাড়ির লোকে । 








নাওুলিলির সক পৃষ্ঠার কৰি একটু নোট লিখে রেখেছিলেন 'পরিশেহ থেকে দৃষ্টাস্ত'। কি কার্ধত: “‘পরিশেষ' কাবা 
দেকে কোনে দৃষ্টা দেওয়া হয নি | এই খসড়ার উন্নততর সংস্বরশগুলিতেও “পরিশেষ' থেকে কোনো দৃষ্টান্ত উদ্যত হয় নি। এবেদ্ধের 
শেষে সম্পাদকীয় টাকার রবীসসাখের অভিগ্রার অনুসারে উত্ত কাব্য ছেকে 'অনতিগোচর' উন্যের একটি দৃষ্টান্ত দেয়া সেল। 

২ 


[s+] 
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বাতির শিষ! নিবো-নিবো, তার খেকে সবুজ বোওযা উঠচে__ 
তার আলো পড়েচে আনার চোখের জলে । 
ঘণ্টা বাজল, রাত ডুপরের ঘণ্টা। 
বিদ্ছানাহ্ন উঠে বসলূম, ভালে! করে ডেবে দেখলুল সবকথা । 
বে উচুভাডা চক্ষে দেখেচি চাং-আনের লে কবর স্থান, 
তিনশে। বিঘে পোড়ো অমি । 
ভায়ী নাটি তার, টিবিগুলো উ£ করে তোল! । 
নীচে গভীর গর্তে ঘৃতদেহ শোওয়ানো। 
শুনেচি সেই মৃত মাহুঘরা কখনো কখনো দেখ! দের সমাধির বাইয়ে। 
আজ আমার প্রিয় এসেছিল ইদাযার ভূবে-যাওয়া সেই ঘড়া 
তাই দুচোখ বেছে জল প’ড়ে আমায় কাপড় গেল তিছে। 


এতে পন্স ছন্দ নেই, কিন্তু বলা বাহলা এতে ছষে উঠেচে ভাবের দন্দ । এর নধ্যে শব্দের অলঙ্ায় 
নেই, পৃছ্িনপনা আছে । এ ঠিক গান্গও নং, প্ নয় কিন্তু কাধা। জাপানি টুকরো কাবোরও ললাটে 
কেবল একটিনা্ ভাবের টীক1 পরানো, আর কিছু নর । একটি নমুনা দিই ) 


ও পাৎরের বাড়ির পাশে ব্বন্ধ আছো| দেওদার গাছ, 


তোমায় দিকে ধখন তাকাই 
বনে হয় মৃখোমুি দাড়ির আছি প্রাচীন মহাযুগের নাগ্হদের লামনে। 


এইখানে একটি চৈনিক কবিতার এক অংশ তক্ছিমা! করে দেখাতে লোভ হতে । এর বিবন্টি সাদাসিখে, 
ভাষাঘ কারিগরি নেই, কিন্ত একে ফাব। না বলে কী বলব । 


[aa] 


সকল প্রানীর মখো মাদুষকেই মনে হোত লকলের সের] ॥ 
ভাষার মূধরতায় তার নৈপুণ্য । সেই ভাষা বাচিছ্ছে রাখে তার ভাবন! ভার বাকা । 

চিহ্ন ও লক্ষেতের এমন যোগাযোগ যাতে 
তারি পরে আপন বুদ্ধিকে সে লাগিয়ে রেখেছে, 
বপন প্রাণবাঘু খরচ করচে ভাই নিয়ে! 
কেউবা! গুৱত্িত ফরচেীবের নিষিড়তা, 

কেউবা বিএ্রলংসারে প্রচার করচে হৃদরের মহ । 

তার আযূর মেয়াদ অন্য প্রাণীর মতোই পরিৰিত, 
তৰু তার বাণী হাজার ছাজার বছর প্রতিষ্বনিত হয়। 

কিন্তু হে বিলি, এর কিছুই তোবার নেই জানা । 

তোমার হুর তুষি রচন। করে| প্রতিক্ষণে নিজের ভক্তেই । 

বসে বলে ভাবছিলেদ এই সব কথা, 

তুলনা করছিলেষ একের লগ্গে আর, ক্ষতির সঙ্গে লাভ। 


গগ্চ-ছন্দ 


এমন সম হঠাৎ ঘনিয়ে এলে কালো মেৰ, 
মাখর উপরে ঝলসে উঠল, গর্জে উঠূল বড়, 
মেঘ-ডাকা। আকাশ থেকে করতে লাগল 
মোটা মোটা ধৃরীর ফোটা । 
চুপ করে গেল বিজিত পলি । 


ছান্দোগ্য উপনিষদে লতাকানদ্গাবালের বে আখ্যান আছে সে গঞ্ছে লেখা । তাতে দেখতে পাই 
এই ভাবের ছন্দ । কথাগুলি অল্প, অতি লহন্দে লাছানো, তাই সমন সত্য সন্ত রস নিষ্কে দদ্ধয়ে প্রবেশ 
ফরতে তার বিল হয় না :_ 
লতাকা৭ জাবাল মাত! দবালাকে বল্লে ব্চ্ষচর্া গ্রহণ করব ॥ কী গোত্র আমার। 
তিনি বল্লেন, জানিনে, তাত, কী গোত্র তুমি । ঘৌবনে বহু পরিচর্ধা-কালে 
তোমাকে পেরেছি তাই ছানিলে তোমার গোত্র । জবালা জানার লাম, তোমার 
নাম সত্কাৰ, তাই বলো, তুষি সঙ্যকাসদ্বাবাল। 


[৪৪] সত্যকাম বল্লে ছারিদ্রদত গৌতমকে, ডগবন্‌ ামাকে ব্রদ্থত্ে-উপনীত করুন। 

তিনি বল্লেন__সৌদা কী গোত্র তুষি! 

সে বললে, আমি তা জানিনে। মাকে জিজ্ঞাসা করেছি, আমার গোত্র কী। তিনি উত্তর করেছেন 
বৌবনে ধন বহুপরিচারিণী ছিলেম তোমাকে পেছেচি। জালিনে তুমি কী গোত্র। আমার নান জবাল।, 
তোৰায় নান সত্যকাম, ব'লে! আমি সত্যকামজাবাল । 

[তিনি তখন বল্লেন, এমন কথা অক্রাদ্থণ বল্তে পারেনা । সতা থেকে লেছে ঘাওলি তুমি। সনিধ 
আহরণ করো, সৌমা, তোমাকে উপনীত করি। 

উপসংহারে সংক্ষেপে এই কথা বল্ব যে, আন কাবোর অধিকার ক্রমশই প্রশণও হতে চলেচে। গশ্মের 
লিংহতাত্ের বো প্রবেশ ক'রে সেখানে সে আপন বেদী বানিয়েচে। তার গৃঙিকে গণ্ড ঘেকে গত 
করে জান! বান তার ভাবের ছন্দ খেকে) 

একদিন আমি যখন কবির পালা সুরু করেছিলুস পন্যে, তখন গণ্যের তাক পড়েনি। আছ যধন পালা 
সাঙ্গ ফরবার দিন এলো! তখন দেখি কখন্‌ অসাক্ষাতে গদ্যে পণ্চে নিল হবার জন্তে রফারছি, চলচে। 
যাবার আগে তাদের করুলপত্রে আনাকেও একটা সাক্ষীর লই দিয়ে যেতে হোলো । আমার এই স্বভাব_- 
আমি এক কালের খাতিরে অন্ত কালকে অস্বীকার করতে পাহিনে। *তখনকার কালে মাস ছিল, হাদের 
ভালোবাবতুম। তাদের আসরে গান গ্েয়েছি। এখনকার কালেও দানব আছে ঘাদের ভালোবাসি, তাই 
মানতে হোলে! এবনকার ভাব! । 


তোমরা ছিলে গ্রন্থি বেধে তোমাদের কালে আমানের কালে 
হরে হদছে। 
দিনের শেষে ভাই নতুন পালা হক হোলে! আমার ) 


বিশ্বতারভী পিক শ্রাবণ-আ্থিন 


[9৬] আমার বাসীকে দিলেম সাজ পরিয়ে 
তোষাদের বাসীর অলঙ্ধারে, 
তাকে রেখে ছিরে গেলেন পথের ধারে পান্থশালাছ 
পথিক বন্ধু, তোমাদেরি কথা মনে করে। 
যেন সময় ছলে একদিন বলতে পারো 
যিটল তোমাদেরও প্রগোদ্রন 
লাগল তোমাদেরও মনে ॥ 
হীহলনে রক্ষিত ১৯৭-সবাক পাছুণিলি (পৃ ১৮৪৯) থেকে মুকিত । বকনীবন্ধ সখ্যাডলি পাতুলিপি॥ পৱা । অবঞ্ট 
শাগুলিপির ছোড়সংপ্যক পৃষ্ঠাঃ লিখিত ॥ বিজোড়সংখাক পৃষট।গলি গাক।। ত:ব কিছু.কা দশ কিজোড়-সস্থাক পৃষ্ঠাতে 
লিখিত আছে এবং সেগুলি বুলপ্রবন্ধের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে বলবে তারও নির্দেশ দেওয়া! আছে 1 উপরে আরও অরধন্ধে গেগুলিকে 
মশাস্থানেই খ্বাপন কয়৷ গেল পৃ্ঠানসহ । 

এই বন্ধের বি বিবাদ জক্টবা রবীপ্রনাখে। “হন অস্বের (ছিতীয় লযস্বরণ, ১৩৬৯ কানিক ) 'পাঠপরিচয়' (পৃ ৪২৫-৩১) এবং 
"লাও্দিপি-পরিচর (পৃ ৪২) অংশে) 

৯৯৭-স:নযক পাতুলিপির একট অংশ (পৃ ১-১৮) বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৯৯ সাঙ-চৈজ ধার প্রকাশিত ধগেখে 'ছন্দ' নাষে। 
বর্তমান "গছ হন্দ' পবন্ধট তারই পরবর্তী মংপ। লাওুলিশিতে এই চুটি প্রথ:ন্ধর কোনোটিতেই শিচয়ানাষ দেওয়া নেই। বাংল 
সাহিত্যের অধাপকরূণে রবী রাখ কলকাত। যিশ্ববিদ্যাল-৪ “হস্য' ও 'গদা-হন্দ' বাৰে বে ছুটি প্রবন্ধ লাঠ করেন, এই দুটি প্রবন্ধ 
ভাই প্রাদদিক জপ) বিস্তার পত্রিকার প্রকাশিত এই ছুট প্রবন্ধের পষ্ঠ নিস বানান ইত] সর্যবিবয়েই পাতুলিপিয পাঠ 
ঘামে অপুসরণের চাস করা গেল। 

“নেক সব দূরুসতি আধুনিক পৰ্যতে পধোহ মতোই ছচ্ছোহীন বলে দেখতে হর ঘটে তৰু তার সখ অনতিগোচরভাদে হন্য 
খাকে।' রবীলরনাখের এই জকিষন্তের (পৃ ৮৯ এবং পৃ ৯ পাদটাক। অহা ) সবর্তনে তারই অভির. অনুসারে 'পরিশেদ' কাবা (শপ 
হরণ, ১০৯৯ ভাজ ) খেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।_ 

তখনি দূচর্তে ধরা লড়ে, 
এ সলিটা ঘোর মিছে 
হব্ৰিৰ মাতালের লালের বতে।। 
হঠাৎ খবর পাই জলে, 
আকবর বাদশার দঙ্গে 
হরিপন ফেরানির কোনো তেব নেই । 
বাশির করল ডাক বেছে 
এেঁড়া-ছাত। যানত দিলে চলে গেছে এক বৈরুঠের দিকে ৪ 

এই অলক উমর হল ‘বানি’ কৰিত থেকে । এই কবিতাটি পরে "পুশ কাব্যের দ্বিতীয় লংঘরণে ( ১৯৪+ কান্ধন ) গৃহীত 
এবং 'লরিশের কান্যের দ্বিতীয় সংস্করণ ( ১+ বৈশাখ ) খেকে বর্ধিত হয়। 'পুন্চ' কান্যের প্রথম সংস্বরণে্ড ( ১৩:৯ ব্যান) 
এসন সাতটি ফিতা স্থান পার হাতে ছিলও নেই, পন্যের বিশেষ ভাবাবীতিও নেই, অখচ পথাস্ম আছে | এই কাব্যের দ্বিতীয় 
সংপ্বয়শে 'লরিশেষ' কাবা থেকে ধাশি প্রতি এমন হট কৰিন্ত। গৃহীত হয় থেগুলি উদ্কপ্রকার [নিলহীস জনতিগোচয পছন্দে 
কচিত। এই অসঙ্গে অব রবীক্রনাগের "হ্য+ ( দ্িতীকগ লরণ, ১৩৬৯ কাতিক ), পৃ ১৮৭ লাহটীকা ২। 

প্রবোধচজ্জ সেন 


কন্বোঞ্জ দেশের অবস্থান 


শ্রীদীনেশচন্ সরকার 


আচীন ভাএতবর্ধের উত্তর-পশ্চিম বিভাগ উদ্দীচ) ব! উত্তরাপখ নামে পরিচিত ছিল। এই ভূতাগ পতাব 
ছইতে মধ। এশিহা পংস্ক বিস্তৃত হিল, বল! হান) প্রাচীনকালে উত্তরাপথে বে-স্কল জাতি বাস করিত, 
তাহাদের অধো কথ্ে!জদিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্া । কিন্তু কঙ্গেজ জাতি এ অঞ্চলে ঠিক 
ফোন্স্থানে বাস করিত, সে বিধন্ধে পণ্ডিতেরা বিডির মত পোষণ ফরেন । 

ফাছারও মতে কঙ্গোজ দেশ উৱর-আফগানিস্থানে অবস্থিত ছিল। লাবার কেছ কেহ কন্বোজ জাতির 
বালস্থান পূর্ব আফ্চগানি্ান বা কািরিস্থানে নির্দেশ করিষ্বাছেন॥। একদল পণ্ডিত বলিম্বাছেন যে, 
মহাভারত (৭1818) অন্কসারে অঙ্গয়া্ কর্ণ রাজপুরে গিদ্না কম্বোজদিগকে নি্জিত কহিয়াছিলেন এবং এই 
রাছপুর কাম্মীয়ের দক্ষিণে অবস্থিত রাছৌরী ॥ স্বতরাং বর্তলান রাছৌরী অঞ্চল প্রাচীলকালে কম্বোড 
দেশের অন্বর্গত ছিল। আর একদল পণ্ডিতের মতে, কন্বোজ্ত ভাহার বৈশিঠা বিঘয়ে প্রাচীন ভারতীন্গ 
সাহিতা হইতে ধাহ! জানা বায়, উহার সহিত আধুনিক ঘল্‌চ! ডাধার লাগ মাছে; অতএব কগ্গোদেরা 
বর্তমান পামীর অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। কন্বোছ ঘেশের নবস্থান সম্পর্কে কেই কেছ কালিদাসের 
রঘুবংশ এবং কহলণের রাজতরনিস্টর উল্লেখ করিস্বা থাকেন। কালিনাসেত্ত রঘু পারলীক বেশ হইতে উত্তর 
দিকে অগ্রসর ছল এবং বংস্ছ (0৯৭৯) ননীর তীরাঞ্চল ( অর্থাং প্রাচীন বাহলীফ ব! আধুনিক বাল্ধ )- 
বালী তৃণদিগকে পরাজিত বরিদ্কা কম্বো দেশে প্রবেশ ফরেন। কাশ্মীররাজ্জ ললিডাদিতা দুক্তাপীড় 
সম্পর্কে বলা হইছে বে, তিনি তৃখার এবং কষ্ছো্গ জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই তুখারেরা 
তৃধারিস্থান অর্থাৎ বর্তমান বাল্ধ-বছপ্শান অকলে বাস করিত। ছুঃখের বিষয়, কালিৰাস ও কলের 
বানা হইতে কঙ্ছোজ ঘেশের অবস্থান স্বিরক্ূপে নির্ণগ্ন করা সম্ভব নহে) 

ভাতের প্রাচীন লেখযাল ও সাহিত্যে লাধারণত: কন্বোজদ্বিগের সহিত ংবন ( গ্রীক ) ও গন্ধার 
জাতির উল্লেখ পাওয়া ঘায়। ভগবান্‌ বুদ্ধের সমথধে অর্থাৎ গরইপূব ৬ ও ৫ম শতাব্দীতে সনগ্র ভারতে ১টি 
সহাজনপদ ছিল বলিয়। কথিত 'ছে। তন্মধো কেবল কম্োজ ও গন্ধার উত্তর)পথে অবস্থিত ছিল । এই প্রসঙ্গে 
ঘবন জনপদের লাম শোনা যায় না) কিন্ত মছাবীর আলেকছান্দছারের ভারত-অভিঘানের পরবর্তী হুগে অথ! 
ওইপুর ৪র্খ শতাবীয় শেষ দ্বিকে উত্তরা পখে ঘবন জাতির প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত ছন্ন । ‘আফগানিস্থান ৪ উত্তর- 
পশ্চিম 'ভারতবর্ধ অধিকার করি! আলেকজান্দায এ অঞ্চলে কতকগুলি নগর প্রতি! করিদ্বাছিলেন। এক 
এক দল গ্রীকসেনা উল্লিখিত লগয়পম্ূছে খাটি রক্ষার জন৷ নিযুক্ত হন্ছ। জীব ৩২৩ অক্ণে আলেকজান্দারেয 
মৃত্যু হয় এবং উহার কয়েক বৎসর পরেই হগধেন্ দৌর্ধলাস্রাজ-প্রতিষ্ঠাতা চন্্রগুলপ উত্তরাপখে অধিকার 
বিস্তার করেন। বআলেকজান্দারের লেনাপতি সেলিউকল নিকাতর পশ্চিম-এশিছার ল্রাট্জপে অধিষ্ঠিত হইবার 
পর আফগানিস্থান হইতে মৌধ অধিকার বিলুপ্ত করিতে প্র্থাসী হইদ্বাছিলেন॥ কিন্তু তাহার চেষ্টা ফলবতী 
হয় লাই) কেবলমাত্র বাহলীক বা বাল্ধ্‌ অঞ্চলে এক প্রন্থত্ব অব্যাহত ছিল। ঘাছা হউক, এইআন্ত 
চন্্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের লেখাযলীতে মৌষণ্রজ্রাকূপে বার বার ঘবনদ্রাতির উ্লেখ বিশ্দরের হিবর় নছে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯ 


অশোকের ১৩শ শৈলাদ্বশালনের একস্থাসে হবন ও অস্ত্র যবন-কছোদ উল্লিখিত আছে । আবার 
এষ শৈলানুশালনে যবন-কক্ছোজ-গন্ধারের উল্লেখ দেখা বায । ইহার সহিত মহাভারতের ( ১২৷২-৭৷৪৩ ) 
যৌন।যবন্)-কছ্ছোজ-গন্ধার এবং বৌদ্ধদিগের মজ্বিমনিকারে উল্লিখিত ধবন-কম্বোজ তুলনীয় | দেবা ধাইতেছে 
হে, অশোক কখনও ফেবলমাত্র ঘবন, কখনও ঘবন ও ফন্বোজ্ এবং কথনগু-ব| ঘবন, কন্বোজ 9 গদ্ধার 
জাতির উল্লেখ করিষ্বাছেল। ইছা হইতে উত্তরাপথে ববনদ্রাতির প্রাধান্ত অন্যান কর! ঘাইতে পারে। 
মজকিমনিকাযে বলা হইয়াছে বে, ধবন-কম্বেছনিপের দেশে মাত্র দুইটি বর্ণ-- আর্ধ এবং দাল। অর্থাৎ 
সেখানের সমাজবাবস্থান্ন চতুবর্ণের স্থান ছিল লা। শোকের ১৩শ শৈলাঙ্থশাসনে ইছার প্রতিধ্বনি পাওয়া 
বা়। ইছ্ছাতে বল! হইয়াছে বে, ঘবনঘেশে ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণ বাস করিত না। এখানে কম্বো জাতিয় 
অনুৱেখ হইতে মহুষান কর! যায় বে, ফখনও কখনও হবন বলিতে ঘবন-কন্বোছদিগের দেশ বুঝাইত। 
ছুর়িবংশ (১1১৪1১৬) এবং অনেকগুলি পুরাণে বলা হইয়াছে বে, ঘবন ও কথ্বোজেরা মন্তক মুণ্ডন করিত । 
ইছাতে মনে হয়, ভারতীয়দের দৃরীতে ঘবন ও কম্বোজগণের আচারব্যবহার অনেকটা! একরকম ছিল। 

উপরে দাহ! বলা ছইল তাহা হইতে বৃজা বাইবে যে, মৌধপু্ব ঘূগে যেষল কম্বোজ্ড ও গন্ধার 
রাষ্ট্র ঘনিঠ ছিল, মৌং আনলে তদ্ঞপ হবন, কম্বো ও গন্ধার জাতির ষখ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কের সহি হ্ছ। সম্ঘবতঃ মৌ সামাছোর উত্তরা পখ-প্রদেশে উদ্লিখিত তিনটি জাতি ফাছাকাছি 
জনপদে বাস করিত। এই তিন জাতির মধ্যে গন্ধারদিগের দেশের অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতসমাছে 
মতদ্বৈধ নাই। প্রাচীন ভারতীম্ব সাহিতা হইতে স্পষ্ট আনা দার বে, তক্ষশিল! ও পুষ্কলাবডী গঞ্ধার 
জনপদের দুইটি প্রধান! নগরী ছিল। তক্ষশিল! শাধুনিক পশ্চিন-পাকিস্থানের অন্তর্গত রাওয়ালপিণ্ডী 
জেলার এবং পুলাবত্তী পেশোয়ার জেপার অবস্থিত ছিল বলিয্বা নির্খারিত ছইরাছে। ছেতরাং প্রাচীন 
গন্ধার জাতি বর্তনাল রাওশালপিতী-পেশ্দোন্ার মলে বাল করিত, তাছাতে সন্দেহ নাই । 

পালি দীপবংস ও নছাবংসে ঘবন দেশের প্রধান নগর অললন্দ বা মলসন্দার নান পাও! ধায়। নামটি 
খে গ্রীক ‘আলেকছাঙ্জিয়া'র ভারতীয় জপ তাছাতে পণডিতসমাজের সংশঙ্ধ নাই। সা আআলেকজাম্বার 
আছ্গানিশ্বান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে ষে-সকল নগরী স্থাপন করিঘ্বাছিলেন, উহার অপিকাংশেরই 
নাম ছিল মালেকজান্তি্া। এইকপে একটি আলেকআামিন্া (Alexandria ad Caucasum) 
বর্তমান কাবুলের নিকটে অবস্থিত ছিল। অনেকে মনে করেন বে, পালিগ্রস্থের অলসন্দ নগর ওঁ 
কাবুলের নিকটবর্তী মালেবজাম্তির । আবার মিলিন্দপঞছ নানক পালি গ্রন্থে ঘললন্থ দীপের উল্লেখ মাছে। 
পালি 'দীপ' ( সংস্কত 'ীপ' ) শব্দ এখানে ‘দোয়াব’ অর্থে বাৰহত হইফ্াছে। হৃতরাং এই অলসন্দ দুইটি 
নদীর মধাবতী একটি ছোছাবের নাম । পণ্ডিতের! স্থির করিয়াছেন বে, কাবুলের সঙ্গিকটে অবস্থিত 
অললন্দ নগরের চহুিগ্বর্তী ত্ৃভাগই এই অলসন্দ দোদ্থাৰ। জ্বস্ত ইতিপূর্বে বাহনীকের প্রীকরাজগণ 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন | ফলে ঘ্বন দেশের পরিধি বিদ্ৃত ছইযাছিল। 
দিলিন্দপঞ্হ বণিত ববনরাজ বিলিন্ব (॥০০০০৩০৷) সাকল নগরে অবস্থান কন্িতেন। ইছা বর্তমান 
পশ্চিম-পাকিস্বানের অন্তর্গত লিহালকোট । দাহ হউক, লত্ুতি কান্দাহারে মৌর্য সমাট্‌ অশোকের থে 
শৈলান্থশালন আবিক্ত্ড হইয়াছে, উহা নৌর্ধকালীন উত্তরাপথে ববন ও কঙ্গেজ দেশের অবস্থান সম্বন্ধে 
নৃতন আলোকপাত করিয্থাছে বলিদ্বা বনে হর) 


কন্বোদ দেশের অবস্থান 


অশোকের কান্দাছার আগুশাসন ছুই অংশে বিভক্ত । উহার প্রথমটি গ্রীক ভাবা গ্রীক অক্ষরে 
লিখিত : অপরাংশের ভাষা! ও অক্ষর আরামাদ্িক ॥ পশ্চিম-পাাকিস্থানে প্রাপ্ত মশোকাহুশাসনেত্র চাবা 
প্রারত; কিন্ত উহার অক্ষর 'দারামান্ধিকেন্স ধিক।রছাত খরোগী। ভাবতেন সন্তান অগ্চলে অবস্থিত 
লেখাবলীতে অশোক প্রান্ত ভাষা এবং ত্রাহ্মীলিপি ব্যবহার করিছছেলেন ৷ ইরাপের হখামণিহীঙগ 
বান্রাজোর দলিলপয়ে আল্নামান্বিক ভাষা ব্যবহৃত হইত) আফগানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
হখামপিধীয বিকার বিস্তারের সহিত ওঁ কলে মারামান্িক ভাষার বাবছার প্রচলিত হন্ছ। 

কান্দাছার অন্গশাসনের গ্রীক অংশটি অবশ্রই মৌর্য সম্রাটের ঘবন প্রঙ্গাগণের উদ্দে্কে প্রচারিত 
ছইয়াছিল। ইহা হইতে অছনিত হও যে, তৎকালে মৌ লাঘ্রাজ্যের অন্তর্গত ঘবন ক্ষনপনদের অস্ততন 
প্রধান নগর কাদ্দাহারে অবস্থিত ছিল এবং অশোকের প্রতিনিধিদ্থানীন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্ড। সেশানেই 
অবস্থান করিতেন। বস্বত:ঃ “কান্দাহার' নামটি গ্রীক ‘বালেকদান্ডিয়া'র ক্ষপাস্তর । পশ্চিন-এশিরার 
আলেকছাদ্দারের নাম 'ইগ্তান্দার' বা 'লিকান্দার' লিখিত হইত এবং “জালেকজান্িঘ্া'কে বলা হইত 
“ইক্ান্থারিস্বা' বা '্কান্দারিয।' । ইহ! হইতে অল্‌-কান্দার বা অল্‌-কান্দাহার সনের উদ্ভব হয্ব। প্রাচীন 
মুরোপীয় লেখকগশের বিবরণ হইতে দানা ধান, বর্তঝান কান্দাছারের উপকণ্ঠে সহাট্‌ 'দলেক দন্দাবের 
নামে বে নগর লিগিত হইয়াছিল উহার নাম ছিল নlexandropolis বা Alexandria 
4770179518৩ ( অর্থাৎ আর়াখোসীয় জাতির দেশে প্রতিষ্ঠিত আলেকজাঙ্গিয়া )। 

এখন প্রশ্ব এই ঘে, ধদি ফান্দাহারের গ্রীক অস্থশ।সন অশোকের স্থানীয় ঘবন প্রজাবর্গের উদ্দেগ্চে 
প্রচারিত হুইয়া! থাকে, তবে উহার আরামারিক অংশ কাহাদের জন্ত উক্ষি্ট7 অশোকের লেখাবলীতে 
বন এবং কঙোজগণের খলিঠ সংশ্রব লক্ষা করিলে স্প্ই মনে হয় থে, ফান্দাহারের আপ্রানারিক 
অনুশালন এই কঙ্োছ জাতির উদ্দেশ্রেই প্রচারিত হইম্বাছিল। সুতরাং মৌৰ সাম্রাদোর কঙ্ছোদ্ছ 
প্রজ্াগণ দক্ষিণআফ-গানিঙ্থান (গ্রীক 4১785159513) জনপদে বাল করিত। অবস্ত ইহাতে প্রমাণ ছদ্বন? 
বে, অশোকের সাহ্রাজোর অন্যত্র কন্োদিগের বলতি ছিল না কিংবা কম্বো জাতি বা উহার কিধদংশ 
পরবর্তীকালে অন্ত কোখাও উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। 

'আরাষািক ভাষার সহিত ফন্বোজদিগের সম্পর্ক হইতে স্থির ফরা ধার বে, কম্বো জাতি মূলত 
ইয়াদী। মগ প্রভৃতি ধর্মশাত্বকারগণ লৃপ্রক্রিয ক্ষত্রি্র বলিগা ভারতীয় সমাজে কঙ্গোআদিগের "বাল নির্দেশ 
করিাছিলেন। কিন্তু প্রাচীন লাছতো] তাহাদের ভাষা, সমাছ্গ ও আচার-ব্যবছারের থে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ 
পাই তাহাতে নে ছন্ন, দীর্ঘকাল উত্তরাপথে বাস করিবার পরেও কথ্বোজের! লম্পর্ন্ষপে ভারত সমাছে 
মিশিয়! যায় নাই । পরবতী কালে উত্তরাপখে শক, পহলব প্রমুখ জাতির প্রাধাঙ্ত প্রতিষ্ঠিত হইবায় পর 
ধীরে ধীরে কম্বোদ জাতির প্রতিষ্ঠা কমিয়া যায়৷ তাই মৌধোতর যুগে ধবনকদ্বোজের স্থলে ‘শকঘবন' 
প্রভৃতি সম্পদ জনপ্রিত্বতা অর্জন করে। পতগ্জলির যাভান্ ও নিলিন্দপঞ্হের শকঘবন, রাসাম্বণের 
“শঙ্কান্‌ ববননিত্রিতান্‌* এবং নাসিকপ্রশস্তিতে শাবাহনরাজ গৌতষীপুত্র শাতকণির বর্ণনায় ‘শকযবন- 
পহলবনিহুদন' বিরুদের ব্যবছার এই প্রসঙ্গে স্বরণীর্ন । 

বন্বোআ দেশের অবস্থান সম্বন্ধে একটি বিষয়ে অনেকেই অবহিত ছন নাই । উহা এই যে, কঙ্ছোছ 
সসাখানী অবস্তই একটি প্রধান বাণিত্যপখের উপর অবস্থিত ছিল । যোড়শ মহাজনপদের যুগে কম্বোজ ও 
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গদ্ধার রাষ্ট্রের রাদ্ধধানী এইত্লপ একটি পথ দ্বারা সংঘুক্ত ছিল। পেতবখসংজক বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা 
ঘা বে, বাণিদ্যব্যপদ্গেশে বনিকের। কাঠিছাবাড়ের অনস্বর্গত স্বারকা হইতে কস্বোজ দেশে যাতায়াত 
করিত ৷ ধাছার! কক্ষে দিকে পামীর অঞ্চলের অধিবাসী বলির! স্থির কলিছাছেন, তাহারা বুলিয়া গিল্নাছেন 
বে, আজিও দ্বারকা, রা ওষ্বালপিণ্ডী ও পেশোয়ার হইতে পামীরে পৌছিবার কোনে! সহছ বাণিজ্যপধ নাই । 
অধিকন্ধ, বাল্খ-_বদখ শান ও পানীর অচল অশোকের লান্তান্যের কতা ছিল না। হুতরাং তাহার 
কস্বোজপ্রজ্গাগণ পামীন্ববাশী হইতে পারে না? 


বাংলায় পুরাণচর্চা 
গীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী 
বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া পুরাণের চর্চা চলিয়া আগিতেছে। বিশেবজ্গদের মতে কতকগুলি পুরাণ 
বাংলাদেশেই রচিত হইছাছিল। ব্রদ্ধবৈবর্ত, কন্ধ, অগ্নি, শিব, বৃহত্রারদীদ, বৃদ্স্ধর্য, আদি, ন্যাক্গিবূল, 
পদ্নপুরাণের ক্রিয়াবোগসার প্রড়ুতি পুরাপের উদ্ববন্থান বঙ্গদেশ বলির! অসমত ছয়। এই অনুমানের 
মূলা ধাহাই হউক না কেন, পুরাণ বাঙালির জীবনে বিশেষ গৌরবের স্থান অপিকার করিয়' আসিতেছে। 
পুরাণ বা পুরাপ মবলস্বনে রচিত গরন্ব পাঠ, পুরাণ-ব্যাখ্যা, পৌরাণিক আখ্যানের কনা ও বিঙ্গেষণ, নৃতন 
নৃতন কাছিনীর কনা ও প্রচার তাছার হৃদরকে বেদন ধর্মভাবে আপ্ুত করিঘ।ছে তেমনি উহাকে রসিক 
করিদ্বাছে। পাঁচালি কথকতা! বাড়া নাটক প্রভৃতির ষধা দিদ্বা পৌরাদিক কাহিনী বাঙালির হদগুরাছে। স্বাণি 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে-__ বাডালির জীবনের অবিচ্ছেচ্ত অঙ্গ ছুইঘা উঠিয়াছে। আদ্ও তাই পৌরাণিক 
কাহিনী লংখলিত চলচ্চির অপূর্ব জনগ্রিনধত| লাভ করিতেছে । বস্তুতঃ পুরাণের আদর লনগ্র ডারতব্যাপী-- 
সাধারণ মাছে ইছার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অন্ত শাহের তুললাধ অনেক বেশি । তবে আমরা এশ্বানে বিশেষ 
ফরিদা বাংলাদেশের কথাই আলোচনা করিব | অস্ত প্রদেশেরও অহ্ন্থপ আলেচনা বারনীত । 

কতকগুলি. পুযাশের বঙ্ধদেশে প্রচলিত রূপ প্রাচীন ও প্রানানিক বলিঘা মনে ফর। হয়। দেবী- 
ভাগবত্তের টাকাকার মহারাষ্ট্রের শৈব শীলকঠের ঝতে এ গ্রশ্বের গৌড় ও প্রাবিড় দেন পাঠচুভনের মসো 
গৌড়ীয় পাঠই অধিকতর হুসমগুল। তাই তিনি গোঁড়ীন্থ পাঠ অধলঙ্গন করিগ্রাই তাহার চীক। রচনা 
ধিগ্বাছেন। মহাভারতের ফিভিএ প্রান্তী্ হস্তলিপি আলোচনা! করিয়া দেখ! গিছাছে-- বাংলাক্পের 
পুধিতে প্রক্ষিপ্তাংশ কম এবং কোনে! কোনো ক্ষেত্রে ইছা পাই অন্ত প্রদেশের পুণ্রি প'ঠের তুলনা শুদ্ধ । 
পুণা হইতে শ্রফাশিত নহাভারতের প্রানাণিক সংস্বরণের আনিপর্বের ভুমিকা সংপাদফ সুক্থহ্ধত এ কথা 
স্পঠভাবে যলিল্নাছেন। পন্মপুরাণের বঙ্গীয় পাঠ অনেক স্থলে অন্ত প্রদেশের পাঠ অপেক্ষা প্রাচীনতর 
বলিছা নিনীত হঃয়াছে। এই বিধথ্ে বিস্ত বিশ্লেষণের দন্ত উই্ন্টারনিট্‌স্এর ভাহতীগ লাহিত্যের ইতিহাস, 
প্রথম খণ্ড ও হ্রদত শর্মার পদ্মপুরাণ ও শরুস্বল! বিষন্বক গ্রস্বের কূমিকা ড্ষ্টবা £ 

বাংলাদেশের বিচিত্র পুথিশালায় নানা পুরাণের অজন পুথি পাওয্বা বাছ। ইহাষের নধ্ো কিছু কিছু পুথি 
বেশ প্রাচীন_- চতুর্ঘশ-পঞ্চদশ শতাব্ম'র লেখা । চাক! বিশ্ববিস্তালত্নে ১৩১১ শকাব্দে লিখিত পল্পুরাণের 
পুথি, ১৩০৮ শকাক্ষে লিখিত বিজ্চপুরাপের পুথি ও ১৩৯৩ শকান্ছে লিখিত নছাডারত আরণ্য পখের পুথি 
আছে। বঙ্গীধ-লাছিতা-পরিহদের একখানি হুরিবংশের পুথির তারিব ১৩৮৭ শকান্দ । বিভহ বারব্রত 
পুজাপাধণ ও তাহাদের মাহা সম্পর্কে নান! প্রচলিত অপ্রচলিত জ্ঞাত অজ্ঞাত পুরাণের থে প্রচুর খণ্ডিত 
অংশ মুদ্রিত অমুডিত অবস্থায় দেশযয় ছড়াল রহিদ্বাছে ভাছাদের মৃল্যও কন নছে। একদুগে জনসমাছে 
সেগুলির আদর ছিল। €ৌছানিফ সাছিতা, পৌরাণিক ক্ষাছিনী, ধর্মী আডার-অশুষ্ঠান প্রভৃতি সকল কৃ 
দিশ্বাই ইহাদের আলোচনার প্রয়োজন আছে । 

বালি তাহার পুরাণজ্ঞান লই! গর্ববোধ করিত । বেশীনা তাহার ছৃর্গাপৃজ্াপদ্ধতি গ্রন্থে নৈখিলনের 


চি 
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পুরাণে অনভিক্ততার উল্লেখ করিয়া এ বিবক্ধে বাডাপির হৈশিস্টোর ইঙ্গিএ করির'ছেন বুঝা দ্বায। 
তিনি স্পষ্টতই বলিক্াছেন__ দৈখিলের! প্রারশ: পুরাণ দেখেন ন/ তাই এ বিয়ে তাহাদের লেখার 
পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা করা সমীচীন নহে ।৯ 

বিভিএ পুহাণ ও পুবাণাংশের উপর বাংলাদেশের অনেক পণ্ডিত নানা সরে টীকা-টিনী রচনা 
করিঘাছেন॥ এই প্রলঙ্গে রাদায়বের লোকনাখ 5 ক্রবতীর টীকা, মহা ভারতের অপুন মিশ্র, রামক্রন্* ভটাচাধ, 
আননপু; বিস্তাগাগণ গ্রইতির টীকা, মহণ্ডারতের মন্তর্ণত ই্মন্চপবব্গীতার মরৃস্থবন লৱব্বতী, বলছের 
বিশ্াডৃষণ প্রতি বন্ধ যনীধীর রচিত চীক।, ভাগবতের লনাতন পো্বামী, জীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
প্রড়তির টীক। এবং নার্কতেক পুরহানান্তণৃত দেবীনাহাছোর গনার তর্কাচা্, গৌরাবর শর্মা, নৃসিংহ চঞ্বতী, 
গোপাল চক্বতী, রঘুনাখ চরুততী, রাম5ঙ্র বাচস্পতি প্রনৃতি রচিত টীকার উদ্লেখ কর| ধাইতে পারে। 
রামের লোকনাখের টীকা কিছুদিন হইল প্রকাশিত ছইরাছে। অরুন মিশ্রের টীকা ছাড়। মহা ভারতের 
অন্ত কোনো টীক। বর্তমানে পরিচিত নহে । শ্রীনদ্‌ডগবৰ্গীতার মুসন সরস্বতী কৃত টীকা! ল৫ভারত প্রলিদ্ক-_ 
বলদেব |বষ্কান্থধণের টাক] বৈষ্ণব সমাছে আদৃত । ভাগবতের টীকাগুলি বাংলার বৈকঘ সমাঞ্ছে সুপরিচিত ও 
বহ মালোচিত। নেবীনাহাস্্ের বাঙালি রচিত বহ টীকার মধ্যে গোপাল চক্রবর্তীয় টীকার প্রচলন 
দেখিতে পাওনা বার । 

পুরাণ 'অবলন্ধনে রচিত বে-সমস্ত নিবন্ধগরস্থের সন্ধান পাওযা ছাদ তাহাদের বেশির ভাগই ব।$ালিয লেখ! । 
এই-নন্ত গ্রন্থে পুরাণে আলোচিত বিষয়বন্বর বিবরণ বা! সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া হইরাছে। ১৩৯৯ শকানে 
(১৪৭৪ খু ) রচিত পুরাণপ্ধস্ব গ্রন্থধানি একলবন্ধে অনপ্রি ছিল মনে হয়! ইহার নযখানি পুথি লন্ধান 
পাওধ। গিয়াছে। কেছ কে ইহাকে হুলাঘুখের রচলা বলিত্বা বনে করিরাছেন। বৰন্ত: ইছা বরেন্রূদিয় 
ববিগবংস কুলধর সতারাদ খাল শুস্তরা্জ খান গোবর্ধন পাঠকের দ্বারা রচনা! করাইরাছিলেন। নদীয্বা 
রাজবংশের রাঘবরায়ের পুগ্ধ ক্রয় পীর সপ্তদশ শতামীর বধ্যডাগে পুরাপলার নামক গ্রন্থ রচন1 করেন। 
খর্ব দুইনানিতে বিবিধ বিষয় সন্ধে পুরাণ ছইতে বিবরণ সংগৃহীত হইস্বাছে | তীর্ঘনাহাক্যয প্রকরণে পুরাণ- 
সরবন্ষে কয়েকটি বাত্র প্রসিদ্ধ তীর্খের নাম উল্লিখিত ছইম্বাছে_- পুরাণলারে অনেক বেশি তীর্থের নাম পাওয়া 
হান । প্রাচীনতর পুরাপলধন্থের জগন্রাখদাহাব্রা প্রকরণে জগরাখের প্রদানের বৈশিষ্ট সন্ষ্থে কিছু বল! 
ছয় নাই-__ পরবর্তাকালের পুবাণসারে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া বাছ। অছাডারত ও তাপবতাদি 
স্বতগ্ন গ্রন্বের সার সংকলন ও বন্তব্য বিবয়েছ ইঙ্গিত প্রধান ফরিষাও কিছু-কিছু গ্রন্থ রচিত ছই়াছিল। 

প্রাচীনকালে পুধাণের অহ্ষলন এখনকার মত কেবল শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এমন নছে। 
বায়ালি জনলাধারণের ভাষ! ও সাহিত্যাও পুরাণের প্রভাবে বিশেবন্ধপে প্রভাবিত ছিল & বাঙালির সাধারণ 
কথাবার্ডার মধ্যে পৌর[শিক চরিত্র ও ঘটনার প্রকৃত উল্লেখ দেখা ঘবাস্থ। রামরাব্দত, সীতাসাবিত্রীর হত স্বী, 
লক্ণের মত ভাই ৰা দেবর বাঙালির আহর্শ । রাষের তুলনা! নাই স্বায এক অদ্বিতীয় । তাই 'এক' 
বুঝাইতে রাম শব্দের প্রয়োগ করা হয় । বর্ধার দিনে আকাশে ধনুকের মতে! থে বিচিত্র রঙের বস্বটি দেখিতে 
পাও দানব বাঙ'লি তাহাকে রাষধজু বলে। তাহার ধারবা-- রাবের ছক ছাড়া দত্ত এইপ বৈচিত্র 


১. পুযাপাদশিল: প্রায়ে! দৈৰিলান্ত বিশেষতঃ । 
অভব্বেমা: নিপ ন্ধ৷ হি কার্ধা বিপর্শ্িকা। 





বালোয় পুরাপচর্চা 


সন্তবপর নয । "হ্রদ পণ’ কথার যখো লীতার বিবাহ উপলক্ষে হরনুগ্গ পুলঙ্গের ইঙ্গিত রহিতাছে। 
“একা রামে রক্ষা নাই দোলয় লক্ত্রণ' এই প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে রামের অসাধারণ শর্রিমতার আডাল পাগুষা 
বাষ। সাধুতা ও লতানিষ্ঠার আদশ হিস।বে বাডালি ধর্দপূত্র মুধিষ্ঠিরের লাম ফরে। ‘অশ্বথামা হত ইতি 
গজ? এই পরিচিত উক্তির মধ্যে অঙ্থবামানিধন প্রসঙ্গে বৃথিষ্টিরের সত্যনিহিত মিধ্যা ভাবলের পহ্িচন্প পাওনা 
ঘায়। ভীষ বাভালির নিকট শক্তির আহর্শ-_- অতিভোছনের আদর্শ ছিলাবে তিনি বৃকোনর নদে পরিচিত । 
তৌপদীর র্ধললৈপুপা, কুন্তকর্ণের নিছা, ছূর্যালার ক্রোধ, ভিশঙ্ছর আশাভঙ্গ ও চধাপথে অবস্থান, ভীমের 
প্রতিজ্ঞা, র্তবীছের বংশ বাঙালির দৃষ্টান্-স্থল। কার্তিকের মতো ব্ধপবান্‌ পুত্র বাঙালির কাযা) ঘরের শক্ত 
বিভীবপ, কালনেহিয় লক্কাভাগ, কুচক্রী। শকুনি মামা, দৈতাগুক্ষ কানা! শুক্ক্ুর ( শুক্রাচাধ ), বগ্তানার্ক নানে 
উলিখিত শুক্রের পুড্র প্রহলাদের ক্ষ শও ও অবর্ক (ভাগবত ৭11১), তও্ড বিড়ালতপন্থী (যহানারত 
41১৯-১৮৪১), দীর্ঘদীবী বহদশী বুসুণডি (হুশ ও) ফাক ( যোগবাশিষ্ঠ রামাপ্ধপ। নিবাণ প্রকরণ, পৃরা, 
১৪-২৭ সর্গ), লক্কাকাণ্ড, দক্ষঘজঞ, মহন্ত, গন্ধমাদন, য়াবণের অনির্বাণ চিতা, স্লাবপের ওঠি ( গোটা বা দল ॥, 
হ্প্রাচীন মাদ্ধাতায় আমল, বিকটাকৃতি দৈত্য অলস (মহাভারত ৭1১*৮-৯ ), ঢেকিযাহন পরচ্ছি্রা্েহী 
নার, লামান্ত খুদের সাহাবো মাননীষ্ব অভ্যাগতের মরধাধারক্ষক দরিত্র অথচ নহনীয় যিদ, নেবশিজী 
বিশ্বকর্মার গু ঢু চো, এক পহণাঞ্ অকুর সংবাদ শুনিব'র আগ্রহ, লঙ্বোদর গণেশের নাহুল-2ছল চেহার', শনির 
অণু দৃষ্টি, রাম জয়িবার পূর্বে রামাহণ-রচনা, ভিগত্তে ক্র হিসাবের নিদর্শন স্বন্ূপ তাছার খাতা__ 
এ লমস্থই চলতি কখার মধা দিগ! বাড়ালির নিফট অতি পরিচিত। 

শৌন্বাণিক ঘটনা বা চরিত্রকে ভিত্তি ফরিত্া কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠানও চলিয়া আলিতেছে | মাসের 
প্রথম দিন যাত্রা করা নিধিদ্ধ, অপন্যবাআ নামে পরিচিত এই থা! অগগানুনির প্রত):বঙলহীন দক্ষিপাত্যা- 
প্রাণের কথা স্মরণ করাইস্সা দেয়। আশ্বিন কৃ! প্রতিপন্‌ হইতে তিন দিন অগান্ডোর উদ্দেশ্যে অগানান 
বাঙালিয় করব] বলি! নির্দিঃ ছিল। মাঘী শুক্লা অক্টমীতে অপুকে ভীমের তপন করিবার প্রথ। চলিত 
আছে। অস্বখাযার শিরোমণি ছে্বনের ঘগণার কথক্চিং উপশমের জড় প্রতিদিন তেল মাখার পুণে কি? তেল 
মাটিতে ছিট।ইস্থা দেওয়ার বাবস্থা বাংলা মহাডারতে দেখিতে পাওয বা ।* এই ব্যবস্থা এখন পান্থ অনেকে 
অচ্লরণ করেন । চঙজ্জের গুরুপত্বী-গমনঙ্চপ দুঙ্ধাধের কথা স্বরণ করিব! ভাজ্রম্যদের চতুদীর চঙ্জে দর্শন 


২ ছত্তক ধনে হি অন্থখাদা লাস 
ধেখি গুলি যাসছেব ছিলেন তাজ 
ঘাৰৎ তোমার দেহে ৰাকিৰে জবস । 
শিয়োঙগনি তোদার দা! হবে কদাচন ॥ 
পধিমীতে নর তেল মাধিবার কালে। 
কব নাযে তিন বা আগ্রে দিবে ফেলে। 
নেই তৈল পড়িৰেজ পৃথিবী উপরে। 
তোমার দত্তাকে পড়িবেক হব বরে।॥ 
তাহাতে নিবৃত্তি হযে তোমার জকনি। 
দি স্বানে হাহ ভর না কার আঁশি। 

ক্যাটদানী মহাভারত দেখগাছিতা। কুট, পৃ ত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭ 


নিধিদ্ধ হই্াছে।* এই চন্ত্র নষ্টচম্্র নামে পরিচিত। লাবিত্রীহ্রতের মধা দিল্পা লাবিতরীর পৃ পাতিত্রতোর 
কাছিনী স্মরণ কর! ছদ্ছ। 

বহল প্রচলিত লোকোকি ও আচরণের অশ্ররালবতী কাহিনী সকলে ছানা না খাফিলেও জললমাজে 
ইছাদের প্রতিঠা অন্বীকার করিবার উপার নাই। অবঞ্ত, আইুনিকপূর্ব ফুগে কখকতা পাচালি কবির 
গাল প্র্ততির মধ! দিয়| পুরাণের সহিত সাধারণ লোকের পরিসর এখনকার কাল মপেক্ষ। নেক বেশি ছিল। 
কথক শীচালিকার ও কবিগানের গারফের| নান] পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটন1 অবলঙ্বন করিয়া খুঁটিনাটি 
আলোচনা ফরিতেন-- বঙ্লকাব্যাদির বধো পুরাণের নান! প্রসঙ্গের উল্লেখ খাকি ত-_ জনপ্রিয় দেবদেবীদের 
সম্পর্কে লৌকিক পৌরাণিক বিচিত্র কাহিনী প্রচারিত হইত । বিডিএ পুরাণ বা! পুরাণের কাহিন!কে আশ্রয় 
করি! রচিত ও প্রচারিত স্বতন্ন গ্রন্থের সংখ্যাও কম ছিল না। রাষান্ণ মহাভারত প্রীমন্তাগবত ও তাহাদের 
প্রান প্রধান চিজ অবলহগলে রচিত গ্রন্থের সংখ্যাই বেশি। এই সম্পর্কে কৃত্তিবাল কাণীদ্বাল রদুনাথ 
ভাগবতাচাধ অন্থুতাচাধ জগত্রাস রাম প্রসাদ সু কবিচজ্ প্রভৃতি বহ কবির নাম অগ্লবিস্তর পরিচিত। মূল 
সংস্বত রামাদণ নন্া ডারত ভাগবতে নাই এমন অনেফ লোক প্রচলিত বা অস্ত পুরাণে প্রান্ত কাছিনীও এই-সনস্ত 
পস্থের অস্থ ঢু হইয়াছে-- মুল গরস্থকে হুবহু অনুসরণ করিদ্বা অসথবাদরূপে এগুলি রচিত হয় নাই। 

কৃতিবাসী রামায়পের গোড়াত্র দিকে বান্ধীকির বালাছীবনের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে ররাকর়ের থে 
উপাখ্যান বিকৃত ছইাছে তাহা বাস্মীবির রামান্বণে নাই-_ অধ্যান্ম রামায্থণে অন্ণপ একটি কাছিনী আছে। 
তুলমীয়াসী খামায়ণেও এই জাতীর কাহিনীর ইঙ্গিত পাও বাছ ( সুচনা, রাষনাম মহিমা, চৌপদী ৩)। 
হরেন দাসের বাস্মীক পুরাণ নানক গ্রন্থে (বঙ্গীন্ব-সাহিত্যা-পরিবদের পুথি ১৭৮১ ) বাম্মীকির যে পূর্ব ইতিহাস 
বৰ্ণিত ছইয়াছে তনগ্জলারে বাল্মীকির পূর্বনাৰ বৃন্দা দৈত্য__ কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের বান্মী্চ পুরাণের পুথিতে 
(২৭১৭) নাম বু দৈতা। ইহার আকর অজ্ঞাত। ক্বব্িবাপ-বর্ণিত ভগীরখের জশ্মবিব়ক বিচিত্র 
কাছিনীর মূল চাকা বিশ্ববিগ্র/লয়ের পুথিশালায় রক্ষিত বশিষ্ঠ পুবাণ ও প্মপুরাণের স্ব্গখণ্ডের পুথিতে পাওয়া 
ৰাঃ প্রনলিনীকাম্ক ভ্টশালী নহাশঘ তাহার সম্পাদিত রামারণ আদিকাণ্ডে (পৃ ৮9) এই খবর দিঘ্াছেন। 
কৃতিবালী রানায়্ণের কোনে! কোনো পুধিতে প্রাপ্ত র্ঘরঙ্গন রাজার এফাদস্টর বিবরণ নারদীয় পুরাণের 
উত্তরের ৩২-৩৪ অধ্যায় অবলধনে লিখিত হুইয়া থাকিতে পারে। ন্বাবণ-বধের পূর্বে দেবীর কুপালাভে্র 
উদ্দেশ্বে অকালে বোধন করিঘা রামের দুর্গাপূজা অহঠানের উপাধ্যানের আদিঞ্প কালিকাপুর়াণ, 
মহাভাগবত ও দেবী ভাগবতে পাওয়া যায়। 

এফাদসর বাহাস নির্দেশ প্রসঙ্গে কাণীদাসী মহাভারতে বর্ণিত চক্্হাস ও ভত্রীলের উপাধ্যান সংস্কৃতে 
জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্বে (৫* অধ্যায় ) ও বৃহত্রারনীয পুরাণে ( ২১ অধ্যাথ ) পাওয়! ঘায়। কৃষের সঙ্গে 
লন্তাবা বিরোধ স্বীকার করিস্বাও পাণ্তবগণ কর্তৃক আশ্রিত ঘত্তীয়াজাকে আশ্রয় থান ও কুকের সহিত যুদ্ধে 
লিপ্ত হওয়ার কাছিনী লইয়া! একাধিক কৰি কাব্য রচনা করিয়াছেন) ইহার ফল হিসাবে পদ্মপুরাণের 
ক্রিয়াযোগসার, ছৈনিনীর সংহিতা, ভাগবত, বৃহতকূরসপুরাণ প্রকৃতি গ্রন্থের নাম উল্লিখিত ছইছ্া থাকে। 
০ পশ্চিন-তারতে অচলিত কাহিনী মতে এই দিন গণেশ পুজা উপলক্ষে পুগ্রকদের দহে প্রচুর ভোলা এ্রহণ রিয়া রাত্রিতে গণেশ 
পথ ঘিলা ছোলিছ দলিচা থাই-তদ্িলেন। গশেশের অবস্থা দেখিয়! চত্র উপহান করাও সশেশ অভিশাপ দেন ও হিন কেহ চস দেখিবে 
না-- দেৰিবে নিধ্য৷ অপৰাদচাণী হইৰে। 


বালায় পুরাণচর্চা 


ভাগবত অংলম্বনে পুরাতন বাংলান্ব রামায়ন নহাভারতেত্র মত পূর্ণাঙ্গ বিশেষ কোনো গ্রন্থ চিত ছয় 
লাই। বিডিএ উপাধ্যানের মন্বো কুঘ্$রিত্ অবলঙ্গনে বহু কবি কবা রচনা করিদ্বাছেন। উহার লখো 
পৌরাণিক কাছিনী ছাড়| বির লৌকিল্ছ কাহিনীর (রাধার কলক্কডজন, ঘানবণ্ড, শৌকাখণ্ড প্রন্থতি ) সন্ধান 
পাওয়া বায়। ইহা ছাড়া, প্রচ্লাৰচরিয় ধরবচসিআ উত্।ছরণ অক্ত্াগনন উদ্ধঘসংবাৰ নন্দবিদান্ন স্বদানাচত্রিয় 
প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষ্রতর কাহিনী লইয়া রচিত গ্রন্ধের লংখ্যাও প্রতুর | এই-সমণ্র গ্রন্থ হরচনার ছরিবংশ 
্রদ্ধবৈবর্তপুত্াণ প্রশ্ঠতি্ও সাহায্য লএরা হইছে । গঙ্গারাম দবের উদাহরণ ( বঙগীশ্র-লাহিত্য-পহিষনেন 
পুথি ৯০৮ ১২৩৬ ) ভাগবত ও হুরিবংশ উদ্তদ্বের উপর নির্ভর করি৷ লিখিত । 

ভাগবত হরিবংশ একাতা করিদ্বা। 
গঙ্গারান দত ভণে বাণী সরি ॥ 

কৃষ্চলীল। বিষন্বক বাংল! কাব্যগুলির অন্ততদ নাশ্রৎ ব্রক্ষবৈব$ পুরাণেশ্ব শীকবষ্চ-জন্ধড। রানপ্রসাদ 

রায়ের কুষ্জলীলাম়তপিদ্থ ( ব. লা. প. পুথি ১৩৭৯) এ পুরাণ অংল্নেই লিখিত । 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত যধো জয়থণ্ড মত । 
রচনা করিএ গ্রন্থ কফলীলামত ॥ 

অন্সান্ত পুত্রাপের মধ্ধো মার্কণ্ডের পুরাণের অন্তর্গত দেবীনাহাত্মা অবলম্বনে কালিকানঙ্গল, কালিকা- 
পুরাণ, কালিকাবিলান, ছ্র্গালগ্গল, দেবীমঙ্গণ প্রভৃতি বিডি নামে নানা গ্রন্থ রচিত হুইঘ্বাছে। স্বন্দপুরাণের 
রেবাখ্ডের অন্তর্গত সতানায়ার়ণের মাছায্যোর কাছিনী অনেক বাঙালি কবি বাংলায় বিবৃত করিঘ্াছেন। 
ইহাদের মধো খানেশ্থরের নাম প্রনিদ্ধ। নানা পৌরাণিক কাহিনী অবলখবনে তুলনীমাহান্ডা ও এফাদদী- 
মাছায়া বিবৃত করিত্নাও একাধিক কবি কাবা রচনা করিয়াছেন। পরুপুরাণের ক্রিনাযোগলার অবলম্বনে 
রচিত প্রাণনারাছণ, ব্বামহন্দর প্রভৃতির প্রত কবিচন্র রচিত ভবিস্কপুতাণ, কৈলাস বন্থ রচিত মহাভাগবত বা 
দেবীভাগবতের অনুবাদ, বরাহপুরাণের ছাদ্বাবলদ্বলে রচিত তিলকরামের বনাহ্‌-সংহিতা প্রভৃতি অশ্ব এই 
প্রণঙ্গে উল্লেখযোগ্য ॥ এ্রমনীহ্রনোহন বহর 'বাঙ্গালাসাছিত্য-_ স্বিতীর্ন খণ্ড গন্ধে (পৃষ্ঠা ৩১২ প্রন্টতি) 
ইহাদের পরিচয় দেওঘ[ হইয়াছে । আধুনিক দূগে নাবকরা প্রায় সনস্ত পুরাণ গ্রস্থের আক্ষরিক গগ্যান্থযান 
প্রকাশিত ছইন্াছে। তবে পুঝেজিখিত পুরাণ অবলম্বনে রচিত গ্রন্থের তুলনায় সেগুলি সাধারণ জনলনাজে 
তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই । 

বাংলার পুরাণ নামে এমন কিছু কিছু গ্রশ্বও পাওয়া! ঘা ঘাহাদের নান বা কাহিনীর সঙ্গে সংস্কৃত পুরাণের 
কোনো যোগ নাই। বাচ্মীকপুরাণের কথা ইতিপৃবেই উল্লিখিত হইয়াছে। সীতাস্বতের রচিত রাবায়ণও 
এই নামে অভিছিত হইগ্াছে। শৃক্পুতাণ, হাকন্দপুরাণ, ধর্মধুর!ণ, অনাদিপুযনাণ, অনিলপুরাণ প্রস্থুতি নামে 
পরিচিত গ্রন্থ গুলির উপজীবা বিষদ্ধ লৌকিক দেবতা ধর্ম ঠাকুরের পূজা ও মাছাত্ম্যের বর্ণনা। হর্গাপুত্রাণে 
(ব. সা. প. গুধি--৮-৬) ছুর্গার হিযালছে মাগনন ও পূজালাড প্রভৃতি বণিত হইয়াছে । প্রসিদ্ধ পুরাণের 
নামক গ্রন্বেও বর্ণনীস্র বিধয্বের বৈচিঙ্/ লক্ষণীর়। কালিকাপূরাণ নাবক গ্স্থে (ব. সা. প. পুথি ৯৬) 
গৌরীর বিবাহ হইতে গণেশের জশ্ম পর্যস্থ বিবরণ প্রত হইয়াছে । প্রাণবল্লভ-কৃত কালিকাপুত্রাণে 
(কলিকাতা বিশ্ববিভ্ডালন্ন পুথি ১৯৩৪ ) বর্ণনীন্ব বিষ্ধ দেবগণ-ফতক মহাকাল! দর্শন ও দেবীর মাহাত্মা 
কী্ন। মুতুন্দভারতী-রচিত ব্রন্ষপুরাশে (য. সা. প. পুথি ২৮৯, ২৩৩২) শরক্ষে ও জগনাখের 


হেল] ২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯ 


বিবরণ পাওযা হার। কুফচর্িতাশ্রিত ভযানন্দের হুরিবংশের সহিত ও নামের প্রসিন্ধ সংস্থত গ্রন্থের বিশেষ 
কোনো সম্পর্ক নাই। ওস্থের আকর হিসাবে তবানম্থ বে কৌশিক পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন তাছার স্বরূপ 
অজ্ঞাত। 

বাংল! হঙ্গলকাব/ ও রামাঘণ নহাভারতা্ির মধে। বা স্বতত্রভাবে পৌরাণিক চরিত্রকে কেহ করিহা! 
এমন অনেক কাহিনীর প্রচলন রহিয়াছে হাছাদের আকন নির্ণয় কর! হুঃলাধা। তাহাদের অনেকগুলি 
মূলত: লোকপাছিত্যের অস্র্রক্ত। দীর্ঘকাল ইহার! গল্পপ্রি় জনলাধারণকে আনন্দ দান করিরাছে। 
এই-লমন্ত অজ্ঞাতমূল কাছিনীর মখে| হরগোৌরী মাধাড়ফঃ চণ্ডী মনসা প্রভৃতির কাছিনী মধাধূগের বাংলা 
সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিহা আছে । শিবাগ্রন চন্ডীমগ্গল মনসানঙ্গলে বিবৃত হরপাবতীয দাম্পতা 
জীবন ও চণ্ীমললার মাছাম্মামূলক কাহিনীগুলি দীর্ঘকাল ধরিষ্বা বাঙালির মনকে মুদ্ধ করির! রাখিয়াছে। 
সাধারণ মানবজীবনের বে প্রতিচ্ছবি ইহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হুইক্বাছে তাছ! পাঠক ও শ্রোতা! মাত্রের 
হুদয়কে শ্বতই আকুই করে ॥ শনি ও লক্ষ্মীর হন্বের ফলে জবস রাজা ও রাণী চিন্তার লাঞ্ছনার কাহিনী, 
বাভিচারিধী অহল্যার পাবাপন্প প্রাপ্তি ও রামপাদম্পর্শে দূক্তিলাভ, সর্পন্ূপে পরিণত পিতা নহযের 
উত্ধারের জন্ত ত্বাতির নরমেধবক্সের অন্ুঠান প্রর্ৃতি অঙগশিত উপাখ্যান বাংল! রামায়ণ মহাভারতকে 
পরিপুষ্ট করিস্বাছে-_ হ্বতত্থডাবে পাচালি ধাড্রা প্রভৃতির মধা দিন্বা লাধারণ বাঙালিকে আনন্দ ও শিক্ষা দান 
করিচাছে॥ উল্লিখিত দেবদেবী। ছাড়! অক্জান্ত সালা দেবদেবী লইয়াও বহু কৌতুককর কাহিনী প্রচলিত 
আছে। গণেশের গঞসুণ্ারণের কাহিনী এইজপ : দিজ আপত্তি লকেও পাঁধতীর অন্থরোখে উাছার নবজাত 
পুত্র গণেশকে দেখিতে ধাইর। শনি দেই মাত্র তাহার প্রতি দৃরীপাত করিয়াছেন অমনি তাহার মন্তক দেহ 
হইতে বির হই! গেল | পরে উন্তঃদিকে মাদ্ধা রাখিয়া নিত্রিত ছ্তীর মুণ্ড ছেদন করিছা মনিয়। উচ্থা 
সেই দেছে যুক্ত কর! ছুইল। শনির পিতা স্থধের কাহিনী হৃরষরত উপলক্ষে মহিলার! আবৃতি করিয়া 
খাকেন। কাহিনীতে রুদুলা-কুমুনা জ্ূপন।-জূপন। ব| আহ।-বিদ্রর। নামে দুই ভদ্বীর করুণ ভ্রীবলকাহিনীর 
মহা দিছ দ্ধের নাছায্যা কাতিত ছইঘ্ছছে। কোথাও কোথাও প্রসঙ্গ কমে শ্থধের সহিত বিশ্বকর্মার ককা 
সন্ধ্যার বিবাহ এ পু কপ্তান্ষপে সন্ধার গঠে হম হমূল1, সন্ধার প্রতিনিধি ছায়ার গঠে শনি এবং 'অস্বিনী- 
স্থপধারিট লক্ধার গে অশ্রেনীকুলারের দশ্মের বিবরণ দেওয়া হইরাছে। আন্থণী-গ এত সুধের আর-এক পুত্র 
জী্তবাচন, জীবিতবাহন বা দিতার বিচিকোছিনী জীণৃত-মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত ছইরাছে। ভাত্রদাসের শুকা 
আরবীতে জিতাঃনী ব্রত উপলক্ষে ইছার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। কিছুদিন পূব পরন্ক সমাদে বহল- 
প্রচলিত অগণিত শ্রতকথ্যর মধো এই জাতীয় নান। পৌরাণিক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। 

বিভিন্র দেবদেধী ও নানা পৌরাণিক চরিত্র সম্পর্কে এইগপ অদশ্র কাহিনী দেশের বিডি প্রান্তে বিভিন্ন 
ধর্ম সম্ট্ধারের লোকের মবো ছড়ান রহিদ্বাছে। হিন্দুদের অনুপ ছৈনবের9 সমন্ধ পুত্াপসাছিত্য ছে । 
জৈন আদিপুৱাণ, ইৈন উ্তরপৃত্াপ, তৈল পল্মপুরাণ ঝা! বারণ, জৈন ছরিবংশ প্রসিল্ধ গ্রন্থ। কিছু কিছু হিন্ু- 
পুরাণ কাছিনীর বৌদ্ধন্তপ হশরখজাতক গ্রতির মধ্যে পাওয়া হায়। ভারতের বিভিন্ন অংশের প্রচলিত 
যা বিলোপোন্মেখ ছিন্ু যোদ্ধ দৈন কাহিনীগুলির তুলনামূলক আলোচনা হইলে ইছাদের বিকাশের দারা 
আবন্কত হইতে পারে। সাধারণ পাঠকও এই আলোচনার ছলে কম আনন্দ পাইবেন না। 


বঙ্গে মুললিয-দ'স্কতি 
সৈয়দ মূক্তবা আলী 


আছ ধদি শুধুমাত্র সংগ্কত পুস্থকপর থেকে ভারতবর্ষেপ্র ইতিহাস পিখতে চন ত! হলে এ দেশে মুললবান 
ধর্ম আদৌ প্রবেশ করেছিল কি না সে নিবে বিলঞ্ষন তর্কের মবকাশ থাকবে । অব আনপ ভালো 
করেই জানি, মূললযান-ছাগমনের পর€ প্রহর পংগত পুস্তক লেখা হ্রেছে, বান্ধব উিতগন এাররবর্ণের 
পৃষ্ঠপোষকতা পান নি সতা, কিন্তু তাদের ব্চ্ছে র-দেবে!জর আনিগ্জনার উপর হব্ক্ষেপ ন: হওঘার ফলে 
তাদের এ্রতিষ্বপত বিস্তাচর্চা বিশেধ অন্দীছূভ হু নি। কিন্তু এসব পথিতগণ পার্থবতী নুললমানদের 
সন্বদ্ধে সম্পূর্ণ অচেতন খেকেই জাপন আপন লেখনী লক্গালন! কলেছেন।” অরোপনিৎৰ, দতীদ হু গার 
খানা পুস্তক নিতাহ্বই প্রক্ষিও । বয়ক এর! লত্যাগ্লদ্ধানকারীকে পথত্রই করে। 

এ এক চরম পরন বিস্ময়ের বন্ধ ॥ ঘশন-একাদণ শতান্দীতে গ্নীর ন'ছনৃদ বাদশার সভাপণ্ডিত 
আব্-র্-রইছান মূহ্স্মদ অল-বী মনী ভারতবর্ধ সম্বন্ধে ভার প্রানাপিক পুঞ্টকে একাদিক বার সবিলঙ্কে বলেছেন, 
"আমরা (অর্থাৎ আরবীতে ) ধার! জ্ঞানচর্চা করি, দাণনিক চি নাদের বন্দ্গত নয়। দর্শন নির্মাণ 
করতে পারে একমাত্র গ্রীক ও ভারতীয়ের |" 

সেই হড়নশিনির্ধাতা! আআ মনীধীগণের এঁতিষ্ছগধিত পুত্পৌয়েরা মুসলনান-আগননের পর সাত শত 
ধংলন ধরে আপন আপন চতুশাঠীতে ঘর্শনচর্চ। করলেন, কিন্তু পার্খবরতী গ্রানের মাগ্রালায় এ সত শত 
ধংসর ধরে যে আরবীতে প্রাতো থেকে আরম্ত করে নিণ-শ্রাতনিদন তথা কিন্দী, ফারাবী, ব্‌ অলী- 
দিনা (লাতিনে মাভিসেন! ), অল-গচ্ছালী' (লাতিনে নল-গাদেল ), আবূ কণ্ৰ্‌ (লাতিনে আাভেরল ) 
ইত্যাদি মনীবীগণের দর্শনচর্চা হল তার কোনো গন্ধান পেলেন না। এবং মুললবান নৌলানার!9 কন 
গাফিলী করলেন ন!। থে মৌলানা অমুগ্লষান প্লাতে|-আরিগ্ততলেপ্র দশনচচান্থ সোহগাছে লানন্দে 


১. উদ্টিনবি সাহেব থে রীতিতে পৃথিবীর সর্বত্র একই প্যাটানের জগ্রন্থন করেন বর্বগানে লেখক লে নীতি আঙুল (35 
থাকবে | শষ বেখানে। প্যাটার্ন পুনরাবৃত্তি দেখিয়ে দিলে জাংলাচা বিধ্যরবস্ধ “পপইতয হবে লেখানেই এই নীতি হানা হবে। 
এছলে ছাই গুন্‌ উদ্মেখ কাণি, হখবই কোনো জাতি বৈছেশিক কোনে৷ কষিগরধর্জারলীঘাযা প্াজিত হয় তখন নৃঙন যাত এদের 
পত্তিভযণ্ডলীকৈ কোনে! পরধনেকর্ে আমরণ জানান লা হলে এদেছ এক দানলিক পরিবর্তন হয়। এদের চিগ্বাধাৰা তখন ছোটাছুটি 
এই: ব্যাষাথে॥ ধর্ম সতা, এ বিবনে। কোবে লন্দেছ নেই । ভবে আমরা জেশ্ছ ধ: হবন ভু ক প৷জিত হলে কেন? এৰ 
একা কাল এই হতে পারে যে, আমর! আবাফের বর্ষে॥ একুকরল বুঝতে পারি নি। থর অর্থক্ (ইন্টার তিটেশনন ) 
বিশ্চরই আলাদের লুল ছু সিরে.ে। আমরা ত। হলে নুতন করে ব্যাখা করে বেখি, ক্রচি কোন্‌ স্থণে হয়েছে।' কলে পরাজয়ের 
পরব! মুগ তাবৎ দৃ্টশক্ চীকাচিগ্মনী রঃনায বার গছ) 

২ ইসলাযে৷৷ অক্যতম প্রখাতি পৰপ্ৰৰণক বা ইদান। ইনি ঘাশনিৰ-- কিযংকালের জন না/রক-- এব: পরিৱ-চ.স পকী 
(ছি ল্টক, ভিযার্গ ও হোখ্ের সময্বরকারী ) হয়ে ধান । এর জনি পুস্তক "কিনিয়া লাদ এই শতাক্র প্রান্ত বাংল্যর 
অনুদ্বিক হয়ে রাজশাহী খেকে প্রকাশিত হস্ছ। বিস্বচা তীর দর্বত্রবধ অধ্যঙ্চ ধর্গজ বিধুশেশর শ্রী এই পুস্তকের বড়ই অপরাধী 
জিলেন এবং আমাষের অক্ষিয়ের উপাসনার একাধিকবার ব্যবহার কড়েছেন। বিষুশেখর অতান্ী জাচারনিষ্ট 'টালো শত্িত" 
হিলেন। প্ররন মশা বিবার জন উল্লেববোগ্য__ প্রচ্জালীয় ববত্যু ১১১১ ইট্টাব্দে। 





২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭* 


জীবন কাটালেন তিনি একবারের তরেও সন্ধান করলেন না, পাশের চতুশাটাতে কিসের চর্চা ছচ্ছে। 
তিনিও দ্বানতে পেলেন ন! যে, তিনি প্রাতোর আদর্শবাছ দুটভূষিতে নির্দাণ ফরার জন্য যেসব যুক্তি 
আকাশ-পাতাল খেকে আহরণ করছেন তার পাশের চতুম্পাহীতেই [ছু দার্শনিক শঙ্করাচার্ধের আদর্শবাদ 
সমর্থনার্থে সেইসব যুক্তিই খু্ছে বেড়াচ্ছেন! তিনি 'লাত" নাস্তিকদের জড়বাদ যেডাবে খণ্ডন করছেন, 
ব্ৰাহ্মণও চাধাকের নাস্তিকতা সেই ডাবেই খণ্ডন কঃছেন। এবং সবচেয়ে পরমাশ্চ, তিনি যে চরক- 
হুঙ্ততের আরবী অথবা পুষ্ট ব্‌ আলী লিনার চিকিংসাশাহ্থ_- ‘বুনানী' নামে প্রচলিত ( কারণ তার 
পোড়াপতন গ্রীক [ আইওনিয়ান-ঘুলানী } চিকিংলাশাস্বের উপত্র )-- মাপন মাহাপায় পড়াচ্ছেন, 
স্থলতান বাদশার চিকিংসার্থে প্রস্বোগ করছেন, সেই চরক-সুশুতের মূল পাশের টোলে পড়ান হচ্ছে) 
লিনা-উদল্লিখিত বে-ডেবদ কি তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না, কিংবা সিনা বলেছেন, ফলানা 
ওষধিবনম্পত্তি এ দেশে (অর্থাৎ আরবে ) জন্মে না, লেগুলে! যে তার বাড়ির পিছনের আব্তাকুড়ে গ্াচ্ছে 
তারই সন্ধান তিনি পেলেন ন!। কিকিৎ কল্নাবিলাস করলে, এ পরিস্থিতিও অনুমান করাও সম্ভব 
নই যে নৌলার বেগনপায্কেবা দিনা-উন্লিবিত কোনো শাক তাকে পাক করে খাওতালেন, জার তিনি সেটি 
চিনতেই পারলেন না। 

পক্ষান্তরে ভারতীয় 'আঘূর্বেষ দুসলমানদের ইউনানী চিকিংলাশাহ খেকে বিশেষ কিছু নিয়েছে বলে আমার 
জানা নেই। 

এই ছুত্তর মরুভূমির মাঝখানে মাত্র একটি লোক দেখতে পাই । আওরেগজছেবের অগ্রজ ঘূবরাত্র মৃহন্মদ 
ছার! শীকৃত। ইনিই সবপ্রথন তুই ধর্মের সময সম্বন্ধে বহতর পুস্তক লেখেন ॥ তার অন্তত নতমা-উল্- 
বহরেন, অর্থাৎ ছিসিদ্ধসপম | দারাবীকৃ্ বহ বংলর অনাদৃত থাকার পর ঠা সছদ্ছে প্রামাণিক গ:বধপ। 
বিশ্বভারতীতেই হয়॥ উধৃত বিক্রষদ্ছিং হস্রৎ ১১৫৩ ঠ্টা্ডে 'দারাসকৃহ,: লাইফ দ্যাণ্ড ওযার্ক॥' নামক 
একখানি অত্রাৱন গ্ৰন্থ লেগেন এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক লেটি প্রকাশিত হছ। প্রয্বোছনদত আমর! এই পু'্ক- 
খানির লঙধ্যবার করব । 

তারও তিন শত বৎসর পর প্রাতস্থরীক্ধ রা রানমোহন রাগ ডাসীতে রচনা করেন তার লং প্রথম 
পুস্তক, ‘তুছ!ফতু অল্‌.নুওয়াহ ছিদীন’ : ‘একেশ্বরবাদীদের প্রতি উৎপর্গ' । রাড উনসর্মের লঙ্গেও হপরিচিত 
ছিলেন বলে তার পুস্থককে 'বিরেয়'ধারী বললে অড়াক্রি হব না। ব্রাঙ্ষধর্েহ উংপত্রি লঙদ্ধে ধার! সামান্ততম 
অমুলন্ধান করেছেন তারাই আনেন রাজার শিক্ষানীক্ষা ইপলান ও মুললিন সভ্যতা-সংস্থীতির নিকট কঙগানি 
খা ও পরবতী জীবনে ঘছিও তিনি উপনিষদের উপর তার ধর্মপংস্কারশৌধের দৃঢ়চুনি নির্মাণ করেছিলেন তবু 
শেষদিন পধস্ত ইললাসের প্রতি ঠার গৃভীর শ্রদ্ধার কণামাত স্থাল পায় নি। প্রয়োছনবত মানর! তায় 
রচনাবলীরও সদ্বাবদ্ছার করব । 

প্রা ছশ বৎসর বরে এ দেশে কফাদীচর্চা ছল । হিন্দুরা লা হু বিদেশাগত ধর্ষ ও তিছের প্রতি 
কৌতুহল না দেখাতে পারেন, কিন্কু যাদের ঝাছাচালনা করতে হয়েছে তানের বাধা হয়ে এ দেশের ডাষা 
স্বীতিনীতি বিস্তর শিখতে হয়েছে। উত্তষ লরকারি কর্ম পাবার জন্য বহ ছিন্দুও ফান শিখেছিলেন। 
মাহ একটি উদাহরণ দিলেই ধঙ্ছেই হবে : এ দেশে বহু হিন্দু পনবী মূন্য। আনত! বাংলা বলি, লোকটির 
ভাষার হুল্সিয়ানা ব! সূন্যরানা আছে, অর্থাৎ সে নাগরিক বিদগ্ধ চতুর ( ছ্িলছুল ) ভাবা লেখে। এর 


বঙ্গে সুসলিম-সংস্কৃতি 


খেকেই বোকা ধায়, কতখানি ফাসঁ জানা খাকলে তবে মাঙুব বিদেশী ভাবার এ রুকন একট! উপাধি পাশ্ব। 
তুলন! দিছে বল! বেতে পারে : আমতা প্রচুর ইংরিজি চর্চা করেছি, কিন্ত ইংরেজ মূন্৯-আতীক্ কোনো 
উপাধি আমাদের কাউকে দে নি-_ বরঞ্চ মামাদের 'ব্যাবু-ইংলিশ' নিবে ব্যঙ্গই করেছে।- -কিস্সু এ বিষয়ে 
সবিস্তর আলোচনা পরে ছুবে, উপস্থিত এইটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই মূন্-শ্রেণীর্ ধার! উত্তম ফ্াসী 
শিখেছিলেন তাদের অধিকাংশই কায়স্থ, সংস্কতের পটচুষি রানের ছিল না, কাজেই উভয় ধর্মশাহের সম্মেলন 
করা ভাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল ন1। উপরন্ধ এরা ক্ষাসী শিখেছিলেন অর্থোপার্দনেয় ছস্ত-__ ভ্রানান্েবপে 
নহ। তুলনা দিয়ে বল। যেতে পারে, আমর! প্রা হুই শত বংপর ইংরিঙ্জি বিস্ত!ভ্যাস করেছি বটে, তথাপি 
আটর্ষগন্থ বাংলান্ব অন্তবাদ করার প্রয়োজন অতি আল্পই অন্থভব করেছি। 

ইচতক্তদ্েব নাকি ইসলানের সঙ্গে হ্থপরিচিত ছিলেন । কথিত 'নাছে বৃন্দাবন থেকে সশিশ্ত বাংলা দেশে 
আসার সমর পখিনধো এক মোল্লার লক্ষে তার পত্রিচন্ন ছঘ । সেই মো! নাকি ঠাকে প্রশ্ন কনেন, তিনি তার 
শিল্থের ভ্রান্ত ধর্মপথে চালনা করছেন কেন? ্রচৈতক্কদ্েব নাকি তখন মুগলম!ন শা থেকে উদ্ধৃতি 
দিয়ে প্রমাণ করেন যে তিনি স্রান্ত ধর্মপ্রচার করছেন না । মৃললমান ধর্মে বল! হয়, যে লোক হার্ডের সেষা 
তথা মিত্যাচারণ বর্জন করে সংলথে চলে-- অর্থাৎ ফুরান-শরীক-বর্দিত নীতিপথে চলে তাকে-- 'পছপত্রধীল- 
মুললবান' বলা যেতে পারে, হ্গরুৎ মৃহ্মদকে পন্গন্থরন্ধপে স্বীকার করে নি বলেই লে ধর্মহীন নন্ব। ( আমরা 
এস্থলে 'কাফিক' না বলে ‘ধর্মহীন’ শব্দ ইচ্ছা করেই বাবহার করছি, পরে এহ বিদ্বত আলোচনার প্রয়োজন 
হবে )। অতএব অনুমান কর! সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয্ন যে, বোশ হয় চৈতত্তনেব এ নতবাদেরই না শর নিযেছিলেন। 
তহুপরি চৈতন্তদেবের মত উদার প্রন্কৃতিবান বাক্চিন্য পক্ষে হর মুইণ্ছদকে অস্ততন মহাপুকঘ বা পদগন্বব্ত্বপেও 
স্বীকার করে নিতে আপত্তি থাকার কথা নন্ব। বন্ধত লে তুগে, এবং এ ঘুগেও বহু হিন্দু সজ্জন নহা পুরণ 
সুহত্মদকে আল্লার গ্রেরিত পুরুষরূণে স্বীকার করতে কুঠাবোধ করেন না। 

দ্বিতীঘ্ব ঘটনা, কাজী-কর্তৃক সংকীর্তন বন্ধ কর! নিষ্বে। কথিত আছে, সেবারেও তিনি ঘৃক্ষিতর্ষে 
কাজীকে সন্ধষ্ট করতে পেরেছিলেন। পূর্বের অন্তমান এস্বলেও প্রযোছ্য। 

কিন্তু চৈতস্তদের উভ ধর্মে শাস্বীর সম্মেলন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে মান!দের জান! নেই। 
বন্তত তার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার, এবং তাকে গ্ধংলের পথ থেকে 
নবযৌবলের পথে নিরে ধাবার। 

তবুও এ বিষ নিছে লবিস্তর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন | 

এ হাবছ আমাদের মূল বন্য ছিল, মুসলমান থে জালবিজ্ঞান ধর্মদর্শন সঙ্গে এনেছিলেন, এবং পরবর্তী 
হূগে, বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর থেকে আওরঙ্গদ্ধের পধস্থ মঙ্গোল-হক্ষরিত ইরান-তুয়ান থেকে 
যেসব লহঙ্ সহস্র কবি পণ্ডিত ধর্মত্ত দাপনিক এ দেশে এসে মোগল রাভরসভাব আপন আপন কৰিছ পাণ্ডিত্য 
নিঃশেষে উজাড় করে দিলেন তার থেকে এ দেশের হিন্দু ধর্মশাহত্ত, পণ্ডিত, দার্শনিকের) কণানাত্র লাভবান 
হন নি। এবং বিদেশাক্সত পণ্ডিত দার্শনিক এ দেশে এসেছিলেন একমাত্র অর্থলঃভের উদ্দেশ্বে কারণ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, স্বদেশ-শ্রত্যাবর্তের পর এদের অধিকাংশই তাদের চরম নিমকছারামীর 
পরিচয় দিয়েছেন পকমূখে এ থেশের নিন্দাবাদ্ করে নিন্দা করেছেন দূললনান রাজা এবং আমীয-ওম্রাছেরই 
- হিচ্ছু পণ্ডিতের সঙ্গে তাদের কোনে! যোগস্থত্র স্থাপিত হয় নি। 

৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-মাস্থিন 


ফালী সাহিত্যের বিস্যাত এতিছাসিক ব্রাউন উপরে উষ্জিষিত ঘূগকে কাদা দাহিতোন ‘ইণ্ডিয়ান সামার" 
'পুনরচ্ছলিত যৌবন' নান দিয়েছেন। বস্তুত বংর যঙ্গোল অভিঘ।নের ফলস্বতপ ফ্বার্পী সাহিত্যের যে 
অনাহার মৃহ্ার আশঙ্কা ছিল লে তধন অহদ্ধল পাক মোগল-দরবারে ! ইরান আজকের দিনে ভারতের 
কাছে তার জন্ত কতঙ্গনি কত্ত! স্বীকার করে সে খবর আবাদের কাছে পৌছছ্ছ না, কিন্তু ভারতবধে ফার্সী 
সাছিতোর এই মুগ নিরে অতি হল আলো চলাই হুরেছে, ত19 উহতে, বাংলাতে কিছুই ছয় নি। 

এ তো প্রধানত লাছিত্য ও বন্তান্ বায্ময়ের কথা, কিন্তু আমাদের কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে 
বড় উাছ্েভি বলে মনে ছয় এই দেখে বে, ভুবনবিধ্যাত ধড়দর্শনের দেশের লোক মুসলমান মারফতে প্রাতো- 
আরিস্ততল, সিনা-রুশন্‌ নিধে সপ্ত দর্শন নির্মাণ করল না! কম্পন! ফরতে এক অস্থুত অন্রসৃতির লঞার 
হয় ভারতবর্ধ তা ছলে দর্শনের ক্ষেত্রে কত না দিকৃচক্রধাল উত্তর্ন হয়ে হেত-_ ষেকার্ কাণ্টের অগ্রগামী 
পথপ্রদর্শক এ দেশেই জস্মাতেন! 

পক্ষান্মবরে মুললমান বে-আয়বী ধর্শন সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাই নিয়ে পড়ে রইলেন। মঙ্গোল কর্তৃক 
বাগদাদ বিশ্ববিদ্ভালর ধ্বংস হওয়ার পর, এবং স্পেন থেকে মৃূরর! বিতাড়িত হওয়ার ফলে মারব-ভগতে দর্শনের 
অপমৃত্যু ঘটে। এ দেশের মুললযান দার্শনিককে অস্থপ্রাশিত করার জস্ত বাইরের সব উৎস সম্পূর্ণ গুদ্ধ হল। 
ছাহ, এর ঘদি পাকে-চক্রে কোনো গতিকে বড়বর্শনের সন্ধান পেতেন ! 

এতো কিছু অপস্ভব কজপনা-বিলাপ নহ। আজকের দিনের হিন্দু দার্শনিক একদিকে নব্য চর্চা করে, 
অন্ত দিকে দেকার্ত অধ্যয়ন করে। ব্রজেজ্রনাখ ঈল, ছিজেক্রনাথ ঠাকুর এদের পথপ্রদর্শক | কবি ইক্বালের 
ওুঁতি্বনূমি আজেরস-আডেচেন্রার উপর-_ তান সৌধনির্ষাণে তিনি সাহায্য নিয়েছেন কান্ট-হেগেলের ॥ 


আমরা এতক্গণ বে অবস্থার বর্দনা করলেন তার থেকে আপাতদৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত কর! সম্পূর্ণ অমুচিত নয় 
যে, ভারতবর্ষে তা ছলে হিন্দু মুললমানের মিলন হয় নি। বেছেঠু ব্রাদ্পের দেবোত্তর বাদশা কেড়ে নেন নি 
তিনি তাই নিশ্চিন্ত মনে আপন শাহ চর্চা করে যেতে লাগলেন, এবং যেহেতু আলিম-ফাছিলরা ওয়াকৃফ- 
সংপত্তি পেরে গেলেন তাই ওরাও পরমানন্দে তাদের মক্ুব'মাত্রাসায় কোরান-ছদীসের চর্চা করে বেতে 
লাগলেন | একে অস্তের সঙ্গে বেলামেশ! কয়ার কোনো প্রয়োজন অস্কুভব করলেন ন|। 

কিন্তু দেশের সকলের তো লাখেরাজ ব্রদ্দোত্তর ওয়াকৃফ, সম্পত্তি নেই । চাব! তিলী জোল! কাসারী 
মাঝি চিত্রকর কলাবৎ বৈস্ত কারকূল এবং অন্তান্ত শত শত ধান্দার লোককে অর্থোপার্জন করে জীবনধারণ 
করতে হয় । সে স্থলে হিন্দু মূললনানকে বর্জন করে চলতে পারে না, মূসলমানকেও হিন্দুর সংস্পশে 
আসতে হয়। তদুপরি উদ্চাঙ্গের চিত্রকল! সংগীত স্থাপত্য বাদশ! ও তার অর্ধশালী আশীর-ওময়াছের 
লাহ্াহা বিনা ছছ লা। বাদ্শারও দরকার হিন্দু রাজকর্মচারীর । কোনো দেশ জয় করা! এক কর্ম, নে দেশ 
শালন করা লন্দর্ণ ডিএ শিরঃগীড়া । বাদশা ইরান-তুরান থেকে দিঙিজহ করার সময় থা পকর্মচারী সঙ্গে 
আনেন নি॥ আর আনবেনই বাকি? তারা এদেশের ভাধ! জানে না, রাজন্ববা/বন্থা বোঝে না 
কোন্‌ দণ্ডনীতি কঠোর আর কোন্টাই যা অতি সঙ বলে দেশের লোকের মনে হবে-_ এ সম্বন্ধে তাহের 
কোনে! অভিজ্ঞতা নেই । বৰণী ( চাক পে-মাস্টার, জ্যাকউন্টেন্ট-কষ্‌-অভিটার জেনরেল ), কাছুন্গো 
€লিগেল রিমেম্ত্রেন্সার ), সরকার ( চীফ সেক্রেটারি ), মুন্নী ( হজ্ধরের ফরছান পিধনেওলা, নৃত্তন আইন 


বঙ্গে সুসলিম-সংস্কৃতি 


নির্মাণের খসড়া প্রস্থতকারী ), এছাফো-নওষীস্‌ (ধার খেকে W৭দi3 ), পর্চা-নএরীস ( শবন্রকর্মচারীর 
আচরণ তথা দেশের জনলাধারুণ সক্বন্ধে রিপোর্ট তৈরী করনেওল! ) এসব গুরুরপূর্ণ পদ গ্রহণ করবে কানা ? 

আমর! জানি, কারস্থরা ম্মহপাতীতে কাল থেকে এ সব কাজ করে আলছেন। এস্রাই এগিয়ে এলেন। 
সুললদান প্রাধান্ত প্রান দু শ বৎসর ছল লোপ পেয়েছে, কিন্ত আছও এসব পদবী__ প্রধানত: কাদস্থদের 
ভিতর_- সম্পূর্ণ লোপ পার নি। 

এ দেশের উচ্চাঙ্গ সংগীত, চিত্রকলা, স্বাপতা, উদ ভাবা এবং অস্তান্ত ব৫ জিনিল শে হিন্দুমুঃললানের 
অনিবার্য মেলামেশার ফলে হয়েছিল লে কথা সকলেই জানেন। 

শুধু ভাস্ক৫ ও নাটাকলা বাদশা-আমীর-ওনরার কোনো সাহাবা পায়নি । তার কারণ, ইসলানে 
মৃত্তিনির্যাণ নিষিদ্ধ এবং নাট)কলা ভারতের বাইরের দৃললিম জগতে সম্পূর্ণ অন্রানা। 


হিন্দুধর্ম ভিরধর্মাবলখীকে আপন ধর্মে গ্রহণ করে লা। কাজেই অন্ত ধর্ম সন্বদ্ধে তার খংন্কা নেই। 
গ্ললনান বিধর্মীকে দৃসলমান করতে চাঙ্ব। উভয়ের মিলনের চিন্তা আ্রাস্থণ পণ্ডিত কিংব! দুললমান বৌ'লবী 
কেউ করেন ন|। হিন্দু, পণ্ডিত মূললনানকে বলেন, “তুমি দুরে থাকে৷’ ৷ দুললনান মৌলবী হিন্দুকে বলেন, 
“এলো, তুমি দুললনান ছবে'। তৃতীফ্ পন্থাও বে থাকতে পারে সেট! কারো মনে উচ ছু না। হিন্দু 
হিন্দু খাকবে, মূললমান মৃপলমান থাকবে অথচ উভয়ের নখো মি ল ন হবে, হস্ত! ছবে। 

এ পন্থা চিন্তা করেছিল জনগণ। এটাতে ছিল তানের প্রন্বো্গন। তাই এলেন ধর্মের জগতে 
ছননেতা, জনাবতার কবীর দ্বাদ্‌ নানক ইত্যাদি । পরব গ্লাথার বিধর, শাস্থিনিকেতনেই এনের দত্বন্ধে 
অন্থল্ধান আরম্ম হছ। এত দিন ধরে ভারতের হিন্ু-দূললমান গু-ভ্ঞানীরা যেলব নহাপুকবদের সম্র্ণ 
অবছেলা করেছিলেন, শাস্িনিকেতনেই লে-সময়ের ভারতের মনততম শ্রেঠ পঞ্জিত ক্ষিতিমোহন লেনশাহী 
ভাদের নিবে সৰস্ত জাবন বারিত করেন। তায় 'দাদু' 'কবীরের পরিচন্ধ এ স্থলে নৃতন করে যেবার 
প্রশ্নোজ্ন নেই) 

লে পুণাকর্ম এখনো বিশ্বভারতীতে পূর্ণোস্থমে অগ্রগামী । ক্ষিতিনোছনের বৃপ্ধবচসের সছকমী 
বিশ্বডারতীকু প্রধ্যাপক উঁযূত রাসপৃজ্জন তিওঘারীর ‘হক্কীমত-সাংনা ওর সাছিতা' শ্চিন্তিত স্বয়ংসম্পূর্ণ 
পুস্তক হিন্দী সাহিতা তথ! ষধ্যসূযীদ্ঘ চর্চার গৌরব ধৃদ্ধি করেছে। পাণ্ডিতাপূর্ণ অথচ সরল ডাবাদ্ধ লিখিত 
এ ধরণের গ্রন্থ সব ভাবান্বই বিরল! 

কিন্তু চিন্তাজগতে-_ শন বর্মশাহ্ব-জ্ঞানবিজঞানে__ ছিন্দু-মূসলমানের মিলনাভাব, অথচ অহচতির ক্ষেত্রের 
চা্কল। সঙ্গীত লোকদাছিতো গণধর্ষে-_ আশাতীত মিলন । এ বিধয়ে অধান্নন এবং চর্চা 
করতে হলে উভয় আনপমাছ্ছের মূলধর্ম, সামাজিক আচার বাবহার গোড়া খেকে অথাছন করতে হুয়। 
ছিন্দু ধর্ম ও সমত লছদ্ধে আমাদের ংখেষ্ট জান এবং অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু মূদলমান ধর্ষের উৎপত্তি ও 
বিকাশ সন্বদ্ধে বাংলা ভাষাত পরার কিছুই লেই। হা-ফিছু আছে ত! সরল ধর্দেচ্চালে পরিপূর্ণ এবং 
্বধর্বিশ্বাসীর হৃনয়-মনে উৎসাহ-উদ্ধীপলা সঞ্চার করায় জক বিধ্ষীর সন্মুখে আপন ধর্ম দুক্তিবিডারের 
উপয় নির্মাণ করে তাকে আফখন করার কোনো প্রচেষ্টা তাতে নেই, আপন ধর্মের স্বতঃমিদ্ধ নীতিও বে 
বিষর্ীর কাছে প্রযাণাভাবে অগিদ্ধ হতে পারে সে হৃশ্চি্াও এ সাহিত্যকে হিক্ষুষ্ধ করে নি। উপরন্ত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯ 


ইংরেছ-ব্দাগমনের পর এ দেশের ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুরা ইংরেজির মারফতে পেলেন ইসলামের এক 
বিট বিক্ুত সপ । সরল হিন্দু জানত না, খ্র্টান এবং মূললিম স্বার্থে সংঘাত লেগে ঘাছ মহাপুরুষের 
মৃত্যুর অন্পদিন পরে, শত শত বংলর জুলেডের নাষে একে অস্তের মগ্রণালি্গনে তার! সম্পিষ্ট ; ফলে টান 
কর্তৃক ইললাম ও হুরং হৃহস্মঘের বিরুদ্ধে অকথ্য কটুবাক) এ ছেশে এসেছে ‘নিরপেক্ষ গবেবণার' ছল্সবেশ 
ধরে। লাধারণ সরল হিন্দু. এ ছন্তবেশ বুঝতে পারে নি। (এম্বলে বলে রাখা ভালো, দুললমান কিন্ত 
আঁষ্টানকে প্রাণভরে ‘জাত তুলে' গালাগাল দিতে পারেনি, কারণ কুরান-শরীফ দীশুইঠকে অন্রান্ত 
মহাপুকষদের একছন বলে ঝে স্বীকার করে নিদ্কেছেল তাই নয, তিনি মূছস্বদের পূর্বে সংপ্রধান পর়গন্র 
বলে তাকে বিশেষ করে 'এহন্া' “আলাম বায!’ “পরনান্ম্ার থণ্ডাব্য' উপাধি দেওয়া! ছগ্ছে গিছ্েছে। 
পক্ষান্তরে ডান যূগ যুগ ধরে হন্গরং মৃহস্মদকে “ফল্স্‌ প্রফ্েট' 'শালট্যান' ইত্যাদি আখ্যান বিভূষিত 
করেছে॥ প্রার চল্লিশ বংপর পূর্বেও 'রতিছাসিক' ওদেল্‌স্‌ তার 'বিশ্বইতিহাসে' মূহস্মদ বে এস 
অনুপ্রেরণার সময় শ্বেদসিক বেপখুবান হতেন তাকে মুসার লক্ষণ বলে মহাপুরুধকে উচয়ার্থে লাঞ্ছিত 
করেছেন )। 

য়ানমোছন রানক্বফ সববীশ্ুনাথ বিবেকানন্দ সর্ঘেশেই বিরল । এ দেশে তো অবস্তই। 

ইতিষধো আর-একটি নৃতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে । 

এতদিন থে হিন্দু পণ্ডিত দার্শনিক মূসলযানের ধর্ম আচার-ব্যবহার স্বস্ধে কোনো কৌতূহল প্রকাশ 
করেন নি তাতে হয়তে! ঙাদের কোনো ক্ষতিবৃ্চি হর নি, কি স্বরাজলাভের পর তীদের লে দৃ্টিবিনু 
পরিবর্তন অপরিহার্য ছয়ে দাড়ির়েছে। আফগানিস্থান ইরান: ইক সিরিঘা সউদী-আয়ব ইয়েমেন 
মিশর ভুদিস দ্বালজীরিদ/ মরকো! তথা মূললমানপ্রধান ইন্দোনেশিত্বা ও নবছাগ্রত মুসলিম অধ্যুধিত 
আফ্রিকার একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের হৃন্মত! স্থাপনা করতে ছবে। মূললিন প্রধান পাকিস্তানও এ 
কিরি্রিতে অস্তরূকি। এদের ধর্ম, তার উৎপঞি। ও ক্রমবিকাশ, য়াজনৈতিক তথা অথ নৈতিক বাতাবরণ- 
পার্থফো তাদের ডিল ভিন্ন রূপ পরিবর্তন-_ এসব এখন অন্পবিস্তর অধায়ন না ফরে গতান্তর নেই । সত্য, 
আনাদের ইস্থল-কলেজে এখনো আরবী-ফাসীর ১6 সম্পূর্ণ লোপ পার নি, কিন্তু এই নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়াটা 
সনীচীন হবে না) হিন্দুদেরও আরবী-ছালী শিখতে হবে । এবং এই সাত শ বংপরের প্রাচীন আরবী- 
ফাসাঁর শিক্ষাপদ্ধতিও পরিবর্তন করতে ছবে। ফিন্তু সে প্রসঙ্গ হতই প্রয়োজনীহ হোক, এন্থানে কিনি 
অবান্তর | 

মরা থে মূল উৎসের সন্ধানে বেরুচ্ছি তার জন্তু আজ আয় প্রাচীন মানচিত্র কাছে লাগবে লা। 
ভাবোঙ্ছাসে পরিপূর্ণ অথব] সন্দেহে সন্দেহে ফণ্টকাকীর্ণ প্রাচীন কোনো পদ্ধতির অদ্ুলরণ করলে আজ 
আর চলে ন! ৷ ধর্মকেও বাজ রাজনীতি অর্থনীতি সমাদনীতিয কষিপাথর দিয়ে যাচাই করতে ছয্। 

কিন্তু অহ্শন্ধিৎু মনের সঙ্গে থাকবে সহান্থৃভৃতিসীল হৃদয় 


ত্রাহ্মালমাঞ্জ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা 
বিনন্ন ঘোষ 


গত শতাব্দীর তিরিশে বাংলাদেশের সমাঞ্জেছ উপর দিয়ে ছোটখাটো একটা তৃর্ণিকড় বয়ে গিয়েছিল । বড়ের 
বিস্তার ব্যাপক নর, কিন্তু তায় দাপট প্রবল ৷ কলকাতা শছর ও তার উপক্ ছিল প্রধান কেন্দ্র । সমগ্র 
বঙ্গললাদ্র অবস্থই তাতে বিদ্ষু্ত বা বিপধ্ত হয়নি । ত! ন! হলেও বাংলাদেশের লমাজ-ঘীবনে এই বড়ের 
ভন্তর গ্রকুত্ব ছিল। নবাশিক্ষিত তক্ুণের হল তখন বাংলার সাকাশে কালবৈশাখীর মেহের মতো ভেলে 
উঠে অকস্থাৎ এই ঘূর্ণিবড়ের সু করেছিলেন ॥ পাশ্চাততা লমাছ ও রাষ্ট্রের আদর্শ, পাস্চাৱা দর্শন বিজ্ঞান, 
এবন কি ধর্ম ও ধ্যানধারণ! প্্স্ত এদেশের তরুণদের চিত্তকে স্বদেশের মাটি খেকে উন্মলিত করেছিল । 
সাত-সদৃত্রপাবের ইন্রোযোপীর জীবনদর্শনগুলি বন্ান্ত্রোতে ভেসে এলে এদেশের সমাজে! বহকালোতীর্ণ 
আচারপ্রথার বন্ধভাবপ্ুলিকে রাতারাতি মুক্ত স্োতন্বতীতে পরিণত করতে পারে নি। তরুণেরা 
ভেবেছিলেন তা পারবে পাশ্চান্ আদর্শ নবহূগের ভগীরখ হয়ে এদেশে এক অভাবনীন্ব ভ্বীবনগক্গার় 
অবতয়ণে সান ছবে। কিন্তু এদেশের আবছমানা গঞ্গ| তাতে বাঘ সাধল, নৃতন কোন হিদেশিনী গঙ্গার 
পক্ষে তার পাশ দিয়ে গ্রবাহপথ তৈরি কর! সম্ভব হল ন।। 

অথচ ইয়ং বেঙ্গল বা “তিরোছীন্বান' নামে পরিচিত বাংলার তক্ষণেরা একদা এই অলস্তব ও অন্বাডাবিককে 
বাস্তবে কূপান্িত করার দ্বপ্র দেখেছিলেন । কুনু '্প্র দেখাতে কোনো ক্ষতি ছিল লা, বদি লাধারণ স্বপ্রের 
মতো নিত্রান্তে সচেতন মনের পর্দার মন্তরালে তা অন্তধান করে যেত) কিন্তু শ্থ তখনই ভন্ঘাবহ 
দিবা স্বপ্র ছয়ে ওঠে ধখন স্বপ্রাচ্ছয বান্তি তাকে করতলপত বাস্তব সত্য মনে করে তায় পশ্চাতে ধাবন!ন হয় ॥ 
ভিরোদীহানরা অনেকট। এই ধরনের তজ্ছেব কাণ্ডই করেছিলেন, ভেবেছিলেন থে ঠাদের স্বপ্রান্থ কমন! 
বাইরের লমাঙ্গে সত্যের শতদলের নতো ফুটে উঠবে । এই ভাবনা বখন সক্রিয় দৃতি ধারণ করে সমাজবন্ষে 
সরোবে ও লদস্তে পৰচারণ করতে চাইল, তখনই লমাদের ভিতরে সংঘাত ও বিরোধ অনিবার্য ছয়ে উঠল। 
ভিরোজিওগ্রবতিত 'ম্যাকান্েমিক আাসোসিষ্বেশনে'র ( ১৮২৮-২৯) বিচাদু-বিতর্ক থেকে এই বিরোধের 
বিছ্বযাতাভাগ পাওয়া পিক্েছিল, তরুণ সিংহশাবকফের সমাজলংক্কারের জআশ্কালনে প্রবীণ রক্ষপীলেরা তো 
বটেই, বীরৰুদ্ধি দূরধরশীরা প্ রীতিমত বিচলিত হবে পড়েছিলেন । অতিবাম €01179-106.) তরুণদের 
সঙ্গে অতিষর্গশ (1518-1188৫) প্রবীণদের আবর্শলংঘাত ও মতবিরোধ অপ্রত্যাশিত না, দেশে দেশে 
কালে ফালে সমাঙ্গগতির স্বাভাবিক নি্ষেই ত! ঘটে খাকে । কাছেই বিগত শতকের তিরিশে গোঁড়া 
ঘর্মপভাপন্বীদের সঙ্গে প্রগতিবাদী ডিরোীানদের ভাবলংখাতের এঁতিহাসিক অনিবাধত! অনম্বীক | 
নৃতন জীবনদর্শনের সুদূর প্রলারী প্রস্তাব, অব! বিদেশ খেকে তার আমদানি, চলমান ইতিহাসের বিচারে 
ব্বাভাবিক ঘটনা । দাৰ্শনিক যা বৈজ্ঞানিক কোন তন্বের উপরেই, মানবেতিছাসের কোন কালে__ এমন কি 
প্রাগৈতিহাপিক বৃুগেও__ উন্ভাবনকেন্দ্রের অখবা উদ্ভাবফের মৌরসীস্বত্ব স্বীকৃত হয়নি, ভবিস্তেও ছবে 
মা। তা বদি হত তাহলে সার! পৃথিবীতে আঙ্গও বোধ ছঙ প্রাগেতিহালিক বধরতার একাহিপত্য অব 
খাকত এবং তার বিশ্বীর্ণ বক্ষে বিচ্ছিহ দ্বীপের বতো দর্শন-বিদ্ঞান-শিঙ্গুকলাল বদ্ধ সত্যতার কেজ্জগুলি বিরাজ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯ 


করত ॥ স্তয়া বিরোধের বীজ কেবল যে বিদেশ খেকে আসমানি আদর্শের সঙ্গে এদেশীর আদর্শের 
বৈসাদৃক্ষের মধোই নিছিত ছিল তা নগ্ন, বরং তার চেয়ে আরও অনেক বেশী পরিমাণে ছিল নবীনাদর্শের 
প্রর্োগপন্ধতির মধ্যে এবং স্বদেশীর এতিহৃ-আদর্শের প্রতি বিজাতী্ব অশ্রদ্ধা. অবজ্ঞা ও ওঁদাস্তের বয্ো। 
দেশের শিক্ষিভশ্রেণীর এই শ্বদেশোৎখাত চিত্ত ও চিন্তাকে হুদেশাডিদুশ্ী কলার সাম।দিক-এতিহাসিক 
আবশ্তকতা উনবিংশ শতকের বিশ-তিরিশ খেকে বাংলাদেশে দেখ! হিশ্লেছিল। লেই এঁতিহাসিক 
আবন্তকতার দাবী পুরণ করেছিল “তববোধিনী। সভা” (১৮৩০) ও তার মুখপত্র “তকবোদিনী পড়িকা" (১৮৪৩)। 


ভত্ববোহিনী সভার পল্াঘন্তুৰি 

দেশের শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে তখন লভাসবিতি স্থাপন করে বিভিন বিষধে স্বাধীনভাবে আলাপ- 
আলোচনার প্রবল আগ্রহ দেখা দিচ্ছে। ঘতসূর জানা বার, রাবনোছন রায়ের উদ্যোগে এই ধনের 
বিশ্বংসভ| আবাবের দেশে সংপ্রখ স্থাপিত হয্। ১৮১৫ সালে "ন্ট সভা" স্থাপিত হবার আগে মার 
কোন সভা এদেশে স্থাপিত হয়েছিল বলে জালা হায় নি । ১৭৮৪ সালে হপগ্ডিত স্তার উইলিয়াম দোনগ্‌-এর 
উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রাচীনতম বিষংসভা! ‘এশিয়াটিক সে।সাইটি' স্থাপিত হয বটে, কিন্তু প্রতিটাকাল খেকে 
প্রায় ৪৫ বছর ১৮২০ সাল পংস্ত এশিয়াটিক সোসাইটি “represented the clite of the European 
community in Calcutta at that Lime."* কাছেই এদেশী লোকের শামাছিক সভা ব| বিদ্ধংসভার 
মখো রামযোহনেক “আবীর সভা'কেই বস্থোজো্ঠ বলে স্বীকার করতে ছয় । আত্মীর সভাতে বেদপাঠ ও 
অঙ্জনঙগীত হত, জাতিভেষ বালাবিবাছ বহৰিবাহ বালাবৈধবা প্রকৃতি সাম্যলিক বিবছে সভাধৃন্দের নধ্যে 
আলোচন| হত এবং আলোচনাকালে প্রতোকের মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা খাকত। সার 
অধিবেশন হত পালাক্রমে সভ্যবের গৃছে। 

আন্মীর লচার একটি বড় বৈশিষ্ঠা হল বে আধুনিক নব্যশিক্ষিতদের প্রবর্তলার এই লা! স্থাপিত ছ়নি। 
নব্যশিক্ষার আদিকে ‘হিন্মুকলেজ' প্রতিষ্ঠায় ছ'বছর আগেই ‘আম্মীর্ধ সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্যোক্তা 
রামযোহন কতকট পাশ্চাত্য সভাসমিতির আদর্শে ই এবং হয়ত কতকট) ইযোরোপীন-নিঃস্বিত এদেশের 
এসিম্বাটিক সোসাইটির থার! প্রভাবিত হব্বে__বায্থীয় সভা প্রতিষ্ঠায় অশুপ্রাণিত ছদ্েছিলেন। কিন্ত নব্য 
ইংরেজীশিক্ষিতষের আবি ঠাবের আগেই মাস্দীয় সতা এদেশের আধুনিক গণতাহিক সচা-সমিতির পথিকতের 
কাছ করেছিল । ছিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষিত তঞ্শদের মো এই ধরনের সডা-লমিতি প্রতিষ্ঠার 
প্রেরণা লক্গারিত হতে থাকে এবং কেবল তক্ুশেয়া নর, দেশের প্রবীণেরাও লানাদিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যে 
লভা-লমিতি স্থাপনের প্রন্বোছনীঘ্বতা অনুভব করতে থাকেন। মৃল প্রেরণা অবগত মধামূলীয অচলাদ্বতন- 
লনাজের ছঠাং-মুক্ত বাতান্নপণের আলোক-বিচ্চুর়ণ খেকে সঙ্ারিত ছয়। সমাজে নূতন ভাবধারা, নৃতন 
আচর্শতঙ্গি প্রথব উচ্চালে অতিরিক মাত্রা সংক্রামক হয়ে উঠতে চার) প্রবীণদের উ্তরমে্ ঘেকে 
নবীনদের দক্ষিনমেহ পযন্ত ভাবলংক্রমপের অবাধগতি দেখা দের। আত্মী্ব সভার পরবর্তী প্রবীণ নবীনদের 
“গৌড়ীর সাজ’ ( ১৮২৮ ), শিক্ষিত নবীনদের “জ্যাকান্কেমিক অযাসোমিয়েশন' (১৮২৮ ২২ ), গৌড়। হিন্দুদের 


2 Ceuenary Review if Asiatic Socicty of Bengal, I7BHI8SAS, Part I: “History of the 
Soriely" by Rajcndralai Milrs. 











কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র 
প্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে 
অভিলাষ করেল, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভায় 
অধ্যক্ষের থে অভিপ্রায়ে এতৎপঙ্জিকার সৃষ্ট 
করিলেন ভার সুত বৃতান্ত বহলে অতি সং 
ক্ষেপে ব্যক্ত করা 
শাহিন সার অনেক লত্য পরস্পর 
দূর হুর স্থায়ী প্রঘুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত 
কার্য বর্ধদা জ্ঞাত হইতে পারেন না,সুতরাং 
রচ্ষব্জানের অনুশীলন! এবং উ্নতি কিপ্রকার 
হইবেকা অতএব তাহারদিগের এসকল বিষ- 
স্নেরঅবগতি জন্য এই পত্রিকাতে লতার প্রচ- 
লিত কাৰ্য্য বিহন্বক বিৰ্রণ পৃচাযর হুইবেক । 
অনেক সভ্য দূরছেশ বশতঃ বা! শরীর 
গত অনুস্থতা হেতু ৰ কোন কার্য/ ক্রমে অথ- 
ঘা অনাকোন দৈব ৰিপাকে ত্রক্ষলমাঞ্জে উপ- 
স্থিত হইতে অশক্ত হবেন বিশেষতঃ তাহার 
ক্ষিপেয় নিনিত্তে উত্ত সনাজের ব্যাখ্যান সম- 
দ্বে লমক্কে এই পত্রিকাতে প্রকডিত ছইবেকা। 
মহাত্ম। জ্বীথুক্ৰ রাজা রাঙ্মোহন রায় কর্তৃ- 
ক ব্রদ্ধজ্ঞন বিহৰে যে লকল প্রস্থ প্রস্তুত ছই- 
যাছিল ভাঙা এইক্ষণে সাখারন্দের অপ্রাপ্ত ছই- 
ক্লাছে এবং আনেকে তাছার দর্শ্ম জানিতে ৰাস- 





স্বৰূপ লক্ষণ স্রাপলার্থে এবং সর্ব্যোপালনা 
হইতে পরত্রক্ষের উপাসনা সর্ব্বোংকৃষ্ট ছই - 
গেক শাত্রের সার মর্শ্মা সংগৃহীত হইবেক। বি 
চিত্র শক্তির মহিমা জআপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর 
বর্ণনা এহং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্ঘা কৌশল 
প্রকাশিত হইবেক । 

কুকর্শ্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না 
খাকিলে ত্রক্ষজ্ঞানে প্রবৃত্তি ছয় না, অতএব 
ধাহাতে লোকের কুকর্ম হইতে নিবৃত্তি খ্যকি 
বার চেক্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত 
সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক | 

বৈন্সিক সাদ পত্রে পরদার্থ দ্টিত রচ- 
না প্রকাশের পরখ না খাকাতে অনেক সানি 
ব্যক্তি আপনারদ্বিগের অন্তিলধিত রচনা প্র- 
কাশ করিতে অশক্র ছিলেন, অতএব এই 
পত্রিকা প্রকাশ হুইক্স। তাহারদিগের সে বি- 
তা এইক্চণে নিবৃত্ত হইল, এবং সৰ্ব্ব সাষা- 
রখ সমীপে ছলোগ্ত ভান আলোকের প্র 
কাশ হইবার বিলক্ষণ উপা হইল । 

এই অমূল্য পত্রিকা, তাহার চিরজীবন 
এক বদর কাল পর্য্যন্ত প্রতি মাসের প্রশ্ন 
দিবনে উক্দিত হইয়। তন্ববোহিত্রী সততার সত্য 





ব্রাঞ্থলমা্দ ও তববোধিনী পত্রিকা তত 


ধর্ষতা" ( ১৮৩* }, শিক্ষিতদের 'পর্বতবদীপিক সভা’ ( ১৮৩২ ), “সাধারণ জ্ঞানোপার্ছিকা সভা" (১৮৩৮) 
প্রসৃতি তার দৃষ্টান্ত ছিসাবে উল্লেখ কর! ধার। এদেশে উনবিংশ শতকে সভা-সমিতি স্থাপনের অর্ধ্যৎ 
Freedom of Associution-এর বে উৎসাহলকার হতেছিল, পাশ্চান্তা ইয়োরোপীয সদাজেও এক শতান্বী 
আগে অৱাদশ শতকে ঠিক অহুস্ূপ লক্ষণ দেখা দিয়েছিল । শামাছিক ইতিছবাসবিব্ত্! বলেন : 

Closely connected with the growth of education and enlightenment is 
the creation of Literary and Philosophical} Socicties in the leading mercantile 
towns societies of this type became centres of reforming zeal as well ss of 
liternry 90৫. philosophic illuinination. ৯ 

Ihe world had not known until the 41810660011 century any socicty 
organised for collective thinking and discussion. ‘Thiere had been religious sects, 
guilds of nicrchents and artisans, colleges of doctors and parliaments of lawyers ; 
bul there had never been anything like socictics for the avowed purpose of 
৫০911064776 ihinking and talking.* (emphasis লেকের ) 

“তব্ববোধিনী সভা’ রামমোহনের আত্মীয় সভার ব্াদর্শের উ্তরাধিকারীন্থপে ভূমি হয়। ধর্মসংস্কার 
ছিল লভার প্রধান লক্ষা এবং মহত্রম কর্ম, সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্বার ছিল তারই মাহুবক্ষিক কর্ডবা। 
ধর্ঘসংস্কার যে তরবোধিনী লভার প্রধান লক্ষ্য ছিল তার কারণ বাংলার হিখুলধাছের ইতিহাসে তকালে থে 
গভীর ধর্মনংকট দেখা দিয়েছিল তা! পূর্বে বা পরে বোধ হব আর কখনও দেখা! দেয়নি। ওটৈতত্ত ও 
তার সমকালীন শ্থার্ডপ্ডিতের। যে ধর্মসংকটের সম্ম্ধীন হয়েছিলেন, উনবিংশ শতকের তৃতী্ব'চতু দশকের 
হিন্দুধর্মের সংকট কতফটা তার সঙ্গে তুলনীত্ব। ধর্মের আড্যন্তরিক অবক্ষত্ধ ও অপচন্ধের লঙ্গে বহিরাগত 
ইসলামের হিন্দুবিদ্বেষ সংঘূক হবে পঞ্চদশ-বোড়শ শতকে হিন্দুরর্মকে এক গভীর সংকটের সম্মুখে ঠেলে দিয়েছিল 
এবং তারই প্রতিরোধকযে প্রীচৈতত্প্রবতিত নবা-বৈফবধর্মের এবং রছুনন্বনাদি গ্ার্ডপণ্ডিতকের নবাস্মতির 
অক্যুদয় হয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম পর্বে রানযোহন রা অমর ধর্ঘপংকটের লশখীন ছয়েছিলেন। 
একদিকে হিন্দুধর্মের ভিতরের অনাচার ব্যতিচার ও বিশৃঙ্খলা এবং অন্জদিকে বহিরাগত এবর্মের প্রচারকদের 
হিন্ুছিমুলা! রটনা তাকে বিচলিত করেছিল এবং ব্রাদধধর্মের মধ্যে হিন্দপর্ষের প্রত স্বরণ উদঘাটনে ও 
সংস্কায়সাধলে তিনি উদ্বৃদ্ধ ছয়েছিলেন। তকবোহিনী লভার ধূগে এই দুই অপবাদের উপত্রব তে! ছিলই, তার 
সঙ্গে আরও একটি নৃতন উপপর্শ সমাজে দেখা দিখেছিল। পাশ্চা জাশিক্ষিত হিন্দু তরুণসম্পদারন বিজ্গাতীর 
আদর্শমোছে এবং টান মিশনাযীদের প্ররোচনায় স্বধর্মাবদ্বেধী হয়ে উঠেছিলেন । অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী গুরুদের 
এদেশী শিল্চন্না এবিধত্বে শুকষার] বিস্াও আন্ত করেছিলেন। তহবোধিনী সভার ঘূগে হিন্দুধর্মের সংকট 
এইভাবে হিদ্ুখী হয়ে উঠেছিল। বাইরের বিদেনী ও বিধ্নীদের আক্রমণ, ভিতরের গৌড়ামি ৰদাচার ও 
কুসংস্কারের অখোসূহী আকর্ষন এবং তংসহ প্বঘেশীর নবীন শিক্ষিতদের বিশ্ববকর শ্বধর্মবিস্বেয-অনিত সামাজিক 





2 A. 8. Turberville ed: Johnson's Fngland, Oxford 1933, Vol. 1, pp. 2101. 
ও Bneyclopsedla of Social Scicoces, 19515 Vol. 6: “Frce.thinker by Robert Risler. 
‘ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৭* 


বিশ্বাধ্থলা-_ হিন্দুধর্ম-বিরে।ঘী এই তিসৃযী অভিদ্বানের বকগুধীন্‌ হন্ত তববোধিলী সডা। স্থৃতহাং ধর্মনংস্যার তার 
প্রধানতম কর্তব্য হওয়া স্থাডাবিক । এই প্রলাঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :* 

“প্রথমে ইংরেছি-শিক্ষার নত্ততার বাঙালী ছা! দেন মনে স্বদেস্টীবিদ্বেধের উৎপত্তি হয়েছিল । তখন শিক্ষা- 
প্রাপ্ত বাঙালী দেশের শিল সাহিত্য ইতিহাল ও ধর্ম সহ্ন্ধে নিজেদের দৈক্ত কমন! করিম্বা লজ্জাবোধ 
করিতেছিল এবং সকল বিয়েই পাশ্চাৱা অহুকরণই উন্নত ০০1::০ বলিদ। স্থির করিচাছিল। 

“প্রাচীন ধর্ষশাহ সন্থক্কে অগ্ততা ও অবঞ্জা গ্রুকত অনেকে নাস্তিক ও অনেকে খ্রীষ্টান তেব! হইয়া 
পড়িতেছিলেন ৷ 

“সেই সমন্ধে রানমে!হন রায়ের শিল্প দেবেন্্রনাথ ধর্মব্যাকুপতা অনুভব করিম প্রাচীন শাহ অন্বেষণে 
প্রববৃত হন॥ যদি প্রচলিত ধর্ম-সংস্কার তিনি পরিত্যাগ করিস্বাছিলেন, তথাপি স্বদেশের শাহবকেই দেশের 
ধর্মোগরতির ভিত্তিপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

“তিনিই তৱবোধিনী পত্রিকায় বেদ উপনিষদের আলোচনা ও বিলাতী বিজ্ঞানতব প্রভৃতির প্রচার 
ব।ংলাভাধায় প্রবর্তন করেন। আদি ব্রাঙ্গপমাজ বিদেন ধর্ম হইতে দ্বধর্দে ও বিদেশী ভাষ| ছইতে যাতৃভাষার 
শিক্ষিত সমগদায়কে আকন করিবার চেষ্টা ফরেন।' - 

'তবোখিনী সভা" স্থাপনের কাহিনী দেবেম্রনাখ তার "আস্মছীবনী'তে ( পঞ্চম পরিচ্ছেদ ) লিপিবদ্ধ 
করেছেন। তিনি লিখেছেন: “ঘধন উপনিষদে আধার বিশেষ প্রবেশ হইল, এবং সতোর আলোক পাই 
যধন আমার জ্ঞান ক্রমে উজ্জল হইতে লাগিল, তখন এই সতাধর্ম প্রচার করিবার ক্ষন্ত আনার মনে 
প্রবল ইচ্ছা ছন্সিল। প্রথষে আমার আস্মীর বন্ধু বান্ধব এবং ভ্রাতাদিগকে লইরা একটি সভা! সংস্থাপন 
করিবার ইচ্ছা করিলাম । আমাদের বাড়ীর পুক্রিীর ধারে এফটা ছোট কুঠরী চুণকাম করাইয়া! পরিফার 
ফরির। লইলাম। এদিকে হূর্গ| পূজার ফম আরদ্ব হইল? আমাদের বাঠীর আর সকলে এই উৎসবে 
মাতিলেন। আনরা ফি শুন্স-হদর হই! থাকিব? আনরা সেই কৃষণাচতুর্ণঈতে আমাদের হুদ পূর্ণ করিয়। 
একটি সভভা স্থাপন করিলাম ।-.'আমি প্রস্তাব করিলাম ঘে এই সভার নাম 'তররগিনী' হউক, এবং ইছা 
চিতস্বাফিনী হউক ॥ ইহাতে লফলেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ব্রদ্ধ-জ্ঞান লাড এই সভার উদ্দেন্ত ছইল। 
প্রতি মাসের প্রথন রবিবার পাব্ুংকালে এই সভার অধিবেশনের সময স্থির হইল ৷ দ্বিতীয় অধিবেশনে 
রামচন্্র বিস্তাবাগীশ আহত হইলেন, এবং তাহাকে এই সভার জাচাধ্য-পদে নিধৃক করিলাম । তিনি 
এই সভার 'তবরঙিনী' লামের পরিবর্তে 'তরবোধিনী" নাৰ রাখেন | এইজপে ১৯৬১ শকে ২১ শে আশ্বিন* 
খবিবায় কুষ্চপক্ষীয় চতুর্দস তিথিতে এই 'তববোধিনী” সভা সংস্থাপিত হইল ।” 

বিদ্বজান লাভ’ সভার প্রধান উদ্দেশ্ব বলে ব্যক্ত কর! হরেছিল। এই উদ্দেশ্যের তাৎপর্ধ গলীয় এবং সেই 
তাৎপপ্টুক্ উপলদ্ধি করতে ন! পারলে “তববোধিনী সঙ্গ’ অথবা তার মুখপত্র “তরবোদিনী পত্রিকা'র 
এতিছানিক ও সামাজিক ভূমিকার গুরুর পরিমাপ করা সম্ভব লঙ্ব। এমন কথা হতে পারে যে বিশুদ্ধ ব্রহ্ধদ্ঞান 
প্রচারোদ্ছেস্তে প্রতিষ্ঠিত সভা বা লমাগ্দিকপত্রের পক্ষে বৃহত্তর লোকসমাজে কতখানি গ্রভাষ বিস্তার কর! সম্ভব! 





৪ দীনেশচন সেনকে লিখিত পর, ইঅযোহ্ডর সেন-টত 'ভারতপশিক রবীন্রবাথ' এস্থে উদ্নৃত, ২৮১৮৪ পৃষ্ঠা 
+ ৯ অক্টোবর ১৮৩৯ উস্্া্ 








যা দ্বিতীয়ত 


নঞান।লিদর্ঞনি।ত. সার নর্জধিৎ্বর্াণজিহ ত বস্প (ন ডিএ একনাতটাহোন্সানামঘাপাঢািকটনেহি ক ও সন্ত ধতি। 
ভন্দি প্রীতি (অবকাৰ্ষাসাম্বনক তযু পাসজচের « 


১৭৮১ শকের শেষ দিনের 
কলিকাত৷ ত্ৰাহ্ষমমাজের 
বক্ত,তা ৷ 
টম বুধবার । 

অধাকার দিন বর্ষের শেখ [দম | একটী 
ব্লর আমারদের নিকট হইতে বিদান্ন 
ফইতেছে। অদা আমরা সেই সর্ব কল্যাণ 
্বাতা_ সেই লর্ব সম্পদের সম্পঙ্গ দেব- 
দেবের উপাসনা নিমিত্তে এই পাবি ব্রাক্ষ- 
সমাজে নকলে লশ্মিলিত হইরাছি, ইহ! 
আমাদের কেমন সৌভাগ্য । অদ্য কি প্র- 
কার পুষ্প দিত্ব। াহার অর্চন1 করিব ? 
অন্যকার পুষ্প ক্রতজ্ঞত! ৷ আমর! বাহার 
জেঁকে সম্বংসর পরিপালত হইয়। আসি- 
ঙ্লাছি বহার করুণ। গিলে (লে নুতন লু 
তল ৰূপ ধারণ করিয়া আমাঘের সকলকে 
সিশ্ত করিয়াছে, সকলে (ম(লঙ্না ভাহার পদে 
প্রনিপাত কর। অহা তাহার ব্দারাধনাতে যেন 
দমনের কোন লংকোচ না থাকে--খর্ববতা না 
বাকে; সকল মানত! ও ৰিষণ্তা দুর করিয়। 
ঘনের সহিত ভীহার নিকট কৃতজ্ঞ একাশ 
কর । গড বৎসরের বিষয় আলোচন। ক- 
রিয়া দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? 
আষাদের জীবনের সমন্ত পখে কেবল তা- 
হারই করুণার প্রবাহ প্রবাহিত ঘেখি। 


আমরণ তাহার পসাশে কত বিপদ হইতে 
উদ্ভার পাইরাছি, কত তন্ন হইতে মুক্ত ছই- 
শ্লাছি, কত সময় স্বাশার অভীত কল ৩1৫ 
হৃইক্জাছি ।তিনি নান! বিপদ ও ক্রেশের নখে 
আমাদের বর্দ ও দুর্গের নাহ হইক্সাছেল। 
যে সকল শঙ্কট স্থানে পতিত হুই। কণ্- 
হই আশা ছিল না যে তাহা হইতে আর 
উত্বীর্ণ হইতে পারিষ, লেই লকল শঙ্কটের 
যধ। হইতে তিনি আমারদিগকে নির্খিবদে 
উত্তীর্দ করিয়াছেল। কত নহয় আলাঙগুম) 
হুইল্পা চিন্তা ও ব্যাকুলতার তরঙ্গে অস্থির 
হইয়াছি, তখন (তিনি লাতুনা-বাতি মি- 
ক্ষেল করিয়া আমারদিগকে ভীবিত 
রাধিয়াছেন। এমন সকল বিপদের সময় 
বআসিরাছে, ঘখন আমাদের বল 'অবসম ছই- 
মল, বুদ্ধি পরাতুত হুইল, তখন কাহার প্রসাদে 
বআমরা বল যীর্ঘা লাত করিয়াছি ? কে- 
বল সেই মঙ্গল পরমেশ্বরেরই -প্র- 
মাদে। তিনি আমাদের সকল বিপদের 
শ্রশহল, সকল অল্পের সুল ; ততুর্দিক, 
হইতেই ক্কৃতজ্রত। প্রকাশের ভাব উন্খিত 
হইতেছে_এই পবিত্র উপহার দিত্র। ষ্ঠা- 
হার পুজা কর । 

এই এক বৎদরের মখো আসরা যখন 
সাকা হইতে বিঢুত হুইয়। ছুরে ভ্রমণ করি- 
রাছি,জখনও তিনি আমান্রদিপকে পরিত্যাগ 
ফরেন নাই। ভাঙার (সেহদর টু সকল সহ- 


ব্রাহ্মসমামদ ও তকবোধিনী পত্রিকা 


আগেই বল! হয়েছে বে সমাজে দর্মসংকটই তখন ভগ্বাবহ শপ ধারণ করেছিল! দেশেহু প্রাচীন ধর্মশাস্কাদি 
লমবন্ধে শিক্ষিত তক্ষশদের অদ্রতাপ্রন্থতি অবজ্ঞা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং সেই 'দবজ্ঞার জট ঠার] নাপ্রিক ও 
এচধর্মামুরাণী হয়ে উঠছিলেন। কাছেই প্রাচীন উপনিহদিক ব্রার প্রচারের সার্থকতা ছিল তন হ'টি_ 
প্রথমত হিন্দুধর্মের উৎস সন্ধান করলে একেন্বরবাদের সবর্থন পাওয়া বায, একথা তখন উচ্চকণঠে প্রচার করার 
প্রয়োজন ছিপ । ইসলানধর্মের প্রথম আবিরাবকালে, তুকাঁদের লানরিক অভিদানের অনেক আগে, দক্ষিণভরুত 
খেকে উদ্ভূত শঙ্ষরাচার্ধের “অইৈতবাদ' একদা একেন্থরবাদী ইসলামের প্রতিম্পর্থী হয়েছিল । উনবিংশ শতকে 
একেস্বরবাদী এধৈর্মের আবির্াবে রামমোহনগ্রবর্তিত ‘বান্ধধর্ম' এই একই ভুমিফায অবতীণ হঙ্গ। 
রাষযোহলের বিদেশবাআ ও ত্রিষ্টলে মৃত্যু পরে ব্রাহ্ছধর্মের আন্দোলন একেবারে বিমিয়ে পড়ে £ খানিকট। 
নেই কারণেও ধর্মের ক্ষেত্রে নবাশিক্ষিতদের বধে! নৈরাদ্বাবাৰী ননোভাব প্রকট হচ্ছ এবং হ্বষোগ বুঝে ধরপ্টান 
মিশলামমীরাও হিচ্ুপর্ের বিকদ্ছে অপপ্রচারে মত্ত হয়ে ওঠেন ॥ তববোধিলী লভা প্রতিষ্ঠাকালে দেবেশ্রনাথকে 
তাই ব্রহ্ধতান প্রচারের উদ্দেশ্য বেশ বড় করে ঘোষণা করতে হয়। এই উদ্দেশ্য ঘোবণার দ্ধিতীদ্ব সং্ঘকতা 
ছল, স্বদেশের বিশ্রাস্ত তরুপচিত্তকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত কয়া এবং তাদের সাননে ভারতের প্রাচীন হিন্দুধর্মের 
গাঙ্গোআীর অপূর্ব রূপৈশ্বধ উদ্থাটিত করে দেওয়!। 

প্রথমে দেবেঙ্গনাথ তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব নিলিয়ে ১* জন মাত সত্য নিয়ে ডববে!ধিনী সভার কাজ 
আরম্ভ করেন। তিন বছরের মধে) সভ্যলংখা হব ১৩৮ জন এবং আরও কয়েক বছরের মনো সত্যসংখ্য! 
স্রুতছাৱে ৫৮০ থেকে ৮** পর্ধন্ত বৃদ্ধি পা্ব। বর্তমানকালেও এমন বিশ্বংলভা আছে ফি না সন্দেহ ধার 
সভাসংখ্যা এত বেস্ট। উনবিংশ শতকের নধ্যাহ্নে তববোধিনী লডা ঘে বাংলার বিব২সভার মধো 
শর্ঘস্থানীক্স ছিল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । বিশুদ্ধ অ্রচ্ছজ্জান আলোচনার ছন ধে-সচা 
প্রতিষ্ঠিত, তার এত আমা আকর্ষণশক্তি কোথা থেকে এল, এবং তার যোগানই ব1 দিল কে, তা ভাববার 
বিষয় । 

এ প্রশ্রের উত্তর ছুল-_ সমাদর । সমাদ্দধ তার প্রবাহুপথে নিজেই সমস্কাস্ছুল মাবর্ড রচনা করে, 
ভাষাদর্শের বস্তা সহী করে, ভাবসংঘাতের তরঙ্গে আলোড়িত হয়। আলেড়েনকালে সমাদবক্ষে একট। 
বিরাট শৃগ্ততা রচিত হতে থাকে, ভিহমুখী শক্তির টানাটানিতে মধ্যখানে একট। গহ্বর মুখব্যাদান করে 
ওঠে। তৃক্ধান স্তদ্ধ হতে থাকলে আপনা হতেই সেই গহ্বরের ফাক ভরাট হতে থাকে । মাঠারশ 
[তিরিশের বিপুল বিক্ষোভ ঘখন প্রশমিত হবে এল, তখন দেখ! গেল বাংলার নবজ্ঞাত বুদ্ধিজীবীর! অনেকটা 
বন্ধঃসদ্ধির চিত্রচা্ল) ও বৃদ্ধিন্রম কাটিয়ে উঠেছেন। শিক্ষিত মধাবিত ও বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও ততদিনে 
বেড়েছে। স্বদেশের প্রতি অবজ্ঞা, স্বধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য, প্রাচীন ও প্রবীণদের প্রতি অশ্রদ্ধা_ 
নব/শৈক্ষিতদের এই সব মারাব্মক মানসিক উপসর্গ বিকার্রন্ত কণীর ক্ষণস্থাবী প্রলাপের হতো ধীবে ধীরে 
দু হয়ে ঘাচ্ডে। এই সময জোড়াসাকোর এক নিসৃত কুঠরীতে অথবা স্থকিছা স্টিটের কোন গৃছে 
তত্ববোধিনী লভার বাহাড়ধরশৃস্ত অধিবেশন হলেও, কুষপক্ষের রাত্রিশেষে ভোরের দ্ধের মতো তার কিরণ 
সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্র আলোকিত করে তুলেছিল। এই আলোক বে স্নাছের সর্বজ্গনস্থরে অথবা 
সৰকানাচে বিকীণ হয়েছিল তা বল! বার না। তা হওয়া তখন সম্ভবও ছিল না, এখনও সদর নগ্ন। 
প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের শুরেই এই আলোক প্রসারিত হুবেছিল। নোউরহীন অন ও 


ন্ট বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-মাশ্বিন ১৩৭০ 


দিকতরাস্ত চিন্ত যেন একটা অলোকোজ্ছল স্বীপের সন্ধান পেষ্েছিল তরবোধিনী সভার মধো। তাই এই 
সভার প্রতি কবি ঈশ্বর গুপ্রের মতে। স্ব্রশিক্ষিত স্বভ/বকবি থেকে আরঘ্র করে অক্ষয়কুমার দত্তের মতো 
সিধাদ বস্তুবাদী বৃদ্ধিদীবী, পণ্ডিত ঈব্ররচন্র বিদ্ধাসাগরের মতে। নিচীক লমাজদ্‌ংক্কারক, রামণগোপাল ছোবের 
নতো বিচক্ষণ ভিরোজীরন, রাজেওুল!ল মিড্রের নতে| একনিষ্ট জ্ঞানতপন্থী, কৃদের মুখোপাধ্যায়ের মতে! 
শ্বধর্বান্ঠ সদাচাযতী এতিহবাদী, লকলেই একে একে তন্তবোধিনী সভার বন্দরে তাদের যানলতরীটি 
ভিড়িয়েছলেন। কেন চিড়িরেছিলেন ? ঘন্ব ও সংঘাতের পর হ্স্থির সমন্বয়ের পথ খুজতে! কারও 
মতামত পোষণে সেধানে ফোন মানা ছিল না, বুদ্ধিকে বন্ধক দিযে আলাহও দরকার হত ন! যডাতে। 
এই স্বাধীনতার সঙ্গে ছিল সভার ভিতরকাণ স্বদ্েনী পরিবেশ এবং দেশীয় এভিহেন্স প্রতি শ্রদ্ধা ও মনতা। 
একটা হৃতন মহ চুতির স্পর্শ পেয়েছিলেন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা এই সভার বৈঠকে, হা পূর্বে কখনও তার! 
পাননি । কেবল বুদ্ধির টানে লক, প্রাণের টানেও তার! তরবোধিনী সভার প্রতি আকৃষ্ট ছছেছিলেন। 
তববোধিনী সভা উঠে যাবার (১৯৫৯) ঠিক আগেই ধরি তার সড্যসংখযা আটশতাধিক হয়ে থাকে, 
তা হলেও মনে ছু যে বাংলাদেশে তার আগে বা পরে শিক্ষিতদের এত বড় গ্রতিনিখিপ্ানীয় সভা আর 
কখনও স্থপিত হয়েছে কি না লন্দেহ। তার কারণ বিশ্ববিষ্ভালদ্ব প্রতিষ্ঠার বছর তিনেকেয় দধোই 
তরবোধিনী সভা তুলে দেওয়! হয় এবং সেই সময়ের মধ্যে উন্চশিক্ষিতের সংখ্যা, হিন্বুকলেছ গ্রতিঠাকাল 
থেকে ছিসেব করেও, ছাজার উন্বীর্ন হক্সেছিল বলে যনে হর না। 


সপ 'তনবোধিনী পত্রিকা? 

সভার উদ্যোগীয়া ক্রমে একটি দৃখপত্রের অভাব বোধ করলেন, বিশেষ করে দেবেন্দ্রনাথ । 
'আয্মদীবনী'তে দেবেস্্রনাখ লিখেছেন: "আনি ভাবিলাম, ততবোধিনী সভার অনেক সভা কাথ্যহত্রে 
পরম্পর বিচ্ছিঃড!বে মাছেন। তাছার। সভার কোন সংবাদই পান ন, অনেক সবয় উপস্থিত হইতেও 
পারেন না। সভার কি হয অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষত; ব্রান্মপনাছে বিগ্রাবাদীশের 
ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান ন!; তাহার প্রসার হওয়া আবগ্তক। আর, রামনোহন রান জীবদ্দশা 
অ্রদ্ধ্গান বিশ্বার উদ্দেঞ্ডে বে সকল এ প্রনন্বন করেন, তাছারও প্রচার আবশ্যক । এতস্বাতীত, যে সকল 
বিহে লোকের আন বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সছায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিবদ্ধ9 প্রকাশ ছওয়! 
আবশ্রক । আমি এইত্রপ চিস্তা করিয়া ১৭৮৫ শকে তন্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি” 
(সপ্তম পরিচ্ছেদ )। এর পর তিনি বলেছেন : “তধন কেবল কয়েকখান| সংবাদপয্রই ছিল; তাহাতে 
লোকহিতফয় জ্রানগর্ড কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তৱবোধিনী পত্রিকা সর্ব প্রথমে এই 
অভাব পূরণ করে। বেদ বেৰান্ত ও পঃরপ্ষেত্ উপাসনা প্রচার করা নামার থে দুখ/ ংকন ছিল, ভাহা এই 
পত্রিকা হওয়াতে স্থসিদ্ধ হইল ।” 

শতরবোধিনী পত্রিকা" প্রকাশের কারন ও উদন্মেশ্ত ছইই এখ(নে ব্যক করা হয়েছে। ১৭৬৪ শরকের 
১ ভাত্র, ইংরেছী ১৮৪৩ লালের ১৯ আগন্ট 'তরবোধিনী পত্রিকা” প্রকাশিত হঙ্গ। তরবোধিনী মালিক 
পত্রিকা) ধর্মচ। মূখ্য উদ্দে্ত হলেও তববোধিনী পত্রিকা সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান পুরাতয জীবনী 
শাস্বাচ্বাদ লবাবনীতি রাজনীতি প্রহৃতি বিভিত্র বিষয়ে 'লোকহিতকর জানগঠ/ প্রবন্ধ প্রকাশিত হুত। 


ব্রাহ্মদমাঙ্গ ও ত₹বোধিনী পত্রিকা ৩৯ 


বিন্ধ ধর্মচর্চা ও সরাষপর্ম প্রচারই যখন প্রিকান মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তখন ত্রাহ্গদর্মের প্রলারে ও ধর্মলংস্কারকর্মে 
তকবোধিনী পত্রিকার ধান কি তা-ই আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় হওছা উচিত। 


্াক্ষবর্ষের সধরন্য, বক্ষসমারের পূনরন্দ্ীঘন 

*একনেবাস্বিতীয়নং” বাক্যটি শিরোয়ূযণ করে তরবোদিনী পত্রিকার ব্দাবিভাব হত্ন। কিন্ম এই বাফাটি 
ছাড়া আর কোন বচন প্রসন দিকে পত্রিক(কঠে শোত। পেত ন! । পরে দেবেন্্রনাখ হসন ত্রাহ্ধধর্বের্ মূলসতা 
উদ্ধারে প্রবৃত হন, তখন পঞ্িকাক০েও বিভিন্ন মগ ও বাণী মুতিত হতে থাকে। এই বিষ্টি সাধারণত 
কারও দৃষ্টিগোচর হবার কথ! নক, কিন্তু এর হবেই ক্ষ আছে! তরবোশ্গিনী পাম্কার রচনার নথো তো 
বটেই, তার শিরোছেশের উন্ধৃতিতেও শ্রাঙ্ছলমাছ ও ত্রাস্মার্যের প্রতাব-সদ্ধানী সংগ্রামেহ ইতিহাস প্রতিফলিত 
হয়েছে। বাংলাদেশে, এবং বাংলাভাষায়, মার স্থিতীর কোন পত্রিক। নেই দ! ব্রাহ্ছপর্দ ও ত্রাচ্ছলনতের 
ইতিহাস প্রনঙ্গে এট দাবী করতে পারে। 

১৭৬৫ শকের ( ১৮৪৩ গালের ) ১ ভাত তরবোদগিনী পর্িক। প্রকাশিত হয় এবং তার চার ম'স পরে 
দেবেহনাথ ত্রাক্ষধর্ে দীক্ষা গ্রহণ করেন (১৭৬ শকের ৭ পৌঘ, ইংরেজী ১৮৪৩ পালের ২১ ডিলেম্বর 
বৃম্পতিবার )। 'আায্যদীবনী'তে ফেবে্রলাখ লিখেছেন : “তরবোধিনী লভা হখন প্রথম সংস্থাপিত ছয়, তখন 
ধেই একদিন, আর অশ্য ত্রাস্ধধর্ম্ গ্রথপের এই মাক এফ দিন। ১৭৬১ শক ছইতে (১৮৩৯ লাল) ক্রমে আনে 
আমর! এতদূর অগ্রলর হইলাম যে, অন্য অন্ধের শরণাপত্ হইয়া ত্রাহ্ষধর্্থ গ্রহণ করিলাম। এই ব্রাহ্ম 
গ্রহণ করিফ। "সার! নৃতন জীবন ল/ও করিলান। মামাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেশে কে?” অস্থগানের 
মহ আচ1ধ রাবচন্র বিস্বাবাণীশের সামনে পড়িতে দেবেম্্রনাথ সবিনকে নিবেদন করেন: “যাহাতে পরিমিত 
দেবতার উপালন! হইতে বিরত হই! এক অদ্বিতীর পরত্রক্ষের উপাসন| করিতে পারি, ঘাছাতে সংকন্দে 
মামাদের প্রতৃত্তি হয, এবং প/পলোছে মুদ্ধ না ছুই, এইস্প উপদেশ দিশা আমাদের সকলকে মৃক্ষির পথে 
উন্ুধ কক্ষন।" বিশ্বাবাগীশ মছাশয় বলেন, “দ্রামমোহন রায়ের এইস্কপ উদ্দেন্ত ছিল; কিন্তু তিনি তাছা 
কাধো পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন পরে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ ছইল।” দেখে্ছনাথকে নিয়ে 
মোট ২১ জন এইদিনে ব্রা্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে দেবেন্দ্রনাথ একটি ছোট্ট 
মন্তব্য করেছেনে : “'ব্রান্মগৰাজের এ একটা নৃতন ব্যাপার | পূর্বে ব্রাহ্মদনাছ ছিল, এধন শ্রাক্গধর্দ হইল” 
(নবম পরিচ্ছেদ )। একখার অর্থ ও তাৎপর্য কি? তাংপধ গভীযর়। 

পূর্বে আক্ষসমাছ' ছিল, এখন 'বরাহ্ষধর্শ্ব' ছল “ত্রাহ্মধর্শ্থ গ্রহণ করিয়া! আলরা ব্রাহ্ম ছইলাল, এবং 
ত্রা্ধলনাছের লার্থকা সম্পাদন করিলাম ।” ব্রাক্ষপমান্ধ' নানটি ঘে প্রাষমোহন রায়ের কাল থেকেই প্রচলিত 
তাতে কোন সন্দেহ লেই। ২* আগস্ট ১৮২৮ রানৰোহন রাস ঘধন চিৎপুর রে'তে ফিরিঙ্গি কমল বহর 
বাড়ী ভাড়। করে প্রা্ছলনাজ প্রতিস করেন, তখন থেকেই থে 'ক্রাপ্মপমাজ' নামটি গৃহীত হয়েছে ভার 
অকাট্য প্রমাণও পাওয়া] গেছে। আচার্ধ রামচম্্র বিস্যাবাসীশের "পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথম 
ব্যাদ্যান" ৬ ভাত্র ১৭৫০ শকানে, অর্থাৎ ত্রান্ধদাজের প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রকাশিত হয় এবং তার আখ্যাপত্রে 
“আনম সাজ কলিকাতা” পরিষার দূত্বিত হয়েছে দেখা ঘান ।* কাজেই 'ব্রান্ধলনাজ' নাম রামমোহন- 
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পরিকল্পিত নয, একখা বলার ফোন যুক্তি নেই । তবে ব্রা্মসমাজের প্রতিঠ্যকালে ‘ব্রাহ্ম’ অপেক্ষা বর 
শব্দটি লোকসনাছে অনেক বেণী পরিচিত ছিল, তাই '্রচ্ধপডা' 'ব্র্সসনাঘ' ইত্যাদি কথা তৎকালের 
সামদ্বিকপত্রে বেশী বাবহৃত হত্রেছে দেখা যায়, এমন কি ১৮২৯ সাপের ৬ দুনতারিখে ত্রান্মলমাজের 
জমি ক্রয়ের কবাল! পত্রেও দেখ। ধান “বরদথলনাজের নিমিত্তে’ কথাগুলি লেব! আাছে। কিন্তু এই লোকপ্রচলিত 
শব্মের ব্যবহার থেকে 'ত্রাহ্ষসমাত্র' নামের প্রতিষ্ঠাকালীন উৎপত্তি সদদ্দে সন্দেহ পোধণ কর! অবৌক্তিক। 
দেবেন্্নাথ সেইজন্ই বলেছেন, “পূর্বে ত্রাচ্দনাজ ছিল", কিন্তু তার পরেই বলেছেন, “এখন ব্রান্ষধর্ম হইল ।” 
এই উক্তি থেকে পরিস্কার বোঝা হার, ক্রাপ্ধলমাজ থাকলেও 'তব্রান্ধ' শব্দটি অথবা ‘ত্রান্ধধর্ঘ' নামটি রামমোহন 
যারের সনরে প্রচলিত হয় নি। প্রামমোহনপ্রব্তিত ধর্ম মূলত ত্রাস্ধধর্ম হলেও সেই সময় “বেদান্ত গ্রতিপাক্ছ 
ধর্ম" লানে তা অভিছিত+হৃত। রামনোছন রায় নিছে অবস্ত গার ব্রচনাতে একাধিকবার 'বাক্ম' কথাটি 
বাবছাত্র করেছেন এবং ঘে প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন তাতে মনে হয় থে পোত্তলিকত! বর্জন করে ধারা 
এক ও অদ্বিতীর পরমেশ্বরের উপ!সনাপ্র নিঘবু্জ হবেন, ভবিষ্কতে তারা 'ব্রাঞ্ধ' নামে অভিনিত হবেন, 
এরকম ধার তার চিন্তার বহিষ্থৃত ছিল ন! । তার সেই চিন্তাধারা ও কমন! দেবেন্্রনাথের কালে বাস্তবন্ধপ 
ধারণ করেছে। দেবেজ্রসাদের সমন্েও কিছুকাল ভরাহ্মপনাজের ক!গছপজে “বেদ্বান্তপ্রতিপাস্তড সত্য ধর্ম" 
এই দীর্ঘ নামটি চলে আসছিল। ১৮৪৭ লালের ২৮ মে (১৭৬৯ শক ১৫ ট্বো্ঠ) তৱবোধিনী সভার 
অধিবেশ্বনে এই নামের পরিবর্তে ‘ব্রাহ্মধর্ম' নান অবলম্বন করা ছবে বলে নিদ্ধাস্ত কয়! হয়।” 

আঙ্ষধর্ষে দীক্ষা গ্রহণ করাকেই দেবেজ্্নাখ “ব্রাহ্থলনাছ্ের এ একটা মৃতন ব্যাপার" বলেছেন। এর 
আগে ব্রাহ্ষমমাজের উপাসনার সময়ে খার! একত্রে এসে বপতেন, তাদেরই ক্রান্দর্মপন্থী বলে মনে করা 
ছুত। কিন্তু এরকম মনে ফরার কোন ঘুকিলঙ্গত কারণ ছিল ন1। ক্রাঙ্মসমাজের উপাসনাশৃছে নিছক 
কৌতৃহলবশেও অনেকে উপস্থিত হতেন। তা ছাড়া শুধু সপ্তাহে একদিন বা হু'দিন উপাসনার কেউ 
যোগ দিলেই থে ত্রাহ্মধর্মের প্রতি তার আজুগত্য অথবা ত্রা্ধর্বাম্ুমোদিত কঠোর কর্তব্য পালনে অবিচলিত 
সংকম প্রকাশ পেত, এনন ফথাও বল! বায় না। এই কারণে রাষমোহনের সময়ে, এবং পরবর্তীকালে 
তায় অবর্তমানে, ব্রাহ্ষসযাজের তথাকখিত অন্থবরতাদের মধ্যে বিশৃদ্খল৷ ও নৈতিক দুর্যলত! প্রকট হয়ে 
ওঠে। ধর্মাঘর্শের সঙ্গে কর্মজীবনের কোন যোগ থাকত না, এষন কি বাবছারিক জীবনেও ধর্মাদর্শের 
বিরুদ্ধাচঃণ করতে অনেকের বাধত না । বঝা্ধদ্মাজের ভিতরের এই দুর্বলতা দূর করার জুই দেবেন্রনাথ 
ত্রাদদর্মে 'আছঠানিক দীক্ষ!' গ্রহণের ব্যবস্থা করেন এবং সেই ধর্মের আদশেরি সঙ্গে ধর্মাধলবীয় আচার- 
বিচারের লামঞ্হ্ত লাখনের জন্ত কতকগুলি বিধিবিধান পালনেরও নির্দেশ দেন। এই নিরবযান্থ্য তিতার 
বন্ধনেই শরপ্মসমাজ ক্রনে একটি বিশিষ্ট সমাজ' ছয়ে ওঠে এবং ব্রাদ্ধঘর্নীরা একটি স্বাধীন সম্াবিশিই 
ধর্মগোদ্ীতে পরিণত হন ॥ দেবেন্্রনাথের বরাক্ষধর্দ গ্রহদের পর খেকে ব্রাহ্মদমাব্দের ও ত্রাহ্ধধর্মের এই 
নবস্থপাহ্থহ ঘটে । 
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ব্রাহ্মসমাঙ্গ ও তববোধিনী পত্রিকা ৪১ 


ত্রাহ্ষদর্মের ও ব্রাহ্মদমাদের এই নবক্রপান্তত্রিত পর্বের একমাত্র ও নন্ততম ধ্যরক-বাছক হল “তরবোধিনী 
পত্রিকা’ ৷ পত্রিকার জন্ম ও দেবেহ্গনাথের শীক্ষাগ্রহণের মধ্যে সূনব্বের বাবধানও বাড্র চার মাস কছেক 
দিনের়। ব্রাস্ধদর্ব গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র ও ত্রক্ষোপাসনাপ্রণালী প্রবর্তনের ফলে শ্রাক্মলমাগ ঠিক পুলদ্রঃবন 
নয়, এক 'নবন্ধীবন' লাভ করে। তরবোধিনী পত্রিকার জন্ম থেকেই এই নবভীবনের হুচন! হয়? 
তকবোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠা্ছ এই কূপাস্বরের প্রতিটি পর্বের পদাঙ্ক অক্কিত আছে। এর পর ত্রাঙ্ষসমাদের 
জীবনে এক বিপুল উৎপাছের লক্ষার হয়। ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যে এবং তার পারে ১৮৪* 
থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে কলক/তার ত্রান্ধদমাজের আদর্শে বাংলাদেশের সত ত্রাপ্থসবান্ছ স্থাপিত ছতে 
খাকে। আদর্শের প্রচারের ব্যবস্থা না থাকলে নিশ্চয় তার এরকন প্রলাত কখনই লন্ভব ছত ন/| এই 
প্রচারের ব্রত প্রধানত গ্রহণ করেছিল “তববোধিনী পত্রিক' ৷ এই পত্রিক! না থাকলে শুধু ত্রাহ্ষধর্মের 
খ্রচারকদের দ্বার! একাজ তখন সম্মব হত কি না সন্দেছ। 


ব্রাহ্মৰর্দের উৎস “লন 

“তিকবোধিনী পত্তিকো' প্রকাশ ও ত্রাহ্মদর্মে দীক্ষা গ্রহণ করার পর প্রথমেই দেবেহ্নাথকে ধর্মযংক্রান্ত 
একটি আটিল সমস্যার সম্ম্দীন হতে হয়। সনন্তাটি হল-- বেদধাকা ও বেদান্ত “মদ্রান্ত কি না। 
য়ামনোহন সারের পর স্সামচচ্ বিস্যাবারীশ মহাশহই ত্রাঙ্গসমাজের ধর্মব্যাধ্যানের কর্তব্য পালন করতেন । 
রানমোহন নিজেই তাকে একাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তার ব্বর্তনানে শ্বডাবতঃই তাই তরাহ্ধসন'ডের 
প্রধান কাণ্ডারী হয়ে ওঠেন বিদ্যাবাগিশ । ওর গু প্রধানত: বেদাস্থের হখোই নিবদ্ধ থাকত। 
য়ামনোছনের উদারতা ও সর্বতোমুখী প্রতিভার স্পর্শে তার ‘বেদান্তপ্রতিপাস্ত ধর্ম যে লাংভৌমিক জপ 
এ্রহণ করেছিল, বিস্যাবাসীশের আমলে অভ্ঞাতসারে তা প্রান্ধ বেদাস্বধর্বের সংকীর্ণ সীনার মন্খো আবদ্ধ 
হয়ে গেল। বিস্তাবাগীশ প্রচার করতে লাগলেন বে বেদ অপৌকুষেন। অতএব নিত্য ও অন্রান্থ, এবং 
বেদাস্তমস্থগাথী হয়ে পরহাম্বা-ভীবাঝ্বার অভেদচিন্ত:ই ছল মূগ্য উপাসনা । যতদিন বিজ্যাবাসীশ ভ্রীবিত 
ছিলেন ( ১৯৪৫ সালের ২ নার্ভ প্স্থ ) ততদিন তকবোধিনী লভ! এ পত্রিক! তার দ্বারা প্রভাবিত 
ছুয়েছিল। দেবেস্ুলাথ নিছে ১৮৬৮ সালে বিদ্যাবাগীশের কাছে উপনিষদ পাঠ আরম ফবেন। 
১৮০৯ সালে ‘তৱবোধিনী সভা’, ১৮৪* সালে “তকবোধিনী। পাঠশালা" এবং ১৮৪৩ সালে 'তৱবোধিনী 
পত্রিকা স্থাপিত হন্ব। পাঠশালাৰ উপনিষদ পড়ানো হতে থাকে এবং তববোধিনী পত্রিকাতেও 
উপলিষদের বুঝি ও বঙ্গাচ্বাদ প্রকাশিত হতে থাকে । প্রধানত বিদ্যাধা্টিশেয় সাহাযোই এই দু'টি কাছ 
করা৷ হত। ধর্মাবহয়ে তার রচনাই পত্রিকায় প্রকাশিত হত বেস্ট এবং তার মধো বেদের অপৌরুষত। 
ও অদ্বৈতবাদী মতই বাক্ত হত। দেবেস্্রনাথের কাছে এই ধর্মব্যাখ্যা ঠিক যুক্তিসহ মনে না হলেও, 
তববোধিনী পত্রিকায় ও সভায় এই ধর্মমতই বিন! বিচারে গৃহীত হতে থাকে । 

১৮৪৪-৪৪ সাল খেকে এই্টান ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ খর্থাবিষদধে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হুতে যখন 
বাধা হলেন, তখন বেদের অক্রান্ততাহ ভিত্তিষ্ূমিতে দাড়িছে থাকা তার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠল। 
তার এটবৰ্মী প্রোতিপক্ষরা প্রধানত এই ভিত্রিনুষিকে ঘত আক্রমণ করতে লাগলেন, তত দেবেহ্রনাখের 
বিশ্বাসের ভিন্ধিও টলমল করতে থাকল ॥ বিভ্তাবাদীশপ্রধ্িত বেদের অস্বান্ততাকে সম্বল করে দেবেম্বনাখ 
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৪২ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৭* 


সার প্রতিশক্ষদের তর্কে হার বানাতে গিকে রীতিনত বিব্রত হবে পড়লেন, তার দলমত ঘোর ঘুক্তিবাদী 
অক্ষহধুমার দত্ত প্রইতি তার প্রতিপাদন লমর্দন করতে অন্বীকৃত হলেন । এর পর থেকে কথেক বছর 
প্ধন্ধ তরবোধিনী পর্রিকা্ধ একদিকে বেখন খ্রীগানদের লঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ চলতে ল/গল, তেদনি বেদান্বের 
অন্রান্থতা হিষরে অক্ষবহনার দন্ত প্রণুধ লেষকদের প্রেরিত পড়ে ঘেবেন্ত্রনাথের উক্তির প্রতিবাদ ও প্রকাশিত 
হতে ঘাকল। তখন পহিকার এগ্স্থাধাক্ষ লভার' অঞ্ষরক্মারপর্ী সভাঘের সংখ্যাই অধিক ছিল, 
কাছেই দেবেগুলাখের পক্ষে বাইরের প্রতিপক্ষদের সামলাতে দিতে নিচ্ছে ঘর সামলানোই দায় হয়ে উঠল। 
রামগোপাল ঘোষ, রামতহ লাহিড়ী প্রমুখ লভ্যাহরাগী ও ঘুক্তিবাদী ভিরোদাহলরা, ধার! স্বভাবতই 
তববোধিনী সডা ৭ ত্রান্মলমাজের প্রতি সহথাগ্সতিখীল ছিলেন, তারাও অনেকে এই লম বেবান্তধর্সের 
অন্রান্ততার ব্যাথ্যাঙ্গ বিচলিত ও বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বিধর্মী প্রতিপক্ষকে হে প্রতিপর করার গ এবং 
শি্গ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করার জনত বে-কোন অসার “ঘুর্ি' বআত্রয় গ্রহণ করার পক্ষপাতী তার! ছিলেন 
না। রাছনারারণ বকে লিখিত ডিরোগিও-শিল্ত রানত2 লাহিড়ীর একখানি পত্রে ডিরো পীঘ্বানদের এই 
রিচ পাওয়া ঘায়। পত্রধানি এই ৮ 
My decor Rajnarain, 

1 cannot think much of the vedantic movements here or elsewhere. ‘The 
followers of vedanta temmporize. They do not believe that the religion is from 
God, but will not say so to their countrymen, who believe otherwise, Now, in 
my humble opinion, we should never preach doctriues as true, in which we have 
no faith ourselves. I know that the subversion of idolatry is a consummation 
devoutly to be wished for, but I do not desire it by employing wrong means. I 
do not allow the principle that means justify the end. I wish to request 
the secretary of the Tuitobodhini Sabha to discontinue sending me the Society's 
peper (Patrika), as a person cannol subscribe to it who is nol a member of the 
Socicty 

এই চিঠি খেকে মনে হয় যে কেবল তববোধিনী সভা! বা ব্রাহ্ষলমাজে নহ, তনবোধিনী পত্রিকার জীবনেও 
এই সমর, সামগ্রিকভাবে হলেন এক সংকট দেখা দেয় । এই উভয়সংকট দেবেস্রনাথেয় ধর্মাসুসদ্ধিংসার 
ইন্ধন যোগান দিল। আগেই তিনি আনন্দ ডট্টাচাংকে ( বেদান্তধাগীশ ) বেদাধ্যত্ননের অন্ত কাশী 
পাঠিয়েছিলেন, এবারে আরও তিনদ্নকে এ একই উদ্দেন্তে কাণী পাঠালেন। দেবেন্্নাথ নিজেও ফালী 
যান, বেদান্ত বিনয়ে চরম অনুসন্ধানের সংকল্প নিয়ে। কাশীতে বিদ্ধ পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনার ফুলে 
বেদের অন্রান্ততা স্দ্ধে দেব্জনাখ বিশ্বালমূক হন। এই বিশ্বাসঘুক্তি তকবোধিনী পত্রিকার শিয়োদেশে 
১৭৬০ শকের বৈশাখ ( ১৮৪৭ সালের এপ্রিল ) থেকে উপনিষঙ্গের এই বিধ্যাত লস্বের উদ্বৃতিতে ঘোষিত 
হতে থাকে £ 





৮ লিবসাখ শাহ : রাষতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বক্গসসাজ, ১৮০-৮১ 





ত্রাহ্মমমাজ ও তববোহিনী পত্রিকা 


তত!পরাকহেমোবনূর্ষে-লামবেফোপর্ববেরশিক্ষাকতো ব্যাকরণ: নিক গন্দোজ্যোতিহদিতি | আশ্লেরা চাল বাহিত ॥ 
ছাত্ররা সকলে কাশী থেকে ফিরে আসায় পর এব অক্ষহকুমার দত্ত ও অগ্ঠান্ুগের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা হন্ত এবং দেবেজুনাথ, অর্থাৎ ত্রান্ধসমাজ বেদান্বের অন্ততায় ও উন্থরশতযাদিউতাঘ বিশ্বাস 
পরিত্যাগ করেন। “এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বে কি দুরুদ মানসিক বলের পরিচয, তাঁচা আমর! এসন 
কমনাতেও আনিতে পারি না। শত সহ ঘূগ সূ্রান্তরের আক্ছিত মানসিক পৃষ্ছল নিবিবাদে ও সহডে 
খলিন্বা গেল; বিন! রক্তপাতে একটি মহান্‌ আধ্যাত্মিক বিদ্রব লাধিত হুইল ।---এই স্বামীনত্য-ভাটরঘী 
আনয়ন বিহয়ে দেবেন্নাথ যে বক্ষত্বরুমারের নিকটে সাহাহা পাইস্বাছিলেন, তাহা তিনি কখনও 
অস্বীকার করিতেন না ॥”* 

রামমোহন বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যার একস্থানে বলেছেন-_ পরমেশ্বর ও তার স্বষ্ট মানবের প্রতি প্রীতি 
এবং তার প্রিন়্কার্য লাধন, এই দুই হুল পরম দুখা উপাসনা । এই উক্তি কেন্দ্র করে দেবেছনাথ ত্রান্ম- 
ধর্মবীজ্ প্রত্যক্ষ করেন। এই বীজ হল চারটি : 

১ গু ত্র বা একমিদমগ্র আসীহ লান্তং কিফনাসীৎ। তদিদ্বং সর্ব্মমস্ব্ং। 

পুর্বে কেবল এক পা রচ্ষমাত্র (হচে.ন, জন জার কিছুই ছিল৷ না। কিনিই এই ল্য দুই ঞ্রলেন। 

২1 তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং দ্ৰতত্ত্ৰ নিরবন্ববমেকনেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপী সর্বনিস্থ, দর্কাত 
সর্ববিৎ সর্বশক্কিমৎ গ্রবং অপ্রতিমমিতি ॥ 

[তিনি জনগন অবসদলাপে দক্গলক্ষরণ নিত) নিন সর্প সর্বব্যাপী দর্ধাশরয। নিরব নির্ধিক(র একমাত্র বঘ্তীচ সংপক্িমনে 
ব্ৰতত ও পরিপূর্ণ; কারও সঙ্গে ঠার উপন। হয় না। 

৩। এক তবোবোপাসন পারত্রিকমৈছিকঞচ শুডন্তবতি। 

একমাত্র গা উপাসনাদার! এক ও লায়কিকে হস্বল হয় । 

৪1 তশ্দিন্‌ পুতি ত্তন্তপ্রিয়কাধাসাধনক তছুপাসনষেব । 

ঠ্যাকে রীতি করা। এবং বায তরিকা সাধন করাই তার উললাললা ) 
ক্ষিতীহ্রনাথ লিখেছেন : “১৭৭+ শকে দেবেন্্রনাথ এই বীছচতু্ছ সি করিয়া একখও কাগজে লিধির] তাহার 
বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া! রাখিলেন। এক বৎসর পরে সেই বাক্স হইতে তিনি উক্ত কাগজধানি বাছির করিচা 
উক্ত বীহচতুই আর একবার আলোচন! করিলেন । আলোচনা করিদা তখন তিনি তাহাতে পরিবন্তিত 
করিঘায় কোন কিছু দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি বুঝিলেন যে এই বীছগুলি ত্রাদ্ধদিগের ধর্মমতের 
বীডরূপে গৃহীত ছইতে পারে, এবং তখন তিনি সেই বীনচতুটঙ্ ত্দ্সমাকে ভ্রান্ধধর্দবীডরপে দান 
করিলেন।”৯* 

ভ্রান্ধধর্মের এই নবরপান্ধর পর্বে পর্বে তত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে প্রতিষলিত হয়েছে দেখ! ঘায়। 
উপনিষদের পৃবোক্ মন্ত্র ( তজ্ঞাপাক্ষধেদো ) ১৭৬৯ শকের বৈশাখ মাস থেকে ১৭৭৩ ফের বাতিক 
মাস পংস্ক (৪ বছর ৬ যাস) মুহিত হহ। ১৭৭৩ শকের অগ্রহাপ্রণ মাস থেকে উপাসনা কাকে বলে তা 
বোঝাবার অন্ত “তন স্ীতিস্তস্ত শ্রি্কাধাসাধনাঞ্চ তত্পাসুলমেব" কথা কতটি উক্ত মহের সঙ্গে ঘুক হয়। 


১. ত্ববোহিনী পত্ৰিকা, কৈ ১৮০৯ শক, ৮৮৬ লা 
২০. তদ্ধবোধিনী পিক, তো ১৯০৯ শঙ্ক, ৮৮৬ লগা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! শ্রাবণ-আাশ্বিন 


তারপর ১৭৭% শক থেকে তরবোধিনী পত্রিকার নখে ত্রাহ্মধর্ধের দ্বিতীয় বীজটি ("তদের নিতাং জানমনস্কং 
নিব ), উপাসলার বচনটি সছ্‌ উদ্যত হতে থাকে। ১৭৭৯ শকের বৈশাখ মাস থেকে (১৮৫৭ এপ্রিল ) 
তরবোধিনী পত্রিকার কঠে ব্রাঙ্ছপর্মের চারটি বীদই পরিসূর্ণরূপে মুহিত ছতে থাকে ॥ ত্রাহ্মসমা ও ত্রাহ্থধর্ঘ 
আম্থেলনের পরিবর্তনের ধারাটি কে এইভাবে তরবোধিনী পত্রিকার কণ্ঠে উত্ব্ত বিডি বাটীর মধে পৰে 
পরে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষা করার মতো । 


আরছ্ান্যোলনের লহ 
উনবিংশ শতকের দ্বিভীঙ্ দশকে হর্দের হে আদর্শ ও প্রত্যন্রসম্জি কেন্র করে রাষনোহনের কালে ত্র্র্ষের 
অআর্যদয হয়েছিল, চতুখ দশকে ভার বে পরিবর্তন ছল নিশ্চয় তা বিল! এতিছালিক কারণে হয় নি। ত্রাহ্ধর্স 
ও তার সাবাদিক সংস্থা “প্রাহ্ষসনাছ'_- উদতরেই লবগ্ৃগের একট! বিশিষ্ট চিন্তাধারার প্রতিহৃত্তি। তা ঘদি 
হন্গ তাহলে "it becomes the task of the sociological history of thought to analyse’ - 
all the factors in the actually existing social situation which nay iufluence 
thought—" এবং এই “sociologically oriented history of ideas” ছাড়! মর্থাৎ চিন্তার ও 
ধ্যান-ধারণার সনাদতাব্বিক ইতিছাস ছাড়া, ইতিহাস আলোচন! অথবা তার ধারা বিঙ্গেষণ 'দনেকটাই ব্যর্থ 
হয । যে-কোন একটা ধূগকে বৃধতে ছলে, অর্থাৎ সেই যুগ সঘ্ধদ্ধে প্রকৃত জ্ঞান আরও করতে ছলে যাস্তব 
সানাজিক অবস্থার সনীক্ষ! প্রস্থোজন। লনাজবিজ্ঞানীরা এই সনীক্ষাকেই “situational determination 
of knowledEe” বলেছেন ।৯* 

বাংলাদেশে তো বটেই, সারা ভারতবর্ষে উনবিংশ শতকে বে '‘রেনেনীস' বা নবজাগরণের 
অতিহালিক লক্ষণ লমাছ'জীবনের বিভির ক্ষেত্রে দেখা দিবেছিল তাতে রাষনোছ্ন-দেবেহ্নাখ-কেশবচজ্র 
প্রবত্িত ক্রা্ধর্ণান্দোলনের যে কত গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্ববান, এঁতিহালিকরা মাও তার বিজ্ঞান- 
সম্মত বিচার করেন নি। ব্রাস্বদৰাজের ইতিবৃও বিচ্ছিপ্ আকারে কিছু রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু তা সবই 
প্রায় বৃত্তাকারে যাত্্রিক ঘটনাচক্রে চক্রষণ। ব্রাদ্সমাঙ্গের ইতিহাসে কতবার মতদ্দৈধের ফলে সংস্থাগত 
বিচ্ছেদ ঘটেছে ত! মনেকের কণ্ঠস্থ, সনতারিখ ও নদর্পণে, কিন্ত ঘটলাস্বরালবতী কোন্‌ বিশেষ এতিহালিক 
শক্তির প্রক্রিয়ায় এই বিচ্ছেদ অবগ্তাবী ছব্বে উঠেছে, তা ঠিক আস্মস্থ ছুইলি। ঘটনার খোসাটা 'দামরা 
দেখেছি, তার শাসটা দেখিনি । বেলন দেবেজ্্রনার্-কেশবচ এবং কেশবোত্তর যুগের বিচ্ছেদ বহ আলোচিত, 
কিন রামলোহন ও দেবেম্্নাখের মধ্যে ব্যবধান তেমন আলোচিত নঙ্গ। তার কারণ ১৮৯৪-৬৯ ও ১৮৭২-৮০ 
এই ছুই পের বাইয়ের ঘটনার বাত প্রতিঘাতের নিনাদ কর্দভেবী, তাই তা আলোচনাসুধর ছুয়ে উঠেছে ॥ 
কিন্তু দেবেন্রনাথ ঘধন ব্রাহ্মধর্ম ও বরাহ্ষসবাজেত সংস্কারকর্ণে প্রবৃত্ত ছন, ঘটনা তখনও নেসা কম ঘটেনি, 
বরং তাৎপ৭বিচার করলে সেই সব ঘটনার ওজন ছছ অনেক বেসট। কিন্তু ত| করতেন; শব্বে সামদ্জিকপত্রে 
বিস্ফোরিত হয্বনি, হ্বত দেৰেন্দনাখের পৃছের নির্জন কক্ষে অখব! তকবোধিনী সভার ও তরবোধিনী পত্রিকার 
কর্ণবারদের নিষ্ঠত আলোচনা-বৈঠকে, অব! নূর বারাণসীর চতুপাঠীতে বেধান্তের গভীর অীলনে স্বত্ব 
শব্দে ধ্বনিত হয়েছে, ধ! কারও কণৃিহরে প্রবেশ করার কখ। সা। অথচ বিগতশতান্ীর চুর্থ দশকে 


Ideology and Utopia, London i960, TP. @. 


্রাঙ্গদমান ও তবাবোধিনী পত্রিকা 


ব্রাহ্ম ও আাধধণনাজের এই রামমোহনোত্তর নবন্ধপাপ্থদ পরবর্তীকালের মতভে। ও লংস্থাতদে? তুলনাঙ্গ 
অনেক বেনী শকহসূর্ব। ত্রান্ধর্ম ও ব্রাহুসমার্রের ইতিহালিক উতপতি পূর্বে হলেও, প্রকৃত দানাজিক প্রতিঠা 
এই লদহেই হয়। তৱবোৰিনী ধূণের এইটাই শ্রেই ইতিছালিক ও সামাজিক কীতি॥ 

রাননোহন যে ত্রান্ধধর্মবীর্ বপন করেছিলেন, হার দাবন্ধণাতেই তার মগুরোন্গন হপ্সেছিল, কিন্ত অলানৃত 
টবের চারাগাছটিকে স্বদেশের মাটিতে রোপন করে লাপনপালন করার দারিধ গ্রহণ করেছিলেন তরবোধিনী- 
নুগের কর্মীরা । গাদেরই ঘূগে ব্রাহ্ধর্ষের বিতর হয়েছিল, বৃহতর জন্সনাঙ্জে প্রচার হয়েছিল এবং ত্রাক্মলমাজ 
মহানগরকেন্দ্রিক একটি ক্ষ উপালনালগ্জ থেকে জাতীর ধর্দপ্রতিগানে পরিণত হয়েছিল। এই প্রতিঠার পর 
তার শাখ। প্রণাখ| বিগ্ার এবং বিজ্ছেরও স্বাভাবিক । কোন ভাবাববের ও প্রতিগ্ানের চলংশকি যদি সহিত 
লা হয়, তার দুবার জগ্রগাৰিতা ঘদি অবঠাহত থাকে, তাহলে গণতাস্িক লীতিবলে তার বহমুধী বিঞাশও 
হ্বাডাবিক। আর্মমা্জেরও এই বহুমুখী বিকাশ “কলিকাতা ব্রাঙ্থসম/জ “আদি আদ্মসনাজ 'ভারতব্ীয় 
ত্রাহ্ধদমাদ্', ‘সাধারণ ব্রাহ্দৰাদ্র' ও 'নববিধান ব্রাঞ্থলনাজেরণ মধ্যে মৃর্ত হয়ে উঠেছে। তাতে তরবে'বিনী” 
যুগের কীতিনহিম! একটুও ম্লান হয়নি, বরং যুগের ও নতের ব্যবধানে কবেই তার গোরবদ্দান্যি উদ্দল তয় 
ছুয়েছে। এই কারণেই সেই ঘূগের ঘটনাপ্রবাছের এবং তার অন্তলাঁন চলংশকির 'অহুলদ্ধান ও বিশ্লেষণ 
আবন্তক । 

ঝমমোহন রানের বিলাতঘাত্রার পর ( ১৮৩+ ) প্রধানত দ্বারকানাথ ঠান্ুরের মাসিক ৬*২ টাক! থেকে 
৮*৯ টাক! অর্থসাছাযে। ক্রাহ্মপনাছের কাদকর্ণ চালানো হত। রানচন্্র বিস্তাবাসীশ তার বেনাস্বব্যাসয ঘন 
কোনগ্রকারে সমাজের প্রদীপটি জালিন্গে রেখেছিলেন । বেন্টিক ধধন মাইনবলে সতীনাহপ্রথা বন্ধ করেন 
(১৮২৯) এবং তার প্রতিবাদ-মান্দোলন থেকে গোঁড়া হিন্দুদের 'ধর্মপভা' প্রতিষ্ঠিত হন্ব (১৮৩১), তথন 
থেকেই প্রাক্ষলমাজ সকলের দূর আকর্ষণ করে এবং প্রাচীনপন্থীদের চক্ষুপূল হয়ে ওঠে। রানমোংন রায় 
তগন এদেশেই ছিলেন এবং খ্রাদ্মসমাছের বিকুদ্কে হিন্দূলনাজের প্রচণ্ড আক্রোশ তখন সতীদাহ নিবারণের 
পর সশব্দে ফেটে পড়ে তখন তিনি তা দ্বচক্ষে দেখেছিলেন, এবং ঝড়ের ঝাপ্‌টাও ওকে অনেকটা সহ 
করতে হয়েছিল । দেবেম্্নাথ এই কথা স্বরণ করে তার “পকবিংশতি' পুন্তিকার বলেছেন, “তধন লবাজের 
প্রতি অনেকেই অনেক নিন্দাবাদ ফরিতেন। কেছ বলিতেল তথা 'নাচ তামাশা" নৃতাসীত হয, কেহ 
বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়! খাল। খাত, ও বিশেষ এই বাকা প্রন্োগ করিস! ডাহারনের উপর মনের 
দ্ধ ও ঘ্বল| প্রকাশ করিতেন বে ব্রচ্ষসভার দল সহযরণ নিবারণের দল | ধর্দসভার দল সতী -দদঘ্ধ করিবার 
দল ।' ‘সে সময়ে ধণ্থলডা প্রবল ছিল এবং ত্রাক্ষসমাদের পক্ষে অতি লংকট কাল ছিল। কেছ বলিতেন 
স্রাঙ্মমমাজ ছ্ালাইপ! দিবেন, কেছ বলিতেন রানমোহন রাহকে মারিস! ফ্েলিকেন। কিন্ক তিনি গান্ীধাভাবে 
মা আলিহ। উপালন। করিম্ব! যংইতেন, কোন সংধোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাণু্ক। বেলন গঙ্গার বা 
জঙগহাখের বাত্রীরা দূর হইতে পদবরজে আইসে. তেমনি তিনি ডাহার শিশ্যফ্ের সহিত একত্র হইসছ! যানিকতলা। 
হইতে পদব্ৰজে এই সমাজে আসিতেন।”১ ব্রান্ধসবান্ধের এই ঘোর দংকটকালে রামমোহন রা বিলাত 
ধাত্রা করতে বাধা হন, তারপর সেখানেই তার মৃত্যু হয। 


১২ ভ্াক্ষসসারের পককবিংশত্তি বৎসরের পরীক্ষিত হৃবায। : লাখানশ ত্াক্ষলসাছ কতৃক পুষদূ জিত সংস্করণ, ১৯-১৫ পৃষ্টা 


৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭* 


স্লামমোছনের বিদান্কাল থেকে দেবেহ্লাধের ত্রাহ্ধসমাজে যোগদান পর্যন্ত ( ১৮৩১-১৮৪২ ) দশ-এগারো 
বছর ত্রাস্ধলমাজ কোনরফযে টিকে ছিল বল! চলে। দেবেস্রনাথ লিখেছেন; "প্রথম ধধন ১৭৬৩ শকে ত্রান্ম- 
লমাছ দেখি, তখন তাহাতে লোকের সমাগন অতি অল্পই ছিল। বেদীর পূর্বদিকে ভয়াশ চাদর পাত! থাকিত, 
তাহাতে পীচক্ষন কি ছদ্বদ্ন উপবেশন করিতেন; বয় পশ্চিম দিকে চৌকি পাতা থাফিত, তাহাতে 
আগস্থক পথিকের! আনিকা বসিত ।7১* "ক্রান্ধমমাদের সহিত তববোধিনী সভার যোগের অগ্রে ত্রাচ্চলমাদ 
যেন অবসর হইয়া! আসিতেছিল-- *শন্দহ্থীন হুইতেছিল; তাছার ঘতনূর পর্ধাস্ত দুৰ্গতি হইতে পারে, তাছা 
হইয়াছিল।”’* এই দুর্গতির কারণ কি? 

দুর্গতির অন্যতম কারণ হল-_ রামমোহনের সহযোগীদের মধো অধিকাংশেরই বাকিত্ব ছিল খর্ধাকুতি, 
যতদিন শ্রামমোহন ছিলেন ততদিন বিরাট মহীরুহের আশ্রয়ে তার ব্রান্ধদমাজে এসে ছড়ো হতেন। 
ল্লাদনোহনের অবর্তমানে বিরোবীপক্ষের হ্কিতে ও আক্রমণে তাদের অনেকের মেকদণ্ড ছুয়ে পড়ল । কেবল 
যে গৌড়া ধর্মশডাপস্থীদের আক্রষণে তারা হয়ে পড়লেন ত! নহ, তার সঙ্গে খন তঙ্চণ ডিরোদ্রীয়ানরা 
গঠান নিশনায়ীদের লঙ্গে ছাত বিলিহ্ে তাদের দৌর্লোর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে লাগলেন, তধন তারা 
প্রান পৃ প্রদর্শন করার উপক্রন ফরুলেন। এছাড়া প্রতোকেরই বৈষয়িক আসন্তি-ছনিত সামাজিক ভয়ও ছিল 
বেষ্ট, সমাজের বিক্দ্ধে দাড়িয়ে আবর্শের সপক্ষে সংগ্রাম করার মতো! চরিত্রবলও সকলের ছিল না। বাক্তিগত 
ও সামাজিক জীবনের আচরণের সঙ্গেও তাদের প্রচারিত আনর্শের ফোন সামজন্্ রক্ষিত হত না। এইজন্ত 
ইয়ং বেঙ্গলের কাছে তার! উপছাসের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন এবং তক্রণরা সাধারণত তাদের 'hatf-lileralt 
বলতেন। ্ঠান মিশনারীর! নিজেদের স্বার্থে তাদের বৈদান্তিক ধর্মাদর্শের দুর্মর সমালোচনা ফরতেন। 
ধর্মলভাপন্বী গোঁড়া হিন্দুদের ডাতক্রোধ ছিল তাদের উপর ॥ উনবিংশ শতকের সমগ্র ভৃতীষ্জ দশকের ইতিছাল 
ছুল__ ত্াক্ষপমাছ্ধের বিজুন্ধে এই য়িমুখী মাক্রনণ এবং তার ফলে ক্রাচ্ছসনাজের ক্রমিক অধ:পতনের ইতিহাস ॥ 
তাই ক্রাক্ষলমাজের সঙ্গে দেবেম্্নাখের ঘখন প্রথৰ যোগাযোগ ছছ তখন তিনি দেখেন “সেই প্রফার নিভৃত" 
কপেই বেৰপাঠ হইতেছে, বিস্ধাবাসীৰ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রবালী মত ব্যাধ্যান করিতেছেন; কিন্তু তাহার 
সহযোগী ঈশ্বরচন্ঞ গায় রামচক্দ্রের অবতার হওয়া বর্ন করিতেছেন ।”১* অর্বাৎ ব্রাস্মলঘাতের বেদী 
থেকে নীতিবিরুদ্ধ “অবতারবাদ' ও 'পৌুলিকতার' উপদেশ দেও হচ্ছে। 

এই ধরনের সব ঘটনার সূর্বাবর্তের বখোই প্রথমে দেবেম্্নাথ “তববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। 
তারপত্ন তার সুধপন্ধচপে “তরবোদিনী পত্রিক।' প্রকাশিত হয় (১৮৪৩)। উচ্গেশ্ট-__ প্রথমত নবাশিক্ষিত 
তরুণদের অন্ধ হিন্দুধর্মবিদ্বেষকে স্থূপথে চালিত করা; দ্বিতীয়ত বিদেশ গ্যান মিশনারীদের হিন্দুধ্মাবিরোধী 
নিন্দাযাদের আবার বেও! এবং দেশের তরুণদের মধ ধর্মান্তরের অভিযান প্রতিরোধ কযা; তৃতীয়ত রক্গণসল 
হিন্দু সমাজনেতাছের ব্রাচ্ছসনাজবিরোধী বিযোদ্গীরণ বন্ধ করা; চতুর্থত বেদাস্ত-উপনিষদের অন্কগিছিত সত্য 
প্রচার করে অসত্যের অপপ্রচার রহিত করা) একাছ করতে হলে বরাক্ষমাজের ভিত, দুটি করে গড়তে 


১৩ পকহিশোতি, ২-২) পৃ 
১৪ পক্ুৰিংশতি, ১৯ পৃষ্ঠা 
১৫ পৰবিংশতি, ১৯ পৃষ্ঠা 


ত্রাহ্মসমা্জ ও তব্ববোধিনী পত্রিকা ৪৭ 


হয়, এবং তা গড়া কিছুতে সম্ভব নর ত্রাহ্ষদর্ণের দন্ধপ সঠিকক্ূপে নিখরিত না হওহা পন্থ । তরবোধিনী 
সভার প্রতি বখন শিক্ষিতত্নের আকর্ধণ বাড়তে থাকল তখন তার ভিতর কিছ খালিক] অ্রন্সনাঞ্জের 
প্রতিও তারা কৌতুহলী ছলেন। কিন্কু তাতেও লনস্কা গেল না) “ধন লোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন 
মনে হুইল দে লোক বাছ। আবপ্তক ॥ কেহ বা ঘবাব উপালনা করিতে মাগনন করে, কেহ বা। লক্ষ/শৃ্ট 
হইন্বা আইসে-- কাহাকে আমরা আমাদের বলিয়া বলিতে পারি ?’* সনস্তাহ সমাধান কর। হল ব্রাচ্পর্ে 
আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষার বাবস্থা করে এবং সেই ঘাক্ষার জন্য প্রতিতাপত্র ব্রচন! করে। লেই প্রতিপ্তা 
পাঠ করে ১৮৪৩ লালের ৭ পৌষ বেবেশ্রনাথ, আরও (বিশঙ্ন-সঙ,স্াহ্মধর্মে একডে দীক্ষা গ্রহণ করেন ; এত দন 
সরাঙ্গলমাজ ছিল, এবন শ্রাঙ্ছপর্ণ হল শ্রাঙ্ছলনা ছও নৃঢ়ভিতি উপর প্রতিষ্ঠিত হল। তারপত্রেও হ্রাধপর্সবী ্গ 
রচনা করে এই প্রতিঠাকে আরও পোক্ত করতে হুয়েছে। শাণ্টিনিকেতনের ৭ পৌমের মিলনোংগবের 
এতিহছালিক তাৎপর্য হুল ব্রাহ্মধর্ষের এই নবছন্মোংসবকে শরণ ফরা। আছ থেকে ১২* বছর নাগে, 
এদেশের সমাদ-দীবনের এক গভীর সংকটকালে, ব্রান্মদর্মের এই নবদ্ন্ম এবং ত্রাহ্মলুনাদ্ের এই পুর্ন 
হয়েছিল; সেই সংকরেয় প্রকৃত জ্ূপ আদ কল্পনাতেও উপলব্ধি ফর! স্তব বলে মনে হু না। লাম'দ্িক 
প্রগতির বিরুদ্ধে স্ুসংবন্ধ সনাতনধ্মী (ইন্দুপমাক্ষের আক্রমণ, বিনে রাছম! জাল নিশনারীনের হবপরিকলিত 
হিন্বুলনাছ বিরোধী অভিযান এবং তার উপর এদেশের বিদ্রাস্থ নব)শিক্ষিত তকণদেপ ধ্মীবন্থেষ__ এগুলি 
স্থলংহত শক্তির বিরুদ্ধে একা সংগ্রাম করার জন্য 'ত্রাঙ্থসমাছ কে পেনিন দুড় আদশভিত্তির উপর স্থলংগঠত 
করার প্রঘোজন হয়েছিল এবং সেই ভিত, রচন| করেছিল নূতন প্রতিক ও পর্মবান্পু্ ‘ত্রা্ধদর্ব'। তারই 
রাছন হয়েছিল 'তববোধিনী পত্রিকা! । 

ব্রাহ্মধ্ম হল, এবার তার প্রচার প্রয়োছন। তৱবোধিনী পত্রিকা সেই প্রচারের ভার গ্রহণ কহল। 
শুধু পত্রিকার মাধামে প্রচারও হথে্ট নর, অন্বত কাছের গুরুত্বের তুলনার | হুসংগঠিত প্রচার প্রচোজন। 
ব্রা্লনা থেকে যে প্রচারকা্ হতে পারে এ ধারপা আগে কারও ছিল লা। র্যৰমোহনেই ট্রাল্টচীডেও 
উপাসনার কথা আছে, প্রচারের কথা নেই । কাছেই স্থির হল যে তত্ববো[িনী সভ! ও ত্রান্মদনজের মিলনের 
শর, “তকবোধিনী ডা প্রচারের ভার গ্রন্থণ করবে । ১৭৮৩ শকের শেষদিকে দুই লভ'র মিলন-প্রপ্থাব 
প্ধীত ছল এবং ১৯৬৪ শকের বৈশাখ নাসেই (১৮৪২ লাল) উডদ্থের মিলন সাধিত ছল । কিন্ত তয়বোধিনী 
সভা ও ব্রাচ্ষলমাজের আপেক্ষিক প্রাধান্য নিয়ে অক্ত্রহৃমার দত, ঈশ্বরচন্্ বিশ্যাসাগর গ্রমূশ সঞ্ডাদের লঙ্গে 
মতভেদ হতে আরপ্ত ছল এবং তববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ নির্ধাচনে অনেক সমদ্ঘ এগ্বাধাক্ষ সভার 
সেই নতবৈধের প্রকাশ হতে ধাকল । অবশেষে বেবেন্্রনাথ ১৮৫৯ পালে “ভবকোধিনী লা" উঠিয়ে দেওয়াই 
সাব্যস্ত করলেন । বাংলার বিশ্বমানের একট! বড় নংশের দৃষ্টি লভার আদর্শের প্রতি আট হয়েছে, ১৮২৯- 
৩* থেকে ১৮২৯৬ সাল পংস্ক একটানা হিশ বছর নান! ঘটনার সমাবেশে যে সামাজিক লংবর্ডের 
সন্তাবনা দেখ। দিয়েছিল তা অনেকটা কেটে গেছে, ইং বেগ্ুলের তক্রণোর নস্তাং-প্রবনত! (icouoclasm) 
প্রশমিত হয়েছে, ক্রদবর্ধিকু শিক্ষিতপ্রেণীর মল স্বদেশাডিমূষী হয়েছে, টান মিশনারীদের দাপট কিছুটা 
সংবত হরেছে, বিদ্যাসাগর কেশবচন্্র প্রসূধ নবীন সমাছনেতাদের আবিঠাবে সবাছ্ছে প্রগতিষ্টল ভাবধারা 
খরল্োতা হন্বেছে, ব্রাক্ষসমাঙ্গের সহযাত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে এবং ত! স্বাবলম্বী ও দ্বধর্মনিঃ জাতীয় 
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প্রতিষ্ঠানে প্রসারিত ছদ্বেছে। অতএব তববোধিনী সম্ভার এঁতিহালিক ভুমিকা শেষ হয়েছে মনে করে 
তার সমাপ্তি ঘোষণ! করতে বাধ! নেই । 

্রাহ্মদমাজ ভূমিষ্ঠ হরেছিল বাংলাদেশের নবদূুগের নবা-জভিজাতশ্রেণীর ( uew Aristocracy ) 
ধর্মবিশ্থাসের মুখসংস্থারপে । এই নবা-মভিছ্বাতরা ছিলেন, রানমোহনের কালে, মুখ্যত শহরকেক্িক এবং 
বাণিজাঙ্বাধলংশ্রিঃ ও ভৃলস্পতির মালিক সংকীর্ণ একটি গোষ্ঠী ( চ৮০॥P ), ঠিক সামাজিক শ্রেণীতে ( 5০০৭] 
০৭55 ) তখনও তারা পরিণত হুননি। কিন্তু গাদের এই গোীচেতনা, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে 
মধোই, বেশ জানা হেধেছিল। জীবনদৃূতীর দিক থেকে এই দানাবদ্ধনে কিছুটা শৈথিলা ছিল বটে, তবে 
সমাধনুহীর ক্ষেত্রে তার গাচবদ্ধত৷ উপেক্ষটর ছিল লা। পুরাতন পামন্তদুগের অভিজাতদের সঙ্গে তাদের 
মৌলিক পার্থক্য ছিল এইদিক থেকে ৷ জীবনটাকে তারা একটা বধযযূগীর ছকবাধ! মানবা'তীত আধ্যাত্মিক 
্বত্বের মধো আবদ্ধ রাখতে চাননি, যাস্থষ ও ঈশ্বরের ম্যাবর্তী কোন ভাগ্ালিয়স্তাগোতীর যে-কোন অমোঘ 
অনুশাসন তার! পরিত্যাঙ্গা মনে করেছেন, ছড়পিগুবৎ লুল 'সমহির' (০০11৫০81%৩ ) আচার প্রথার অর্গল 
অচ্ছেন্ত মনে হলেও তাকে ছেদন করতে চেয়েছেন, এবং বিবেক বৃদ্ধি ও যুক্তির প্রকাশ কাঠগড়ায় দাড় 
করিয়ে অতীতের বহঘুগপ্রচলিত বিশ্বাস ও ধ্যানধারপার যাচাই করতে চেয়েছেন । এই বীক্ষণেক্ছা ও 
বিজোছ্‌ থেকে নবঘূগের ‘ব্রাসবধর্ম' ও 'ত্াক্ষসমাছ' উন্তৃত হয়েছে । 

ছিন্ুধর্মকে বাহাচায়সবস্থতা থেকে মূক্ত করে বাক্তিমানসের বুদ্ধিবীপ্ত অস্তর্পোকে অভিবিক্ত ঝরা এবং 
তার অন্বললিলা ভাবমাধূর্য ও মহিমা প্রকাশ করাই ছিল ব্রাহ্ষসমাজের লক্ষা। এই মহিমা কেবল একেশরের 
উপাসনার উপনিধদিক সত্যে প্রকাশ পান্বনি, তার বিশ্বজনীন রূপের যশোই হিন্দুধর্মের অন্তর্মীধূর্ধ ছুটে 
উঠেছে। ত্রাক্ছলমাছেন্ ভিতর দিয়ে ছিন্দুধর্ষের পরিশোধন যেষন রামযোহনের কাম্য ছিল, তেললি তার 
জীবনের ধান ও কল্পনা ছিল হিন্দুধর্মের এই আন্থর্সাধূর্ের উপর লবধর্মলমন্থঘের ও বিশ্বজনীন মানবধর্ষের 
(0৮৫51 Religion ) ভিজ, চলা করা | ব্রাক্ষসমাজের বিদ্রোহ কোলাহলমৃখর ন! হলেও, এইদিক 
থেকে নি:দন্দেছে হুগাম্্কারী । এইজন্র মূলত তার বিত্রোহ হল বাহ্ধ আচার, বাছ অন্রষ্ঠান. বাহ 
আঙ্গপাশাস্বাগুশান, বাহ শৌন্তলিকতা ও প্রথাপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে। অর্থাৎ লোকচিতকে ধর্মক্ষেত্রে 
বহিরধী ন! করে অস্সূত্ধী (5৮)৩০1)৬৩) ফরা। ইওরোপের “প্রোটেন্টাণ্ট' ধর্মান্দোলনের ( [সা ৩1৫5 
anism ) সঙ্গে এবিষয়ে ত্রা্ধধর্মান্দোলনের একটা আত্মিক সাদৃশ্য আছে দেখ! ঘায়। লীবুতর (316017) 
বলেছেন, "From the point of social history Protestantism 017 be 0560৫. as 
the religious phase of modern, western civilizalion"** সামাজিক ইতিহাসের দিক 
দিয়ে প্রোটেস্টযান্টইদ্রম্‌কে পাশ্চাত্তাসভ্যতার ধর্মান্দোলনের ‘আধুনিফ' পর্ব বলা ধাত । ঠিক সেইরকম 
সামাজিক ইতিহাসের দিক দিযে ত্রাঙ্ছলমাজকে ‘আধুনিক’ ভাযতীর সভ্যতার ধর্মান্দোলন বলে অভিহিত 
ফয়| যেতে পারে। খবস্ঠ উভয়ের সামাজিক পরিবেশের পার্থকোর জন্ত প্রোটেন্ট্যান্ট আন্দোলনের সঙ্গে 
ব্রাহ্ষধর্মান্দোলনের সংক্ষেত্রে সাদৃশ্ব থাকা সম্ভব না, তা ছিলও না। অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রোটেন্ট্যাণ্ট আন্দোলন 
প্রথমদিকে ব্যবলাবাণিজোর নধাঘূসীর বনস্ধনমক্তির ব্যাপারে নন্বয়গতি ছিল, পরে অবস্ত ধনিক বণিকশ্রেণী 
2+ Encyclopacdia of Social Sciences, Vol. 12, Pp- 71-75: “Proicstantiem" by H. Richard 
Niebuhr. 
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ও মধ্যবিশুপ্রেনীর প্রভাব বিস্তৃত হলে তাদের দুর্টিভঙ্গির সঙ্গে দ্রুত সানকন্ত স্থাপন করতে প্রোটেস্ট্যাণ্টরা 
অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠেন। স্রাঙ্ষসমাদ্র, অন্তত অর্ধনীতিক্ষেত্রে, কখনও মধাঘুগী দাসত্বকে নীতিগতভাবে মেনে 
নেহ নি, প্রথম থেকেই এক্ষেকে তার আদশ ছিল বন্ধনমূক অবাধ বাক্রিস্বাধীনতার আদর্শ । অর্বনীতিক্ষেত্রে 
বেমন ব্যক্িস্থা ধীনতা, ধর্মশ্কেয্রেও তেমনি ব্যক্তিস্বাহীনতা! ছিল শ্রাদ্ধসমাদ্ের লক্ষ্য । এই আদর্শের ঘেধণার 
মধ্য দিবেই ব্রাহ্ষসনাজ এদেশে 'রেনেসীস’ ব! নবজ্ঞাগরণের অগ্রনৃত হয়ে ওঠে। যেকব বুরধাট রেনেদাস- 
যুগের আধুনিক মাসুবের মৃতন ধর্মভাব প্রসঙ্গে বলেছেন, “These modern nen- were born 
with the samc religious instiucts as other Mediaeval Europeans. But their 
powerful individuality made them in religiou, as in other matters, allogelher 
snbjective.**" লবঘূপের মাছবের বাক্তিত্বের প্রভাবে ধর্মও একাস্ক 'ব্যক্তিগত' উপাসনা ও উপলব্ধির 
বিষয় হত্রে উঠেছিল। ব্রাহ্মলমাদের ক্রমবিকাশেও এই একই এতিহালিক লক্ষণ দেখা ঘাব। 

বিখ্যাত সৰাছবিভ্রানী কাল ম্যানহাইয বলেছেন, “At the beginning of modern tins, 
the Protestaut movemeut set up iu the place of revealed salvation, guarantced 
by the objective institution of the Church, the notion of the subjective certainty 
of salvatiou...Thus Protestaulism reudered subjective a criterion which had 
litherio becu objective. ."॥=> এদেশের তপ্ধলনাছও অন্ন্ধপ ওতিছালিক ভূমিকাঘ অবতীর্ণ 
হয়েছিল । লুইস মামক্ষোর্ড বলেছেন, “the peculiar office of Protestantism was lo unite 
fiuance to the coucept of godly life" তার দার্শনিক ভিত্তি ছিল ইছছাগতিক, সবর শন মর্য 
বস্থ ইত্যাদির উপর স্বপ্রতিষ্ঠিত। এগুলি হল “the realities and the imperatives of the 
middle class philosoply.*** আধুনিক ধনতাক্মিক ঘুগের নৃতন মধাবিত্ের এই জীবননশন 
আাহ্মলমাতে এ প্রতিবিস্বিত হত্রেছিল। আ্াক্ষলমাঙ্ছের প্রতিষ্ঠাতা রানবোধ্ন রায় আপ্যান্তিকতাক্ষেত্রে কখনও 
মধামৃগীর সযাল-বৈয়াগোর পক্ষপাতী ছিলেন না! দ্বৃত্য সীত উৎলবে ও সর্বদেনয় ্মতিধি-অডা।গত আপ্যায়নে 
তার গ্রহ লংদ' মূখ ছরে খাকত। তার আন্ততন সহযোগী ত্বারকানাখ ঠাকুর বিলাপিতার ক্ষেত্রে তালে 
অপ্রতিত্বত্বী ছিলেন বললে অত্যুকি। হয় না। মামফোর্ড বলেছেন, “bourgeois $0:175,10018৯017-এর 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে "Le ritual of conspicuuus cxxudilure®” সমাছে দ্রত বিস্তারুলাভ 
করতে থাকে ।২১ দ্বারকানাখ ও রানযোহনের অন্তান্ত সহযোগীদের বিলাস চরিতার্থতার কাহিনী এই 
“বুর্জো! বাক্ৰিস্বাতস্থোরই” এতিহাসিক সাক্ষী । কাছেই আধুনিক ধনতাহ্িক ঘূগেপ্র অছ্ানস্ককালে তা 
প্রগতির পরিপন্থী নয্ন। 

কেবল ভো:বিলাস ( conspicuous ৫9051851175 ) বা! অর্থ লব, লমরও (817১6 ) অর্থের নকুল 
এবং অর্থের মতোই সূলাবান । ভোগবিলাসের দিস্দ্রিস্বা অর্থবান্ধে নবধূগের মাগুবের বে ঘুক্তি ছিল, 





2 Jacob Durckhardt: The Civilisition of the Reuaissance in Italy, Part VI, Pp. 30. 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবপ-আশ্বিন 


রাজ।-বাদশাহের আর্বিক অমিতবান্ে তা ছিল ন!। বণিকৰুকিপ্ৰবল আধুনিক অৰ্বাস্বেধী মাবের কাছে স্র্যব্যহ 
ছিল আরও অধিক আরের সোপান মাত্র, আর মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহের কাছে ত) ছিল শুধু ব্যক্তিগত 
খেঘালখুশির উন্নাল ॥ কিন্তু নবনুগের জীবনদর্শনে যেহেতু “2206 55 7১০৪,৩১% লেই ছেডু সময়ের অপব)ধ 
তার কাছে অচিন্ত ৷ ফোল-হুর্গোংসব, পাল-পাধণের 4০০1০৬০ আহঠানে অর্থের উদ্দেস্তধীন নিরর্থক 
বআপবার তো বলেই, সের অপরিযিত অপচন্নও যথেষ্ট ছয়। অতএব ধর্মাচরণে এই আরন্গব “সমডির' 
গতাবগতিকত৷ বা গড্ডলিকা প্রবাহ কদাচ আধুনিক 'ব্কিন্প' কামা লহ। বাংলার উীঘমান ধনিক ও 
শিক্ষিত মধ্যবিরশ্রেণীর কাছে তাই ব্যক্তিগত ধর্মসাধনা, এবং ‘ecouomicai’ ( ‘time’ @ ‘money! 
দু'দিক দিয়েই ) 'ওক্ষোপাসনা' শ্ৰেষ্ঠ ধর্মাদর্শকপে গৃহীত ছল। উপাসনাও 'প্রাত্যতিক' হবার কোন বাধ্যত! 
নেই, 'সান্তাছিক' হলেও চলে৷ সপ্তাহের নিদি দিলটিও উপাসকছের ছুরসতের দিন হওয়াই বাহনীন্ব) 
এই প্রসঙ্গে দেবেহুনাখের এই উক্তিটি লক্ষণীয় : ** 


প্রথমে ঘখন সমা্গ স্থাপিত হত, তখন শনিবারে সমাজ হুইত। রবিবারে সকলের অবকাশ ছিল, 
শনিবার রাত্রিতে অদিক কাল পান্ত উপাসন। হঈলেও ফাহারো অহ্বিধ। হইবার ল্াবন! ছিল না। 
কিন্তু রাহনোহন রায়ের ধাছার! সহযোগী, তাহাদের পক্ষে আৰোদের দিন শনিবার, সবতরাং পে দিন লবাচ্ছে 
আলিতে তাহারা অতিশহ মপন্ধট হইতেন; এই জন্স বুধবার সনাজের দিন স্থির হইল। আমরা যখল 
সমাছে আলি, তখন বুবারেই সমাজ হইত। ক্রমে এই বারই পবিত্র হইস্বাছে। 


শান্তিনিকেতনে আজও এইজন্ 'বুধবার' একটি পবিত্র দিন বলে গণ্য ছ্ছে থাকে। কেবল উপ1সনাপন্ধ তর 
ইফনাম' নয়, উপালনামৃহটিও ছিম্ছাৰ ও স্থবিষ্ঠন্জ হওষা আবশ্যক ! তাই দেখা যান, এদেশের ব্রাহ্মদন!স্দের 
উপামন।-সডাৃহের অভান্্ররে পাশ্চাত্তা উঠান নির্জ-স্থাপত্য ও আনবাব-বিক্তানের প্রভাব বেশ প্রতাক্ষ 
ও স্পট । অস্থত কলকাতার ‘আদি ব্রাক্ষসমাজের" অভ্যন্ততের পরিপাটির সঙ্গে কলকাতার ইয়োরে!পীয় 
গির্জাভাস্বরের সাদৃশ্র অবস্ন্বীকা€ । কিন্তু এই সাদৃশ্ড বিদেশ স্থাপতোর অনুকরূপেচ্ছান্জাত নয়, আধুনিক 
যুগের ইয়েরোপীয় মাজবের ধর্মভাব-সগ্জাত (attitude to religion ) সাদৃগ্ত। ধর্মের ক্ষেত্রে 
বাড্তিস্ব:তণ্যের এই মিলন দভিনন্দনীয়, নিন্দনীক্ব নর । 

এইভাবে বিডির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় বে ব্রাহ্মদৰাজ সর্বক্ষেরে মাণুনিক ফালোপযোগী 
জীবনদৃই নি আবিষ্ভূত হয়েছিল। ধর্ম সনামশিক্ষা অর্থনীতি রাজনীতি জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেতে 
মধাযুদ্বীর বন্ধন ও শাহীর অনুশাসন থেকে মুক্তিই ছিল তার লঞ্গ/। নবধুগের বাংলার, এবং ভারতের, 
লবঙ্গল্পণের ও সামাজিক প্রগতির অগ্রদৃত ছিল ব্রাহ্ষসৰাজ। শুধু সমাদের বন্ধনমূক্রি নহ, অসংখ্য 
কুলংস্কারের নাগপাশ থেকে বাক্তিসত্বার মুক্তিও ছিল তায় কাদা । আধুনিকযুগের ধনিক ও সখাবিতস্রেণীর 
একট। মংশ ব্রাদ্মদনাছের আদর্শ নবলম্বন ও অনুসরণ করে নবদুগের অগ্রগতির পথে ঘাত্রা করেছিল। 
রামমোছলের যুগে এই ধনিক ও বধাবিকের, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিৱের বা! বৃদ্ধিদীষীর 
(intelligentsia ) গণ্ডি ছিল অতিসংকীর্ণ । ১৮১৭ লালে হিম্দুফলেদ স্থাপিত হবার পর ইংরেছী শিক্ষায় 
হুত্রপাত হলেও, ১৮৩৫ সালে বেতিক্ষ-নেকলের উদ্যোগে ইংরেছীশিক্ষার অহৃকূলে সরকারী নীতি ঘোহিত 


২২ পকবিংশতি, ১৭ পৃষ্ঠা 
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স্রাক্মসমা্ ও তববোধিনী পত্রিকা 


হবার আগে পর্ন নব্যশিক্ষার নবাধ নগ্রগতি সম্ভব হযনি। বাধা বখন অপসারিত হয়ে গেল, এবং 
তার সঙ্গে ইংরেম্্রীশিক্ষিত ভাক্গতীযবদের সন্রকারী কাজকর্মে নিযৃক্ত হবার সুযোগ হল. তখন শিক্ষিত 
অধাবিতের প্রসার ও আত্মপ্রতিষ্টার পথও নিষ্টক হল ৷ নৃতন যধাবিত্তের সামাজিক প্রতিষ্ঠা হল 
আধুনিক বিস্তা (0.:০406০1 ) ও বিত্ত ( 1০8৩৮ ), এই ছু'ক্ছের ভিত্তির উপর । বাংলার নধাবিত্রশ্রেদীর 
এই সামাজিক প্রতিঠাকালে “তিকবোধিনী সভা' ও তার মুখপত্র 'তববোিনী পিক)" আাবিত ত হয়েছিল 
এবং তার সঙ্গে 'বাক্ষধর্দের' নবছন্ম ও ব্রাক্ষসযাজের' পুনর্চস্স হুয়েছিল। ব্রা্থসযাজের বিশ্বান্ে ও 
আদশপ্রচারে তাই শিক্ষত মধাবিধেষ স্ৃমিকার প্রাধান্ত লক্ষা করা হাথ । 


ব্রাক্ষসমাজের বিদ্তায়ে শিক্ষিত মংাবি-ত ভূমিকা 

৯৮9২-৪৩ লালে ত্রাদ্ধপমান্ধের পুনরগঠনের পর কলকাতার জোড়াশাকে[-চিৎপুব কল থেকে ক্রনে তার 
প্রলার হুতে থাকে শহরের বাইরে, বাংলায় বিভিন্র অঞ্চলে । এই প্রলারকার্দে প্রধান উদ্যোগী হপ্েচিলেন 
শিক্ষিত মধ্যবিন্তশ্রেণী। দেবেঙ্ত্রনাথ লিখেছেন £ “১৭৬৭ শকের পৌবমালের মধো ॥** ছন প্রতিক) গ্রহণ 
করিয়! ব্রাক্ম হইলেন । তখন ব্রাক্ষের হত ব্রাহ্ষের আ.্চ্য হৃহছের মিল ছিল । সহোদর ভাইয়ে ডাগ্গেও 
এনন মিল দেখা বায না1”** তববোধিনী পত্রিকার গ্রাহকলংখ্যা অন্পদিনের নধো ৭** ছয়ে গেল )** 
«৮৯ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ‘ব্রাহ্ম’ এবং তকবোধিনীর মতো সাপিকপড়্ের ৭৯৮ গ্রাহক হওয়া শতাদিক বছর আগে 
যে কতখানি অভাবনীয় বাপার ছিল আছ তা ভাবা বান্থ না। সার দেবেগ্রনাথ তংকালে নবনীক্ষিত 
ভ্রান্ধদ্বের মধ্যে যে প্রগাঢ় প্রীতিবদ্ধনের কথা উল্লেখ করেছেন তা একমাত্র গভীর মাদর্শনিষ্ঠ] ও লবন্্ীবনের 
অনুপ্রেরণা থেকেই উদ্ভূত হওয়া! সম্তব। এই উদ্দীপনা খেকেই ব্রান্ধসমাদ্রের প্রলায়ণশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে 
এবং নাগরিক বেশ ছেড়ে তা! ধীরে খীরে জাতীয় বেশ ধারণ করেছে। 

ত্রাহ্মসমাজের প্রসারখারা অনুধাবন করলে দেখা বাব যে ক্রমে তার বাহু বাংলানেশের পৃ পশ্চিম উত্তর 
দক্ষিণ অঞ্চল অতিক্রম করে, বাংলার বাইরে উত্তর ও দক্ষিণভারতে বিশ্ৃত হয়েছে । ১৮৪২-৪৩ লাল থেকে 
১৮৪৯ সালে তববোধিনী সভার লমাপ্তিকাল পংস্থ উত্তর-কলকাতার আদিকেহের বাইরে ১৩টি ত্রাঙ্সনাজ্জ 
প্রতিষ্ঠিত হয়, ২টি শঙ্করতলী ভবানীপুর ও বেছালার এবং ১১টি কৃষ্ণনগর ঢাকা বুদারধালি টট্টগ্রান হয়ননসিংছ 
কুমিল্লা বর্ধমান ফ্ষয়িদপুর বলুহাটি বগুড়া ও রাজশাহী অফলে। পরবর্তী দশকে, ১৮৯*-৬৯ লালের মথে, 
বাংলাদেশের বিভিন্ন অৰুলে আরও ২৫টি এবং বাংলার বাইরে আলানে ১, বিছারে ৪, উড়িস্তান্স ৩, 
উন্তরপন্চিম প্রদেশে ৫, যধাভারতে ২, পশ্চিষভারতে ২, সিদ্ধ প্রদেশে ২ ও দক্ষিণডারতে ৩টি ত্রাস্বলনাছ 
স্থাপিত হয ।** কলিকাতাযন্ধ একটি ক্র ‘লৰাজ’ খেকে ব্াক্ষসমাঙ্গ গত শতাব্দীর যষ্ট দশকের মধ্যে একটি 
সবভারতীয় ছাতীর প্রতিঠালের ব্ূপধারণ করে। জবস্ত পচিশ বছরে এই অগ্রঙ্গতিকে ফ্রুতগতি বলা ধার না। 
কিন্ত যে সামাজিক শ্রেণীর বধে! প্রধানত ভ্রাক্ষসন্যাজের আবেদন সীঘাবদ্ধ ছিল শিক্ষিত নশ্বিস্তত্রেই_- 


২৯ আন্মীবনী, ৪৬৪৭ পৃ 
২৪ পক্চৰি:শকি, ১ পৃষ্ঠা 
২৭. 8. D. 0০151 এছ Bralwo Vear Book খেকে লংকলিত। শিবনাশ শাস্্রীহ 18৯1০: of the Druhiuo 
Samaj, Vol. 11 পরিশিষ্ট আসত ) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবপ-আশ্বিন ১৩৭৯ 


তার প্রদারও ও সমর ( ১৮৪২-৬৯ ) বম্ধগৃত্ি ছিল, তহ্পন্ি বাংলাদেশে ঘতটুক্ছ ছিল, বাংলার বাইরে 
অন্তান্ত প্রদেশে তাও ছিল ন!। এই কথা মনে রাখলে ব্রাহ্ষলমাজের অগ্রগতি নগণা যনে ছপ্ন না। 

ব্রাক্ষসমাদের এই প্রাথমিক প্রলারপর্ব প্রা পচিশ বংসরকাল বিস্তৃত, ১৮৪৫ থেকে ১৮৭* লাল পাংন্ত। 
এর প্রধান লক্ষটর [বধ হল-_ প্রলারকার্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের লোৎপাছে অংশগ্রহণ । পৃববঙ্গে চাকা 
প্রভৃতি শহরে ত্রাদ্ধদমাজের বিস্তার প্রসঙ্গে শাহী মছাশত্ন লিখেছেন, “the 6751 adherents were most 
of them high officers under Government ; aod the movement was entirely a 
movement of the leaders of the educated commuoity of the time.”*®* অন্তত 
শিক্ষিত মধাবিকের বেশ বড় একটা অংশ যে ব্রাঙ্ছলমাজের প্রচারকার্খে আম্মনিদ্বোগ ফরেছিল তাতে 
সন্দেহ নেই । কলকাতা ও শহ্রতলী-সহ বাংলাদেশের বিভিন্র অঙ্কলে ত্রাদ্মসমাজের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা ও 
প্রচারকদের বৃত্তির ( ০৫০1৫17০॥ ) একটি তালিকা করলে ছবিটি আবও স্পষ্ট হয়ে ওঠে £ 


। শিক্ষক। ॥ সরকারী কর্তচাী। ॥ উল ছ্যািন্টার । 
হক, লব-জজ, ডেপুটি হ্যাছিসটরেট, ডেপুটি কলের ॥, পদন্থ কর্মচারী 

রাজনারায়ণ বন্ধ শিবচজ্জ দেব আনম্বমোহ্ন বহ 
রামতস্থ লাহিড়ী শস্থুনাথ পণ্ডিত ছূর্গানোহুন ছাল (বরিশাল) 
শিষনাখ শাহী রনেশচ্জ মিত্র অরফাগ্রসাঘ বন্ব্োপাধ্যা 
উমেশচত্্ ঘত্ত ব্রজহন্দর মিত্র (ঢাকা ) রাছালচন্্র রাহ ( বরিশাল ) 
ধছুনাখ চক্রবর্তী কাশীশ্বর মিত্র 

বেচারাম চট্টোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ সেন 
দীননাথ সেন যাছবচ্জ বহু (ঢাকা) 
ভ্গাবানচন্দ্র বহু ( বাচা গোবিন্দ বস্থ ( ঢাকা ) 

জগদীশচন্দ্র পিতা ) তান্াপ্রলাছ মুখোপাধ্যান্ব ( বরিশাল ) 

ঈশানচন্ বিশ্বাস ( ময়ননসিংহ ) রামকুমার বহু (ঢাকা ) 

পোবিন্দচন্ গুহ ( ময়মনসিংহ ) 

পণ্ডিত ৰিশ্বেশ্বর তট্টাচার্খ (বরিশাল) 


চাকায় ছিল সরকারী কর্মচারীদের প্রাধান্স, মঘষমনসিংহে ছিল শিক্ষকগ্রোর্ঠীর। এইভাবে বৃত্তি-বিঙ্গেষণ 
করলে দেখা যায় যে গত শতাম্বীর পঞ্চম ও ঘষ্ঠ দশকে শিক্ষিত ষখ্যবিতের বধে! প্রধানত উদ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচায়ী, উকিল ব্যারিস্টার ও শিক্ষকরাই ব্রাক্ষসনাজের আদর্শ প্রচারে উৎসাহী হর়েছিলেন। বিষ্ঠা ও 
বিত্বের জোরে মধ্যবিত্তের সামাজিক প্রতিঠা! না ছলে, এই উৎসাহের প্রকাশ হত কিন! সন্দেহ । ১৮৩৩ লালের 
চাটার জ্যাক্ট এবং ১৮৪৪ সালে ছাতিক্কের সরকারী চাকুহিনীতি নবাশিক্ষিত এদেশ মধাবিতের স্বার্থের 
অনুকূলে ঘোষিত না ছলে, তাহের পক্ষে নৃতন মাদার (9:93 ) মান 'বির' ও 'বিস্া'্ন জোরে 


২% History of the Brahmo Samaj, Vol. Il, p. 312. 


ত্রাহ্মদমাদ্দ ও তববোধিনী পত্রিকা 


সামাদিক প্রতিঠালাভ কর! সম্ভব হুত না, এবং তা না সম্ভব হলে ব্রাহ্ষসমাছেয় প্রসার তো দূরের কথা, 
অন্থিত্রক্ষা করাই সন্ত! হয়ে উঠত। 

্রাঙ্মসদান্ধের ইতিহাসে এই ছুগটাকে 'শ্বরুগ' বলা যাঙ্ধ। এই স্বর্গের অন্ততন মুখ্প্ ‘তববোধিনী 
পত্রিকা | পঠিকা ন। খাকলে এ লমর ক্রান্ছধর্মের প্রচার ও ত্রাশ্মসনাদের প্রেলার হত কিনা বলা হা না। 
মৃত্রিত অক্ষরই তখন পরেজমিনের প্রচারকদের চেয়ে বেশী গাতিসীল ও শক্তিশালী ছিল। উনবিংশ শতকের 
মধ্যপর্বে রেলপখ প্রতিষ্ঠিত হলেও, সর্বত্র গৰনাগননের পথ ও ধানবাছনের তবনও দ্বাচ্ছন্য ছিল ন।। 
তার উপর এফনিঠ প্রচারকও তখন ছূর্লভ ছিল। একখানি পঙ্জিক। একশত প্রচারকেধ কাজ করত 
শিবনাথ শাহী লিখেছেন :** 

In this act of propagation, the Tatiwabodhini Patrika rendered great help, 
‘There having becn no regulerly appointed missionaries of the Samaj at that time, 
the Patrika largely ful6lled the want. In the course of a few years Samajes 
sprang up in many slations outside Calcutta through the influence of that Paper. 
Some amongst the educated men, who were its readers. imbibed the new princi- 
Ples, Look counsel together and established Samajes in their own localities. 
অবন্ত কেবল ব্রাহ্মদমাজের মাদর্শপ্রচারই ততবোধিনী পত্রিকার একনাত্র লক্ষা ছিল না। আঅন্ততন প্রধান 
লক্ষা ছিল ত্রাখধর্ম প্রচার, কিন্তু একমাত্র নত । আধুনিক নবনুগের অর্থনীতিক, রাদনীতিক ও লমাজনীতিক 
আদর্শ, শিক্ষা ও সাহিত্যও ছিল তার উপজীব্য । সেবিষন্ধ পরে আলোচ)। 'ইণ্ডিয্নান মিরর', “ধর্মতত্ত' 
‘ত্বকৌমুমী', ‘সম্দশী’ প্রভৃতি পত্রিকা! ত্রান্ধসমাজের আদর্শ প্রচারে পরবর্তীকালে সহায় হলেও, একথা 
নিসংশয়ে বলা যান থে “ভববোধিনী পত্জিকা'র দান এক্ষেত্রে অতুলনীয় । 





21 History of the Drahmwo 3850, Vol. I. p-. 310. 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁবির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা 
আীবিক্বনবিহারী ভট্টাচার্য 


প্রাচীন লাহিত্াগ্রন্থ প্রকাশের দুই উদ্দেন্ত । এক, জনপ্রিয় খ্ন্থকে স্বজনের নধো প্রচার করা, যাহাতে 
অনায়াসে এবং অল্প মূল্যে সে গ্রন্থ জনলাধারণের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তাহার বাবস্থা করা। আর 
এক, পণ্ডিতের জন্ত প্রস্ততাবিকের জন্ত জিজ্ঞাহথ গবেবকের জন্য দুর্লভ দুপ্পরাপ্য গ্রস্থকে অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য 
করা। 

প্রথম জাতীর গ্রন্থের সংখ্যা বিরল নছে। বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যের বটতলা! সংস্বরণ গ্রস্বগুলি তাহার 
উজ্জল নিদর্শন | বর্তমানে সন্বান্ত প্রকাশকরাও পুরাতন সাহিত্য সাগ্রহে প্রকাশ করিতেছেন। কু্তিবালী 
রামান্ণ, কাদালী মহাভারত, ফবিকন্ধণ চণ্ডী, কেতকাদাসের অনসানঙ্গল প্রচৃতি গ্রন্থের বহুবিধ সংস্করণ 
বাছারে প্রচলিত মাছে! ইহাদের মধো কোনো একটি সংস্করণের সঙ্গে আর একটি লংস্করণের লম্পূর্ণ মিল 
নাই। এনন কি, বে মূল পুথি ধরির( এই সকল বই প্রথম ঘৃত্রিত হয় সেই পুঁতির লঙ্গেও ইহাদের মিল 
আছে কিন! তাছ চেষ্টা করিয়া ঘুজিয়া! বাহির করিতে ছগ্ছ। কিন্ত তাহাতে কিছু ক্ষতি হনব না। এই 
সকল গ্রন্থের যে উদ্দেশ্য তাহার লার্থকতার পথে কোনো! ব্যাঘাত হ্য় না। দেশের জনগণের কাছে রাম- 
সীতার কাছিনীর থে মূলা যে আবেদন, পাঠগত পার্থক্যে ভাষাগত পার্থক্যে শব্দগত পার্থকো তাহার কিছুনা 
বপছ্ছব ঘটে না। বরং কালাহ্ক্রমিক স্বাভাবিক পরিবর্তনই রসগ্রহণের পক্ষে অধিকতর আঙুকূলা করে। 

কতিবাস য়ামায়ণ রচনা করিন্ান্ধিলেন প্রায় পাচ-শ বছর পূর্বে। আমরা তাহার রচন! দেশি নাই) 
পীচ-শ বছরের পুরাতন ফোলো রামার়ণের অথবা! অস্ত কোনো বাঙ্গাল! গ্রন্থের পুঁথি আমানের হ্শ্ুপত হয় 
নাই । স্তর আজিকার ভাষার সহিত কৃত্তিবাসের ভাবার পার্থকা কত গতীর ছিল তাহা স্বম্পষ্টজপে 
সিন্মপণ করিতে পারি লা । কিন্তু অহ্মান করিতে পারি! ক্লতিবাসের পরবর্তী এবং কৃত্িবাসের অপেক্ষা 
অদব্যাত অনেক কবির কাবোর ভাষা প্রাচীনতর কূপ দেখা ঘার। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে রুঝিবাসেন 
রামারণ অতিশর লোকপ্রির ছিল। এই লোকপ্রিহতার জন্যই জনসাধারণের মৌখিক ভাষার পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে পুখিয ভাষাও বদলাইয়াছে । এক পুথি হইতে আর এক পুথি নকল করা হুইয়াছে। আবার 
তাহার নকল এবং তাহারও নকল হুইক্বাছে। এইভাবে ধতবারই নকল হইয়াছে ততবারই একটু একটু 
করিয়া কালোপোগী এবং স্থানোপবোগী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বে কালে এবং বে অঞ্চলে পুৰি নকল 
হইয়াছে সেই কালের এবং সেই ফলের ভাবার ছাদ তাহাতে দবস্তই পড়িবে, অর্পাৎ পড়া স্বাভাবিক । 

এছুগে আবার বখন ওই সকল বই মুদ্রিত হয় তখন প্রকাশকরা কোনো না কোনে! পণ্ডিত বাক্তির ছাত 
দিয়া পাগুলিপি লংশোধন করাইয়া লন। প্রথনে কোনো একটি পুঁথি হইতে একটি সূত্রপোপযোযী পাঞুলিপি 
তৈয়ার করা হুয়। কেহ কেহ আরও এক বা একাধিক পুথিত পাঠ মিলাইর। লন। যেখানে পাঠান্তর 
আছে সেখানে সম্পাদক যে পাঠ তাহার নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলির মনে হয় লেইটিই গ্রহণ করেন। 
যেখানে কোলে! শের বা ছত্রের অর্থবোষে বাধা হুদ সেখালে ইচ্ছা বত এক শব তুলিয়! দিয় আর এক শব্দ 
বসাইয়! দেন, কথনে! কখনো নৃতন ছত্র রচনা করিরা দেন । তাহাতে বাকে মাঝে গণ্ডগোল যে ঘটে লা 


ভ্রীরুফকীর্তন পু'থির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা 


এমন নর, কিন্তু তাছ! লইয়া কেছ নাথ! খামার লা। কোনো কোনো গ্রন্বেশ্র লম্পানন! প্রশংলাবেগ্য | 
দাম্শবজপ রানাত্ণ মহাভারতের কথাই বলি। দীনেশচন্র সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রদৃধ মনীধীদের 
হাতে এই সকল গ্রন্থের যে সব সংস্করণ বাহির হইয়াছে সেগুলি আবালবৃদ্ধবনিতার পাঠা । যে ধকল অংশ 
আধুনিক ঘূগে কচিবিগহিত বলিত্বা গদ্য হইতে পারে সেই লব অংশ তাহার! বর্জন করিয়াছেন, প্রমো জন- 
বোধে ভাষার সংস্কার এবং মার্জন1ও করিাছেন । 

দ্বিতীয় প্রকারের গ্রন্বও অনেক আছে। বন্দীর সাহিত্য পত্িহৰ এবং কলিকাত! বিশ্ববিস্যালন্ন প্রকাশিত 
অনেক গ্র্থই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্থক্ত । হরপ্রলাদ শাহী সম্পাদিত ‘হাদার বছরের পু্বাণ বাঙ্গালা ডাবায় 
বৌদ্ধগান ও দোহা”, বলন্তরঙ্ন রায় সম্পাদিত “উকুফনীর্তন", দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কবিকন্কণ চণ্ডীমঙ্গল’ 
প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে বিশেষস্ডাবে উল্লেখসোগা । এসকল বই লাধারণ পাঠকের দন্ত মুদ্রিত হন্ব নাই । 
পাণডিতর। পড়িবেন, গবেদকরা পড়িবেন, সাহিত্যের ইতিহাল ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে ধাছারা ক্কিরাহ্‌ 
তাহার! পড়িবেন। নুতয়াং এ-সব বইয়ের সম্পাদনা হস্ত প্রকারের! এ পরনের গ্রন্থে আনর্শ পুর পাঠ 
অঙ্গ রাখাই রীতি । কালি উঠিব। যাওয়ায় অথবা কালি পড়িস্না বাওয়াঘ় অর্থব। পোকান্ব কাঠিগা নেওয়ার 
অদব। অনুত্রপ কোনে! কারণে ঘৰি হুই চারিট। শব্দ নিতাস্মই অনৃষ্ত বা অপাঠা হুইঘা দায় তাহা হঃলে 
সম্পাদক ফযনে| কখনে। এ স্থলে নিচের অন্থমিত পাঠ বসান, কিন্তু কতটা পুথিতে আছে আর কতটা 
তাছার গ্থমাল তাছ। স্পষ্টভাবে জনাইবা দেন। পুথির যে পাঠ স্পষ্টত; বুল তাহা সম্পাদক এক কলমের 
আঁচড়ে কাটিয়। দেন না। পুথিত পাঠ ব্যাছুত রাখিষ্থা সম্পাদক যথাস্থানে নিছের বক্ষবা প্রকাশ করেন। 
বে শব্দ বা পাঠ তিনি নিছে বসাইতেছেন তাহা কি কারণে বসাইতেছেন লে কথাও তাহাকে যূক্ি দিবা 
বলিতে হন্ছ। গ্ন্থপম্পাদনের ইহাই রীতি । প্কফাকীর্ডন-সম্পাদক অধিকাংশ স্থলেই এই গীতি একাগ্রতা 
ও অভিনিবেশ সহকারে পালন করিস্বাছেন । তাহার ফলে যে পাঠক মূল পুথি ব' উদ্ধার আলোকচিয়াণু- 
লিপি দেখিবার স্থধোগ পাইবেন ন। তিনিও মূল পুথি পাঠ সম্পর্কে ধাবতীয় দাতব্য তথ্য ছানিতে 
পারিবেন । বর্তমান আলোচনংর আও 'মামর| কেধলমাআ মৃত্রিত পুস্বকের উপর নিঠর করি নাই, দখো নো 
মূল পুথি এবং প্রায় প্রতিণদেই মূলের মালোকচিহাছুলিশির সহিত নিলাইস্৷ দেখিয়াছি । 

পুঁথি লেখা তিন হাতের, কিন্তু তিনজনের নধ্যে একদ্রনই বেশির ভাগ লিখিগাছেল। পুথিত মোট 
পৃষ্ঠা সংখা! ৪-৭; ইছার মধো ভৃতীম্ব হাতের লেখা মোটে ৪ পৃষ্ঠা, শ্বিতীত্ব হাতের ২* এবং বাকী সবই 
অর্থাৎ ৩৩ পৃষ্ঠা প্রথম হাতের । 

পুথিটি আগ্ছোপান্ত পরীক্ষা করিলে একটি জিনিস চোখে পড়ে _ সেটি ছুইল লিপিকরদের সতর্কতা । 
একটা কথ! প্রথমেই বলিয্না রাখা আবশ্তক | 'লিপিকর' শট! এই প্রবন্ধে একটু ব্যাপক অবে বাবহার 
করিয়াছি। পূবির পৃায় অনেক কাটাকুটি এবং অশুদ্ধি লংশোধন আছে-_- এগুলির অধিকাংশই পিশিকরদের 
স্বহস্তে কর!। দুই ঢারিটি ক্ষেত্রে লিপিকর বাতীত মস্ত লোকের হুন্তাক্ষরের চিহ্ন দেখিতেছি। পু থিত 
কোনো পাঠক পরবর্তীকালে সন্তবত: এই সংশোধনজ্জলি করিদ্বা থাকিবেন। তবে চতুর্থ ছণ্ডাক্ষরের 
নি্র্শন অতি সামাস্তই। ‘লিপিকর'দের সতর্কতা বলিতে পাঠ-লংশোধনকারী এই ছাতীঘ্ব পাঠকের কথাও 
ভাবিদ্বাছি। 

পূৰ্বেই বলিয্াছি তিন লিপিকরের মখো একমন তো! বায় চার পৃষ্ঠা নকল করিছাছেন। ঙাহার এই 


বিশ্বভারতী পত্রিক! শ্রাবণ-আম্বিন 


সানা লেখার নখো তেমন কোনো শুদ্ধি বা তাহার সংশোধন দেখিতেছি না। কিন্তু অস্ত দুইজন 
লিপিকরের লেখার নেক ভুল আছে। অধিকাংশ ভুল ছটিয্নাছে জ্রুত লিখনের জন্ত। অক্তমনক্কতাও 
অনেকগুলি কুলের মূল কারণ। লিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক কূল ধরা পড়িদ্বাছে। লিপিকর সেগুলি 
তৎক্ষণাৎ কাটিয়া দি্বাছেন এবং পরে ঘাছা লিখিবার লিখিয়া পি্থাছেন। এত্ূপ স্থলে উপরে বা নীচে 
তোলাপাঠ দিবার প্রয়োজন হয নাই । কোথাও কোথাও পংক্রির মধ্যে অনাবন্তক অক্ষর বা শব্দ বসিয়া 
গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে নাই; কিন্তু পরে পড়িত্বাছে এবং সংশোধিত ছইঘ্াছে। এ সংশোধন লিপিকরের 
শ্হন্তরুত ছইতে পারে, অথবা পরবর্তীকালে কোনো পাঠকও ফরিয়! থাকিতে পারেন। 

এইরূপ কনেকটি রুল এবং সংশোধনের নিদর্শন দিতেছি । কোন্‌ পদের কোন্‌ ছত্রে এইত্প স্কুল 
ঘটিয়াছে তাছ! বুকাই বার ছন্ত নিয়োক্তন্ূপ সংকেত ব্যবহৃত ছইক্বাছে ॥ বেষন,_ 

বা-*॥৪৷২ অর্থাৎ বাণধণ্ডের পঞ্চম পদের চতুর্থ শ্ভবকের দ্বিতীয় ছড্র। বং-২৩/ধ৭১ অর্থাৎ 
বংশীধণ্ডের ডয়োবিংশ পদের এবপদ বকের প্রথম ছত্র। খণ্ডের নামের আস্মক্ষর হারা খণ্ডয়লি নির্দেশিত 
ছইয়াছে। বা, জল্ছন্স। নৌস্নৌকা, দ।স্ছান। ভাস্ডার্, বৃ বৃন্দাবন, ধ- বদনা, বকা 
বমুনাস্বৰ্গত কালিরদমন, যব* - যদুনান্তর্গত বহহরণ, বহা - ঘদূনাক্র্গত ছার, বা-বাণ, বং-বংঞী, 
বি- রাধাবিরহ । 

তা-/২/০_ লিপিকর লিখিতে চান “হুল পিন্ধিলে লে খাইলে তা্গুল” কিন্তু মাগের পংক্তিতে আছে 
“কুলে তাদুলে ভরি লব্ধ! বাছা ডালি" । এক সুতে আগে “ছলে তাস্থুলে” লিখিয়াছেন, মনের মগো শদ 
দুইটার গলন তখনও শেষ হয় লাই । ফলে, “দুল পিন্ধিলে" লিখিতে পিয়া লেখক “ফুলে তান্গুলে" লিবিয়া 
ফেলিতেছিলেন। কিন্তু “তান” পথস্ত লিখিতেই কৃলট। নঙ্গরে পড়িশ্া ঘা। তখন ওইখানেই কলম 
থামাইয়া "তামু-ট। কাটিয়। ফেলেন, আর "ভুলে'র কোরটাও কাটিয়া দেন। তাছার পয় বাকী অংশটুছ 
হখারীতি নকল করা হ্য়। 











> ধসুলাগও বরা বৃকস্টীর্তন পূ'ৰিতে কোৰে। শতক নাম নাই। বৃন্দাবন খণ্ডের পর হে খও অত হইল তাহা নাদ "বদূনাভর্গত 
কালিচননন বণ । এই খণ্ডের পৰসস্যা ১") এই খঞে। পেবে বণারীতি সদাতিযাক্য আগে “ইতি ধদূনান্তর্গত কালিচাৰন গণ 
সমাপ্ত 1 বহা পর থে খণট আছে তাহার আফিতে বা বনতে "নথ অমুক খণ্ড" বা "ইতি অদূৰ খণ্ড দহা: - এটক1 কোনে! 
নি:ধশ নাট) হৃতরাং ওই খর লা জানা গেল ন।। হতে! (লশিক॥ ভাটি নিরাঙেন এব: পরে ডাহার ঘা আৰ কাছায়ও নদে 
পড়ে নাউ । বসন্তংাবু এই গণ্টির সাষ দিয়াছেন “হসুনাখও। খণ্ট নিতান্ত ভূ ন?, পসহ্থী ২২। উহার পরবতী 
খণ্ডের আছ “দযুলাযতইরে্গ্ট | এ নাম হুল কবিরই দেওয। আলোচা তিনটি খই একটি বুহতর ঘণডে অন্তচুক। 
লেই খুহরর হওক বৰি কোনে এক নামে অভিহিত করিতে হয তে। তাহাকে “হদূন। খণ্ড নাম দেওয। উচিত) খিতাগ বঞাংশকে 
হর ও বলিলে সমর সহিত অংশের পোলযাল ছাধির। থায়। আহাদের মনে হত বিবযবস্ত। চিক দিয় বিচ করিলে ঘবিতার 
অংশে নাহ হওয়া উচিত “ৰদুবানৰ্সত-স্তহরণখ্য । গ্কাবারুকি লীল্যবিলাসে ব্হেহণ, একটি বিশিষ্ট পরিন্ছেধ। ব্রন অপেক্ষ। 
কারহরল গৌণ । অণচ “হারবণ্ড নাম দেওয়া হইয়াছে "বশ্রহরণন্্ লাব নাই 1 তাই ননে হয় কুলব্পর:ই আলোচা দ্িভী গণাং.শর 
মাঙ__ “বহর ছাড় প'ড়যাছে। আময়। এই অ:লকে বধুবান্তরগত ব্ত্রহেরণখ্, লংক্ষেপে। ‘ধরব, বলিয়া অচিহিত করেন | তিন 
খাপ লহক্বত সমগ্র ওটাকে দে কৰি "বদুযাত ধলিয়া অক্চিকিত করিতে চান তাহায পবা আছে। ছারখণ্ের শেষে 
“ছাতি বসুনান্্সৱহায়বগ একসপ না লিখিচা। লেখা ছইথাছে “ইতি যৰ্নাখণ্ড সমান্তঃ অর্থাৎ তিন খণ্ডা: হিলিযা থে বদুনাখ্, 
এখানে ভাহারই সম হইল, কোনো। বড অশের নর ইহাই দুৰিতে হইবে! 
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তা-১৩ এবং ত1-১3 এই তুই পদের বধো এই ক্লোকটি লেখা হইন্াছিল। "নিপীম্ব রাশাবচনং ততো 
বচনপত্ডিতা । বেন দরহতী গা জগাদ মনধৃহুদনম্‌ 1" পরে এটি কাটি] দেও! হইস্রাঙ্ছে। "আবার 
দেখিতেছি তা-১১ পদের পর কটি পুরাপুরি লিখিত ছইঘাছে। এইটিই উহার শ্বগ্ছান॥ দ্বানিতে 
কৌতৃছছল হয় লিপিকর পরের গ্সোক পূর্বে বলাই! ফেলিলেন কেন? এই বলের কারণ কি? পু 
প্রালঙ্গিক পাতা একটু ভাল করি! দেখিলে ফারপটা ছনুনান কর! সত্ত্ব ছয়। তা-১৩ পৰেশ্ব শেল পকি 
“গাইল বড়, চণ্ডীৰাসে” এবং ত!-১৪ পদের শেষ পংক্কিও "বিফল ওইহপ। শেষ পক স্থপৈকাবশতই 
এই গণ্ডগোল ঘটিয্াছে। গ্লোকটি শেষ করিবার পূর্বে যে এ কল লিপিকরেন নক্গরে পড়ে নাই তাছা 
সহজেই বুঝিতে পারি 

অন্থক্চপ আর একটি কূল দেখিতে পাই তা-২১ পনের ৩ পংক্রির্ পত্ব। ৭ন পংক্ি “এত আপনান 
সহে কাছার পরাণে ৬৮” ভুল করিয়া 5র্থ পংকির স্থানে লেখ! হুইবা গিহাছিল, পরে সাটিঘ্! দেওয়া 
হইছাছে। 

দা-২৪৷১২।২-এর পর ১৩শ শ্ববকের প্রথন পংক্কির স্থলে লেখা! হইম্বা গিবাছিল “ফল যুগল তোহোর 
তনে”। লিপিকর এটি ফাটিয়া আবার যধাস্বানে-- অর্থাৎ চার পংকি পরে--- বসাইস্বা দিবাছেন। 

দা-৩০১:২ এইজপ ছিল “মণুরাক যাহা বঙ্গে। হয়া উচিত “মূরাক বাপি বিকে। কুল ফেল 
হইল? তুল হুইল তাহার কারণ কয়েকটি ছয় পরেই “রাধা দু তুলি চাছা বঙ্গে+__ এট পংক্ষিটি দেমিতে 
পাই। লিপিকরের পক্ষে ওই পংক্কিটিই গণ্ডগোলের কারণ হুইয়াছে। “ৰখ্যাক" লেখার পর ঘখন 
লিপিকর আদর্শ পু'থির দিকে তাকা ইস্ছাছেন তখন চক্ষু উদ্ধিই স্থান হইতে একটু নীচে নামিয়া “বুশ তুলি 
চাহা রঙ্গে'র উপর পড়িগ্বাছে। বার ওই “চাহা রঙ্গে স্থপ লইফ্াছে “বাছা রক্ষে'। কিন্তু পরের ছু 
লিখিবার আগেই যে কৃলটা লিপিকরের নদ্ধরে পড়িকাছে তাহা! বুঝিতে কট হান্ন না। কারণ, লিপিকর 
প্বাা বঙ্গে কাটিয়া তাছার পর “বিকে" লিখিক্াছেন এবং "ধাছা"র উপরে “যাসি” লিগিক়াছেন 
ভোলাপাঠে 

দা-৩৮৷২।১ এইন্ধপ ছাছে : “শিশত শোডএ তোর কামলিন্দূর ।* লিপিকর প্রথনে "শিশত লিব্দুৰ)* 
লিখিয্বা ফেলিধাছিলেন ! পরে "সিন্দত্রা" কাটিঙ্বা লিখেন "শোডএ তোর কামসিন্দূর।' পরবর্তী পংক্তি 
পৃখিতে এইরূপ আছে: “প্রভাত সবএ যেন উরি গেল স্থরা ।” সম্পাদক হাশর ২ প্রবকের ১ম পংক্রিরা 
শেষ পদ "কাসসিনুরু্আাছে দেখিয়া অন্তা মিলের খাতিরে "মরা কাটির। “হয করিয়া নিরাছেন। 
আমাদের মনে হয় আদর্শ পু খিতে পকামলিনু্রাই ছিল । ২ স্ববকের ১ন পংক্রির ১ম শব্দের পর যে “সিন্দরা” 
শব্বটি লেখক কুল করিক্বা বলাইত্বাছিলেন ইন আসিল কোথা হইতে? তুলেবও একটা কারণ 
অবশ্য থাকিবে | মামর! বলি পরে “লিনা” দেখিক্াই লিশিফর পূর্বে *লিন্দুবা লিখি্াছিলেন। কিন 
দ্বিতীন্ববার লিখিবার সময আকারটা ছাড়িদ্বা গিতবাছেল। এটাও একটা তুল | কিন্তু এটা হুইল ০mission 
অর্থাৎ, নেতিমূলক তূল। প্রথমটা ০০111৭100. অর্বাং ইতিমূলক্ত ভুল । ইতিমূলক ভুল প্রমাণ 
করা ধার, নেতিমূলক তুল প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু এখানে লে প্রমাণও আছে । অন্বানিলের ড্র 
পরের পংক্রির শেবের শব “বন্বা"ছিল। এই “হুরা-কে কাটিষ্থা “সর” করার কোলো প্রয়োক্সন নাই। 
কৰি অ-ফারাম্ক শব্দকে বহৃবার 'আকারাম্ত করিয়াছেন ॥ “সুরার আকার লেখক অন্তযনক্কতাবশত লিখেন 
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নাই, সচেতনভাবে লিখিয়্াছেন। আলোচ্য পঙ্গে কতগুলি অস্থা শব্দে আকার ঘুক্ত ছই।ছে বেসুন।--. 
“্কুন্তলভায়া", “অরবণদূগল।", “আহুপামা", "কমলদললমা", “দশন উক্ষলা”, “উত্তপলা", “কোকদুগলা”, 
পকলেবরা”, পপর্বতকুছরা”, "উপামা”। স্থতয়াং ২ছথ স্তবকের ১ম ও ২য় চরণের পাঠ এইন্ধপ হওয়া উচিত 
অর্থাৎ এইজপ ছিল বলিম্বা অনুমিত হক : 
শিশত শোজএ তোর কানসিন্ুরা। 
প্রভাত লমএ ঘেন উরি গেল সুতা ॥ 

নকল করিবার সমন পরের শব্দ বে আগে বলিদ্বা ঘাইতে পারে-- যেমন “লিন্দুহ।" বনিদ্বাছিল-_ এই 
পু'ধির পাতার তাহার অপেক দৃষ্টান্ত আছে । 

দা-৪১/২1১ মুত্রিত পুশ্থকে এইন্তপ আছে: “তোর নাম চন্ত্রাবলী মোর নান বনলালী।” লিপিকর 
“তার” শব্দের পর "বোর" লিখিরা ফেলিয়াছিলেন, পরে কাটিগ্বা দিদ্কাছেন। ওই প:কিল স্থিতীরার্দে যে 
"মোর" আছে নিশ্চন্গ সেটি দেখিঘাই কুল করিয়াছিলেন । 

দা-॥*।২৷৩- লিপিকর [লিখিয়াছিলেন “আতি কণিনী কুচ নাব! মাক! ধিনী দেহ! ৷” পরে “কঠিনী'র 
কায ফাটিগ্া দিয়াছেন। পরবর্তী “খিনী'র প্রভাবে “কঠিনী” হইক্াছিল বলিয়া ননে হুয়। “নাক” পহ্ঘটা 
দুইবায় লেখা হুইরা গির্াছ্িল, তাহার একট! কাটিয়া দ্বেওরা হইতাছে এবং তাছার স্থলে তোলাপাঠে 
"তোর" শব্দটি বসানো হইযাছে। ননে হত, লিপিকর খে আদর্শ পুথি দেখিয়া নকল করিয়াছিলেন তাহার 
পাঠে "মাকা" শব্দটি একবারই ছিল । ছন্দের বিচারে তাহাই অধিকতয় গ্রহ্ণযোগা | নমর্ষের দিক্‌ দিয়াও 
দুইটি “মাকা"কে সমর্থন কর! ধাই না। কাজেই লিপিকর তুল করিনা যে দুটা “নাঝ।” লিখিয়াছিলেন 
তাছ্বা যখনই বুঝিতে পারিলেন তখনই একটা কাটিস্া দিলেন। কিন্তু "তোর" শব্দটি তোলাপাঠে কি 
লিশিকরই বসাইলেন ? বসাইলে কেন বলাইলেন? “তোর” শব্দের যোগে পাঠের কোনো! উৎকর্ষ ঘটিযাছে 
যলিয়! মনে হত না, বরং “তোয়' না খাকিলেই ছন্দ নির্দোষ ছয়) আমাদের নলে ছয়, আানর্শ পুধিতে 
“তোয়" ছিল না, এবং লিপিকর নিজে এই “তোর” শব্দ বসান নাই । পরবর্তীকালে মন্ত কোনো লোক 
পুথি পড়িতে পড়িতে নিজ জোন এবং অভিক্চি অহুলারে ছুই একটি সংশোধন করিদা খাকিবেন। তোলা 
পাঠের *তোর"টি এইরূপ একটি সংশোধন । তাহার একটি প্রনাণও দাখিল করিতেছি। 

তোলাপাঠে “তোর” শব্দের পাশে ছত্রসংখ্যা-জআাপক একটি "৩" অন্ত আছে। পুধির নূল পাঠে তিন 
সংখা! দুচেক অঙ্ক সর্ধদাই "ও" ফ্ূপে লিখিত । “৩” ষড় একটা! নজরে পড়ে না। কিন্তু তোলাপাঠের তিন 
প্রা্থ সবত্রই আধুনিক +৩"। তিনজন লিপিকর ব্যতীত অস্ত: চতুর্থ একজনের ছাত যে পুধিতে পড়িহাছিল 
এই ‘৩! অন্ধ তাহার প্রমাণ । 

গা-৬১১২/২-_ লিপিকর প্রথমে লিখিয়া ফেলিহাছিলেন "কেহ করহ ছেন পড়িছালে।” পরে 
“পড়িছাসে" কাটিস্বা "আডিছাসে” করিঘ্াছেন। প্পড়িাস” শব্দটা বহবার প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিাই 
ইহা লিপিকরের অতি পরিচিত এবং লহছেই কলমের মুখে আলিন্ব। গিষ্কাছে। অন্ত দিকে "আভিহ্ালে 
শব্াটি এই একবার সাজ বাবহৃত হইবাছে। ঘতদূব মলে হইতেছে এই শব্দের প্রন্থোগ আর দেবি লাই। 
লিপিকযের দৃষ্টি একটু অলতর্ক হইলে এই শব্দটি কৃষণকীর্ডন হইতে যাদ পড়ি । এই শব্দটির একটি 
বিশেষ শুরু আছে। অভিলাৰ অর্থে “হাইবাসু-, শব্থটি পত্ববর্তী মধ্যযুরীয বাংলাহ দেখা বান । 


৬০ বিশ্বভারতী পত্রিকা আাবণ-আস্বিন 


হুনীতিক্ুমার চট্টোপাশ্যাঘ় ননে করেন অধিবাস হইতে ইহার উৎপত্তি হইতে পারে | স্আডিছাস" নিঃলন্দেছে 
ওই "হাইবাস"-এর প্রাকৃতর রূপ ॥ শস্বটি যে বান পড়ি ধায় নাই এক আনর! লিপিকরের নিকট কত ) 

দ1-৩*)১1২- "কট" আদর্শ পুথিতে ছিল “কট” (শকট অস্থর)॥ লিপিকরের হাতে ‘সকল’ 

হইয়া গিন্বাছিল । কিন্তু পরবর্তী শব্দ লিখিবার পূর্বেই কুল বুঝতে পারিধাছিলেন তাই কেবল “ল'ট 

কাটিঘা পরে -ট- বলাইসছ। দিষ্কাছেন। এইরকম একটি ঘটনা ঘটিয্নান্থে দা-+২11৩ ছত্রে। দৃত্রিত ছয়টি 
এইঙ্গপ : নরসিংহন্ধণে হিরণা বিদারিলো।" লিপিকর “হিরণ)" লিখিতে গিঃ! তুল করি “হরি” লিখিয়া 
ফেলিশ্বাছিলেন। এই ভুলের কারণ আছে । আলোচ্য পছটি ভ্রিপদী ছন্দে রচিত। “ছিরপ্য বিদারিলে!" 
এক ত্রিপদগুচ্ছেয় দ্বিতীয় পদ। ওই কবিতার মধ্যেই আর এক ড্রিপদগ্ডচ্ছের দ্িতীদ্ব পদ “হরি বনমালা” । 
শহিরপো"র জাগার ওই “হরি” চলিহ। আলিঙ/ছিল। পরবর্তী পদ লিখিবার আগেই ধর! পড়িম্বা ঘাষ। 
এন্তপ সঙ্গে সঙ্গে তুল ধরা পড়িলে বেশী ফাটাকুটি করিতে হর না, পৃষ্ঠার উপরে বা! নীচে তোলাপাঠে 
বেনী লেখার ধরকার হয না। দা-৭৬। &) ১ম ছত্রে লিপিকর "কহিবো কাএ লিবিয়াছিলেন, লিখিক্বাই 
ঝুঝিলেন ভুল হইয়াছে, “কাএার স্থানে "কাছারে" হইবে । অননি প্কাএ"র "এ" কাটি! “হারে” বলাইছা 
দিলেন। 

দ1.৯২।২-_ এখানে *কমণ- কাটি! *কৌণ” কথা হইয়াছে । এই সংশোধনটিও লক্ষণীন্। 
গকককীর্নের সুত্জিত শব্বদ্থচীতে দেখিতেছি-_ "কৌণ' শব্দটি এই একবারনাত্র ব্যবস্ৃত চইপ্রাছে, যদিও 
“কোণ” “কোন” শের প্রয়োগ অবিরল | লিপিকর আদর্শ পু'থির উপর কলন চালান লাই তো? “কনণ" 
এর স্থানে "কৌন" বশানোতে ছন্দের অবশ্য একটু উৎকর্ষ থটিহাছে। 

দা"১*৭১১-_ পৰটির আরগ্ে লেখা হইয়াছিল “ঈলত হালিজা", পরে উছা ফাটিয়া দেও হয়। 
ব্যাপারট! ঘটিস্থাছিল এইস্প। ১*৮ সংখাক পদের প্রথম ছত্র “ঈলত হাসি বড়ারি পুছিল রাধারে।" 
লিপিকর রল করিত! ১* সংখাক পদ ছাড় দির ১*৮ সংখ্যক পদ ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। অনুরূপ তুল 
ঘটিয়াছিল নৌকা খণ্ডের ৬ সংখাক পদে ॥ ওই পদের তৃতীয় বকের দ্বিতীয় ছত্রের পর লেখ! হইস্বাছিল 
"আতি উল্লসিত নতি সব সখি লবা,” পরে কাটি! দেওয়া! হইয়াছে। আসলে ওটি ওই পদেরই চহূর্থ স্রবকেয় 
দ্বিতীয় ছয়, দুল কিন লিপিকর আগে লিখিয়া ফেলিহাছিলেন। 

নৌ-২১২২-*এর পরেও ওই রকন ভুল ছইযাছিল। €ম ত্বকের ১ম ছত্রের পাঠ "ন! দাবিধা তব 
চটিতে বুইলো নাএ" ২ স্বকের ২ম হুত্রের স্বানে বসি্বা গিয়াছিল। লিপিকর সঙ্গে সঙ্গে তাহা কাবা 
নিরাছেল। 

নৌ২১)১৭২-- “এখনে করবো পার নাহি কিছু ভএ।” লিপিকর প্রথমে লিবিয়াছিলেন “এখনে 
করিবো ডঃ” পরে “ভয়” ফাটিয়া দিছাছেন। চরণের অষ্তযপদ “ভএ” লিলিকরের অসতর্কতাষশত; চরণে 
মধ্যে আলি গিয়াছিল। কিন্তু “ভএ" টা “ভগ্ন" হইল কেন? 

ভা-১এ২ ২-- “সরপায় ভা্ে সাজাইল সী!” লিপিকর প্রথমে "ন্তপার ভাণ্ডত” লিধিরাছিলেন কিন্ত ওই 
পৰন্ত লিখিযনাই বুষিলেন বুল হইগ্রাছে। তশনই ”ভাগ্তত+ ফাটিয়! দিয়া “ভাণ্ডে” সিধিলেন। ৩ সাক 
চিত্রাহুলিপি স্তব্য । 

ভা-২৭৷১৷১-- “কি বহিব ভার তোর বোলে নাহি ভাষ।” লিপিকর প্রথমে “ভাষ” স্বানে “সাজ' 


প্রীরষ্ণকীর্তন পু'ঘির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদন! 


লিখিয়া ফেলিয়্াছিলেন। ইতিস্বযের দিক্‌ দিয়া "ভাহ” অপেক্ষা "লা" নিশ্চছ ভাল। তাই লিপিকরের 
কলমে “লাজ"টাই আগে আসিয়া গিয়াছিল, কিন্ত লাজ” যে ওধানে বলিতে পানে না তাহার অন্ত কারণ 
আছে। লিশিকরের সেটা নজরে পড়িতে বিলঙ্গ হয় নাই। 

বৃ৮)৬২-- "ান্তলী হকল লোচনে॥ লিশিকর মধোর শব্দটির বানান করিষথাছিলেন “হুকোল", 
পরে গো-কার কাটিয়া নিদ্বাছেন॥। এই ধরণের সংশোধনে লিলিকবের সাবধান্তার পরিচল্র পাণ যাত্র। 
পরবর্তী পাচ ছন্ন ছত্রের মধো “আকোড়” এবং “আকোরল” এই দুইটি শব্দ আছে । ওই ছুই শব্দের “কোর 
প্রভাবে "হুকল” এর বানান “স্থকে!ল” হইত্রাছিল বলিয়া মনে হু । 

বু-২৯ । ক্র ॥ ৩ “প্রাণ কাছাঞ্চিল” এই ছত্রের পরে “লব কোপ বণ্ডিলে!” লেখ! ও কাটা ॥ পদটির 
দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝ যাচ্ছ বলটি কি কারণে ঘটিগ্বাছিল। ওই পদেরই প্রথন স্তবকের শেধ দুই য় এইন্ধপ 
আছে: “প্রাণ কাছাঞি ল সব কোপ খণ্ডিল এখনে।” ধ্রুব পদের তৃতীয় ছড়েও "প্রাণ কাহাঞি ল" 
আছে, তাহা দেখিষ্াই লিপিকর গোলে পড়িয়াছেন। কুল করিয! “সব কোপ খণ্ডিলো!” বসাইঘ। দিছেন । 
কিন পুত লাইন লিখিবার পুধেই কুল নগরে পড়িস্নাছে। সঙ্গে সঙ্গে ফাটিয়া দিদ্বাছেন। পুববতী; চরণের 
শখ তুল করিয্ন। পরবর্তী চরণে লিখিদ্বা ফেলা মোটেই অস্বাভাবিক নব ॥ বকা- 91১২ চরণে লিপিকর 
“আইল সেই খানে'র স্থলে “আইল ততিখনে" লিখিয়া ফেলিহ্াছিলেন, কারণ প্রথন চরণে "ততিধনে” ছিল । 

আবার পরের শব্বও পূর্বে চলিল্না আলে সে দৃষ্টান্ত আগে পাইয়াছি, এবানে স্ব একটি পাইতেছি। 
বব-২/১৩।১২ দেখুন॥ “তোর বাণী দোএ.ঘলি না ঘাটে1। তাক ছাখে কী হুধ লা মাউ:ট'। ॥” লিশিকল 
প্রথমে “ঘাটের” জায়গায় “মাউটেন" লিখিয়া কেলিয়াছিলেন। বিন্ধ সে বুট সঙ্গে সঙ্গে মর! পড়ে নাই, 
ধরা পড়িছাছে পয়ে। তখন “আউটে 1” কাটিয়া নৃতন করি! “ঘাটে” লিখিবার স্থান ফাগজে নাই । কাজেই 
“আউ” কাটিয়া তোলাপাঠে একটি "ঘা" লিখিতে হইঘ্বাছে। তোলাপাঠের লংশোধন এই পুথিতে নেক 
আছে। লেগুলি হ্বতগ্রভাবে দেখাইব ৷ এখানে প্রধানত; সেই ভুলগুলি লক্ষা করিতেছি, লিখিবার সঙ্গে 
সঙ্গেই যেওলির গ্রতি লিপিকরের দৃি আকৃষ্ট হইয়াছিল । 

ধব-১২৪)৩-"সে পাণী লোধিলে। তার আশে | লিপিকর "সে পানী তোষি” পদস্থ লিখিত! "তোধি” 
ফাটিয়া! “সোধিলে?” লিখিয়াছেল। এই পদের মধ্াবতী একটি ছত্রে "তো" শব্দটি আছে। “তোধি” 
তাহারই প্রভাবের ফল বলিত মলে হুয়। কিন্ত শট] সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই "পলির সহিত অর্থের 
অনংপতি দেখিয়! লিপিকর তৎক্ষণাৎ যবাযখ সংশোধন করিয়া দিল্লাছেন। 

যহা-41২২-- এই ছত্রটিতে একটু অস্পষ্টতা আছে। সম্পাদক মছাশহ প্রথমে অ্ুমান করিষ্বাছিলেল 
পাঠটি এইরূপ ছইবে : 

“ছিফিলেক রাধা কবল দস হাটাল।” প্রথম সংস্করণে এই পাঠই মৃত্রিত ছুইঘাছে। পরে সংশোধন 
কিয়! লিখিয়াছেন : 

“হিফিলেক রাধাক বলটা এম সংস্করণ ১০৪ পৃঃ দেখুন পুধির লিখিত একই পাঠ ছুইবার 
দুইয়কন পড়া ছইল কেন? দুই শব্দের মধ্যবতী কাক পুধিতে নিয়নিত থাকে না সত্য এবং প্রসঙ্গ অন্থদরণে 
সম্পাদক ঘথা ্বানে ফাক দিবেন ইহাও প্রত্যাশিত । “ব্রাধা.কবল নল ছাটাল* “রাধাক বলদ সছাটাল" হইতে 
পারে ॥ কিন্তু "সহাটাল" -সিংহটাল* হইবে কি করিয়া? পুখির প্রাসঙ্গিক ছত্রের শেধাংশ "বলদ্বাসহটাল” । 
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ঝ্কৃষণকীর্ল পু'থির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা 


পদ" এর পর বে গাড়ি চি দেখ! ঘাইতেছে তাহ "দ’”-এর 1কামও ছইতে পারে আবার পরবর্তী পল*-এক 
হকার হওয়াও অলস্তব নন্থ। ইকারের উত্তল অংশ [-] পুথছিতে কদাচিৎ দৃষ্ট হুত্র। অতএব প্রথম লংশর 
"বলদাস-_" না “বলদপি--" ? এবার দ্বিতীয় সংশদ্রের কথা বলি। “স'-এর মাখার উপন্র একটি ফুটকি চিহ্ন 
আছে । ছুটি ছটকি একসঙ্গে মিশিয্না পিয়াছে এমনও হইতে পারে। আর একটি অন্বু্ূপ চিহ্ন মাছে "হার 
আকারের উপর কোনো অক্ষরের উপরে একটি হা! ভুইটি বিন্দু চিহ্ন থাকিলে বুকিতে ছইবে বিন্দুর 
সিহত গচ হুল দিতে হৰে৷ আমরা আদকাল “এ” (এ ) চিহ্ন যে উদ্দেশ্যে যাবহার করি 











লেকালের লিপিকর কহিতে |. তুলিয়া দিবা জন্তু কেন বি চিহের 
বাবহার শা পপ সঙ্গে বুকের 
হী "নমি চিতে [ছি আর বৃতটার চেহার। শুস্তের_(*) মত। 


বৃত থীম গেলেই বিন্দু! সম্পাদক নহাশয় প্রথমে "সর উপর চি্টিকে বিন্দু মনে 
করিয়াছিলেন। লেই কারণে প্রথম সংস্করণে ছাপিয়াছিলেন প্রাধা কবল দল হাটাল”। কিন্ত বিন্দু তো 
দেখিতেছি “স’-এর উপরে, দাড়ির উপরে নয়। তবে "ল" না কাটি! গাড়ি কাটিলেন কেন বোক! গেল 
না। তাহা ছাড়া এইভাবে সম্পাদন কর্বিরাও বে বাফাটি পাওষা গেল সম্পাদক মহাশয় তাহার 
একটা অর্থ দিলেন বটে, কিন্ত লে অর্থ থে ওাছার নিজেরই মনঃপূত হা লাই তাহা সহজেই 
বুঝিতে পারি। আরও লতর্কভাবে বিচার করিদ্ব। তাছায় সনে ছইল বিন্দু চিহুটা ঘন গাড়ির 
উপর নাই তপন দাড়িটা (1-ফায়ই হউক বা ঠিকারই হউক ) তুলিয়া দেওয়া উচিত হর নাই। তুলিতে 
হইলে "গ"কে তুলিতে হন্ছ। কিন্তু “স* তুলিলে অর্থ আয়ও তুন্ধর হইয়া পড়ে। তবন তাহার মনে 
হইল, যে-বিন্দুকে ভিলিটের চিন্ধ বলিঙ্থা ধর! হুয়াছে তাহ! তো অন্তস্বারের চিহ্নও ছইতে পারে। ওই 
সঙ্গে "হাওর পরবর্তী আকারের উপরের বিদ্দুচিহেন্র দিকেও ডাছার দুটি পড়িল । ওই চিহ্ডটি বে তুলিয়া 
দিবার সংকেত লে সদ্বদ্ধে াহার মনে লংশন্ব যছিল না| এইরূপ চিন্ব। এবং তদহষারী সংশেপনের পর 
ছত্রটির কপ গাড়াইল এইদ্পপ : -হিফিলেক রাধাক বলদ লিংছটাল ৫" ইহাতেই হে অর্থ সম্পূর্ণ পরিষ্কার 
ছইয়! গেল তাহ! মনে ছয় না। কিন্তু সে আলোচলা এখন করিব না। বর্তমান আলোচনার আমরা কেষল 
ইছাই লক্ষা করিতেছি, যে রুষদ্কীর্ন পুধির পাঠ লিপিকরদের হাত হইতে লম্পাদ্ বশস্ববাবুর ছাত পর্ন 
কতবার কতভ্তাবে এবং কিন্ধপ সতর্কতার সহিত পরীক্ষিত ও সংশোধিত হইয়াছে । 

বা-৮২৪--*কেষনে তোষিব আর হেন নারীছলে।” “তোধিব'র স্থানে লিপিকর “গু লিখিতে 
গিদাছিলেন কিন্তু “সছি" পর্ধন্ত লিখিয়াই তুল বুঝিতে পারেন এবং তথনই “সহি” কাটি! "তোঘিব” 
লিখিঘ্বা দেল। 

বা-২৭ র্ধক্।১-- মূল পাঠ ছিল : "রাধার মধু তারপিল কাহে” কিন্ত “তারপিল" শব্দের “৫ পি" 
মাঝামাঝি জারগার মাথার উপরে ( - -) দুইটি ক্ষুহ বিন্দু চিহ্ন দেখা ধাইতেছে। পূর্বেই বলিম্বাছি এই বিন্দু 
চিন বদবির্জনের সংকেত । কিন্তু ঠিক আগার না বলাইলে এই সংকেত পণুগোলের কারণ হুর ॥ এখানে 
তাহাই হইঘাছে। বসম্তবারু প্রথমে মলে করিয়াছিলেন “র" বর্ণটি বাদ দেওয়াই সংশোদকের অভিপ্রাহ ছিল। 
তাই প্রথম সংস্করণের পাদটীকার তিনি লিখিয্বাছেন,__ **তারপিল" কাটিয়া “ভাপিল' করা আছে।”৯ পরে 
5 হকি সাল, ২৯১ পু 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭+ 


ভাছার মলে হইয়াছে “র" নয “(কার-্ট! তুলিহ। দেওয়াই লিপিকরের উদ্দেশ । পরবর্ত সংস্করণের 
পাদটাকার পেই নত বাক্ত হুইচ্ছাছে-_ "তারপল, প্র ইকার কাট।”।* বলম্ত্বাবূর প্রথন প্রস্তাব ক্ষহুসারে 
আলোচা ছতের পাঠ হর "রাধার তু ভাপিল কাছে।- দ্বিতীহ প্রস্তায স্বীকার করিলে পাঠ হয প্রাধা মধু 
তারপল কাহ্ে। স্পঃই ধেবা বাইতেছে বগস্থবাবু প্রবন প্রপ্তাবটি সম্পৃর্ন বাতিল করিছ! দিয়াছেন এবং 
দ্বিতীর প্রস্তাবটকেই শুন্ধ ও লিপিকরের অভিত্রেত বলিঙ্গ। মলে করিতেছেন ॥ এই দুইটি পাঠের কোনোটিই 
কিন্তু ্বতঃলন্দূ নহ । সম্পাদক যহাশর "রাধার"-এর পর একটি "আর" শব্দ (নিজে বলাইয়াছেন। "আখর" 
শব্দ যোগ করিলে ছন্দের উৎকর্ধ ঘটে অর্খেরও উলতি হয়, তংলরেও এখানে নুতন শব্দের অস্থ প্রবেশ বাছনীর 
মনে হয না। এই ছত্রটির দিকে লিপিকরেছ দৃষ্টী পড়ি্বাছে, একটি বর্ণ অতিরিক্ত বলিয্বাছে বলিঙ্গ! লেটি তুলিয়া 
দিবার নির্দেশ দেও; হইছ/ছে। স্বতরাং আদর্শ পু খিক সহিত ছয়টি তিনি বে লেখার পর একবার মিলাইয়া 
ফেখিয়াছেন ইহাতে সংশয্ের দবকাশ থাকে না। তৎসবেও বি কোনো শব্দ ছাড় পড়িয়। থাকে তা সে ছাড় 
আদর্শ পুশিতেই ছিল বলিঙ্! মনে করিতে হইবে । এখন “আধর" বাদ দিয্াই ছত্রটির অথ বিচার করা যাক । 

প্রথম প্রস্তাব “রাধার মধু তা পিল কাহ্ছে।” রাধাকূপ পুশ্পেহ যে মধু, কুষন্ধপ ভ্রমর তাহা পান 
ফরিলেন ॥ এ অর্ব তো শ্বাতাবিক, ইহার মধো কই কল্পনা কিছুই নাই । তুলনীন্ব-_*; 'রাধাঞে কৈ কৈল কুলে |. 
নুনিল হই কাছে বি: এ ছে বাহির ছইতে আনিয়া "আধর" বলাইলেও অর্থে বাধা হয় না। 
বিস্তার" ঘবন অপরিহার্য ন তন নাই দিলাম । 

এবার দ্বিতীহ প্রস্তাবটি দেখি | “রাধার বধু তারপল কাহ্ছে।* সনগ্র ছত্রটির কোনো ব্যাখ্যা ন! দিয়া 
সম্পাদক মহাল কেবল “তারপলস শব্দের টাকা দিরাছেন। শে টীকাটি সম্পূর্ণ উদ্ভুত করিলাম । 

*তারপল-_ বিদ্ঞাপতিতে,_- এঁলন দুহমম তলপই পুন পুন উপজল অধিক বিকারে ॥ দারুণ প্রেম 
খেছ নাহি মানত পলকে পলকে তলপায়॥ পশ্চিম রাঢ়ে তড়পা প্রচলিত | আস্থর করিল, আকুল করিল ।" 
বিদ্বধমাভ নছাশক্ধ তড়পানোর সহিত “তারপল" শব্দকে সংযুক্ত করিতে চাহিয্াছেন। যাড়ে তড়পানো 
বে-ঘর্থে প্রচলিত এন্থলে কি সে-অর্থ লংগত হইবে ? দিই বা হয়, “মধুর লচছিত তাহার সম্পর্ক কোখার 

বিশ্বাল বর্ববর্জনের যে নির্দেশ তাছা [কার সম্পর্কে নহ র-এর সম্পর্কেই প্রধোজ্য। 

বং৯১৩-_ পঢাছিধ। কাহাঞি আলি দিব জাক্ষে। “ভ্বানিশ্র স্থলে প্রথমে *আণিব।” লিখিত 
হইয়াছিল পরে “অঁ।” ফাটিয়| দেওয়া হইধাছে। “ও” কাটায় কি লা হইল? প্রথম দর্শলেই মনে হয় 
ছন্দের কিছু উন্নতি হইতাছে সত্যাই কিছু উপ্লতি হইঘাছে কিন! একটু বিচার করিয়! দেবা যাক । পদটি 


থে ছন্দে লেখা তাহার গল এইরূপ : 
আবলি দৌ- অয তোর নেছে। 
ফাছাঞি আ- সিব কুঞ্জ গেছে। 
তবে তোক না ছাড়িব কাহে। 
সরূপে বু ইলে! তোর খানে। 
হেন বেলে মাঝ বন্দ- বলে। 
কাছাঞ্ি বা গীত দিল সানে। 


২ জীবকফীর্তন, ৭ম সংকর, ১১৭ পৃষ্ঠা 


ভ্রীকুক্ষকীর্তন পৃখির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা ৬৫ 


এই ছন্দের মদ্য “চাহিমি। কাছা আপি দিব আনে” পবা "চাছিযা কাছাঞি আলি নিব আক্ষে--- 
কোনোটাই ঠিকমত মেলে না। বরং প্রথম শব্দটিকে 'তিপর্ন পরিলে “আনিঝ।- পাঠই সংগত মনে হয 


পড়িয়া দেখিলে বুঝ! বাইবে। 
কিলক ম- হ্বিতে চাহ তোগ্ে। 
চাহিন্দখা কানাঞি ্বা- পিঙ্জাদিব আক্ষে। 


"থা" না থাকিলেই বরং ছন্দের পক্ষে ক্ষতি হয । 
এক এক লমন্থ এমনও মনে হয় যে লব সংশোধন আদর্শ পুথির অহুগরণে করা ছয় নাই । দলের 
পাঠের উপর লিপিকর অথব। দার কেহ কোথাও কোথাও অল্প স্বল্প পরিবর্তন করিয়! খাকিবেন। (লিপিকর 
তিনঘল ব্যতীত অন্ততঃ আরও একজনের ছাত যে পুথিতে পড়িশ্নাছিল অন্তত তাছার প্রমাণ দিয়াছি। ) 
আলোচা ক্ষেত্রে মার্শ গৃথিতে সম্ভবত; “আনিমা"ঃ ছিল এবং লিপিকইও “আপি” লিখিবা ছিলেন। 
পরে পড়িতে গিঘা অশুদ্ধ ননে হওয়ান্ নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অন্তুলারে "২1 কাটিয়া দিত্বাছেন। 
ছুই চারি স্থলে সংশস্বের অবকাশ খাকিলেও অধিকাংশ সংশোধনেই সংশোধকের সতর্কতার পরিচযন 
সুস্পষ্ট । যেমন, সি-৮|৫/১ ছয়ে “নুতে ধড়ী' ডিত,। “তেরে একার ফাটিম্বা “নেত ধড়ী- করা 
হইয়াছে। হওয়া আবশ্যক । 
কোথাও কোথাও অতি সতর্কতার পত্রিচয় নাছে। বি-2॥২৷১-- “লাগ পাছা" ছিল, পরে “ছার 
কার কাটিদ্া "লংগ পাছ” করা হইয়াছে সংশোধনকারী দেখিলেন পদটি অহুক্পাবাচক তাই অশুদ্ধ 
ননে করিত্বা তিনি 1-ফার ফাটিত্বা দিলেন। তাহার বে সতাই প্রশ্োন্রন ছিল তাহা নয়। চাত্র পংক্ষি 
পুর্বে আছে: “যে পথে উদ্দেশ পাছা লে পথে আপণে যাহা" এখানে “পাছা” শব্দটি অনুচ্ঞাবাচক 
না হইলেও 1-কার আছে, তাহা হইলে চার পংকি পরে 1কার কাটি ফেন? ানর্শ পূথিতে কি 
“পাছই ছিল? না এট লিপিকরের শবনংক্রুত সংশোধন ? 
বি-২৬৫।২-- প্রথমে লেখা হইয়াছিল “আত্মার লকল দোষে খণ্ডহ বিদূরে "পরে "মোবেশর একার 
ফাটিয়া "দোষ" করা হইর্বাছে। কর্মকারহকে ০কার থাকিবার বাপা নাই, তবে এক্ষেয়ে কোর না খাকিলেই 
ভাল ছয় । বি-২৪ পদে "ধণ্ড" ক্রিয়ার বর্মন্ঞপে “দোষ” শঙ্ বহুবার বাবহৃত হইছছে। “নোবে”র ব্যবহায় 
একবারও লাই । 
বি-২৭ পদের ২৪ স্তববকের ॥র্খ এবং ওয় স্ববকের ১ষ ছত্রের বধো এই ছত্রটি লেখ! ছুইদ্থাছিল : 
কিসক পাতনি রাধা তো তোস্ছ চাণ্ডালী ॥ 
কিন্তু পরে এটি কাটিহ্া দেওয়া! হইস্বাছে। ছয়টি বে ওই পদের অস্ত নয তাহা সহক্ষেই বোকা ঘাঘ। 
য় ত্বকের ৩ ও ওর্ঘ ছত্রে এবং ওয় গুবকের ১ম ও ২ ছত্রে হখাঘথ অস্থযাস্প্রাল আছে ॥ 
২য় শুবক ৩ ছত্র: সূচিত নহে রাধা তোঙ্ছা! সন্ধে কেলি। 
২৪ স্তবক ॥৪র্ঘ ছত্র: বোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী ॥ 
ওয় স্ববক ১ম ছজ: দৃতা ছিজা পাঠাছিলে। গলার গছমূতী । 
ওর স্তবৰু ২ ছআ: ভবে নাৰ পাঁড়াছিলে আমে মাবালি সতী ॥ 
ছুই জোড় অন্যান্থপ্রাসের যধো লিপিকর ওই ছত্রটি কোথা! হইতে পাইলেন? কুল বশত: অন্ত পদের 
জি 
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অীকধকীর্ভন পু'থির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদন! 


ছত্র আলিম্বা যাইতে পারে । এরকম অনেক দৃষ্টান্ত এই পুখিতে লক্ষা করিরাছি। কিন্ত এ স্থলে তাছা 
হয় নাই। হর নাই তাহায় প্রমাণ "কিসক'--চাণ্ডালী" ছত্রটি আশপাশে আর কোথাও দেখিতেছি 
না। ঘতদূর মনে হইতেছে সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে এই ছত্রটি আর কোথাও নাই। ইহা হুইতে কি অনুমান 
করিতে পারি? 

১. ছত্রটি লিপিকর স্বস্থ রচলা' করিয়াছিলেন । আনর! ছানি ্রকুককীর্ডনেরর যে পুথি আামাদের 
হাতে আসিয়াছে উহ্ছাতে তিনজন লিপিকরের হস্াক্ষর আছে । আলোচা অংশটি ধিনি লিবিশ্বাছেন তিনি 
দিতীয় অনু রুকারডনের মোট পহসগ্যা ২০২ ইছার নধ্যে দ্বিতীয় জনের লিনিত পরল! মায় দশ। 
আলোচ্য ছত্রটি ইহারই রচন। হইতে পারে। ভ্োগচাও্ল]' শব্দটি সৰগ্র এসবের ম্যে মার একবারও 
বাবহৃত হয নাই । লেটাকেও একটা গৌণ প্রনাণ বলিক্বা ধরা বাইতে পারে। “ডোদ্বচাগডালী পাড়া” একটা 


ইতি, অর্থ ছোটলোকেয় মত ব্যহত করা। এই ইডিয়নটির প্রতি দ্বিতীর লিপিকরের বাযক্তিগত আসক্তি 


খাকিতে পারে, বনেকের এরকম থাকে ॥ বদি তাছাই হয় তে! লিখিয়া আবার ফাটিলেন কেন? তাহার 
উতর, রচয়িতা নিজে কাটেন নাই, জোড়া জোড়া ছত্রের মধ্যে একট! বিজোড় ছত্র দেপির: পরে 
আর ফেহ কাটিয়াছেন। 

২, এমনও হইতে পারে, লিপিকরের সন্মুখে সে আদর্শ পুথি ছিল, অতিরিক্র ছহটি তাহাতে ছিল; 
কবি নিজেই রচনা করিঙ্গ! ছিলেন। ছয়টি বিজোড় হইলেও অন্তামিলে বিরোধ লাই, অর্থের ও সংগতি আছে। 
মূল ফবির পক্ষে এ তুল কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নত । লিপিকরও ঘাছা দেখ্য়াছেন ঘেনন দেগিস্বাছেন নকল 
করিয্াছেন। পরে ছড্রটি অতিরিক্ত মলে হওয়ায় কাটিগ্াছেন। 

৩. তৃতীয় অন্যান : আদর্শ পু(খতেই লাইনটি লেখ! এবং কাটা ছিল। মূলের প্রতি এঁকান্ডিফ নিষ্ঠা 
বশত: লিপিকর ফাটা অংশও লিখিসা কাটিয়াছেন। 

বি-৪৮ ও বি-৪৯ পদন্বনের মধ্যে ওইনপ ঘটনা আর একবার ঘটিস্থাছে। এখানে হৃষ্ট ভরণের একটি সম্পূর্ণ 
সংস্কৃত শ্গোক লিখিয়া কাটি দেওয়া হইক্সাছে। লোকটি এই : 

নাহং মনলি রাধায়া বর্তে জরতি সম্ভতং । 
মিশ্যাবচনছাতেল ব্চনং কুরুষে বৃথা ॥ 
শ্লোকটি যে মূল কবির ইহাতে সন্দেহ ফরিবার কোনো কারণ দেখি না। এটি কাটা হুইল ফেল? এবং 
ফাহান্ন হাতে ফাটা হুইল ? কেন ফাটা! হুইল একটু বিচার করি দেখা যাক ।-_ 

যি-৪৮ পদে বড়াই কৃষবিরহব্যাঙ্ুল রাখার দু:খ বর্ণনা করিয়া ভাছার প্রতি গ্রল্্গ হইবার দন্ত কফফে 
অন্গরোধ করেন। ফবিয় মনে এইরূপ পরিকজন! ছিল থে ইহার পর কৃষ্ের মূখ দিয়া ছুই চারিটা 'লড়িমানের 
কথা বলাইবেন। কুঘ বলিবেন, রাধা আমাকে ভালবালে না, আমার কথা স্বরণ করে না, তাহার বিরহবেদলা 
ইত্যাদি সব বাজে কথা। কিন্তু ল্ছদেব তাছাতে বাদ সাধিলেন। গীতগোবিন্দ সম্মুখে রাখিষবা বড়, চত্ীদাস 
স্নাঘার বিরহ বর্ণনা! করিতেছিলেন। 

বি-৪৮ পদ "তনের উপর হারে। বল যানএ বেছেন ভারে ৫" ইত্যাদি। এই প্দটিকে পীতগোবিন্দের 
মম ঈীতি্ অহ্যাদ বলা চলে। গীতগোবিন্দের »ম গীতি এইরূপ 1---ভুনবিনিহিতমশি হারমুদরারম্‌।” 
ইত্যাদি। 


৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবপ-শাস্থিন 


কবির যদিও ইচ্ছা ছিল পরবর্তী পদে হাহ। বপিবার কৃষ্ণের ভববানিতে বলিবেন শেষ পন্য কিন্তু তাছ! হইয়া 
উঠিল না। জয়দেবের কোনল ক্বান্ত মধুর পদ অহুলরণ করিহ! রাধার বিরহবেদনাই বর্ণনা করিবা চলিলেন ॥ 
স্থৃতরাং বড়াইর উক্তি চলিতে লাণিল। লক্ষ) করিবার বিষন্, বি-৪৯ পদটিও ছ্ছদেবের একটি গীতের অন্বাগ | 
[বি-৪৯ পন-_"নিচ্দএ চান্দ চন্দন রাধ! সব খনে” ইত্যাদির সহিত তুলনীয় সি বন্ফর ৮ম গীত -"নিন্দতি 
চন্দনমিন্দুকিরপযনুবিন্দতি খেদ্মমঘীরম্‌” ইত্যাদি 

কাছেই কুকের মূখে আভিনানের বাণী আর বসানো ছইল ন! সংস্কত গ্রোকটি অবাস্তর হইয়া পড়িল । 
তথাপি কবি বোধ হয় স্বহন্ডে তাহা আর কাটেন নাই এবং লিপিকরও ঘখারীতি তাহা নকল কর়িন্নাছেন। 
পরে ভাল করিয়া পাঠ পরীপ্ষ! করিবার সম লিশিকরই সম্ভবত; গ্নোকটির অলংগতি দেখিয়া কাটিয়া 
দিয়াছেন) 

এ পান্থ আনর। প্রধানত: দুই রকমের কুল লক্ষ্য করিলাম । এক রকমের ভুল ধাহ! প্রান্গই লিখিবার 
সময় ধর? পড়িয়াছে এবং সন্ধে লক্ষে সংশোসিত হইয়াছে | বেসন, “সকট” লিখিতে গিয়া “সকল” লেখা ছুইছ 
গেল কিন্ধু তাহার পর আর কিছু লিখিবার আগেই রূলট। নজরে পড়িল। অননি লেখক “ল" কাটিয। “ট* 
বলাইছা দিলেন। এই মংশোধনের ছন লাইনের উপরে বা নীচে নৃতন করিয়া কিছু লিখিবার গরকার হুইল লা। 

আরও এক রকমের ভূল বেশিলাম সেটা! এই ধরনের 1-- কোছাও কোথাও এক বা একাধিক শব্ম বা 
সম্পূর্ণ ছয় ্বনভিপ্রেত্রপে এবং স্থানে লিখিত হুইয়া পিছে । সেটা সঙ্গে সঙ্গেই ধর? পড়্‌ক বা পরেই 
ধরা পড়ফ কুল বেই বুঝিতে পারা গিয়াছে জননি কাটিন্া দেওয়া হইয়াছে। ওই সংস্কৃত স্রোকটিই তাছার 
দৃষ্টান্ত । এই জাতীয় দুলেরও একটা! সুবিধা আছে, নৃতন কথা বসাইতে হইতেছে না, কেবল বর্নীঘ অংশ 
বর্জন ফরিলেই ছইল। 

েখানে বর্দনীন্কে বর্ন করিলেই চলে ল! নৃতন কিছু যোগ করিতে হয সেইখানেই তোলাপাঠের ব্যবছার 
হইয়া থাকে । আনরা বেনন লিখিতে লিখিতে ছাড় পড়িয! গেলে শভিপ্রেত স্থানে একটা চিহ্ন বসাইস্বা উপরে 
বা পাশে লেখা বস্তুটি লিখিয়া দিই সে-কালের লিপিকাররাও সেইঙপ ফরিতেন। কৃষ্ষকীওনের পু'খিতে 
দেখিভেছি, ছাড়েন নির্দেশ রূপে চশ্রবিন্ছু চিন্ ব্যবন্থত হইয়াছে । আর ওই চিছের লোছা হছি, হু উপরের 
বা নীচের নাঞ্জিনে, ( পাশের নাঙ্জিনে নয় ) বেহা, শষ লিখিত ছইয্াছে। ইহাকেই তোলাপাঠ বলা হয় । 
ওই শক্ষের পাশে-একটি সংখ্যাবাচক অঙ্কও লেখা থাকে । কোন্‌ লাইনে ছাড় পড়িয়াছে ওই অঙ্ক হইতে তাহা 
বোকা ঘায়। ক্ষ্ণকীর্তনেশ্ব পুহিতে তোলাপাঠের সংখ্যা কন নছে। (চিযাহুলিপি অবো। ) 
লিপিকরই করুন আর ঘিনিই করুন পু'থির প্রত্যেকটি পাতার লেখা যে পুশ্ধাপুত্ঘরূপে পড়িছা শুদ্ধি 
অশুন্ধি পরীক্ষায় চেষ্টা হটঙ্াছিল এই ূরিপরিনাণ তোলাপাঠ তাহার সাক্ষা | 

তা পদের প্রারয্রে রাগতালাদির নির্দেশ আছে এইকপ-_ “দেশাগরাগ: ৪ অপকং ৪* ইনার পরেই চিন্ত 
দি! তোলাপাঠে লেখ। হ্ইস্ছাছে “অথবা কানড়া॥ ৰতি!” ফেবল-পদের মধ্যস্থ পাঠের সংশোধন নয়, 
শ্থরতাল সম্পর্কেও এনন দ্রস্তাতিদৃশে দৃী লিপিকর সম্পর্কে শ্রহ্থার উত্তেক করে। অবশ্য এই রাগতালের 
বিকল বিধান মূল কবির না হইয়া! লিপিকরের প্রশ্ষিপ্ত “বান হওয়া অসম্ভব নয় + 

তাপ৩৪-_ মূলে ছিল “দন ঘন ছিল আলিগনে"। পরে “ছিল “দি* ফাটি গেলাপাঠে "কৈ" কয় 
ছুইয়াছে। “ছিল"র স্থলে “কৈল” অবশ্য অধিকতর লংগত হইদ্থাছে। 
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তা-শএ২ চরণে "বড়া" শব্ধ প্রধনে ছিল না, তোলা'পাঠে বসালো! হইন্বাছে। তাহাতে ছন্দের উন্নতি 
হুইয়াছে। 

অতিশনথ স্পষ্ট এমন অনেক কুল পুদিতে রহিত! পিহাছিল তোলাপাঠের সাহাদো যেগ্ুলিহ সংশোধন 
হইন্থাছে। দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

ভা-২১/৭।৩-- ছত্রটি ছিল “তবেসি যর মোর দুধ পালা এ" | “মর” র “ম* এবং “র" এন অখ্যে চি দিল) 
তোলাপাঠে "নে" বলালো হুইাছে ॥ "মর" স্থলে "মনের" ছওযাহ হর্বটা পাওয়া গেল, ছন্দেইও উপনতি 
হইল। 

দা-২৷৩৪--“মোএঁ আপোষ হৈসো তোছে আইবে মার” “আপোষ” শব্দের "পে!" এবং *ন”-এর নপো 
তোলাপাঠে “ও” বলিয়াছে। এই তোলাপাঠ লংশোধন না প্রক্ষেপণ বলা কঠিন। প্ন্থমগ্যে “মাপোধ" শব্দটি 
একাধিকবার ব্যবহৃত হইয্বাছে কিন্ত “াপোগধ” আর দেখিতে পাইতেছি না। ইছাতেই সন্দ্ছে ছয় আদশ 
পুথিতে “আপোডব” নর, "আপোহ"ই ছিল ॥ 

দা-৬৷২৷৷-- “কয়িলে। শশুর" । *করিলে।"র “রি” কাটিয়া তোলাপাঠে “ই” করা হটফাছে। এট নকুল 
লংশোধলের বৃষটান্ত নয, পরিনার্জনার নিদর্শন । করিলে] কইলে এবং করিলে! তিন জপ গ্রন্থ হপো ব্যবহৃত 
হইযাছে। সুতরাং "করিলো*কে কূল বলিত্বা সংশোধন কর! হইস্কাছে এন্ধপ নে করি না। যতন মনে 
হয় ছন্দের উৎকর্ষ লাধনের জন্য “কইলে?” করা হইস্থাছে। আলোচ্য চর্ণটিতে প্রবোজন ৬ নাডার, কিন্ত 
আছে * মাত্রা": “করিলে খওডরত। “করিলে -কে “কইলো?” করিলে তিল মায়াকে চাপিয়া চুপিয়! 
দুইয়ে আনা যায়। ধিনিই সংশোধন করুন পদের উন্নতি ছুইঘাছে একথা নানিডেই হইবে! তবে এ 
উন্তিবিধানের অধিকার তাছার ছিল কি না সেটা সংশয়ের বিঘয্ । ইছা অপেক্ষা অনেক বেশী ছন্দোহৃষট 
পংক্তি গ্রন্থনধো এমন কি এই পদ্দের সধোই অনেক আছে। 

দা-১৫ পদের প্রান্তে রাগতালাদির নির্দেশ প্রথমে লেখা ছয় নাই, তোলাপাঠে দেওয়া ছইঘাছে। 
দা৩৯ এবং নৌ পদেও রাগের নির্দেশ প্রথনে ছিল না, তোলাপাঠে বসানো হটগ্বাছে। ছরখণ্ডের দ্বিতীর 
পদের উপরে য়াগ তালাদির নির্দেশজ্পে একটি শব্দ প্রথনে ছিল-- "সররাগ:ঃ" । পরে তোলাপাঠে "ক্ূপকং” 
বসানো হইয়াছে। বংগী খণ্ডের নবম পদের গোড়ায় কেবল “ধামুম্বীরাগ:” ছিল। তোল!পাঠে উছার 
পর “একতালী” বসানো ছইঙ্গাছে। লেখার পর মূলের সহিত নিলাইবার সনয় এগুলি ধর| পড়িবাছিল 
বলিয়া মনে হয়। 

দা-২৫।$৷২-- "পভ. পুখী চিনিব বাম হাখে।" "পুণী” ও “চিয়িবো"র মধ্যে “তোদ্ধার' শব্দ 
তোলাপাঠে দেওয়া ছইত্বাছে। এই শব্দের সংযোজনে ছন্দের উৎবর্ধ ঘটিয়াছে। 

দা-২৬৷৪)৩_ “এছাক দানী শাখা পুর মোর আশ ।* “জাী"র পর তোলাপাঠে “ভা” বলানে| হটদ্বছে। 
ইহাতে ছন্দের পক্ষে প্রপ্নোছনীয় যাড্রার বে মন্মতা ছিল তাহার পুরণ হইয়াছে । এধানে একটি দলিল 
লক্ষ্য করিবার মাছে । অসমাপিকা ক্রিয়ার বে দুইটি প্রকার কুকন্ীর্ডনে পাই তাছার একটি ছইল-_ ঈ-কারাস্ত 
অথবা ই-কারান্ত আর একটি -স্বা, (-ঞা,-এ51, -ইজ/, -ই৮, -ই০1) -অন্ত | প্রথম রূপের উদাছরণ__দানী, 
মাঙ্গী, বারি, মেলি, হা, চলি, চুস্বী ইত্যাদি । দ্বিতীর রূপের দৃষ্টাস্ব_- চাহা, পাও, খাজা, চুইআ, জাণাত', 
জিত, ভূবিজা, পাস্বাত্মা, দেখাত, হাশিআ, হইত, সোনরিআ, লাগিআা ইত্যাদি । দ্বিভীয়ন্তপে -ঈফারের 





জীকফকীতন পু'থির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা 


ব্যবহার গর্ব বিরল । “হাদী, ছানি” আছে, কিন্ত “ছালীত্া” নাই | “জিপি, ছিটী, কিনি” আছে বিন্ধ 
সজনী" নাই । “মালি নানী াশিতা” মাছে কিন্তু “দাঈীতা” নাই । -ঈঞ-আপ্ত অলনাপিকা শবদ নখো হই 
একটির বেন দেখি নাই। আলোচা ক্ষেত্রে "জাপী বানান দেশিল্বা মনে হত মূলে “খু” ছিল না, 
প্রবর্তন লিপিকরের বা আর কাহার । সংশোধনকারী যদি ওই সঙ্গে "নী" ফাটিয়া “নি” করিতেন তাহা 
ছইলে লন্দেহ হইত না। 

দাত আইন্প ছিল “নিতি নিতি দাসি হবি বিকে।” ভোলাপাঠে “দি হর পর "হু শব্দ 
বণানো ছুইছ্বাছে। “তু” সংযোজনে মর্ব ও ছন্দ উচয় দিক দিয়াই উৎকর্ধ খটিস্বাছে । 

দা-৩০৩৬ ও ৮ এই তুইটিই ত্রিপদীর ছোড় ছত্র। প্রথনে ছিল যথাক্রমে "পাএর, বাঞ্জে ন্পুত্র' 
এবং “নু বুশ করে চুর” । তোলাপাঠে “চুর” এবং "পুত্র'-এর নধ্যে একটি ফরির! একার দেওর! হইথাছে। 
ফলে ছতর দুইটি এইন্ধপ দাড়াইল_- “পাএর বাজে নৃপুরে” এবং “লাগ বেশ করে চুরে'। এ-ফার না খাকাতে 
কি ক্ষতি হইয়াছিল ? একার দেওয়ার ফলে কি লাভ হইল? নুপুর" ও “চ্র-_ বিলের পক্ষে ভালই 
ছিল । বাফাবিস্যাসের দিক্‌ দিয়াও একার যোগের গুক্ষতর প্রয়োজন ছিল ন|। একার বিহীন “নৃপুর' ও 
পচুরাই সংগততর মনে হয । তৰু যে একার দেওয়া হইল তাছার কারণ এইরূপ অস্ুনান করি! = 

দা-৩০ পদটি ত্রিপদী ছন্দে রচিত । সমগ্র কবিতায় ত্রিপদীর তৃতীদ পবের সংখ্যা মোট আগার! এই 
আঠারটির যধো যোলটিয়ই শেষ অক্ষর একারাস্ত( বেষল,_ মদুরাক ধালি বিকে। লাদবেশ তোর 
কিকে॥ রাধা দুখ তুলি চাছা রঙ্গে । কি করিব তোর খঙ্গে ॥ ইত্যাদি। পাঠ-পরীক্ষক দেখিলে প্রান 
প্রাত্েকটি অস্তা পদই ধখন একারান্ত তখন “নুপুর” এবং “চর” এই হুইটি শন্দকেও একারাস্ত করিয়া দিলে 
একা বজায় থাকে । আমাদের মনে হয় একার বসাইবার ইহাই একমাত্র কারণ । 

দা-৪২৩১-- প্রথমে ছিল “এঠো হুন্দর কাহাঞি মা কর দা") তোলাপাঠে “কর” এবং “মাছ” 
শব্দের মধ্যে “বে” বসালো হইয়াছে । স্পই্টতই এই “বে” ছাড় পড়িযাছিল । 

দা-৪৭1্২_- প্রথমে ছিল “পাপের খণ্ডন বুদী আছে জাণী।" "আক্ষেশর পর তোলাপাঠে “ডাশে” বলানো 
হইচ্াছে। ছন্দের পক্ষে ইহার প্রন্ধোদন ছিল। এ সংশোধন বাহনীয় হইতে পারে কিন্ত এটি লিশিকরের 
ম্বহত্তকুত নথ । তোলাপাঠে যে “ডালে” শব্ব লিখিত হইয়াছে তাহার পাশে একটি “৩” অন্ধ আছে। 

দা-৪৮।২)২- প্রৎষে ছিল “আপণে হুপল রাধা পোমালী' । তোলাপাঠে "রাখা পূবে “বোল” এবং 
পরে পল" যোগ করা ছইয়াছে। “আপনে হন ল বোল রাধা ল গোব্বালী*। একই ছতে দুইটি “ল" 
হুত্রাব্য না হইলেও ছন্দের দিক্‌ মিরা উন্নতি হুইরাছে। এখানেও তোলাপাঠের পাশে “৩” মহ থাকার 
মনে ছয় এ সংশোধনও লিপিকরের নর, অন্ত হাতের । 

ধা-৫1২19-- প্রথমে ছিল “ছেল স্ূপ যৌবনে পাতসি নেহা” । “যৌবনের পর তোলাপাঠে “না” 
যোগ করা ছইয়াছে। ইহার ফলে অর্থ ও ছন্দ উভয় দিক দদিবাই উএতি ছইয়াছে। এ সংশোধনও লিপিকরের 
নগ্ন) ৭৩স অষ্ট এখানেও আছে । 

দাঁ৫* ও দা-৫১ এই ছুই পদের মধাব্তী! সংস্বত শ্বোকের খতীব চরণে “জগাদ” লিখিতে পিয়া লিপিকর 
"গা" লিখিক্াছিলেন। “৭” টা বে ছাড় পড়িযাছিল পরে ভান্বা নগরে পড়ে, এবং লম্ভবত: লিপিকর 
নিজেই তোলাপাঠে "৭" বসাইযা! ছেন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৭ 


এই রকম একটি স্বস্পষ্ট গুল ছিল ১*২/৩ ছত্রে । প্রথমে ছিল "আহ্মাত আখি কোণ দেব আছে" পরে 
“আখি” ও “কোন"এর মধো তোলাপাঠে “ক” বলাইছা "আজ্কাত আধিক কোণ দেব আছে” করা 
হুইন্থাছে। 
দা-৬৫/২1১__ ছিল "কাঞ্চলী ভাগসি নোর ছিত্ডিবে। ছার "7 পরে “ছিশিকৌ “ছি” রাখিল্রা "তিবো" 
ফাটা হইছাছে এবং তাহার স্থলে তোলাপাঠে -শুসি বসানো! হইয়াছে । -ছিপ্ডিকে” উত্তম পুরুষের ভবিষ্টৎ- 
কালের ক্ষপ ॥ এবানে বসা উচিত মধান পুরুবের বর্তমান । হতর্রাং “ছি্ডিবে?” যে লিপিকরের ভূলে 
বলিকাছিল তাছাতে সন্দেহ নাই। 
দা-৬৮1২৩__ প্রথমে ছিল "এবে কাহ্যঞি' ভৈল আতি ছুরুবার | পরে *আতি” ও *দুরুবারে"র মধ্যে 
তোলাপাঠে “বড়” বসানে? ছইৰাছে। (২ সংখ্যক চিত্রাহুলিপি ঙ্টব্য ।) তাহাতে ছত্রটি দাড়াইল এইরূপ : 
"একে ফাহাঞি ভৈল হ্যাতি বড় হুরুবার্”। “হুরুবার” এর দুধারতাকে বলবস্তর করিবার জস্তাই যে “বড়” শব্বটি 
আনন করা ছইয়াছে তাহা বোঝ। ঘান, কিন্ত ইহার ফলে ছন্দে দোষ ঘটিয়াছে। “বড়” যোগ করিবার পূর্বেও 
বে ছরটি নির্দোধ ছিল তাহা নহে, এক মাত্রা কন ছিল । “এবে কাছাঞি ভৈল। আতি দুক্ষবার"। প্রথম 
পর্বে আটের স্থলে সাত মাত্রা ছইতেছে। ছত্রটি এইন্ধপ হইলে ভাল হইত,_- “এবে (সি) কান্ছাঞি ভৈল 
আতি ছুরুবার”। সংশোধনকারী এত তলাইয়! দেখেন নাই। তিনি এইটুকু বুঝিশ্নাছিলেন বে ছত্রটিতে মাত্র! 
কিছু কম পড়িঘ্বাছে। কোথাহ ফৰ পড়িয়াছে কতটা কন পড়িষ্বাছে তাহা! ভাল করিদ্বা না দেখিস্া তিনি “বড়” 
বলাইছা ছিলেন । তাহাতে মাত্রা বাড়িল বটে, কিন্তু গ্রয়ো্গনের অতিরিক্ত বাড়িয়া গেল। এক না! কম 
ছিল, এখন এক বাত্রা বেট ছইল। সংশৌধনকারী তোলাপাঠে “বড়” বলাইঘা ওই সঙ্গে বদি প্রথম শব্দ 
“এবে"টি কাটিযা দিতেন তাছা হইলে অভিপ্রেত ফল ফলিত । পড়িয়া দেখুন,_ 
এবে | কাছাঞি ভৈ ( - ভই ) ল আতি | বড় দুরুবার । 
যানাইবো কংস ফেন | করএ বিচার ॥ 
"বড়া র পর “৩” অঙ্ক আছে, স্বতরাং এ লংশোধনও লিপিকরের নত । 
₹1-৬৮ ও ৬৯ পদের মধাবর্তী সংস্কৃত শ্লোকের স্বিতী! চরণে “চতুর:” শব্দের "তু” ছাড় পড়িত্নাছিল । পরে 
তোলাপাঠে “তু” বলানো হুইঘাছে। 
দা-৬/১২1৪-- প্রথমে ছিল “বাঘ ন! খাএ’। ছত্রের গোড়ায় তোলাপাঠে “ভূখিল” বলানো হইয়াছে। 
অর্থ ও ছন্দ উভয় দিক দিয়াই এই সংযোজন সার্থক হইয্বাছে। 
কবির অভিপ্রায় বুকিতে না পারিগ্া। সংশোধনকারী নিজের অন্তত! প্রকাশ ফরিগ্জাছেন এনন দৃষ্টান্তও 
আছে | ঘা-৮১ পদের ২য় বক হবো । কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন 
লক্ষার রাবণ বীর করিলে চুর । 
ছেলে দলিবো তোর রাছ! কংসাহুর ৪ 
শোনিতপুর পিশ্বা বধিবো বাণ । 
যদূনার তীরে এবে সাখো মাছাঘাণ ॥ 
উদ্ধত গ্তবকের তৃতীর ছজের শেবের শব্দ “বাণুড.পাঠ-পরীক্ষককে মে ফেলিদ্বাছে। তিনি “বা” ও "পর 
মধ্যস্থলে একটি “র” বলাইর! দিগ্বাছেল। তাহার ধারণা -বাণ” হইবে না “বারণ” ছইবে। ছাতী মারা 


জ্রীকৃষ্ণকীর্ডন পু'থির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা 


বীরের নিদর্শন হইতে পারে, কিন্তু কুকের পক্ষে নহ । তাহা ছাড়া হস্তী হলনের ছন্ত শোপিতপুর নানক 
স্থানে বাইবারই বা প্রস্বোজন কি? ব্যাপারটা এই ৷ 

"বাণ পুরাণেক নৃপতি এবং “শোপিতপুর" তাহার রাজসানী ৷ বাণের ক?! বা পিতার 'দল্পতলারে 
কুফর পৌত্র অনিরুন্ধকে বিবাহ করান বাশ কক্ষের সহ্তি যুদ্ধ করিগ্া ঙাহার হস্তে পরাদ্গিত ছন। কবি 
এই বাপেরই উল্লেখ করিছাছেন। পুথির পাঠ-পরীক্ষক তাছা! বুঝিতে না পারিস্বা “বাণকে "বারণ" 
করিতে চাহিয্াছেন। / 

ছা-৯এ১/২-_ প্রথনে ছিল “বাটে দুরুবাধ কাহুঘঞ্রি নান্দের'। তোলাপাঠে “নান্দের" শব্বের পথ“ হন্দহ" 
বলানো হইয়াছে পূর্ববর্তী ছত্রের অস্থা শব্দ ছিল "নগর" । “নগর”-এর লছিত "হম্দরা-এর নিল তালই 
হইল । মামালংখ্যার অভাব ছিল তাছার পূরণ হুইল ৷ হর্ধেইও উত্রতি ছইয়াছে। নন্দের পুর অর্থে 
“নান্দের শ্রন্দর"-এর ব্যবছার পু'বির নধো আরও পাই । বি-১৯/৩।১-২ ভুইবা ।-- "বড় পতিমাশে মাইলে। 
বনের ভিতর । তো লা মেলিল মোরে নান্দের সুন্দর ৪” আদর্শ পু'তিতে “হন্দর” শব্দ ছিল এবং নকল 
করিবার লব্ধ যে লিপিকর তাছা ছাড়িয়া গিষাছিলেন সে বিষস্গে সংশরের কারণ নাই । 

দা-১৮৩/১-- প্রথনে ছিল শত দধি ল্জা বাছ বধু! হাট" । "বদ্র।” ও “হাট” শব্গেপ্ মো তোলাপাঠে 
একটি “র” বসানো ছইযাছে। এই "র' এর মশ্যরূ ক্রি সংশোধকেন সতর্ক পর্যবেক্ষণের পরিচাষক। ওই 
পদেরই খন ম্তবকের ১ম ছয়ে আর একটি সংশোধন আছে প্রধমে ছিল পরাদ্র| দুক্কবার পটে তি 
ছরুবার"। “ছুরুবার্” যে ছুইবার থাকিবার কথ! নছে তাহ। বুকিতে বিল হয় না। কিন্তু গোঁচ'তে ধর 
পড়ে নাই, মিলাইবার সময় পড়িয়াছে। 'দাদর্শ পু'দিতে প্রথন “দুক্বার” স্থলে “ধরতয়" ছিল। লিপিকর 
তদন্থসারে সংশোধন ফরিলেন। সবটা কাটিলেন না, প্রথম তিনটি অক্ষর “হুকবা” পর্ধস্ত কাটা দিলেন 
এবং তোলাপাঠে উহার উপর “ৰয়ত” বলাইৰ! ছিলেন । 

নৌ-৭/৮।১-_ ছিল "হট জানিতে” । পরে "হ" এবং "এর মধ্যে তোলাপাঠে একটি আকার বসাইতা 
"হট" কে "ছাট" করা হইন্বাছে ॥ পুঁথি নকল করিবার পর গোড়। হইতে শে পধন্ত প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার পাঠ 
থে ভাল করিয়া পরীক্ষা করা ছুইপাছিল এবং সম্ভবত: আদর্শ পু'খির স্থিত নকল করা পু'ধিটির পাঠ মিলাইযর। 
দেখ! হইয়াছিল, এই কৃত স্তর _ংশোধনগুলি তাছার প্রনাণ। 

নৌ-২৫১৯১-ছিল “এ বোল হ্থশি। মনের ছরিবেশ। তোলাপাঠে “হ্রনিমা”র পরে “কাছাঞি" 
বলানো হইন্বাছে। ছন্দের জন্য ইছার প্রয়োজন ছিল । তবে “কাছ” করিলে আরও ভাল হইত) "কাহাঞ্ি"র 
পর “৩” অন্ধ আছে। সুতরাং এই সংশোধন লিশিকরের নয় । 

নৌ-২৬ঞ্/ং_ “না তুলিহ জলের ভিতর” ছিল। “ডিতর" কাটিয়। তোলাপাঠে “উপর” কর! হই্থাছে। 
লিপিকর তুল করিহ। “ভিতর” [লিখিগ!ছিলেন। ফুলের কারণ ছিল । পাচ ছয় ছহ পরেই হছে “যোগে জলের 
তিতর। আরও কবেক ছয্র পরে একস্থনে মাছে “এহ। জলের ভিতর”॥ এইওলি লিপিকরের চোখে 
পড়ার মন বিক্ষিপ্ত হইবাছিল। সেই কারণেই “জলের উপর” লিখিতে গিয়া “জলের ভিতর" লিখিয়া 
ফেলিয্নাছিলেন। 

নৌঁ২৬৷৩৷১-- ছিল “যে কর সে কর" । পরে তোলাপাঠে ছয়ের শেষে একটি “তুঞ্রি” বললো ছইস্থাছে। 
ছন্দের ভক্ত এই দুই মাত্রার প্রয়োজন ছিল। লক্ষ্য করিবার বিহহ “তুঞ্ি" জপটি পুখির মধ্যে আর দেখিতে 
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পাইতেছি ন! ৷ +তোগ্ি* অনেকবার বাৰহৃত হইরাছে, “তোঞিও আছে । ইহা ছাড়! “তো তোএস 
তো" "ঠে|"-_ এই হপগণিও প্রচুয় আছে। "হুঞি" পটি একবার ঘা বাবহৃত হইয়াছে এবং তাহা 
হইয়াছে একটি তোলাপাঠে। তাই মনে হর এই লংশ্যোধনও লিপিকরের নর, আও হাতের । 

এই পদে মার হইাটি তোলাপাঠ আছে. ছিতীর স্ববকের ১ম ও অর ছত্রে। ছড্রমুইটি এইজপ ছিল, 
শৰত ছিল মনে তোর" এবং “তাহার কারণে কৈলে"। তোলাপাঠ সংযোজন করাছ দাড়ার,_ “থও ছিল 
হনে তোর কাহাঠিলশ এবং “তাহার কারণে কৈলে কাহাঞ্িল'। এই পদের ১ম শ্ববকের ১ম ও. অ 
এবং ফবপনের ১৭ ছয়ে শেষে "কাঞ্ধাতিল" হিল। (পিপিক্প তাহা ধেখিরাই পশ্তবত: লংগতিন হহযোশে 
পরবর্তী স্ববকের ১ম ও ওর ছত্রে "কাঙাল" বলানে। উচিত মনে করিধাছেন। কিন্তু কৌতূহলের বিহ্ব 
অ ও ওৰ স্বধকের ক্ষেত্রে পে কখ। স্বরণ করেন নাই । সম্পাদক বলগ্রবানু তাছার দুই্রিভ সংস্করণে ওই 
ছুই স্বলেও +কাছাঞ্ডিল* বলাইছা দিয়াছেন। 

ত।-২1১/২-:ছিল “ঢালড় গাছের কাটিলেক ভাল"। পদ্থারের পক্ষে স্প্টতূই দুই মাত্রা কষ। 
তোল/প'ঠে "গাছের" শব্দের পর “বাছি” বস।ইদ্বা ক্ষতি পূরণ কর। হইয়াছে । ওই স্ববকের সা ছে শেখের 
শহ "করী" ছাড় পড়িস্বাছিপ, তোলাপাঠে বসানো দবইযাছে। 

ভা-৩:১-- ছিল “দেশ আইহনের সা বাধার রিতে। তোলাপাঠে "রিতেশ পূরণে "চ' বলাই 
“চরিতে' কর! ছইযাছে। “রিতে” থাকিলে অর্খের ধিক বির! ক্ষতি হইত না। কি "চলিতে" করায় 
ছন্বেরও উঠতি হুইল । 

ভা-৪।ঞ১-- প্রথমে ছিল "লা হড়ির বোলে ভরািপী রাহী”। পঞ্ারে দুই অক্ষরের আকাক্ষে। থাকিয়া 
ঘাহ। তাহ! পূরণের অয় “বোলে'র পর তোলাপাঠে "সুনি" বলানো ছইয়াছে। “হুনি বসানোর ফলে 
“বোলে'য একার কাটিয়া “বোল” কর। মাবস্তক হইছাছে। লংপোধিত ছয়ট দাড়াইল এইএপ।-- "লা হড়ির 
বোল সনি তরারিলী যাহ" । একই ছয়ে পুরাতন কিছু পরির্জিত এবং নৃতন কিচু সংবোগ্িত ছইয়াছে। 
এখন প্রঃ আদর্শ পুদিতে কি "পাহড়ির ঝোল পনি ভরাষিলী রাহী" ছিল? এবং লিপিকয় 
কি কুল ধরিহ! “সাহড়ির বোলে তথারিলী রাহী” লিখিয়া পরে পাঠ বিলাইবার সমগ্র কূল দেখিয়! 
সংশোধন করিদ্াছিলেন 7 অধব! আদর্শ পুথিতেই “পাস্বড়ির বোলে তরায়িল! রাহী” ছিল, লিপিফর ঠিকই 
নকল করিয়াছিলেন, পরে পাঠের উৎকর্ধ সম্পাৰনের ছও নিক্গে ই সংশোধন সখ্থার্জন করিয়াছেন? আমাদের 
মনে ছয় আদর্শ পুছিতে ছিল “লাহড়ির বোলে ডয়াব্বিণী রাছী"। ইহাতে অর্থের কোলে! বাধা ছয় না, 
ইতিস্মেরও না। ছন্দে একটু কন পড়ে, তবে লে রকম ছন্দোচুরী কৃষকীর্ডনে বিরল নছে। সংলোধন 
লিপিকরেন স্বকৃত। 

স্কা-৪২__ তোলাপাঠে “ত” বলাইয়া “জলধি সেতু বান্ধি'র স্থলে “জলধিত লেতু বান্ধি” করা ছইঘাছে। 

তা-॥১৷২-- এখানেও একটি “তে” বলাইঙ্গা "পাপের সখের স্থলে "সাপের মুখেতে" কর! হইর্বাছে। 
এই পদের 5 স্তবকের এর ছয় ছিল "ল্দে 'নালিবে লখ দখিভারে"। যধো তোলাপাঠে “দবে' বলাইয়া 
করা হইয়াছে “সঙ্গে আলিবে ধ [বে] লন বিচারে” । 

তা-+ পদের আরগে “হড়ারী রাগ:" ছিল তাছার পর তোলাপাঠে আবার "কানড়! রাগ:" বসানো! 
ছুইয্থাছে। একটি পদই কি দুই রাগে গেছ? মূল কৰি নিশ্চয় ছুইটি য়াগের নির্দেশ দেন নাই । দ্বিডীয় রাগাট 


শ্রীকৃষ্ণকী দন পুছির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা 


লিপিকরের মৌলিক প্রস্তাব ! ওই পদেরই ১ম বক্চের ১ম ছত্র ছিল “তক্ধা বেদ ইচ্ছে হরিব পাণী" । “বেদ” 
এবং “ইঞ্ের নঙগো তোলাপাঠে "৫রিবেক" বলালো হইয়াছে । শদট। যে ছাড় পড়িগাছিল তাহাতে সন্দেছ 
নাই) ডা-৮ পদেরই ১৭ শ্রবকের ৪র্ণ ছত্রটি এইড ছিল,_ “বি তপ হছ্গিবেক পণ্ডিত মতী'। লিপিকর 
তোলাপাঠে একটি "হু" বলাইর! মতী" কে “হমতী" করিয়াছেন । যনে হয ইহাও আদর্শ পাঠে ছিল। এই 
সংশোধনের ফলে ছঅ ছুইটিই সুখপাঠ্য ছইয্াছে) 

ভা এ৪১-- এইনপ ছিল “লজ ভাব কাছ ভোর বিষতী” । পর্নারের চরণ, সুতচাং তিনমাডা কম স্পষ্টই 
দেখা বাইতেছে। “তোর” শঙ্ষের “তে।” এবং "র"-এত্র মাবথানে তিনটি অক্ষয় বলাই) সেই তিনটি মাত্রা 
পূরণ কর! হইতাছে তিনটি অক্ষর এই,-_ “দ্বেলাক'। সম্পূর্ণ ছতটি হইল "লম ভার কান তোছ্ে না 
কর বিমতী"। 

ডা-১৭১/৩- প্রথমে ছিল “ভার গরু নহে পরুম লাজ" । “ভারকে তিন যাত্রার এবং দ্বিতীঘ 
“গক্ষম'ফে চায় মাতার মাপে লশ্সারিত করিজ্বা পড়িলে, প্রথন পর্বের সাত মাত্াাকে আটে এবং দ্বিতীয় 
পবে॥ পাচ যাত্রাকে ছয়ে আনা ধাঃ। বস্তুত: ছত্রটি বে মাপে খাটো তাছ পাঠ পরীক্ষকের কানে ধরা 
পড়িয়াছে। তিনি খাটতি পূরণ করিবার জন্য "লাজ" শব্মের পূর্বে একটি “বড়” শব্দ তোলাপাঠে বসাইয়া 
দিয়াছেন। তাহাতে এইতপ ছইল”__ "ভার গরু নছে গরুআ বড় লাজ”। চৌদ্ছটি অক্ষর হুইল, নাত 
সংখ্যাও চৌদ্দ পাওয়া গেল । কিন্ধু অক্ষর পিছু একটি করিরা যাত্রা হইল লা। চরণটির মাত্াবিভাগ হইল 
এইরূপ ।- 
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ভার গরু্দ নছে | পছন্দ বড় লাজ। 


প্রথম পথে আট মাত্রা কিন্ত অক্ষরসংখ্যা সাত) দ্বিতীয় পর্কেও অক্ষরলংখ্যা সাত, কিন্তু মাত্রা ছয়। এই 
পৰে "গরুকে সংক্চিত রিবা তুই বাজ আনিতে হইতেছে । তোলাপাঠে “বড় শব্দ লংঘোছনে লাভ 
খুব বেনী ছয় নাই। 

ডা-১১)৪-_ ছিল "ছাতা লা দেহ তোখে তেঁসি এখো কাছ” । পরে "এখো”র “খোল কাটিছা 
তোলাপাঠে “কো” কর! হইছাছে। এক +ছো-এখো। অপ্যর্থক এই “হো” ব্যবহার কৃফকীর্তনে অন্ত । 
বেমন,__ তবে হো, এবো ছো, ততো, কে, কতোহো, ৷ এই "হো" ব্াধুলিক বাংলার “ও” ছইস্বাছে। 
ক্রফকীর্ডনে তথাপি অর্থে “তবে” কদাপি অর্থে “কৌন, যখনই অর্থে “যবো” বা “ছকে” দেব! ধায় না। 
“একে৷” আছে কিন্তু সংখ্যায় শুর কম। ইহা হইতে এই পিদ্ধান্তই স্বাভাবিক থে ক্রফকীর্ডনেয় রচনা কালে 
মনাপ্রাণের মছাপ্রাণতা প্রায় পুরাপুরিই বাত ছিল। কথার লক্ষণ একেবারেই দেখা ঘায় নাই এমন কথা 
বল! যান না, তবে তাছা অতিশর স্পষ্ট ছান্বা উঠে লাই । এ অবস্থাই “এখো” ফাচিব। “একে” করিলে 
একটু আশ্চর্য বোধ হ্ছ। এই অনুমান হয় যে পুখির যে পাঠ-পরীক্ষক “খো” কাটিরা “কো” করিয়াছেন তিনি 
ছুল কবির সমঞ্ষালের লোক নহেন, তাহার ক্মনেক পরবতী ॥ আর এই পাঠ-পরীক্ষকই ঘদি লিপিকর ছইগ্না 
থাকেন তাহা হইলে বলিতে ইইবে মূল কৰি ও লিপিকরের মখো অন্তত; শতাক্বীকালের বাবখান বট়িয়াছে। 

ভা-১৬৪ আগে ছিল,_ “ভাবে অজিলা দেবরাজে' ৷ (৩ সংখ্যক আলোকচিত্রাঙ্গলিপি ত্টবা।) 
পরে "ভাবে উপর তোলাপাঠে “পাপে” বসানো হইয়াছে ॥ এখন প্রশ্ন এই বে “ভাবে” শঞ্খটি যেন আছে 
তেষনি রাখিয়া তাহার পরে "পাপে” বসাইবার নির্দেশ আছে, না “ভাবে” কাটিয়া তাছার স্থলে “পাপে” 


৭৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্ৰাবণ-আশ্বিন 


বসাইবার অভিপ্রা্ বাক হইয়াছে? সম্পাদক প্রথম লংস্করণে লিখিখাছিলেন - “ভাবে' ফাটিয়া 'পাপে 
করা মাছে” । পরে তাহার পারপা হইয়াছে “ডাবে' কাটা হর লাই ॥ পরবর্তী সংস্করণে পাদটীকায় মন্তবা 
পরিবর্তন করিধ। লিখিতাছেন “ “ডাবের উপর তোলাপাঠে 'শাপে” করা" । অর্বাৎ “ভাবে” ফাট! হুর লাই) 
সম্পাদক মহাশরের প্রথম সংস্করণের মন্তবাটিই অধিকতর সংগত বলিয়া! দলে হই । কেন হয় বলিতেছি।__ 
আবাদের ধারণা, শঙ্গ কাটা মানেই সাফ ফলষে কাটা, লিখিত ছত্ের বাবানাঝি বাম হইতে ডাইনে 
কলম চালাইয়! বাওযা। প্রীকুফকীর্তনের পুথিতে সে রকম কাটা আছে কিন্তু ঘুষ কম। বেখলে লাফ 
কলমে কাট! আছে সেখানেও কাটা মংশ স্পষ্ট বোবা ধাত্ব। কোথাও কোথাও বন্ধনী () চিহে: আবদ্ধ 
করিক/ও কাটা বোঝানো ছুইয়াছে। মুদ্রিত আলোকচিআ্রলিপিতে তাহার নিদর্শন দেখা ঘাইবে। অধিকাংশ 
স্থলেই কাটার অচিপ্রা়্ প্রকাশিত হুইরাহে দুইটি বিন্দুচিহের স্বারা | পূর্বেই বলিয্নাছি কর্ন শব্দ বা 
শক্গুচ্ছের উপরের দিকে বামে একটি এবং দক্ষিণে একটি দশনিকের মত বিন্দু চিহ্ন বসাইয। দেওয়া হয্ছ। 
লেখার উপর কালির আঁচড় কাটিলে পাত! অপারচ্ছ॥ হয়, সেটা সেকালের লিপিকররা চাছিতেন না, 
বিন্ুচিচ্ছ দিচাই মনেকে কাজ চালাইতেন॥। আলোচ্য ছত্তে এইন্প একটি বিন্দুচিহের অস্তিত্ব বোকা ঘায়। 
একটু শুদ্মভাবে পরীক্ষা করিলে “ভাবের উপরে বান দিকে বিনুটি দেখ! যায়। ওই শব্বের ডান ছিকেও 
বে ওই রকম আর একটি বিন্দু ছিল, ছুছ্িত্া গিয্াছে তাহ! অঙ্গমান করিলে অসংগত হইবে না । 
যদি মনে ফরি “কাবে” কাটা হয নাই তাহ! হইলে ছয়টি এইজপ গাড়াছ;_ “ভাবে পাপে মজিল! 
দেবরাছ্ছে”। ছন্দের দিক্‌ দিয়া ছত্রটি মতিশছ দুষ্ট হইয়াছে। তোলাপাঠ না থাকিলেও ছন্দ নির্দোষ হয না। 
“তাবে মজিলা! দেবরাজ" নয় মাত্রা ধয়। “ভাবে-কে টানিয়া তিন মাত্রা করা চলে, তাহা ছইলে ছত্রটির 
মাআালংখ্যা হন্ত দশ । তোলাপাঠ দিলে বাড়িয়া এগার অখবা বার হইবে । আলোচ্য পংকিটির নাতাসংখ্যা 
হওয়া উচিত আট । বিনা তোলাপাঠেই এক বা দুই সাতা বাড়িয়া আছে। তোলাপাঠ ঘোগ করিলে 
দোধ বৃদ্ধি পায়, কমে না । লিপিকর ব! পাঠ-পরীক্ষক ছন্দ বিষয়ে এতটা উদাসীন বলির! মনে করিব কেন? 
“আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস “ভাবে” কাটিয়াই তোলাপাঠে “পাপে” বসানো হুইয়াছিল। কিন্তু কাটার দ্বাগট। 
অস্পষ্ট ছওয়াতেই সংশরের উদয় হইয়াছে। এইখানে আর একটি কথা বলিয়া! রাখি,__ তোলাপাঠে যে 
"পাপে" শব্কটি বলানো হইয়াছে সেটির হস্থাক্ষর লিপিকরের ন্। 
আলোচ্য পংক্রির মাড্রাসংখ্যা আট হওয়া উচিত বলিয়াছি। কেন বলিঘাছি? পদটি রিপদী__ 
৬₹+৬+৮ মাত্রার ॥ একথা সত্য যে কবিতাটির সকল চরণেই মাঙ্জালংখ্যার সামঞ্গ্ নাই) প্রথম 
চপটিকেই আবর্শ বলির! ধরিস। লইলাম। সেটি এইরূপ 
চামড় কাঠের বাহক হোড়িষ্! 
তেরছ কৈল সীকা) 
"তেরছ কৈল (কইল) সীকা” বে আট মাজার পংক্তি তাহাতে কোনো লংশন্ থাকিতে পারে না। 
দ্বিতীয় শ্ববকের প্রথম চরণটি দেখুন 
সোলার ভাণ্ডে দধি দুধ সঙ্গাইআা 
কপার ভাণ্ডত খী। 
কবি যে ৬+৬+৮ মাতরাদ্শ অন্থলহণের চেষ্টা করিয়াছেন তাছা! অনাফ়ালেই বোবা দার । তবে সর্ব 


প্রীকত্ধবীর্তন পুঁঘির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা 


লে আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই) স্বস্থ ছন্দোবোধ তাহার ছিল নাও একথা মাদিতেই ছইবে। 
তবে প্রাচীন কালের প্রার সব রচনাই গেছ বলি্া সেকালের কবির! সুরের উপর অনেকয্যানি বাত দিন্বা 
নিছে কাছ হালকা করিত! ফেলিতেন। মাত্রা কম পড়িলে. টানিহা বাড়ালো এবং বেন! হইলে চালিত 
কমানোর দ্বায়িত্ব বর্তাইত গান্ধকের উপর | ক্রক্চকীর্ডন ধারা অভিনিবেশ লহকানে পাঠ করিগ্কানথেন 
ছারা অবশ্তই লক্ষ্য কমিহা খাকিবেন, এ গ্রন্থের ধো এমন একটি পদও পাওয়া! ধাইরে এ! বাছা ছন্দের 
বিচারে ল্পৃ নির্দোষ, রে 
হে দ্বিতীক্স স্তবকের প্রথযাধ উদ্ধৃত করিহাছি তাছার প্রথম পদে ৬ এবং তৃতীয় পদে ৮ মাত্রা 
ঠিকই আছে। কিন্ত দ্বিতী্ঘ পদে ছুই সাত্রা বেসী। সংশোধক ছন্দের ছকট। ধরিতে পারেন 
নাই। তাছার একটি কৌতুকজনক প্রমাণ পায়| ঘাই । তিনি *ভাণুত"র পরে তোলাপাঠে "পুজাইলু", 
শব্দটি নৃতন বলাইয্াছেন। আর ওই সগ্গে "ভাগুত"র “ত অক্ষরটি কাটিয়া “গু”্ঞ ব। পাশে এফটি 
একার বলাইক| দিদাছেন। উদ্ধার ধারুণ| হুইম্বাছে ভ্রিপদীর এই তৃতীন্ন পদটি বশাক্ষরী। বন্য ত: এই 
পংকিটিয় অক্ষরলংখ্যা! বাড়াইঘা দশ করিতে গিশ্বা ছন্দ নঃ হুইস্থাছে। ডাছার উচিত ছিল দ্বিতীয় পদের 
ছুই মাত্রা কমানে!। তাহ! না করিঙ্ব। তিনি তৃতীয় পদে ছুই মাত্রা বাড়াই্াছন। আমর। এ পর্ন 
ঘতগুলি সংশোধন লক্ষ্য ফরিদ্বাছি অধিকাংশই নংশোধকের চিন্তা ও সতর্কতার সাক্ষ্য বছন করে। তবে 
এই পদটিয় ক্ষেত্রে একটু জলতর্কডা ঘটিগ্রাঞ্থে বলিল্না মনে হয়। কেন ঘটিপ? পদটি পড়িলে দেগিব 
আলল অপরাধ সংশোধকের নব্ষ, অপরাধ মূল কবির ॥ তিনি ক্রিপনী ছন্দের কবিতা লিখিক্বাছেন ধটে 
কিন্তু হ'ব ত্রিপদ্ী ও দীর্ঘ ত্রিপদীর মধ্যে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। কবিতার আরগ্তের বে অংশ প্রথনে 
তুলিক্লাছিলাধ সেটি প্রায় বিশুদ্ধ উন ত্রিপদী। আবার একবার উদ্ধৃত করি: 
চানড় কাঠের বাহুক যোড়িজা 
তেরছ কৈল সীকা। 
মাত্রাসংখ্যা ৯+৬+৮। ওই পদেরই তৃতীন্গ স্ববকের দ্বিতীত্রাধের সহিত তুলনা করুন :_- 
সোনার রূপার চাণ্ড তেরছ হৈল ল 
দেখি বুকে ঘাম দিল রাহী । 

ইছার মাত্রাসংখ্য। ৮+৮+১*॥ ছুইটি শ্বতত্র ছন্দ মিশিল্না গিছাছে। পাঠ-পরীক্ষক সেইদ্রই গোলে 
পড়িয়াছেন। তিনি মনে করিছ্বাছেন কবিতাটির মূল হদ্দ দীর্ঘ ভ্রিপদী। বে দুইটি লংশোধন দেখিলান 
সেই ক্ষেত্রেই মাত্রাসংখ্যা বাড়ানো হইস্থাছে অর্থাৎ যাহা দ্রশ্ব ভিপদী বা তাহার কাছাকাছি ছিল তাহাকে 
দীর্ঘ ত্রিপদী ফর! হুইছাছে। কিন্তু ৯+৯+৮ মাড্রার চরণও নেক রহিত! গিল্নাছে। সবগুলিকে 
৮+৮+১০ করা হদ্ব সাই । আলোচ্য সংখে/ধনটি বে লিপিকরের স্বহ্‌ ত্রক্ৃত নয় তাছারও একটি প্রমাণ 
আছে।. মূল পাঠের বগীর জ সদাই [ও } এইরূপ । কিন্ত “সজাইল” র “অ” একালের 'দ' এর মত। 

ভা-১৪৷১৷৪--প্রথবে ছিল “পা সঙ্গতি কাহু করিল মান্বার'। পাঠ-পরীক্ষক "সঙ্গতি'র “লঙ্গ” কাটিয়া 
ভোলাপাঠে “হুগ” ফরিরাছেল। (৩ লংত্যক আলোকচিত্রাগুলিপি জষ্টব্য | ) সপষ্ঠই বোঝা। ধাইতেহে এই 
লংশোধনকারী ‘অবস্থা’ অর্থে "সঙ্গতি" শ্টা পছন্দ করিতেছেল লা । তিনি "পঙ্গতি'র স্থলে "ছুর্গতি” করিতে 
চাহিদ্বাছেন। মূল কবির কখনও তাহা অভিপ্রেত ছিল না। সংশোধনকারী একটু অবহিত হইলে দেখিতে 


গু বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯ 


পাইতেন যে "পাঞ্চ সঙ্গতি" ইডিদ্ৰটি এরন্থনধ্যে আরও কয়েকবার বাবশ্বত হইয়াছে । বেমন,_-"আঙি করো 
তোর পঞ্চ সঙ্গতী"-_ দা-৬১। “রাধার করিবে! পাঞ্চ সঙ্গতী__ তব-১৮ ) অবস্থা অর্থে গতি শব্দের প্রয়োগ 
ভাষায় প্রচলিত । "সঙ্গতি"ও এখানে অবস্থ1 অর্থে বাব্ৃত ছইন্থাছে। অন্জ্ঞপ ভাব বুঝাইতে “পাঞ্চ আবথ!” 
(<আ্বস্থা ) তু ব্যবছারও কুষ্তকীর্তনে বিরল নহে ॥ যেশল,_ *কাহাক্রির হাথে পাঞ্চ আবথা বড়াছির 
মাথ৷ খাত” দা-১৩, “নছে পাচ আব! করিব নান্বে তোদ্ধারে'-- বং২৯, "আইস হাধা কছো তোদ্ছারে 
কফের পাচ আবধা"__তা-১৩। "পাচ আবদ্বা"র অর্থ বিপদ, ছর্গতি। “পাঞ্চ লঙ্গতি”্রও একই অর্থ। 
“পাচ” এই অঙ্কবাচক শব্দটি “যাবা” ব! "সঙ্গতি" শব্দের সঙ্গেই ভুক্ত হইতে পারে। "্দুর্ণতি*্ সহিত 
পারে না। “পাঞ্চ আবখা” "পাক সঙ্গতি” প্রচলিত ইডিয্ম ছিল, "পাঞ্চ ছূর্গতি" ইডিহন নব্ব। 
কষ্ণকীর্তনে “পাঞ্চ ছূর্গতি* একবারও পাওয়। দায় না। 
। পপাফ আবখা" এই ইডিত্বনের প্রন্থোগ কি ভাবে প্রচলিত হুইল তাছা লক্ষ্য করিবার বিষ । অহ্মান 
$ করি "পকব* হইতেই ইহার উদ্ভব ॥ ছিতোপনেশের সেই থে “শৃগাল: পকুত্বং গতঃ” তাহার ফথা কলেরই 
{ বনে আছে ধালাকালে কোনো! এক "বোধিনী-তে ওই বাকের বে ইংরাজী অনুবাদ পড়িদ্াছিলাম তাহার 
| আক্ষরিফতা এতই মত থে আজও তাহ! তুলিতে পারি নাই। অগ্বাদটি এই "he jackal was 
reduced to the state <{ five" ॥ “পাচ আবথা" আগলে মৃত্যু, তাহা হইতে বিপদ দুৰ্গতি ইত্যাদি অর্থ 
আসিয়া গিয়াছে। “পাঞ্চ সঙ্গতি" সম্পর্কেও একই কথা। তবে “পাঞ্চ সঙ্গতি” ও "পাঞ্চ আবথা” এই 
দুইয়ের মধ্যে “পাঞ্চ আবথা"ই অধিক প্রচলিত ছিল। “সঙ্গতি” শব্দের ব্যবহার এন্ধপ ক্ষেত্রে অধিক প্রচলিত 
ছিল না; অন্বত: ,পাঠ-সংশোধকের এই ইভিছমটি জানা ছিল না। তাই তিনি “সঙ্গতি” কাটিথা 
“ছর্গতি* বলাইয়া দিরাছেন। পস্পাদ্ক বসন্তবারুও মনে করেন মল কবির রচনার "পগতি”ই ছিল 
“দুৰ্গতি” নয়। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করা ঘার়। তোলাপাঠে বে “দুর্গ শব্দ বলালো হুইঙ্জাছে তাহা 
অস্তের হতাক্ষর, লিপিকরের নছে। মূল পাঠে রেক্বুক্ত গ বধনই লেখা হইয়াছে তখনই গ-এর স্থির করা 
হুইয্াছে। বেমল “স্বগর্গ", “স্বগগ’। তোলা পাঠে একটি গ-এহ উপর রেফ আছে, গ-এর দ্বিত্ব হয় নাই । 
ও সংখ্যক চিত্রাস্থুলিপি ষ্টব্য । 

ড1-১৭)২)২-_ছিল “আর শির তুলী না দেখিব তার।" পরে তোলাপাঠে “তুলির পর “সুখ” বলানো 
হইয়াছে । ইহার ছলে ছন্দ এবং অর্থ উভয্ন দিক দিত্বাই উন্নতি হইস্থাছে । 

ছ-এ।১-_ আলোচ্য ছত্ের শেখের শব্বটি ছিপ 'লরোনরযন্থী' । উহার “এ” ফাটিগ্রা তোলাপাঠে “ব' 
বসানো হইয়াছে। এই পরিবর্তন তাৎপর্ধপূর্ণ। কৰি নিশ্চ্স “সরোঅর” লিখিয়াছিলেন প্রচলিত উচ্চারণ অহুসরণ 
ফরিত্রা। এই গ্রন্থেই অন্ত “লরোব্জর” শব্দ এই বানালেই ব্যবন্ধত ছইচ্ছাছে । হরব্য-_“ছংল রএ সরো মরে" 
ছা-৪৯। পাঠ-পরীক্ষক লন্ভবতঃ হনে করিয়াছেন, “সরোনরশকে সংস্কৃত করিয়া “সরোবয" করিলে ফাবোর 
মাছায্মা বাড়িবে। 

ছ-খ৩)৪-- কৃষকীর্তন পুখিতে প্রত্যেক বকে শেষে “8১, 41২8 ক্র" এইকপে সংখ্যার 
নির্দেশ আছে । আলোচ্য স্তবকের শেষে কেবল একটি [৪] জোড়া দাড়ি ছিল। পাঠ-পরীক্ষক তোল! পাঠে 
বলাইয়াছেন "৩" । এটি সতর্ক পরীক্ষার একটি উৎকষ নিদর্শন । 


শ্রীক্চকীর্ডল পু'থির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা ৭৯ 


ছ.০/৩২_-ছিল “আদ! ভাতিবারে কেছে পাত উপকারে" । “উা কাটি তোলাপাঠে "পার পরে "পা 
বলাইন্সা -পরক।রে" কর! ছইয়াছে। 

বৃ-5৪।২_ছিল "মনত ওশিতর। বোল আপনে’ । পরারের পক্ষে প:ক্তিটি দশ্ব হইয়াছে বটে তবে 
এ রকম ব্র্গতা বিরল নছে। কিন্তু তিন অক্ষরের একটি শব্দ বলাইতে পাহিলে ভাল হন্ব। তোলা 
লাঠে "যোল” শব্দের পর পউপার” বসানে! হইস্বাছে। ইছাতে ছব্রটির পাঠলৌকর্ধ বাড়িরাছে। এই 
শদেই অহ্ন্তপ ক্ষেত্রে "উপার্র' শখটই প্রধূক হইয়াছে । বেদন, “নাপণে উপান্থ তোখে বছ মোর ঠাছি।” 
= ০৭ আলাপাঠে “উপান্” শব্দের পাশে “৩৮ অক্ষ থাকাছ অহদিত হর এই সংশোধনটিও পিপিকরের 
নন, অন্যের হাতের । 

পাঠ-পরীক্ষক যে ছন্দের বিদ্ধ চিন্ত। করিয্নাছিলেন সংশোর্নের প্রকৃতি দেখিঙ্বা তাছা ফতকটা 
অহুমান করা যায় । আলেচা পনেহই ১১ সংখ্যক স্বকের ২৪ ছত্ৰ হিল,"ছেন বোল লদাক কিছু 
ভরছিঘা'। “ছেন বোল"-এর পর তোলাপাঠে একটি "তা" বসালে। ছইয্াছে। এই “ত।"এ পাশে মানিক 
“৩" অঃ চিদ্ধিত মাছে, স্থতয়াং হহাও লিলিকরের স্বক্বত লংশোধন লঙজ। এই পদেহই ১৩শ প্রবফের 
২ধ ছে ছিল “ভাল বুঠিলে রাখ। গবন উপাএ*। পরারের পক্ষে নিতান্ব খারাপ নদ, বরং ভালই 
বলিব। "ভাল" ফে তিন মাতা করিয়া বেশ পড়া ধায। কিন্তু পাঠ-পরীক্ষকের কানে লম্বতঃ 
মাহাপংখা! একটু কন ঠেকিদ্বাছিল। তাই তিনি “রাঘা'র পর একটি “বোর” বলাইয়| দিগ্ছাছেন। পরিবর্তিত 
চরণে “ভাল” দুই মাত্রা থাকিবে বটে কিন্ত *বৃরিলে কে কমাঠ্য। তুই কৰিতে ছইবে। পর্িধর্ডনের ফলে 
ছয়টিয় বে ছন্দ বিষন্কে কিছু উংকর্ষ ঘটিহ্াছে তাঙা স্বীকার করিতে ছুইবে। কিন্তু অর্ধের যে একটু, 
গণ্ডগোল ছটছাছে সংশোধক তাহা লক্ষ্য করেন লাই ৷ তোল(পাঠে হে "নোর-টি বলাইছাছেন লেট “তোর” 
ছওয়! উচিত ছিল । 

ৰৃ-৪৪৷২-- এধানেও তোলাপাঠে একটি “ত!” বলাইৰ ছন্দের উ৫তি লম্পাদন করা হইছে । তোলাপাঠ 
ধলাইবার পর পংকিটি হইয়াছে পপ্রণাৰ করিত বুইল তা লক্ধার পাএ'। অবনত পূবপদে “তা"-এর ধতটা 
প্রয়োজন ছিল বর্তমান পদে ততটা ছিল না। বর্তমান পৰে *পগ্কারণফে টানিষ্থা চার মাত্রা ক] চেলে। 
কিন্তু পুথপদে "মাক" ছিল তাহাকে চার মা! করা কঠিন ছিল। 

বৃ-॥৷১৷১-- ছিল “তোর রতি আশে গেল! াভিপারে"। অর্থের বোব ছিল না কিন্ ছন্দে একটু খাটে! 
ছিল। তোলাপাঠে “আপের পুৰে “আশে” বসাইদ্বা চৌন্ বাজরা পূরণ করা ছইয়াছে। 

বৃ-১-৷৩৪--“তথাক লা লইছ সংকতী”। কহ! হইয়াছে "তৰাৰ না লইহ লোক কেহ লংছতীশ। 
“দংকতী”র "ক যে কুল ছিল এবং উহার স্থানে “৫” ছওয উচিত ছিল তাহাতে ফোনে সন্দেহ নাই। 
তবে এ লংশোধনও পিপিকরের নন্ব। “ক” স্থানে জেলোপাঠে নে “হ" লেখা মাছে তাহার পাশে ছত্রস্তাপক 
০৩০ অন্ধ আছে। “লোক কেহ" শব্দ ছুইটিও তোলাপাঠে বসানো হুইন্বাছে। এই ছত্রের তোলাপাঠ 
লিপিকরের নগ্। লিপিকরের নপব বলিল্নাই, মনে ছয়, সংশোধন মূল দেখিয়া কর! হস্ব নাই। তাহা 
না হইলেও লংশোখনে ছহটির কিছু উ্রতি হইথাছে । পর্নারের পক্ষে ছহটির বাত্রাপ:খা। নিতান্তই কষ 
ছিল, শঙ্গহ্ইটি ঘোগ করাতে বৃদ্ধি পাইন্বাছে। অক্ষর চৌদ্দ হইলেও ছানা অবস্ত পুরাপুরি চৌদ্দ ছয় 
লাই, তৰু পাঠবোগা হইয়াছে । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন 


বৃ-১৭১1৪-_ ছিল “কে না উপছাসে"। এই ছয়টতে আট যাত্রা থাকা আবশ্যক, কিন্ত অনেক কম 
আছে) সংশোপক “নর পর তোলাপাঠে একটি “ছি” বলাইৰ। কিছুটা বাড়াইরাছেন। তরু আর এফ 
মাজার অভাৰ থাকিয়া গিন্বাছে। অবশ্য আলোচা পদে অমন মাত্রার চরণ আরও আছে, লিপিকর বা 
আর কেহ মন্ত কোনো চরণে ছাত দেল নাই । 

ব-১৮।১৬--ছিল “আধর লোভে”। কর! হইয়াছে “আধর আমিযা লোভে"। শব্ষটি লিশিকরের 
হাতে যে ছাড় পড়িঘছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এ লংবোছন সার্থক এবং সংগত সংযোজন, কিন্ত 
ছাতের লেখ! অস্তের, লিপিকরের নহে। 

বু২২।৬-ছিল “অত পরাধ কৈ ছাহ আপণে*। ক্ৰুতলিধন অখবা অসতর্কতা বশত; দুটি অক্ষর 
পড়িগ। গিয়াছিল তোলাপাঠে বলানে। ছইরাছে। তাহাতে ছত্রটির পরিবর্তিত কপ হইস্বাছে,_ "দত জাপরাধ 
কৈল জাণহ আলণে"॥ 

ধব-১৭প্র ১: ছিল "ধীরে ধীরে বা গোআলিনী সণ মোর বোল"। পুখির সংশোধক তোলাপাঠে 
একটি “ছা” বলাইথ] “ধা” স্থলে "থাহা" করেন। এই সংশোধনের কি প্রন্নোজন ছিল তাহ! ভাল বোঝ। 
যাইতেছে না। প্রথমতঃ: অনুভ্ঞার “ধা!” এবং “বাছ!” দুই রপই বহুবার বাবহৃত হইয়াছে, স্বতরাং সে দিক 
দিবা "বাছ। করিবার অত্যাবস্তকতা ছিল না॥ দ্বিতী্বত: “ঘাহা” করায় ছন্দের উংকর্ষ ঘটে লাই । অর্খেরও 
নয়। সম্পাৰক নহাশগ্ন একটা “ধীরে” শব্দ মৃত্রিত পুস্তকে তুলির! দিয্াছেন। অর্থ বা ছন্দের লৌফধার্খে 
বসন্ববারু দ্বীন দারিতে যে লব পরিবর্তন ফরিগ্াছেন সে সন্ধে নালোচনা পরে করিব। 

যব-১১।এ।২--"কি কারণে দগ করছ সব খন” । "করছ" শব্বে ”হ” প্রথমে ছিল না, তোলাপাঠে দেওয়া 
হইয্বাছে। এই তোলাপাঠ দেওয়ার পাঠের স্বস্পষ্ট উত্নতি ছইরাছে। আলোচা পদের ৩র প্রবকের ২৪ ছত্রে 
এফটি "মন্দ" শব্দ তোলাপাঠে দেওয়া হইয়াছে । ছত্রটি ছিল এই,__-"তোত্বে ফি না জানছ ভাল সখিগণ”্। 
সংশোধিত সপ হইছাছে,-- “তোঞে। কিন! দানহ বন্দ ভাল সথিগণ”। অর্থের দিক্‌ দিয়া শব্দটি সাকাচ্ক্িত। 
“ভানহ” কে “জান” করা চলে | গ্রশ্ববো একই অর্থে “ছানছ” এবং “জান” এই ছুই জ্পই বহুবার ব্যবন্ধত 
হইয়াছে । যে সংশোধক "মন্দ" বসাইহাছেল তিনি "হ"টা কাটিয়া দিতে পারিতেন এবং তাহ! করিলে 
হট হধেপাঠা হইত । 

বব-১৪/৪।২-- ছিল “তবে নাছি নাহে পানী লঙ্জা চলে"। “নাছে'র পর তোলাপাঠে “ডরে" বলানো 
হইযাছে। ওই পদেরই এব প্যবকের ২৪ ছয় ছিল “এবে মিছ কর ভর যমুনার" । “ভর'-এর পর 
তোলাপাঠে “জলে” বযানে! হইন্বাছে। উল্লিখিত দুই ছত্রের “তরে” ও “জলে” বে বাদ পড়িয়াছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই । সংশোধন সার্থক ছুইয়াছে। 

ধব-১৬:২৷১-- ছিল “বোল লহএ গে৷দী এ দামোদর’ । তোলাপাঠে “এর পর “কলা” বনিয়াছে। 
লিখিবার সমর দুটি অক্ষর যে ছাড় পড়িছাছিল তাহা বুঝিতে ভুল হয় না। সংশোধিত কূপ হইল,_- “বোল 
সদন শোপী একলা! দামোদত্র | ওই ম্ববকের ২! ছত্র_ “ভূবিষ্র! যাইলেস্ব জলের ভিতরে" । “মাইলেস্ত" 
এবং “জলের” এই দুই শঙ্ছের মো “কাছাঞি” শস্ব তোলাপাঠে বসালো হুইন্থাছে। এ সংশোধনও সার্থক 
এবং মূলের সহিত মিলাইয়াই করা হইবাছে বলিয়া যনে ছহ। 

ধনুনান্তর্গত ছারবণ্ডের প্রারস্তেই লেখা ছইছাছিপ "ইতি বমুনান্তর্গত হারখত্ড'। সংশোধক "ইতি" 


জীকক্চকীর্তন পূ'থির পাঠের সশোধন ও সম্পাদনা 


ফাটিয়া তোলাপাঠে "অর্থ লিখিছাছেন। হাতের লেখা দেখির| বনে হত্ব লিশিকরই এ লংপোধন 
করিয়াছিলেন । কিন্তু লিপিকর আদৌ "ইতি লিখিয়াছিলেন কেন? ভুলের কারণ কি? 

পূর্বেই বলিদ্বাছি বৰুনাখ গ্ডান্ততে দ্বিতীয় অংশের--বাহার নাম দিছাছি বূনানতর্গত বহুহ্রণধণ্ড_ আর্থ 
আখব! সমাহ্ির নির্দেশ নাই। হয়তো আহ পুথিতেই ছাড় ছিল এবং লিপিকর তাছারই অন্থলরণ 
করি! খাকিবেন। লিশিকর ধদুনান্বর্গত দ্বিতীয় অংশ শেষ করিদ্ধাই দেশিলেন আদর্শ পুধিতে মাছে 
“অথ -- ছারখণ্ (| একটা! খত শেষ হইলেই “ইতি অমৃত” লেখাই রীতি। লিপিকর তবস্থলারে 
শখ." ছারধণ” দেখিরাও পংস্কারবশতঃ “মব'র স্থানে “ইতি” লিশিয়া ফেলিকাছিলেন। পরে নল 
বুঝিন। “ইতি” কাটিয়া অথ ফরেন। 

যহ।-৪৷৩৷৪- ছিল “দুই কান্ত দুলা বহাইখ্। দরিভারে”। "কুল।"যর পর তোলাপাঠে “বলিল” বলানো 
হইঘ্াছে। অর্থ ও ব্যাকরণের দিক্‌ দিন! বাকাটির উঠতি হইলেও এই লংবোছনের ফলে ছন্দের দে 
খটিযাছে। 

বা-১৪/১।২_ছিল “কংল মারিবারে আবভার কৈল” । মধো তোলাপাঠে "সে বসাইছ। “কংস 
মারিযায়ে আছ্ছে। আবতার কৈল" করা হুইযাছে। আদর্শ পুথিতে "মাছে? নিশ্চত্ন ছিল। “আগে” 
না থাকিলে বাকাটি অর্থ এবং ছন্দ উভয় দিক দিতবাই অনন্পূর্ব বোধ ছুছ। 

বা-১৬:১।১ ছিল “পরিদ্ছাসে মাইলে! তোকে" । পরে “মাইলো।"হ "না" কাটি তোল।পাঠে 
উদ্ধার স্থলে “বু” বলানো হইয়াছে। স্পষ্টত:ই কুল ছুইয়াছিল। আদর্শে যে “বুইলে?' ছিল তাহ; পরবর্তী 
এই ছয় হইতে বেশ বোঝা! হায়, “এবে কেছ্ছে বোলহ বুরিলে | পরিহাস" 

বা-১৯৫/৩-_ ছিল “ছেন ভিরীবন্ধ কাহাঞি লঙ্গে বুলে”। “সঙ্গের পর তোলাপাঠে "তোর" 
বলাইয়া দেওয়া হুটু্গাছে । এই লংযোজন সার্থক এবং অপেক্ষিত । আদর্শ পুত নিশ্চয় ছিল। 

বা-২৮৩)১-_ ছিল “তোঞি বুদ্ধিলী রাখা মোরে দিল গালী"। এবানে তোলাপাঠে “বুরিলী" শব্ষের 
পর একটি *বন্কান্ি' বসানো হইদ্ধাছে। আদর্শে ছিল অথবা লংশোধক ন্বাধীনভাবেই শব্দটি বপাইয়াছেন 
তাহা বলাবায় না। তবে এটা নি:লংশন্ব যে এই তোলাপাঠেব স:ধোছনে বাকাটি ক্ষতিপ্র্ত হইয়ছে। 
পরায় চৌদ্দ যাআর ছয়। প্রথমে ছিল তের অক্ষর। একটি দুই অক্ষরের শদ “তোঞি'কে টানিদ! 
তিন যাত্রা করিলেই কাছ চলিম্বা ধাইত। মূল কবিরও অডিগ্রায্জ সেইক্কপই ছিল বলিঘা ননে ধয়। 
ছন্দোলিপি ঘেখুন,_ 
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তোঞ্জি বুদ্ধিলি যা৷ মোরে দিল গালী। 
পড়িতে বিশেষ অন্থধিধা হয না। ৮+৬ মাডার ভাগ সহজেই কর! ধাইতেছে। সংশোধিত ছুয়ে 
অক্ষর লংখ্যা ঘোল. চৌদ্দ যাত্রাং আনিতে গেলে ছুইটি তিন অক্ষরের শঙ্খকে চাপিন্বা চার (২+২-৪) 
মাত্রা আনিতে হন্ব। শব্দের উপর লে উৎশীড়নটা একটু অস্বাভাবিক হর । সংশোধিত ছত্ের ছন্দোলিপি 
দেখুন - 
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তোঞি বৃদ্ধিলী বড়াম্বি রাধা] মোরে দিল গালী। 
হস্তাক্ষয দেখিয়! দনে হয় এ সংশোধন লিপিকরের নথে। 
১১ 


৮২ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-ম্বাম্বিন ১৩৭* 


যা-২৩৷২৷২-- ছিল “যা খক্িল তুষ্ট পাশে" তোলাপাঠে “বাস্ত পর “পিকে” যলাইর! করা হুইম্বাছে মাণিকে 
খকিল তুই পাশে” । স্পষ্টত:ই ছাড় লড়িছাছিল। 

বং ১৮।১-- ছিল “ঘমূনার ঘাটে বাশীনাদ স্থলী" । তোলাপাঠে “ঘাটের পর “রাধা” বসানো 
ছইন্াহে। সংশোধনের হস্তাক্ষর লিপিকরের নগ্ন বলিক্বাই মনে হইতেছে। ধাৱার ছাতেই হউক “রাধা” 
সংযোজনের ফলে ছয্রটির উলতি হইয়াছে) 

বং ৪1২1৪ ছিল “তথা! বা কেমনে পাজি চক্রপানী"। “পাৰিব"র পর তোলাপাঠে “দেব” বলানো 
হইযাছে। এই স:ঘোছনটিও সার্থক হইয়াছে। 

বং ₹1১৷১- ছিল "নাইস ল বড়ারি রাখ পরাণ" । পরে “বড়ারি” এবং “রাঘছ"র মধ্যে তোলাপাঠে 
“মোর” ধলানো হইক্কাছে। এই সংশোধন লিপিকরের স্বহস্তকবৃত, কাছেই মনে হয়, আদর্শ পুশ্থফেও 
“ফোর” ছিল, নকল করিবার সনন্ব ছাড় পড়িযাছিল। 

বং *19.১-- ছিল “আত্ধ| বচন শুন তোছ্ে বড়ি মা" । *আহ্ধ।” পরে “র" বসাইয়! “আদার” বরা 
হঠন্াছে। এ সংশোধন সম্পর্কে মন্তব/ অনাবস্তক । 

বং %২৩-_ ছিল “আপন! চিহিষ্রা থাক আইছলে রাধী"। "আইছনেশছ পর তোলাপাঠে “র" বাইর 
পআইহনের কর] হইয়াছে। এটিও মাগের মত সুস্পষ্ট ছাড়। 

বং ১৭৩১__ ছিল *ধমুনার তীরে কমের তলে”। যধো তোলাপাঠে “বড়া” বলাই করা 
হইয়াছে "ধদুনার তীরে বড়াছ্ি কনের তলে"। হাতের লেখ! সম্ভবতঃ লিপিকরের নগ্ব। তবে 
সংশোধন সার্থক । 

বং ১৮৷স২-_ ছিল “ধন পায়িবাক*। তোলাপাঠে "এ" বপাইয়! করা হইছে “এখন পান্ধিবাক"। 
“এটি লিশিকরের লেখায় ছাড় পড়িন্বাছিল । “এর পাশে “৩” অন্ধ থাকার বোবা! ঘাইতেছে এ সংশোধন 
লিপিকরের নর । 

বি-৮।৯/২-_ ছিল “বাছ! রাখিবারে জাএ সে গোকুলে*। তোলাপাঠে “রাখিবারে"র পর "কাছ" 
বলাই করা হইঙ্থাছে “বাছ। রাখিবারে কাছ জাএ সে গোকুলে" । সংশোধনের ফলে ছত্রটিয় উপনতি 
ছইয়ছে। 

বি-৮/১১১-- ছিল প্রন্বাবনে কাছাঞি ভালমতে" ৷ তোলাপাঠে "কাছাঞি"গ্র পর “চাইছ” বলানো। 
হইযাছে। এ সংশোধনটিরও প্রশ্নোজন ছিল। এই তোলাপাঠটি মৃত্রিত পুস্তকে ধরা হয় নাই । 

বি-১-।২২ ছিল "যোগী! ৰোগ চিন্তে যেনে" । তোলাপাঠে “বেছে'য় পরে “যনে” বসালে! ছইয়াছে। 
তাহার পর “হের একার কাটা হইয়াছে। সংশোধনের পর ছত্রটির জপ ছইল,-- "যোগী যোগ চিন্তে 
বেহুমনে”। অর্থের বিচারে “বেছে” থাকার কোনে! ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ছন্দের খত তুই মাত্রার প্রয়োজন 
ছিল। হিলিই করুন এই সংশোধনের স্বারা ছয়টির উৎকর্খ ছটছাছে। 

বি-১২৷২৷২-- ছিল “ফাহৃাঞি তেদুক তোর নেছে। তোলাপাঠে "ছো” দিয়া “তোর"কে “তোছোর" 
কর! হঃয়াছে। লিপিকত্র “তোর” লিখিয়াছিলেন, “তোর'টাই স্বভাবত: আসে। তাহা ছাড়া ছন্দের 
দিক্‌ দিও “তোছোর" অপেক্ষা "তোরা্টাই বাছনীর মনে হ্ব। তবে “হো” যোগ বরা ছইল ফেন? 
পাঠ মিলাইবার সমর কি লিপিকর আদর্শ পুখিতে “তোহোর” দেখিয়া “ছে” বলাইয্াছেন? না, তাহাও 
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নয়। কারণ তোলাপাঠের “হো পর “৩৯ অঙ্ক নাছে। স্বতরাং এ সংশে ধন লিপিকরের হইতে 
পারে না। ত্র লিপিকর ব্যতীত ব্দার হে বা ধারা পরবর্তীকালে পাঠ পরীক্ষা এবং সংশোশন 
করিয়াছেন তাহাদের হাতের কাছে ব্াদর্শপুখি ছিল এদন সনে করিবার কারণ দেশি না। সংশোধক 
নিজের ইচ্ছাুদারেই এই “হো” যোগ কবিযাছেন, কিন্তু এই পরিবর্তনের উদ্দে্ত কি তাহা বোঝা হাইতেছে না। 

বি-১২৷৩৷১-- লিলিকর পু'ৰিতে “বোল সহশ্র” লিৰিত্বাছিলেন। পরে তোলাপাঠে “ছ' বসাইন্বা “বে'ল-কে 
এযোলহ" কর। হঃ। এই “হ"-এর যোগে কিন্তু ছুটির উরতি হইছাছে। 

বি.১২।৪।৩_এই ছত্রটি লিখিতে গির! লিপিকর তুইটি কুল করিহা ফেলিস্াছিলেন। প্রথমে 
প্তবে" লিখিতে (িন্া “তো” লিখিয়! ফেলেন। "তো" লিখিবা? বুকিলেন দুল হুইদ্া পিদ্বাছে, তখন 
"তোপ পায়ের একারটি কাটিয়া ডাহিনের আকারটিকে ০কোকের মত একটু বাঁক! করি্না দিলেন। এবানে 
মনে রাখিতে হইবে, পুঁথি 1-কার এবং কফোরের মধে পার্থকা অতি অল্লই। স্বতরাং 1-কারকে “কোরে 
পরিণত কয়া! খুবই সহজ । থাছাই হউক লিপিকর এইভাবে 1কারকে “ফোর করিদ্ব' তাহার পর 
শব" বলাইলেন। “তো” এইভাবে “তবে” তপ পাইল | তাহার পর লিখিলেন "তোরে বা কাছ লন্যালে। 
এই অংশেও একটা তুল হইয়া গেল। "বা" এই মক্ষরটি “কাহ'র ছাগে না! বলিয়া পরে বলিবে। তখন 
লিখিত “যা” কাটিম্বা তোলাপাঠে “কাহু"-এর পর “বা” বলাইতে হইয়াছে । মৃত্িত গ্রন্থে এই সংশোধনের 
কথা বলা হব নাই। 

বি-১৫1৪।২-- ছিল “এবে তাক চাছি দেশে। ভোলাপাঠে “বন” যোগ করিয়া করা হল “এনে 
তাক চাছি বলদেশে”। এটিও ছাড়ের দৃষ্টান্ত । 

বি ১/২৪-_ দ্বিল "তবা গেলে তার পাইব ধরশন"। করা হইল "তথ! গেলে রাধা তার পাইব 
হরশন*। “রাধা” তোলাপাঠে। সংশোধনে ছহটির উন্নতি হইয়াছে। 

বি'১৬৩/৪-_ এই ছজেও ছুই যাত্রা কম পড়িদ্বাছিল। প্রথমে ছিল “ছাড়িতে না পারে কদমের তল’, 
"পারো পর “লে তো” যোগ করা হইয়াছে। 

বি-১৯'৩৷২-- ছিল "তৰা তোর ঘনোরখ হব্বিয সকল" । “সকল” এর “ক” কাটিথা "৫" করা 
হইয়াছে । লিপিকর তুল করির়! “ক” কে “ক” করি! ফেলিয়াছিলেন ইছা স্পষ্টই বোঝা ঘা। 

বি-3৮।৬১-_ ড্রিপদ্ীর প্রথম তুই পঞ্চ, প্রয়োজন ৬+৬ মাত্রা। কিন্ত মূলে ছিল ৫+৩। 
“লব খল নান্দের নন্দন"। পড়িতে গিন্বাই কুল ধরা পড়ে । প্রথম পে মতিরিক দুই মাত্রা মাবশ্রক | 
তোলাপাঠে দুই মাত্রায় শ্ “মোরে” হপাইস্বা করা ছইল “সব খন মোরে নান্দের নন্দন” । 

বি-১৮৪।২-_ ছিল “কি বোর বলতি আশেশ। “আশের' “আ' ফাটিয়া "বা করা ছইবাছে) 
পরের ছত্রে আছে “কি মোর জীবন নাশে"॥ এই “মাশে" দেখিয়াই লিপিকর কুল করিয়া পূর্ব পদে 
“আশে” লিঙিত্বা ফেলিরাছিলেন পরে মিলাইতে গিদ্বা সংশোধন করিস্বাছেন। সংশোধন করিলেন বটে 
কিন্তু একটি ফ্রটি রছিহ্া গেল। লিপিকর "আরশের “আশটি কাটিলেন কিন্তু তালবা শ কাটি! দস্থা ল 
করিলেন না। ক্ককীর্নের লিপিকর বানান সম্পর্কে উদাসীন, বানানে বখেচ্ছাচারের জন্ত হতে যূল 
ক্বিকেও ছাত্রী করা যাইতে পারে । তা সে দারিত ধাহারই হুউক না কেন, কৃষককীর্তলের বানালে বে 
শৃদ্খলার একান্ত অভাব তাহাতে কোনো সংশঙ্ নাই । কিন্ত এত অন্ঙিষের মধ্যেও কোথাও কোথাও দৃই 
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একটি নিন্বযের নিদর্শন দেখ! ধা্ছ। যেমন,--+বাস” শব্বটি ঘদনই লেখা হইয়াছে তখনই “স’ দিছা বানান 
করা হইয়াছে, একবারও তালব্য শ দিদা হর লাই । এধানেও হুইত না, হদি লিপিকর প্রথমেই “আশে” না 
লিখিশ্বা "বাসে" লিখিতেন। কিন্তু "আশে" লিখিবার পর "অ!" কাটিলেই কাছ চলিয়া ঘা বলির! আর 
শোতে হাত ছিলেন না। পুধির পাঠ ভাল ফরিদ্বা পরীক্ষা করিলে এই সিদ্ধান্তে আলা হাব থে লিপিকর 
বধনই কোনো লইশোধন করিত্রাছেন তখনই পরিচ্ছহতার দিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিত্াছেন। ঘতটুক্‌ নিতান্ত 
না ফাটিলে নন্ব ততটুকুই কাঢিয়াছেন: এবং সে কাটাও সর্ব সাফ কলমে কাটা সঙ, মাথায় বিন্দু চি 
দিবা কাটা। ইছার একমাত্র উদ্দেন্ত পুঁতির পাতা এবং পাঠ যখাসস্ভব পরিচ্ছন্ন রাখা । এই কারণেই 
লিপিকর "আশে" র “অ!” কাটিগ্নাছেন, কিন্তু ভালব্য +শ" কাটিদ্বা দন্ত স করেন নাই । 

বি-২৪161১-- ছিল “বারে বারে ধত বুক্ধিলে। আহদ্ধারে"। "বত"র পর তোলাপাঠে "তোক" বলাইছা 
ছন্দ সংশোধন করা হইয়াছে । 

আমরা দেখিয়াছি তোলাপাঠের অনেফগুলিই ছুই যাত্রার শব্দ । যেমন, _ “রাখা”, “কাছ”, “তোক, 
“ৰোক", "ভোর", “মোর', ইত্যাদি। করেকটি ক্ষেত্রে তোলাপাঠের সংঘোদ্গনে অর্থেরও উন্নতি ছইছ্থাছে, 
কিন্ত ছন্দের উন্নতিই সংশোধকের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আবাদের যনে হনব লেখার পর ঘধল লিপিকর আদর্শের 
লক্ষে পাঠ মিলান তখন াদর্শ ও প্রতিলিপির প্রতি ছত্ডের প্রতিটি শব্দ পুথ্ধাঞপৃত্ধন্রপে মিলাইয়া দেখা 
সম্ভব হুর নাই। গ্রতিলিপিটি পড়িতে পড়িতে যেখানে কানে ঠেকিদ্বাছে মেইখানেই আদর্শের সঙ্গে 
মিলাইফাছেল এবং প্রয়োজন মত হয় কিছু জুড়িগ্বাছেন, নন্ব কিছু কাটিয়াছেন। তোলাপাঠে সংযোজিত ছুই 
অক্ষরের শব্থ এই বিরহ্থণ্ডেই নিতাস্ত কম নঙ্ধ। এখালে কয়েকটি তুলিত! দেখাইতেছি : 

বি-২৫/২1১-- ছিল “বড়ার বহমারী তোছে। ছনের রাণী" । করা হইয়াছে "বড়ার বহুজারী তোছ্ছে আই 
ছনের য়াণী"। 

বি-২৬৷৪৷১-- ছিল “মোর যৌবনে পড়িলাহা ভোলে" । করা হইছছাছে “মোর কপ যৌবনে পড়িলাছা 
ভোলে" । 

বি-২৭২২ ছিল-_ “আগ্ৰে ত ভাগিনা দেব লমতুলে”। বগা হইয়াছে_ “আগে ত ভাগিনা তোর 
দেব সমতুলে”। 

বি-৩২৷১৷৪-- ছিল "তোম্ছে যোগী হৈলা! সকল তেজিব্া”। করা হইয়াছে "তোদ্দে জবে যোগী হৈলা 
সকল তেছিখা' । 

বি-৩২/২১-- ছিল “পরালে ন! সার দেব গদাধর়ে'। করা! হুইয়াছে “পরাণে না মার মোরে দেব 
গৰাধয়ে” । 

বি-৩২/৯__ ছিল "না জাইবৌ খর তোদ্ধাক ছাড়ি) কর! হুইল “না জাইবৌ! ঘর আর তোদ্ধাক 
ছাড়িঞ।" 

বি-৩৪1৭১-_ ছিল-_ “না বোল নিৱাস" ॥ করা হইছ্থাছে “না বোল মোয়ে নিরাস*। 

বি-5161২-_ ছিল “ছনি সুধি পাএ রাজ! কংশাশর"। কর! ছইয়াছে “ছুণি স্মি পাএ রাখা রাজ! 
কংশাহর" । সমগ্র পুঘির মধ্যে এই একটি মাত্র ডোলাপাঠ দেখিতেছি যাহার পাশে তিন অঙ্ক “গু"-- এই 
ভাবে লেখা । এই লংশোধন লিপিকরের হওয়া সম্ভব । 


'ভ্ীরককীর্ডন পু'থির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদন! 


বি-৪৯/হ৩-_ প্রথষে লেখা হইয়াছিল "দগধিনী ডৈলী তোর দত্রশনে” 7 পরের ছয় সারন্ড করিবার 
পূর্বেই লিপিকর বৃষিতে পায়েন ভূল হইয়াছে । ছড়টি হইবে পদগর্দিনী ডৈলী তোদ্দার শরণেশ। তখনই 
তিনি বন্ধনী চিহ্ে আবস্ধ করিদ্বা “দহশলে" শব্দটি কাটিয়া দিলেন এবং তাহার পর “শরণে” লিশিলেন। 
(৪ সংখ্যক চিত্রা্থলিপি ত্রটব্য। ) ঝুল ধরা পড়িবার পৃখেই হি আরও কিছুটা লেশা হইয়া ঘাইত তাহা 
হইলে "শরণে" শখটিকে তোলাপাঠে.বলাইতে হইত এ ছয়ে তোলাপাঠে একটি না শক্ষর বলাইতে 
ছইরাছে। “তোর-কে “তোদ্ছধার” করিবায় ন্ট তোলাপাঠে “দ্ধ” বসানো! হইন্থাছে। 


পত্রাবলী নি. এক. এওরঞ্কে লিখিত 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বিতর প€ 


শান্ধিনিকেতন, 51 অটটোবর ১৯১৯ 
মলে হচ্ছে, আবার যেন আমি কুরাশার মধ্য থেকে বেরিকে আলছি, আর বে দাতের বোবা এতদিন আমাকে 
চেপে ধরেছিল তা কেড়ে ফেলতে চেষ্টা করছি। এখন আমার যন অনেকটা হালকা হয়েছে, তাতেই আশা 
হয়, এতদিনে বুঝি আনি আমার সত্যিকারের সুক্তি পেষে গেলাম । 

নর! সবাই স্থরুল খেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছি । এই জান্বগাবলটুকুতে আমার উপকার 
ছুরেছে। ডাকার মৈত্র আপনার লঙ্বন্ধে আমাকে একখানা খুব বড়ো চিঠি দিয়েছেন। তিনি বলছেন, আবার 
ঘি অন্থধে পড়তে না চান তো ভবিস্কতে আপনাকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুবই সতর্ক থাকতে হবে । 


শাঞ্ধিনিকেতন, *ই জটোব ১৯১৪ 
আমার আর-একটি অন্ধকারের যুগ কেটে গেল। সত্যিই সেটি আহার পক্ষে মন্ত পরীক্ষার কাল গেছে। 
নিজের দৃকির জন্য তার প্ররোগনও অবস্ত ছিল। যে পরিবেশে ছিলাম, তার থেকে যে সরে আসছি তা বেশ 
বুঝতে পারি। নতুল জাগার একাকিত্ব আর পুরোলে! ফেলে-আল! দিনের স্মতিবেদনা_ দ্বইই "মানাল 
মনফে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। তবে, আনন্দের বাড! দূর থেকে দেখেতে পাচ্ছি, আর জানি, সেই আলোর 
প্রসাদ শিগগিরই আমি পাব । 

উপদেশ দেওয়া আমাকে বন্ধ করতেই ছবে। দয়ালু দেবদূতের তুৰিকা গ্রহণের চেষ্টাও কখনো করব না। 
আলো কেবল যেন আমি হাতে ধরেই না থাকি, বরং অন্তরের আলোতে আমার চিত্ত ছে সর্বদা উদ্ভাসিত 
থাকে-- এই প্রার্থনাই নিত করছি) 

দার্দিলিঞ, ১১৯ নবেম্বর ১৯১৪ 

ঘার্থ গ্রে এক আশ্চর্ধ জিনিস । আমরা কখনো তাকে নিজে প্রাপা বলে ধরে নিতে পারি না। 
আপনার ভালোবাসা পেরে আমি ধন্ত, ভেবে পাই না কি ফরে আনি তা পেলাম । সম্ভবত; সব মামুধেরই 
এমন কিছু মূল! থাকে বা তার নিছে আদান! তা দিয়েই সে অপরের ভালোবাস! আকর্ষণ করে। 

বাইরে থেকে বেটুকু দেখা ধায়, সত্য তার চেয়ে চে বড়ো । তাই ৰে ভালোবাসা আনরা যুক্তি 
দিহে দাবি করতে পারি না, তার চেয়ে বেশি প্রত্যাশা করি। আমাদের মধ্যে জনকের যে অংশ রয়েছে, 
তারই প্রতি এই প্রেম। যে অংশ অতি প্রত্যক্ষ, তার প্রতি নয়। 

কেউ কেউ বলেন, থাকে ভালোবাসি তাকে কল্পনার আমরা বড়ো করে দেখি | কিন্তু বস্তুত 
ভালোবালি বলে তার নধ্যেকার বড়ো! অংশটুকু আরা ধরতে পারি। এই আদর্শসৱাটিই আসলে তায় 


বাস্তবনত্তা। 
মামুবের মধো এই অদংগতি চিরকাল ররেছে__ অযোগ্যতায় মধ্য দিয়েই আমাদের যোগ্যতার প্রকাশ 


পত্রাবলী 


হু, আর ভালোবাস। আসাদের সেই পথের শেষে পৌছে দিযে শাশ্বত সত্যের সন্ধান দে । ভালোবাস! না 
পেলে আমরা বুঝতেই পারতাম না যে, আমতা ঠিক যেননটি আছি তার চের়ে ন্যানানের মূল্য চেহ বেশি । 

উদুজ রুত্রকে আমার ভালোবাসা জানাবেন । তাকে বলবেন, আমি চিঠির অরণ্যে পৰ হারিয়েছি! 
পৃথিবীর চতুর্দিকে ধক্সবাদ বিতরণ করে করে এমন অবস্থার এলেছি সে, কৃতজ্ঞতার কণানাত্রও বুঝি ছার 
আমার মধে] অবশিষ্ট রইল না । 


কলিকাতা, ১২৯ নবেন্বর ১৯১৪ 
বিষ্ালয়ের এই আর্থিক ছুর্গতি আমাষের পক্ষে কল্যাণকর তা ভ্রানি, কিন্তু সেই কলাণট্ক্থ আকর্ষণ করে 
নেবায় মতে! ঘৰেই ক্ষমতাও তো! আবাদের খাকা চাই। সূতোর উপর নামাদের বিশ্বাস সার বাধতে 
ছবে, অথচ আমাদের আহ্মনধাদাজ্জান ক্র হলেও চলবে না সমপ্ত আাশ্রমকেই তার শিব নিক্ষিত্ 
অবসাদ খেকে জেগে উঠতে হবে। এই বিপদের সময়ে বাইরের সাছাহোর প্রত্যাশা ন। রেখে গ্রতোকে 
বেন নি নিজ অডি্ঞত] লংঘম ও উপস্থিতবুক্ধিকে কাছে লাগায়। 

আমাদের বিদ্ভালঙটি একটি প্রাণবান প্রতিটান। আমাদের মো সবচেয়ে যে ছোটো সেও দেন উপলদ্ধি 
ফরতে পারে যে, বিস্ভালগ্কের বে কোনো লমন্তা তার নিজেরই লমন্তা। কিছু হি মাদর! পেতে চাই 
তবে আমাদের দিতেও হবে । আশ্রমের ছোটে! ছোটো শিশুরাও যেন এই মন্থবিশার কথ! কিছু কিছু 
জানতে পারে। এর দান্ধিবের কিছু 'মংশ তারা নিজেরাও বহন করছে জেনে তারও যেন গধবোধ 
করতে পারে। 


কলিকাতা, ১৫৯ দংেশ্বয ৯১১৪ 
সমালোচক আর ভিটেকটিভ-_ এই দু ধরণের লোকই স্বভাবড সন্দি্ধ। যেখানে কোথাও কিছু নেই, 
লেধানেও তারা স্ূপক আর বোমার গঞ্ধ পান। তাদের বিশ্বাস করানোই মূশকিল ঘে, আমন্রা এ বিয়ে 
সম্পূৰ্ণ নির্দোষ । 

বসার 'রাজা' নাটকের সমালোচনার বিষে আপনি উল্লেখ করেছেন। যাহধের মাস্মায্ন যে নাটকের 
অভিনয় হচ্ছে, মানবের জীবনের সঙ্গে তার কোনো ভে নেই। যানবপ্রকৃতির পাপাকাচ্ছার প্রতীক 
লেভি ম্যাকবেখ। শ্বদর্শনাও লেই খরশের একটি কাল্পনিক চরিত্র | ঘাই ছোক, এর ভাংপ৫ সম্বন্ধে 
লমালোচকদের অভিষত কি_- তাতে কিছু এসে ধান না। তারা ঘা আছে ভাই-- সেজন্ণ কোনো নিমের 
কোঠা তাদের বন্দী করা কঠিন। 

নত কাটাবার পক্ষে রামগড় ছায়গাটি বেশ তালে! বলেই শুনেছি। তাই লেখানে দিয়েই লামনের 
ক'টি নাস চুপচাপ কাটিকে দেব ভাষছি। তবে লেটি আমার একটি গোপন বার্তা, আপনি কিছুতেই সেটি 
বাইরে প্রকাশ করবেন না। যেখানে বাই ঘটুক, আমাকে চিঠিপত্রের নাগালের বাইরে থাকতে হুবে। 
সম্পূর্ণ একাকী থাকা এখন আমার প্রন্থোজন ( বাৎসরিক সভা ব! ভাষণ ঘা লম্মেলন-- তাছাড়া 
আরও যত সব বিরক্তিকর ব্যাপার আছে, হাতে বাহ্য নিজেকে না ছড়ালেও পারে, অথচ যা সাবের সঙ্গে 
লেগেই থাকবে লেলবস্ত আমি এড়াতে পারব হদি এভাবে মাহৃযের জগম্য স্থানে থাকতে পাশ্রি। আপনি 
অনুস্থতা থেকে সেরে উঠে সবে ধখন আশ্রমে ফিরছেন, তখনই আনার চলে ধাওয়া আমার পক্ষে 


i বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৩৭* 


অন্তান্ধ ঠিকই ; কিন্তু আমার মনে হজ্ছে, এতে আপনি ছাত্র ও শিক্ষকদের আরও ঘনিষ্ঠ সাতিবো আসতে 
পারবেন এবং তাতেই আমার মনু পন্থিতির বেদন! আপনার পুষিয়ে হাবে। 


আগ্রা, ৫ই (চসেন্বয ১৯১৪ 
আমাদের বোলপুরের ছেলেরা বিলিফ কাণ্ড খোলবার জন চিনি আর ঘি খ!ওযা ছেড়ে দিয়েছে-- মভ্তান 
রিভিউতে এই খবরটি পড়ে আনি অবাক ছব্ে গেছি। আপনার কি মনে হু এটা উচিত ফাজ হয়েছে। 
প্রথমত, ফাছটি ছল বাপনাদের বিলেতের স্কুলের ছাড়ের অনুকরণ, তাদের নিছেদের চিম্তাগ্রহথুত লঙ্গ। 
দ্বিতীঘ্বত, ছেলের! ঘতদিন মানাদের প্রতিষ্ঠানে থাকে ততদিন তারা তাদের খান্ছের এমন কোনো অংশই 
বাদ দিতে পারে ন! ঘা তাদের স্বাস্থোর পক্ষে একান্ত প্রয়োছন। ইংরেজ ছেলেরা মাংসের দধোই 
অনেকথানি চবিদগতীনব থান পাছ বলে চিনি ছেড়ে দেওঘা! তাদের পক্ষে ততটা ক্ষতিকর নয্ন। কিন্তু 
আমাদেএ শাশ্বিনিকেতনের ছেলেরা ধারা খুব অদ্ূপরিমাণে দুধ খেতে পান্ধ তাদের নিরামিষ খাদের চবির 
অংশ এতই কন বে. তাদের পক্ষে এ খুবই অনিকৈর। 

তাদের পাঠ্যবই কেনা! বন্ধ করে দেবার অধিকার যেমন তাদের নেই, তেমনি এ ধরণের জাত্যত্যাগের 
পথ বেছে নেবারও তাধ্ের কোনো! অধিকার নেই । তাদের পক্ষে আত্মত্যাগের প্ররুষ্ট উপা৷ ছবে কায়িক 
পরিশ্রম করে কিছু অর্থ উপার্জন কর! | বিগ্কালয়ের কিছু সাধারণ সেবার কাছ্ছ ওরা ফরুক__ বাসনমান্ধা। 
জলতোলা, কুয়োখড়া, কিংবা যে পুকুরটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সেটা বৃজ্িয়ে দেওয়া. এ 
ধরণের গড়ে তোলার কফাঙ্গ কিছু তায়! করুক) এটা সব রফমেই ভালো। তা ছাড়া এতে তাদের 
আন্তরিকতার পরীক্ষাও হয়ে বাবে ॥ অপরের অনুকরণ না করে ছেলের! নিজের! ভেবে দেখুক, ফি ধরণের 
ফাদ ওরা আযরস্ত করতে চায়) 


এলাহাবাদ, ১৮ই ডিসে ১৯১৫ 
আবাদের আশ্রমে রৌহোদ্ছল আকাশের নীলে ও উদক প্রাস্বরের সবুজে আপনি পথ ছারিয়েছেন, 
ভাবতে জামার খুব ভালে লাগছে। আপনার ধাবায় আগেই যে আমাদের কথাবার্ড! হয়ে গেছে, তাতেও 
আনন্দ হচ্ছে। নিজের অভিজ্ঞতা ঘেকেই জানি, জগতের নিগৃঢ় সত্যের সঙ্গে সৃখোমূখি দাঁড়াবার জন মনের 
বে শাস্ভিমন্ বৈরাগোর প্ররোজন-_ তা আপনি নামাদের আশ্রমেই পাবেন। 

এতদিনে নিশ্চ্ আপনি ধরতে পেরেছেন যে, আমার মধ্যে এমন-একটা পলাতক মনোভাব রয়েছে ঘা 
অন্সদের যেনন আমাকেও তেমনি এড়িয়ে চলে । আমার প্রক্কতিতে এই উপাদানটি রয়েছে বলে আমাকে 
আমার পরিবেশটি লব সমন উদার এবং উন্মুক্ত রাখতে হয্ব। থে স্বপ্বাতীতকে দৃত্দু আনার জীবনে গ্রুত্যালো 
করছি তায় জন্ত স্থান রাখতে হবে তো। বিশ্বাস কঙ্ছন, সান্গুব্র প্রতি আকর্ষণ আমার খুব প্রবল ; তরু আমি 
অস্ের সঙ্গে এমন সম্পর্ক গড়তে পারি ন! ধাতে আমার জীধনের লোড বাধাপ্রাপ্ত হয়। নেই শ্রোত যে 
অন্ধকারে নির্জনে বনে যায়, তা আমার আযরতের বাইরে। আসি ভালোবাসতে পারি, কিন্তু মন্তিকতবধিং 
বাকে মাধাবাখি ভাব বলেন, সে গুণ আমার মধো নেই । আরও হথার্থভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, 
আমার মধ্যে এন-একটা শক্তি কাজ করছে ঘা জ্-কিছুতে নানার কোনো রকম অনুরাগ সহ করতে 
পারে না, সব হয়ে কোনো নিসুঢ় উদ্দেন্তে আমাকে তার নি্গস্ব করে রাখতে চাছ। 


প্ত্রাবলী 


এই উদ্দেস্াট ঘদি নৈতিক ছত তাহলেও সহজে সহ করা যেত-_ শুধু সহ করা কেন, সাদরে বরণ করে 
নেওয়াও চলতে পারত। কিন্তু এ বে আমার জীবনের নিগূঢ় অভিপ্রার, তাই তার ক্রমোদ্তির দন্ত এর 
প্রস্বোছন। অন্যান্ত জীবনশ্রোতের লংস্পর্শে এলেই তা খানিকটা বাধা পায়। কথাগুলি একটু অহংকারের 
মতো শোনায় হয়তো ॥ কিন্তু আমি যে ব্যক্তির জীবনপ্রেরপার কথা বলছি, সে তো আনার “অং 
বাইরে। স্বীকার করতেই হবে, আমার মধ্যে আমার ঘে প্রত বাস করেন তিনি কোনো কাল্পনিক নৈতিক 
আদর্শযাআ নন! তিনি একজন ব্যক্ি। তার কাছে আমাকে খাটি থাকতেই হবে। তার অন্ত লোকে 
ছাকে সখ বলে, তাও আমাকে ছাড়তে হবে । হস্বতো লোকে আমাকে কুল বুঝবে, ত্যাগ করবে, স্বণ। 
করবে। দ্বত্তাবত আমি নামের সঙ্গ ভালোবাসি, আর বিশেষ করে বন্ধুদের লঙ্গ তো আমাকে খুধই 
আনন্দ দেক্স। কিন্তু অনেক সমত্ব তার প্রয়োজন আছে বৃত্তেও আনি তাদের কাছে নিজেকে ছাড়তে পারি লা। 
মন এব: স্থানের বে উদার প্রাচুর্য আমি সর্বদা আনার চতুর্বিকে রক্ষা করতে চেষ্টা করি, লে তো আমার 
নিজের নয় যে তাফে আমি নিজের ইচ্ছেমত ব্যবহার ফরব। এই একাকি মাঝোনাবে আনার পক্ষে 
একান্ত ছুঃলছ ছয়ে ওঠে। কিন্তু সে ক্ষতি আমার ঘথেষ্টই পুথিয়ে হান্ন । তা ছাড়! এ কথা আনি খুব জোর 
দিনে বলতে পারি যে, ধার! আনেন এর থেকে কি প্রত্যাশ। কর! ঘাছ, একদিন এন পরিণতি দেখে তার[ খুশি 
হুবেন। 
মানবান্ম। হচ্ছে স্বর্গোস্যানের ছল। উৎস্থক হাতের চাপে ঘৰন বন্ধ থাকে তখন নদ, প্রচুর উন্মুক্র 
আলোহাওঘাতে ছাড়া পেলে তবেই তার সৌন্দর্যের ও হুগন্ধের পূর্াবকাশ টে । কিন্ত হুঠাগা এই__ 
The World is too much with us ; late and soon, 
Getting and spending, we lay waste our powers ; 
Little we ৯৫০ in Nature that i> ours ও 


We have given our hearts away, ৪ sordid boon! ৯ 


আমার ভালোবাস! নিযাভরণ ও মৃক। যৌবনে পুস্পোদগনের কুতুতে তার লাজ ছিল মদার্থ-- ফলভারে 
অবনত বৃক্ষের বদান্ততা তাতে ছিল। কিন্তু এবন যে তার যীজ ছড়াবার সময এসেছে_- তাই তার খোলার 
বন্ধন ডেদ করে তা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। সাজসজ্জার আড়ঘর ত্যাগ করে কেবল জীবনের গভীরতাটিকে 
বছন ফরছে। তাই পেই গাছের ভাল ধরে নাড়া দিলে কেউ কিছুই পাবেলা-_ কারণ সেধানে যে পাবার 
জিনিলটি নেই । কিন্তু নিস্তন্ধতাত্ব ধার বিশ্বাস আছে, আর নীরবে গ্রহণ করার ক্ষমত| বার মাছে-- লে 
বখনোই নিরাশ হবে না। 





৯ “বইছে বিশ্বাসতে প্রতি সুচূর্তে অনির্ধতনীয সহিহ উদ্মাটিত হচ্ছে আদর! তার সঙ্গে দুর খাকলেও অভি-পরিভরের জন্য ত! 
আসাদের কাছে চাল হয়ে দার । প্রন্দর্ঠ ল্মর্খের কবিতায় আপনার৷ তার উদ্মেখ ফেখেছেন। কোনো ছাগুদের কাছে হিশবপরৃতির 
অপুর্ব! একেবারে 'না' হয়ে গেছে. যেই বললেই হয়। ভার রহ্ণ যাহ তার মনে তেষন সাড়া থের না। আকাশে দিনের পর দিন 
হেন আন্চধ একট কাব্যগ্রন্থের পাতার পর পাতা টন্বাটেন করে বিশ্বকবির ধর্মকথাটি বার বার প্রকাশ করতে থাকে । আমর! 
মাঝখান খেকে অভি পরিচনের অন্তয্যালে তাহ রদ খেকে বঞ্চিত হই ।'--সষ্টখ ছবীজলাশ ঠাকুর : হিশ্বতারেজী”, অহা *। 

১২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিল 


১৯৮৪ লালের গ্স্রোংসবের দিস নিরোদ্ধত কবিতাটি কৰি উপহার করণ দিয়েছিলেন 
বিচার 
হে মোর হন 
যেতে ঘেতে 
পথের প্রমোদে মেতে 
হধন তোমার গান্ব 
কারা সবে ধূলা দিয়ে বাঘ, 
আমার মন্তর 
করে হার হায়! 
কেঁদে বলি, ছে মোর হুম্দর, 
আছ তুনি ছও দণ্ডধর, 
করছ বিচার ॥ 
তার পরে দেখি, 
একী, 
খোলা তব বিচার-ঘরের দ্বার, 
নিত্য চলে তোঘার বিচার । 
নীরবে প্রডাত-আলে! পড়ে 
তাদের কলুহরক্ত নয়নের "পরে ; 
শুভ্র বনম্িকার বাস 
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস; 
সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জালা 
সপ্ধির পুঞাদীপদালা 
তাদের মততা-পানে সারারাত চাত্ব__ 
ছে হুন্দর, তব গায় 
ধুলা দিয়ে যারা চলে যান । 
ছে সুন্দর, 
তোষায় বিচার-ঘর 


প্রেমিক আমার, 
তার! যে নির্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ ভুর্ধার। 
লুকানধে ফেয়ে থে তারা! করিতে ছবণ 
তব আভরণ, 
সাজাবারে 
আপনার নশ্ন বাসনারে ৷ 
তাদের আঘাত হবে প্রেমের সাঙ্গে বাজে, 
সহিতে সে পারি না ষে; 
শ্রু-জাখি 
তোষারে কাদিত্বা ডাকি 
খড়গ ধরো প্রেমিক নামার, 
করে! গো বিচার । 
তায় পরে দেখি, 
একী, 
কোখা তব বিচার-আগার ! 
জননীর স্রেচ-অশ্গ বরে 
তাদের উগ্রতা-'পরে; 
প্রণযীর অলীষ বিশ্বাল 
তাদের বিতোহ-শেল ক্ষতবক্ষে ঝরি লঙ্ন গ্রাল। 
প্রেমিক আমার, 
তোলার লে বিটার-আগার 
বিনিতু শস্বেহের স্বন্ধ নি:শব্দ বেদনা-মাবে, 
সতীর পহিয় লাজে, 
সখার হৃদররক্রপাতে, 
পথ-চাওয়া প্রশন্নের বিচ্ছেদের রাতে, 
অশ্রপ্ুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রডাতে। 


হে রুদ্র আমার, 
লৃুদ্ধ তারা, দুদ তারা, হবে পার 
তব সিংহুদ্ার, 
লংগোপনে 
বিনা দিমছণে 
শিখ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্ষিন ১৩৭৯ 


চোরা-ধন ছবছ লে ভার 
পলে পলে 
তাছাদের মর্ম হলে, 
সাধ্য নাহি রুছে নাষাবার। 
তোমারে কাদির তবে কছি বারস্বার-_ 
এদের মার্জনা করো, ছে রুই আমার! 
ছেরে দেখি, মার্জনা বে নামে এসে 
প্রচণ্ড ঝঞক্কার বেশে; 
সেই ঝড়ে 
ধুলা তাছারা পড়ে; 
চুদির প্রকাণ্ড বোঝা! খণ্ড খণ্ড হচ্ছে 
লে বাতাসে কোথা হার বে? 
ছে রুতর আমার, 
মার্জনা! তোষার 
গর্জমান বঙাঘি-শিখা, 
থর্যান্তের গ্রলয়লিখাছ, 
রক্তের বর্ষণে, 
অবস্থাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে । 


কলিকাতা, ২,শে জানুয়ারি ১৯১৭ 
তাড়াতাড়ি লেখা আপনার শেষ চিঠিখানা পড়ে বুকলাম যে আ।পনি তখন খুব হ্রিয়মাণ ছয়ে পড়েছিলেন। 
আপনার মন এখনও সেই নাযারাজে বাস করে যেখানে ছায়াগুলিও যথেচ্ছ বড়ো হবে উঠে সানা ব্যাপারেই 
মাহুঘকে অহথপী করে তোলে ৷ আনি দেখছি, সুখ জিলিলটাই আপনায় পক্ষে ক্রাস্িকর, তায় প্রতিক্রিয়া 
আপনার ফাছে প্রবল ছয়ে ওঠে। অস্বাস্থোর চেয়েও আপনার এই অবস্থাটি আমার ফাছে বেশি 
উদ্বোজনক । 


কলিক (তা, ২৯শে জাপার ১৯১৭ 
আমার অনথস্থতার খবয় দিয়ে আপনাকে ভাবলাম ফেলতে চাই না, তবু আশ্রমে আমার অস্থপন্থিতির কারণ 
হিসেবে খবরটা আপনাকে দিতেই হল । আসার শরীর প্রার ভেঙে পড়ার মতো] হয়েছে। তাই আমাকে 
আবার একবার পন্থার নির্দনতার পালাতেই হবে) প্রকৃতির শুক্তবা ও বিশ্রামই এখন আমার একাস্ত 
দরকার । 

কখনও ধরি আপনার রোগের পুনত্রাক্তনপের শৃচন! দেখেন, তবে সাহস হারাবেন ন!। কোনে! রকম 
অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন ন| এবং মনের বিক্ষোভ ঘাতে না আসে সে চেষ্টা করবেন, আয় বেশ খুমোবেন। 
খুব জোর করে নিজেকে কোনো বিষয়ে, এমনকি তগবানের প্রতিও একান্ত সঙ্গাগ বরে রাখা, ভালো 


পত্রাবলী ৯৩ 


নন্ব। কারণ আমাদের প্রকৃতি তা সহ করতে পারে লা) পরিপূর্ণ পাওয়ার ফলেই প্র মনে বিনাদ বা 
নৈয়াক্তের সঞ্চার হয্ব। আমাদের চেতন প্রক্ষৃতির বা প্রয়োজন তাহ স্চহের আন্ত আমাদের মযচৈতন্তকে 
অনেকখানি সময় দিতে ছছ। 


কলিকাতা, ০১শে জান্ুচাযি ১৯১৭ 
শুনছি আপনি সতাই অন্স্থ হয়েছেন । তা চলবে না। কলকাতায় এলে ডাকার দেখান ৷ তিনি ধদি 
পরামর্শ দেল তবে কাল সকালেই আমার সঙ্গে শিলাইদা চলুন! বোলপুর বেতে জান মানার লাহস 
নেই। আমি ক্লান্তির এদন চরম সীমান্ধ পৌছেছি থে, এরকম স্বার্থপ্ভাবে সরে থাকার অধিকার আনার 
আছে। লব দায়িত্ব এড়িয়ে পালিঞে খাচ্ছি বলে আম একটুও আর লক্জিত নই । আমাকে লমণ্ড 
মনেপ্রাণে একা থাকতেই হবে) 

আপনি কিন্তু একটুও দেরি করবেন লা। ব্াপনার সঙ্জে মর! বড়েই উদ্কেগে রয়েছি । মাপনাকে 
কিছুতেই সম্পূর্ণ ভেডে পড়তে দেওয়া! হবে লা। 


শিল্যইা, ১ল| কষবরত্মারি ১১১৫ 
আপনি ঠিকই বুঝেছেন। আমি তীর নৈরান্ত ও অবসাদে কষ্ট পাচ্ছিলান॥ কিজ্ক আবার আনি হ্থ 
হয়ে উঠেছি । আবার আমি আরও শতবর্ষ বাচতে চাই 'অবস্ত ঘদি আনার সমালোচকর! রেছাই বেন, 
তবেই। সে লব আমার শরীর ক্লান্ত ছিল, তাই সামান্ততম আঘ/ডও বে সৃতি ধারণ করেছিল তা ছান্তকর। 
লে ঘাই হোক, আমার মধ্যে এখনও বে সেই শিশুটি নেচে রয়েছে, হে মাহুষের কাছে দাদর পাবার লোভ 
এধনও ছাড়তে পারে নি তা দেখে আনি খুশি হয়েছি । আমার সমালোচকদের চেয়ে আমি লিঙ্গে 
অনেক উর্ধে এ কথা বেন বানি কখনও না মনে করি। সভা বক্তার আাসনে না বলে শ্রোতাদের সঙ্গে 
সমান আসনে বলে আমি তাদের যতো করেই শুনতে চাই ॥ আমার লেবা যখন তানের অপছন্দ হয় 
তখন পেই নিরাশার অনুন্ততিও আমার পক্ষে ছিতকর। তঙ্গন যদি জানি বলি, ঘাহ৷ করি নে তবে দেন 
কেউ আমার ফষখান্ বিশ্বাস না করেন। 

মানবজাতির একটি বড় অংশই নীরব । তার যশোই আমার অনেক বন্ধু রয়েছেন মাশ। করি। 
আবার ধারণা, তায়! আমার লেখ! পড়তে খুবই ভালোবাশেন--- ঘদিও ভালোমন্দ কিছুই বলেন ন!॥ 

এধালে এখন আবি বোটে একট! খুব সুন্দর আছগাঘ রর়েছি। মুকুল নন্দলাল ও অন্ত একছন আর্টিস্ট 
আধার সঙ্গে ররেছেন। তাদের আনন্দের উৎসাহ আমাকেও উদ্ছীবিত করে। প্রতিটি ছোট ছিনিস 
তাদের এংস্ুক্য জাগায় । এমনি করে তাদের ডরুণ চিত্ত আমাকে সাহাধ্য করে, অভ্যাসের জনতার 
এতদিন যেসব দিনিল লক্ষ) করি নি--তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


শিলাইদা, ওর ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ 
এখানে পৌছেই আমি নিজেকে ফিরে পেলাম । তাই শপ বোগদুক্ত হতে পেরেছি । জীবনের লব 
রোগ নিরাষয়ের বাবস্থা নিজ জীবনের অভ্যন্তরেই সঞ্চিত খাকে | একাকী নির্জনতান্ব গেলে তবে সেট! 
খুজে পাই। এই নির্ঘলতাই একটি দ্বহ্ংসম্পূর্ণ পৃথিবী । এর মধ্যে যে কত আশ্চঙ্গ ঝিনিল আছে তার 
অস্ত নেই । এ জায়গাটি আমাদের এতই কাছে, তবু বেন নাগালের বাইরে। না, আর কথা বাড়াতে 


৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবশ-মাস্থিন ১৩৭৮ 


ভাই না। আমার এই অনুপস্থিতি এবং নীরবতা-_ ছবের জন্্ই আমাকে ক্ষমা করবেন। এখন আশি 
খ্বামার মনটাকে আর-একটুও বিক্ষিপ্ত করতে পারছি ন! । 

আপনার শরীর এখন আগের চে্বে তালে! খাকে-_ এটি আনার একাস্ত অন্তরের কামনা। 

কলিকাতা. ১৮ই কেজনারি ১৯১৫ 

পবিবার পর্যন্ত কলকাতায় আছি। ধদিও আমি চেষ্টা করব, তরু এর আগে তার মুঠো থেকে ছাড়া পাব 
এমন আশ! করি নে। যাই ছোক, সোমবার নিশ্চ গিয়ে বোলপুর পৌছব। তখনও খানিকটা দুর্বল ও 
অপটু থাকতে পারি, কোনো কাজের ভার নেবার শক্তি হতো হবে না। 

মহাব্যা এব: শ্রমতী গান্ধী এতদিনে বোলপুর পৌছে গেছেন আশ। করছি। শাস্ধিনিকেতনে 
তারা তাদের যোগ্য অভ্যর্থন! নিশ্চয় পেরেছেন । দেখ! হলে আমি নিজে তাছের ডালোবাস! ছানাব। 

আমাদের আশ্রম সেই নিগৃহীত রাজপুত ছেলেটিকে আশ্রয় দিয়েছে শুনে খুশি হুত্েছি। দেশের 
লোকদের দ্বারা বিতাড়িত হওয়াতেই যে লে নিজের ঘর খুঁজে পেয়েছে, এটি ধেন সে বোধ করতে পায়ে। 


সি, এক, এর -লিখিত ভূমিকা 

এর পরের কয়েকটি মাস কবির বানসিক উত্তেদনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, অবশেষে নতি ধীরে ধীরে সেই 
কষ্টের ছাত থেকে তিনি রেহাই পেরেছেন। 

যুরোপের মহাযুদ্ধের আরম্ভতাগে এই বেদনা ভার পক্ষে দুঃসহ ছয়ে উঠেছিল । তার একটি কারণ, 
ধুন্ধছেতু পৃথিবীর বিপর্ধর, অন্ত কারণ বেলজিয়ামের জন্য ভার মাস্তরিক সনবেদন|। এই সময়ে একই সঙ্গে 
বাংলা এবং ইংরেজিতে তার তিনটি কবিতা লিখিত ও প্রকাশিত হন্ব। লেইগুলি পড়ে আনরা বুঝতে পারি, 
সেই সময়ে তার দখো কী ছু:লছ্‌ অস্তন্বন্ব চলেছিল | এর প্রথম কবিতাটির নাৰ I'he Boat mnan— 
নেবে (মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে ও যে আমার নেদ্বে)। এটি লেখার সময় তিনি আৰাকে 
বলেছিলেন-- সেই নির্জন প্রাঙ্গণে যে মেরেটি ধূলাত্ব বসে অপেক্ষা করছে সেটি বেলছিয়ামেরই গ্রতীক। 
এর মধ্যে সবচে প্রলিদ্ধ কবিতাটি হল [19৩ 1০205 শঙ্খ ( ‘তোমায় শঙ্খ ঘূলার পড়ে কেনন 
করে সইব')! কৃতীষ কবিতাটির নাম 15৩ 02157569-_কাণ্ারী (দূর হতে কি শুনিস মৃতার গর্দন, 
ওরে দীন, ওরে উদ্দাসীন' )। এর দৃ ঘুস্ধের পরবর্তী কালের দিকে! কারণ, বিশ্বাসের দে প্রচণ্ড 
শক্তির প্রকাশ এতে হয়েছে তার প্রবেজন হবে তখনই হন পুরাতন পৃথিবীর আবর্ধনাতূপ সরিয়ে ফেলে 
নরুল পৃথিবীতে পৌছবার জক তর্ু্জ অসীম সমূত্র অতিক্রম করে বেতে হবে। 

চনুর্ব কবিতাটি [ যিচার ] তখনও প্রকাশিত হয় নি। পরে ১৯১৪ ্ান্বের শেধভাগে কবি সেটি 
আনায় দেন, সেবার এই-জন্মোৎসবে তিনি আশ্রমের শিক্ষকছাত্র লকলের সাষনে একটি চমৎকার ভাষণ 
দেন। তাতে একে তিনি “শান্তির রাজা” বলে অভিছিত ক'রে দেখিয়েছেন যুয়োপ কিভাবে তায় 
নামকে পান্ত অস্বীকার করেছে 


অনুবাদ ্রীমলিনা রায় 


অস্থণরিচর 


পরমাণুর নিউক্লিয়স ৷ চাকুচন্্র ভট্টাচা্খ 

ভারতীয় ভেবল-উদ্টিদ ৷ দেবী প্রসাদ চক্রবর্তী 

আচাৰ্য প্রমবনাথ সসু । বলো গুপ্ত 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৰ, কলিকাতা! ৯ । মূল্য প্রতিটি এক টাক! 


মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্গর প্রপারে বশীদ্ব-বিদ্ঞান-পর্িধদ্‌ কিছুকাল ধরে উদ্তোগী হুয়েছেন। ইতিমধোই 
বিজ্ঞানের কৰেকটি স্থলিখিত গ্রন্থ এরা স্বল্রমূল্যে প্রকাশ করেছেন। আলোচা তিনটি এ বিজ্ঞান-পরিষদের 
ওঁ উদ্ভোগের নিদর্শন। 

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে মাতৃভাষা বিভ্ঞানচর্চার উপযোগিতা অনেকেই নতুন কনে উপলব্ধি 
ফরছেন। কিন্ত প্রয়োজনে তুলনা বিচ্ঞান নিয়ে উৎকই বাংলা গ্রন্থ লেব! হচ্ছে অনাই ৷ 

“পরমাণুয় নিউক্রিস' চাক্রচন্্র ভট্টাচার্যের সর্বশেষ বিজ্ঞানগ্রন্থ। নবীঞ্জছলমসামৰিক ও রবীহ্রে। ব্রত 
যুগে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ঘটল! করে রানেক্্ন্দর জরিবেদী ও জগদানন্দ বাদ যে প্রতিা অর্জন ফরেছেন, চারুচন্তের 
প্রত্ঠা তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয । এর! ভিনছগনেই একদিকে যেমন ধশব্বী বিদ্ানশিক্ষফ, 
অপরদিকে তেমনি নিপুণ সাহিত্যশিমী । তিনজনই রবীন্দ্রনাথের নিকট-সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্ত 
বোদ্রানিক অগ্রগতির বে যুগ পংস্ত চারচন্্র জীবিত ছিলেন তার অনেক পূর্বেই রাষেজ্র বন্দর ও দাগদানন্দ 
লোকাস্তরিত হয়েছেন। তাই অতি আধুনিক ঘুগের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যতটা পরিচন্ন চারুচন্ছের 
রচনা পাই, রানেন্রস্বন্দর বা জগদানন্দের রচনায় ততটা প্রত্যাশা বরা যায় না। এদিক থেকে দেখলে, 
চারুচন্গের বৈজ্ঞানিক রচনা! উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিশ্মযকর বৈচিত্র 
চাকরুচন্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তার অনেক সংবাদই তিনি সরল ও হৃধপাঠ্য বাংলার লিপিবদ্ধ করে 
সিয়েচেল। তাই বাংলাভাবা ও সাহিতোর বিজ্ঞানচর্চার ইতিছাসে চারুচন্দের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 

দীর্ঘকাল ধরে চারুচঙ্গ বহ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার প্রথম গ্রন্থ “নবাবিজ্ঞান' 
প্রায় পর্বতালিশ বহর পূর্বে ১৩২৫ সালে প্রকাশিত হর়। তার পর একে একে পৰাৰ্খবিজ্ঞান, জ্যোতিবিভ্ৰান, 
বৈজ্ঞানিক জীবন ও আবিষ্কার কাহিনী এবং চিকিংসাবিজ্ঞান নিয়ে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। 
কিন্তু বিষমগৌরব তথ্যসমাবেশ ও রচলা-পারিপাট্টের দিক খেকে “পরমাণুর নিউক্লিম্বল’ ভার সবচেয়ে পরিণত ও 
ছঃলাহসিক প্রচেষ্টা । কিছুকাল পূর্বে “পদার্থাবিপ্রার নবদধগ' (১৩৫৮) রচনা করে তিনি শিক্ষিত বাঙালির 
ক্বৃতদ্ঞতা ভাজন হয়েছিলেন । কিন্ত আলোচ্য গ্রন্থে বিজ্ঞানের ছু তৰকে তিনি যে কৃতিত্বের সঙ্গে 
মাতৃভাঘাদ্ প্রকাশ ধরেছেন তা বিশ্বত্বকর ৷ “পদার্থবিস্তার নবধূগে চাক্চচজ্ম অতি আধুনিক যুগের 
পদার্থবিজ্ঞান নিছে থে আলোচনা শুরু করেছিলেন, ‘পরমাণুর নিউক্লিয়সে' তা একটি পরিণতি লাভ ফরল। 
এই ছিলেবে আলোচ্য গ্রস্থটি 'পদার্থবিষ্তার নবহূগের' পরিপূরক ॥ ছুটি গ্রন্থকে মিলিরে পড়লে আধুনিক 
পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রান্ত সম্পূর্ণ পরিচন্থ পাওয়া যাবে । 

পরমাণু সম্বন্ধে অতি আধুনিক গবেধণা ও আবিদ্ধার এই গ্রন্থের আলোচা বিষ ॥ পরমাণুর যে একটি 
নিউক্রিবল আছে, সেই নিউক্লিন্বসে কি কি মূল পদার্থ আছে, কতগুলো করে আছে, তাদের আহ্ৃতন কি, 


৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশস্বিন ১৩৭৫ 


তাদের মধো কি কমের শক্তি কা্গ করছে, বাইরের আঘাতে তার! কিভাবে বিপর্বনত হচ্ছে, এই গ্রন্থে ভা 
নিয়ে আলোচন। করা হরেছে। তবে আলোচন| শেহ পরবস্ত পরমাণুর নিউক্লিয়লেই সীমাবন্ক নয়। সমগ্র 
আলোচনাটি কর। হয়েছে পরযাণবিক বিভ্যানের যুহত্রর দৃকোণ থেকে। তাই সংগত কারণেই পরমাণুর 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিডিত্র বিষন্ন এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তেদক্কির রশ্টিয ধর্ম ও প্রন্ততির 
পরিচয় প্রসঙ্গে বেকারেল, কুরী ও রাদারফোর্ডের আবিচ্ধার-কাছিনী গল্পের মতে! সুখপাঠ্য । স্থিভীর্ন 
অব্যারে আল্ফা-রশ্থি নিয়ে সংক্ষিপ্ত ও তথাপূর্ব আলোচনা ফর! হয়েছে। তৃতীয ও চতুর্ব অধাথে 
পর়নাগুর আড্যন্মরিক চিত্র এবং আইযোটোপের কাহিনী ঘথাসত্তব বিস্তারিতভাবে বণিত॥ পরবর্তী পাচটি 
অধ্যায়ে নিউক্লিস ভাড়ার কথ|, নিউট্রন ও পছিউলের কাহিনী এবং নিউক্রিরসের পরিবর্তন ও কৃত্রিম 
তেমক্কিঘতার কথা আলোচিত । দশম ও একাদশ অধ্যাঘের আলোচা বিহঘ মেলন হাইপেরন এবং 
লিউরউলো। শেষের দুটি অধ্যাদ্বে নিউক্ল্লের গঠন ও মভান্বরস্থ শক্তি নিয়ে আলোচন! করে পরনাণবিক ও 
হাইক্বোছেন বোমার তর বর্ণিত। মুল এটি হল বঙ্গীক্-বিদ্রান-পর্সিবদে চাঞ্চচজ্র ভটাচাখ কর্তৃক প্রদ 
'রাজশেখর বহ' ব্তৃতা। পরিশিষ্টে পরমাণু ভাঙা সম্বন্ধে পছি্রন নিউট্রন ও নিউক্লি্বসের শকির বিষয়ে 
আর-এফটি আধা! সংযোজিত হওয়ায় গ্রশনটির মূলা আরও বেড়েছে । 

অস্থির লবচেহে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট, ভাবার সরলতা এবং তখ্যসদাবেশে নিঠা। রচনা! কঠিন ছয়ে 
পড়বার আশঙ্কার লেখক ছু গাণিতিক তবকে এড়িছে যান নি; সেই তত্ব আলোচনার স্থান দিয়ে 
সরল তাঘায় ত! বোকাবার চেষ্টা করেছেন। 

“পরমাণুর নিউক্রিংস' শুধুমাত্র বিজ্ঞানছিজ্ঞাহ ও সাহিত্যিলিক পাঠককেই তি দেবে লা, খারা 
মাতৃভাষার মাধামে উচ্চাঙ্গের বিজ্রানচর্চার কথা ভাবছেন, গ্রহটি পাঠ করে তারাও মপ্রাণিত যবেন। 


দেবীপ্রলাদ চক্রবর্তীর ‘ভারডীহ ভেবছ-উত্তিদ' আধুনিক বৈচ্জানিক দৃ্ীকোণ খেকে লেখা) চিকিৎসার 
ক্ষেত্রেই শুধু লঞ্, বাণিজ্য ও ব্যাবসাদগতেও ভেবজ-উদ্ভিদের গুরুত অবশ্রন্বীকা । ত! ছাড়া, আমাদের 
ভারতবধ্ধে ডেঘল-উদ্ভিৰের সাছায্যে রোগ -নিরানা্ন-প্রচে্টা মুদূুর বৈদিক যুগ খেকে চলে আসছে। 
চরক-্শ্ীতের সংহিতায রয়েছে এর চরন উন্নতির নিদর্শন | তান্ত্রিক যুগেও রোগ-নিরাময়ের ক্ষেত্রে 
ভেষদ্র-উদ্কিদের নব নব প্রয্রোগ-বযবস্থ। উদ্ভাবিত হয়েছিল । অতএব, বর্তমান প্রয়োজনের দিক 
থেকে তো বটেই, দেবুর এতিছের দিক থেকেও এই ধরণের এস্বরচনার প্রচেই| অভিনন্দনের যোগ্য ॥ 

আলোচা গ্রন্থে কুঁচ দ্বতকুনায়ী ছাতিম বাসক বেল প্রভৃতি সতেরোটি প্রশ্বোজনীর ভেবদ-উদ্ভিদের কথা 
আলোচিত। এপানে এক-একটি উদ্থিদের আন্ত স্বত্ব এক-একটি অধাছ নিদিষ্ট । প্রতি ক্ষেত্রেই উদ্ভির বা 
কলের দেশ এবং উদ্ভিদ্বিচ্ঞান-লম্মত নামের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। তার পর এক-একটি 
উদ্ভিদের প্রকৃতি, চাষব্যবস্থা, গুণাগুণ, বাবহারবিধি, রাসাস্থনিক উপাদান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে সেই 
উদ্ভিদ নিযে আধুনিক যুগের গবেষণার কথা আলোচিত । আলোচনা জায়গান্ব জায়গার কিছুটা সংক্ষিপ্ত 
বলে মনে হয়। তবে লেখকের রচনারীতি প্রা্তল ও তত্যপূর্ব। প্রান্থ প্রতিটি ক্ষেত্রেই লেখক উদ্ভিদের 
ভেষজ গুণ নিয়ে আধুনিক যুগের গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে 
ভারতীয় গবেধনার কথা। ফলে, দেবর গাছগ!ছড়া নিয়ে ভারতে কি ধরণের গবেবণা চলছে তা 


গ্রন্থপরিচয় 


জানবার সুযোগও পাঠকরা পেয়েছেন । যেমন ওলট কম্বল ও কুচ নিয়ে ড. চোপরার গবেধা, বেল 
নিয়ে ত. অলীমা চট্টোপাধ্যায়ের গবেধণ! ইত্যাদি । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, সর্ণগদ্ধা নিহ্বেও ইতিমধ্যে 
আবাদের দেশে অনেক কাদ ছয়েছে। কিন্ত লেখক সর্পগন্ধার প্রসঙ্গ কেন যে একেবারেই উল্লেখ করেন 
নি তা বোবা গেল না। 

পরিভাবার বাবছারে আলোচা গ্রন্থের লেখক প্রগতিসীল ; অর্থাৎ, বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দ লোকে 
অনুবাদ না করে ঘখাসন্তব অবিক্লতভাবেই বাংলাম্ব বাবহার করেছেন। যেমন, ফরম্যালডিহাইভ, কান 
ভাইঅন্সাইত, পটাসিঘান সালফেট ইত্যাদি। পত্নিভাধার বাবহারে লেখকের এই প্রগতিসীল ননোডাব 
নিশ্চয়ই সবর্থনযে!গা | কিন্তু বদি দেখ! বায, একই জিনিল বোঝাতে একজন লেখক ডিএ ভিত পরিভাহ। 
ব্যবছার করেছেন তবে ত! লবর্ষন কর! চলে না। আলোচা এক্ষেই লেখক একই বস্ম বোঝাতে 
কয়েকটি জাগার তু রকৰের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন । যেমন, “লৌহ' বোঝাতে “হ্যাররন' কথাটি 
বাবহত হন্কেছে ৪, ১১ ও ৭১ পৃষঠান্। এবং ‘লৌহ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ১০, 92, ৬* ও ৮৯ 
পৃষ্ঠার ॥ মাতৃভাষায় উচ্চাঙ্ছের বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বহু বিদেন) বৈজ্ঞানিক শব্বকে লোছাম্ক্জি বাংলা গ্রহণ 
করার প্রস্বোজন নিশ্চই আছে, কিন্তু তাই বলে থে শব্খগুলে! আমাদের সমাজে প্রচলিত, তানের 
বোঝাতে গিৰে বিদেশী শব্দ প্রন্থোগের কোনে! প্রন্োছন আছে বলে ননে ছয় না। লৌহ তাম স্বর্ণ 
রৌপা ইত্যাদি লামগুলে! আবাষের সমাজে বহুদিন থেকেই চালু রঙ্েছে। অতএব, এনের বোঝাতে 
গিয়ে বিদেশী শব্দ ব্যবহার ন! করাই বোধ হয় সমীচীন । 

এখানে প্রশ্ন উঠবে, ফ্েরাস সালফেটকে বাংলার তবে কি বলব? উত্তরে বলা যায়, ফেরাস 
সালফেটই বলব। ইংরেছরাও লৌছ বোঝাতে আত্বরন লেখেন। কিন্তু লৌহের বিডি যৌগিক পদার্থ 
বোঝাতে ফের়াস ফেয়িক ইত্যাদি শব্দের আশ্রহ নেন। অতএব, এসকল যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে বিদেশী 
নামঞ্জলে! বাবহার করাই বাছনীর। পুরো অথবা আধাব্মাৰি অস্বাঘ করে নৃতন শব্দ শি না করাই বোধ 
হয় যুক্তিযুরু । আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ভ্রারগান্ব ছাবগান্ধ আধাআখি আম্বাদ করেছেন। বেমন, 
ষ্যাগনেলি্াম লবণ। এখানে ম্যাগনেসিক্থানের কোন্‌ লবণ ত! উল্লেখ করে সেই লবণের বিদেন৷ নাম 
ব্যবহার করলেই তালো। হত। এন্তপ করলে, পরিভাবার ব্যবহারে লেখক যে প্রগতিস্টল ৰনোভাবের পরিচয় 
দি্বেছেন। তার সঙ্গে রচনার সংগতিও বজায় থাকত । 

তবে সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটি বেশ শলিখিত। বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক নিবিশেষে সকলেরই গরবটি 
পড়তে ভালো লাগবে । 


নলোরয়ন গুপ্তের "আচার্য প্রমধনাথ বহু’ একটি বৈভানিক জীবনীগ্রস্থ। মাতৃভাষার বিজঞানচর্চার 
একটি বিশিঃ দিক বৈদ্তানিক জীবনীপাছিত)। উনবিংশ শতাব্দীর মাকামাঝি সময়ে লেখ! ঈস্বরচত্ঞ 
বিদ্যাসাগরের "ঘীবনচরিতে' (১৮) বৈজ্ঞানিক-জীবনীত উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। কিন্ত বিংশ শতাবীর 
পূর্বে এ নিয়ে সুপরিকল্লিতভাবে কোনো! গ্রন্থরচনার প্রচেষ্টা এ দেশে দেখ! হাহ নি। এই শতকে আচাধ 
জগদীশচন্জ ও প্রচুল্লচন্সের জীবন নিশ্বে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছে । তা" ছাড়া পঞ্চানন নিয়ে!গী 
“বৈজ্ঞানিক জীবনী : ১ন ভাগংগরন্থে (১৯১৫) প্রাচীন ভারতীর ও ইন্বোরোপী্ বৈজ্ঞানিকণের জীবনবৃত্ান্ত 
আলোচন! করেছেন। ব্মনিলচন্র ঘোষের ‘বিজ্ঞানে বাডালী'তে (১৩৩৮) বিজ্ঞানচর্চার্ কম্ধেকজন বাঙালির 

১৩ 
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অবদানের কথা বিত আছে। কিন্ত বনী বাঙালি বৈচ্ঞানিক প্রসথনাথ বহর জীবন নিয়ে কোনো গ্রন্থ রচনার 
প্রন্থাশ ইতিপূর্বে দেখা ঘা! নি। বতবূর জানি, এ ব্যাপারে মনোরগুনবারুই পথিক্তৎ। এই গুরুতপূর্ণ 
অভাবটি দূর কথা আস্তে তিনি শিক্ষিত বাডালির কৃতজ্ঞতাভাক্ষন ছলেন। ইতিপুধে মনোরঞ্জনবাৰূ_ 
ভা, অহেন্রলাল সরকার, আচাধ জপনীশচন্দ্র বহু ও আচা প্রচূরচজ্র রাহ্ছের ভ্বীবনচগ্সিত রচনা করেছেন। 
বৈদ্ঞানিক-ছীবনী পর্যায়ে এটি তার চতুর্থ গ্রশ্ব ৷ 

আলোচ। গ্রন্থে প্রমৎংনাথের বাল্যকাল, স্বদেশে ও বিদেশে বিস্যাশিক্ষ। এবং কর্মজীবন সম্বন্ধে দালোচনা 
ঝরে স্ৃতববিদ্‌ হিসাবে ঙার আবিফার ও শিল্পোস্তোগ, বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইন্স্টিটিউটের ( বর্তমান যাদবপুর 
বিশ্ববিস্তালছ ) সঙ্গে সংযোগ এবং জানসেদপুরে টাটার লোহার কারখানা স্থাপনের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হঞ্জেছে। 
লেখক সংগত কারণেই সবচেয়ে বেশি ভোর দিয়েছেন ভূতববিদ্‌ প্রযখনাখের খনিজ আবিষ্কারের উপর। 
তবে প্রমখনাথের পারিবারিক জীবনের কথাও এখানে বখাযোগা নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণিত। কিন্ত স্চিত্বিত 
কোনে! অধায়-বিডাগ না থাকার ফলে সাধারণ পাঠকদের বইটি পড়তে কিছুট। অস্থবিধা ছতে পারে। 
আলোচঃ এস্বের শেধদিকে প্রম্নাখের বাংলা ও ইংরেজি রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্নৃত হওয়ার 
পাঠকরা এই বৈজ্ঞানিক রচনারীতির সঙ্গে পরিচিত হুবার হ্বঘোগ পাবেন । তবে প্রমথনাথের একমাত্র 
বাংলা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রাকৃতিক ইতিহাল' (১৮৮৪) থেকে কিছু অংশ উদ্বৃত করলে ভাল হুত। 

পরিশিক্টে প্রমখনাখের বাবতীয় বাংলা ও ইংরেছি প্রবন্ধ এবং পুস্তকের তালিকা নেওয়ার ফলে গ্রন্থটির 
মর্ধাদ! বেড়েছে । লেখক এবন কতকগুলি প্রবন্ধের নাষোল্পেখ এবং উৎসনির্দেশ করেছেন ধা ইতিপূখে 
প্রকাশিত কোলো! গ্রন্থে দেখ! যাহ নি। গ্রশ্থটির প্রারন্তে বে জীবনপঞ্জী দেওয়! হেছে তা ত্ডিহাপিক 
উপাদানের দিক থেকে সুল্যবান। তবে 'প্রারস্ত কথা উনবিংশ শতান্বীতে এ দেশে বিজ্ঞানচর্চাদ 
নবজাগরণের প্রসঙ্গ আরও একটু বিস্তারিত হলে ভালো হত। 

লেখকের রচনারীতি প্রাঞ্জল । তবে ফতকগুলো। অশুদ্ধ বানান জাগার জাগা রচনার সৌকর্ষ নষ্ট 
করেছে। যেনন, উর্চ বোঝাতে উদ্ধ (পৃ ৩), দীর্ঘজীবীর স্থলে দীর্ঘজীবি (পূ ৫), আকাজক্ষার 
পরিবর্তে আকাম্ধা ( গু ১*, ৪৭), উচ্ষুলিত না লিখে উচ্ছলিত ( পৃ; ২৩ ) ইত্যাদি । 

ধার্বটিত্ ভূমিকা লিখেছেল জ্বাতীয় অধ্যাপক সতোজ্ঞনাথ বহু। উনবিংশ শতাব্বীতে এদেশে বিজ্ানচর্চার 
ক্ষেত্রে একদিন যে নবজাগরণ দেখ! গিছ্বেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক বহু এখানে প্রমখনাঘের 
জীবনাদর্শ ও আবিষ্কার নিস্নে বনোজ। আলোচন! করেছেন। 


সামগ্রিকভাবে আলোচনা ফরলে মনে হয়, আবাদের আলোচ্য তিনটি গ্রন্থই স্থলিশিত। জাতীয় 
সরকারের অর্থাহকুলো গ্ন্থগুলি হ্বদূলো প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে । 


বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 


স্বরলিপি 


নীল নবঘনে আহাঢ়গগলে তিল ঠাই আর নাহি রে। 
ওগো, আদ তোরা! ছাল নে ঘরের বাছিরে ৷ 

বাদলের ধারা করে ঝরে] বরো, আউবের খেত জলে তরে! ভরে, 
কালীবাখ। নেঘে ওপারে আধার ঘনিয়েছে দেখ, চাহি রে। 


ওই শোনো শোনো পারে ঘাবে ব'লে কে ডাকিছে নুঝি নাঝিরে। 
খেয়া-পারোবার বন্ধ হয়েছে মাছি রে। 

পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ, ছু কৃল বাহিয়। উঠে পড়ে চেউ-- 
দরে; দরো বেগে দলে পড়ি ছল ছলে! ছল উঠে বাছি রে। 
খেয়া-পারাবার বন্ধ হয়েছে আছি রে ॥ 


ওই ভাকে শোনো খে ঘন ঘন, ধবলীরে আলে! পোছালে-_. 
এখনি আধার হবে বেলাটুকু পোহালে । 

ভয়ে গাড়ার়ে ওগো! দেখ, দেখি, মাঠে গেছে যায়া তারা ফিরিছে কি, 
রাখালবালক কী জানি কোথায় সারা দিন আছি খো্ালে ৷ 

এখনি আধার হবে বেলাটুকু পোহালে । 


জগে, আঞ তোর! ধাস নে গো তোরা! যাল নে ঘরের বাহিরে । 
আকাশ খ্াধার, বেল। বেশি আর নাহি রে 

বরো করো ধারে ডিজিবে নিচোল, ঘাটে যেতে পথ ছয়েছে পিছল-_ 
ওই বেণুবন দোলে ঘন ঘন পথপাশে দেখো চাহি রে ॥ 


কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি: শ্রীশৈলক্গারঞন মজুমদার 

[পা র্সা।না নধা "ধা পা।পা এান্ধ৷ পা।পা পালা হ্যা।গা রা] 
নী লু ন বং ঘ * নে * আ বাড গ গ নে তিল 

I গা পাপা -রাুন্গা রা।সা শসা ধুলা ১এ।1সা-রা ] 
ঠাই আবু না ছিরে * ও গো আ ছু তে! * 


“পা -া।না ধা] -পা-দ্ধা।-গা-্ধাপা -না।না ধা] 
- বা সুনে নত * ৮১০ খা স্‌ নে 
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I পা ক্ষম।গা রাুসা “পা গা।পা ধাধা পা।সা- এ 
রে র বা ছি রে * বাগ লে র ধা * রা * 


I লাংঃ-ল:ঃ।ৰ্সা শুরা লা।ধা ধর্দাানা না।ধা পার্স গাগা গরা I 
ক * রে * ক রো বঝ রো করো ক রো আআ উ বে রত 


প্রঃ এ সা লা ধা লাব্পা না] না এং।ধপা এ! পা পাপা পা 
লি মাখা 


ধেত জ * লে ba ভ রো ভ * সোপ * কা 
[) 
I পা-ক্ধা।-'পা-ক্মাাগা ক্ষা।পা পাপ৷ -।পাপক্ষাা গন্ধ -|৷গা 
মে” ঘে*- ও পা রেত্বা ধা বু ঘ নি” য়ে ছে 
ক্ষ] পা | বা পক্ষ [ গা শুর্সা সাঁ। 
. দে খ চা ছি* রে * ও গো অ 


I সাঃ লঃ।্পানাাধা সা।না খাা-পা্ষা।-গা-ক্ষাাপা লা।লা ধা] 


তো * রা * বা স্‌ নে - * * ০+ ঘা স্‌ নে থ 
I পাক্ষা।গা রাসা এপ্পা এP্সা সারদা সা 

রের বা ছি রে * ও ই শোলো শো * নো 
I সানা । রা রস [ শা না। না ধা] ধলা না। না নধা[ ধা ধপা।ক্ষা ঘা? 
পাং্রেণ যা বেং য লে * ফে* ডা কি ছে* বু ঝি. মা ঝি 
I পা স্ষা্‌গ। ক্ষা।পা এযপা স্মা।পা এাপক্মধা।পা পা] 
রে "খেয়া পা * রা * বা রু বং ন ধ হু 
I হ্ষমাগা। নগা রাচুসা 717 নাগা গা।গা গাগা শু 
রেছ্ছেআ জি রে oe * পু বে হাও দ্বা য দ্‌ 
[নগা গাংগা নাগা “I গপা পা।এ পাপ৷ এক্মা।গ৷ রা 
কুলে নে ই কে তু সু লু বা ছি * তা * 
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রা।গা গাগা 

ঠেপ ডে ডে 

I হ|। লা।দ্সার্সনসাহনা এা।না 
জজ লে পড়ি* এর লছ 


শএমগাস্বা।পা 
* খেছা পা 


I শক্ষাগা।গা রাস 
য্েছে আতি রে 


I গামা৷মা মা[মা'গা। ধা 
হা ঘ ন দঘ ন চি 


[গলা শশা শাহ গাঙ্কা। পা 
bo 

লে * এ খ নি 

I পাপনা।না ধাপাদ্ষা।গা 
বেলা টু কু পোছা লে 

7 সা উহু ্সার্সা। সা 
লে * দ্যা রে 


I'ণ-না।না ধাধা নানা 
দে * খি+* মাঠে শে 


শূর্সা সার্সা সা সা শসা শা 
* রো দ হো বে * গে রর 
নধা ] 'না -|॥ ধা পাপ৷ হক্ছা।গ মা 


লেং ছ ল্‌ উ * ঠে * বান্ধি 


7হপা-ক্ধা।পা 7] পন্গা ধা।পা পা 
. যা * বা র্‌ বং ন ধ ছ 


শাগা-পা।পা পা! পাঃ £। ‘পা -ক্ষা 


*- ও ই ডা কে শো নো + 
রাগ নগা রা।সা রা 
ব লী * আ নো গো ছা 
পাপা 71 পক্ষ পক! গা -ক্ষা 
আ ধা র্‌ ছং বে 
শালা রা।ংগা গাগা গা।গা রা 
* ধ বলী যে আ নো গো ছা 
“যাস সা। রা নর্বা। বাঁ সা 
* গা ড়া যে সো দে খ. 


সাঁহন্সপানা।না খানা না । না নধা 
ছে বা * রা * তা রা ফি রি 


হশ্বা-পা।পা 7) পর্সার্সা।- সনা] ‘না না নধাা খ্নাঃ -ধঃ।ধা -পা 
ছে* কি * রাখা ল্য: ল কৃ কী ত্বা নি * কো * 


J পা-্বা।-গাএাগাক্া।পা লাুন্ধা এ।পা স্ষাাগা মা। গা 
সা হা লে 


থা * * মধ সারা দি 


ন্‌ শত জি * খো 


ন্‌ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন 


“ালারা।গা গাগা নাগা 
- এখনি তআ ধা বু হু 


I পানা।না ধা[পান্ষা।গা “সা রা।গা 
বেলা টু ক পোহালে * ধ ব লী 


সা শসা সাওর্সা নার্স নাসা 
লে i) ও গো আ ছ 


তো * রা * ধাঁ দ্‌ নে ঘ য় বা 
সগাগা।- গাগা শযুস্গাগা।গা 
আকা শুজ্বা ধা যু বেলা বে 
সা এয পাগা।পা ধাধা সা) 
রে * করো ক রো ধা * রে 


সা -না । সা -। 1 রা সর্গা | গা গর্ব পর্ব া। সা 
নি এ চো ল্‌ ঘাটে: বে তে* পথ ছু 


ধপ! 177417] [ প৷ না । না নধা যু ধন! না।ধা 
ছ* * *ল্‌ ও ই বেণু বন দো 


পা পা। পা পা] পক্ষা-ধা । পা “পা 
ঘ ন পথ পা** শে * দে 


৭171 এালা্সা।্সা শার্স। এস 
* * *- ওগো আ ছু তো * রা 


পা-ক্ষ।। গা-ক্ধা!পা-না।না ধাুপান্থা।গা 
তো * রা* বাস লে তথ রের বা 


“রাোসা 
* বে 


গা] গলা 
রে আআ 


শ।হগা 
বু লা 
্সা। রস 
দি বে 
-না। সা 
* পি 
সধা। ধা 
* ঘৰ 
মা।গা 
ছি রে 
্পা। না 
স্‌ নে 


ধ্পা 
নং 


পো 


সম্পাদকের নিবেদন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বিংশ বর্ষে পদার্পণ করল । 

নৃতন বর্ষের এই প্রথন সংখ্যার আমরা কৰ্বেকটি বৈশিষ্ট্পূর্ণ রচনা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে 
আনন্দলাভ করেছি। 

রবীন্রলদনে রক্ষিত পাওুলিপি থেকে রবীন্রনাখের' পদ্ছ-হুন্দ' প্রবন্ধ দিয়ে এই সংখ্যার উদ্বোধন কর! ছল 
এই একই পাঞুলিপির অন্থর্গত রচন! “ছন্দনামে বিশ্বভারতী পর্ডিকার নাঘ-চৈত্র ১০৬৯ সংখ্যার মৃক্রিত হব! 
এ সম্বন্ধে বুবীজ্রনাথের “ছন্দ ( ১০৬৯) গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিস্বত পরিচয় দেওয়া আছে । তদুপরি এই প্রবন্ধটির 
শেবে উগ্রবোধচজ্ঞ লেন -লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! হল। 

এই সংখ্যা প্রকাশিত কম্থোদ দেশের অবস্থান লঙ্্ধে প্রদীনেশচন্্ সরকার রচিত এতিছালিক নিবন্ধটি 
প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট ছবে বলে আমাদের বিশ্বাস, এই প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথা পরিবেশন করা 
হয়েছে। বাংলার পুরাণের চর্চা সম্বন্ধে গ্রচিন্তাহুরণ চক্রবর্তীর তথাপূর্ণ প্রবন্ধ এবং বাংলার প্রাচীন শাছিত্যোর 
নিদশনি জীকফকীর্ন পুথির পাঠ সম্বন্ধে উবিজনবিহারী উ্টাচার্ধের বিশ্রেষণদূলক আলোচনা এই সংখ্যাকে 
সমন্ধতর ফরেছে। 

বিভিন্ন সংস্বৃতির মিশ্রণে বা! সমবাঘ্ে গঠিত হয়েছে ভারতবর্ধের, তথা বাংলাধেশের, সংগ্বতি। শক চুনদল 
পাঠান মোগল সকলেই একত্র হয়েছে এখানে । সৈয়দ মূত্রতবা আলী এইক্কপ একটি সংস্ৃতিয়__ দৃূললিন- 
সংস্থতির-__ বিধয়ে আলোচনা! করেছেন। বিশ্বভারতী পত্রিকার আরও কয়েকটি সংখ্যা এই আলোচনা 
প্রকাশিত হবে । এই প্রসঙ্গে বল! ধায় বে, গত শতকে বাংলাদেশের সমাজে ও সংস্বৃতিতে অনেক বিবর্তন 
সংঘটিত হয়; সে-কালীন সমাজের চিত্র সংগ্রহ করতে হলে সে-কালীন পত্রপত্রিকার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়! 
গত্যন্তর লাই । রবিন ঘোবের প্রবন্ধ তারই নিদর্শন । 

এগুরু্কে লিঙ্গিত রবীজ্রনাথের পত্রের অশুবাদের দ্বিতীয় কিন্তি এই সংখ্যার মূতিত ছল । 


স্বীকৃতি 
রবীন্রনাখের 'গষ্ভ-ছন্দ' প্রবন্ধ শান্বিনিকেতনের রবীন্্রভবনপ-শ্রহ 
থেকে প্রাপ্ত । 
অবনীস্রনাখ ঠাকুর অস্বিত “যাত্রাদলের যন্ত্র’ চিত্র রবীজ্র-ডারতী 
লোসাইটিয সৌৱন্তে প্রাপ্ত । 
রাজেন্রলাল মিত্রের চিত্র বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিধং চিত্রশালা খেকে 
প্রানু। 


সহ-সম্পাদক শ্রীমুশীল রায় 
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চিঠিপত্র হী অধিতা ঠাকুরকে লিখিত 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
[পুরী] 
[৪৩] 
মহিষী 
তোর চিঠি খেকে ব্দামার নলে পড়ল ক্ষণিকার প্রথম কবিতাটি । অর্বাং জীবনটাকে লহছে স্বীকার 
ফরে নেওয়।। ঘটনার ডাষনার বালনার প্রবাহ চলেছে-_ সেই চলমান শ্রোতেন্র খাত প্রতিঘাতেই 
জীবনটা তৈরি ছয়ে উঠচে, এক মুহূর্তের লঙ্গে আর এক মূঢূর্তের সন্ব্ধথতে__ যেটুকু ঘতন্ণ পাস্থ ছাতে 
এসে ঠেকে তার চেয়ে বেশি দাবি ফরলেই তাল কেটে যায়। অভিজ্ঞতা সমস্বকেই স্পশ করবে, উপলদ্ধি 
করবে, কোনে। কিছুকেই ধরে রাখবে না-_ ধরে রাখবার বাগ্রত্যকেই যদি নোছ বলি তবে বলতে হবে 
লেটা ত্যাছ্য । কিন্ত স্বাদবিহীন রসরিক স্পর্শকে ঘি নির্ষোহ বলা হব তবে সেটা আরো তাজো। কেননা 
সেটা জীবনের ধর্ম নয়। সমস্ত উপলব্ধিশ্র সমিকেই বলে দীবনের সলগ্রতা। এই সমগ্রতাকে লাভ 
করতে হলে বৈরাগা চাই। এই বৈরাগোর অভাবে চলা বন্ধ হব। 


“আমি লব নিতে চাই বে" 


যদি তা চাই তাছলে অতান্ত মত্ত হয়ে কোনো একটা দানকে আঁকড়ে বগে থাকলে সব থেকে বৰত হতে 
ছয়। বে বখার্থ কবি সে একাগ্র লগ সে সর্ধাহ্থচুঃ, সনস্তর উপর দিকে প্রবাছিত ছয় তার অনুভবের ধারা, 
কোনো একটা জাগায় আট্কে ধারন না। ঘদি বেত তবে তো লে মহুদ্ৃতির কৃপনওক হোত। মোহ 
নিয়ে তোর সঙ্গে ঘখন তর্ক করেছিলুন তার মর্মটা এই_ মোহই তে! স্বাদ গ্রহণের শক্তি_- অভিজতা 
বার্থ ছয় ঘদি সে শক্তি ন| থাকে | মোহ কথাটার বদনাম হবে গেছে কিন রল কথাটার হুর নি-_ ঈশ্বরকে 
বলে রলো বৈ স:-_ তার মানন্দ বন্দী নয়, মুক্ত, সবস্তের মধো পরিষ]গ। 
বিক্রমজিৎ 


কল্যাবিয়াহ, 
তোর চিঠি পড়সুৰ ৷ বাদের মন একান্ত কোনো একে আবদ্ধ নঙ্, যাদের মন বর্ব্যাপক দূরপ্রসারিত 
তাদের লঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করাই চলে, গভীরভাবে ব্যবহার কর! চলে না। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌর 


এই বদি তোর মত হয় তাহলে কেবল বে বুদ্ধ, বৃষ্ট প্রতৃতি মহাপুকদেরকে আন্তরিক আব্মনিবেদন 
থেকে বর্জন করতে হয় তা নন্ন তাহলে জ্ঞানী বিজ্ঞানীদেরও সঙ্গ পরিহার্₹_ কেন না তানের মন কোনে! 
একটা বাধা সংস্কারে নিছিত নষ, তার! মৃক্তভাবে বিচিত্র সতোর ক্ষেত্রে সঞ্চযণ করেন ধার! একাস্ক 
প্রাদেশিক গৌঁড়ানি নিহে স্বাদেশিকতার চর্চা করে তারাই কি শর্তের, ধারা সর্বমালবের অভিদুখে হয় 
প্রসারিত করেন সর্বযান্থবের নেবার আমার এও সাছেবের নত স্বদেশিকের ধারা নিন্দাবহন করেন 
তাদেরি কি চিত্ত অগভীর । পুরাতনকে কেবলি ছেড়ে দিয়ে নতুনের দিফে যাবার কথ! কেন 
বলেছিল? পুরাতন ধাদের কাছে চিরনতুল সয় তার! তো! কবিই নত্ব। কবি বেখানে বার্থ কবি 
সেখানে লে পুরনো নতুন সকলের মধ্যে চিরন্তসকে উপলব্ধি করতে পারে সাধারণে তা পারে 
না। আমি তো নানা চিন্ত! নানা কর্ম নানা ভাবধারা মানবের নান! সংঅ্রবের মোই আজ পংস্ত ব্যাপৃত হয়ে 
আছি, যদি বৈষয়িক, বা পারিবারিক ব! কোনো একমাত্র কর্মবিশেষে নিযুক্ত থাফতে পারতুম, তাহলে 
কেবল ঘে আরাম পেতুম তা নয নিজের অনেক ক্ষতি ধাচাতে পারডুম-_ পৃথিবীর পনেরো আনা লোকই 
তো সেই রকম কোনো! একট। এক আঁকড়ে থাকে-- তারা আাস্মনিবেদনের বৃহৎ বন্ধের বাইরে কোন বিছারী 
হয়ে কাটিয়ে দের তারাই আদর্শ পুরুষ নাকি। রসো বৈ লং, বার্থ কবিও তাই । তার বসের যিশ্ব 
দেয়াল দেওকা নয্য। সেইতে! বলে আমি সব নিতে চাইরে_- সব নিতে পারে থে লে নন বিরল বটে 
কিন্ত সব নিতে চায় যে মন লেও লমস্ক-_ বিশ্বকর্তাকে সেই বধার্খ শ্রদ্ধা! করে। কবির বাইরে আর একজন 
বে মাঙ্কুধ, তার চিত্ত কৃপণ ছতে পারে সংকীর্ণ হতে পারে, ভার সঙ্গে নিজের বিশ্বাস ও রুচি অজুলারে 
বেমন খুলি ব্যবহার চলতে পারে__ কিন্তু আমার চিঠিতে ফবির ফথাই বলেছিলেম, তায় সঙ্গে তার 
সংব্যাগী আনন্দ অন্থতৃতিতে ঘদি যোগ দিতে না! পারিল নতুন পুরান সব কিছুর মধ্যেই তার আব্মপ্রকাশ 
দেৱতে না পাস তবে কাকে চাস তুই ঘেখতে ৷ তার ভিত্রকার ক্কুই যাহুধকে ? থাকে দে নিলেই 
ভ্রদ্ধা করে না? লেই ক্কৃত্রের রহস্য ও জানবার শক্তি কি ঘার তার আছে? কবির সঙ্গে অকবি 
চোটোর সঙ্গে বড়ে! জটিল হয়ে জড়িয়ে রয়েছে, বোববার চেষ্টা ন! করেও ব্যবহার করবার চেষ্টা করাই 
ভালো । যদি অনন্ভব হই তাহলেই বা কি উপান্ন আছে? আমার কথ! যদি বলিল আমি সংলারের 
নানা পাত্র থেকেই পান করেছি আনন্দ স্বৰ বিশ্বে যে আমন্ত্রণ পেয়েছি পে বার্থ হয়নি । চাওয়ার ধন 
অনেক পাইনি সেও সত, কিন্তু ঘা পেরেছি সে আরে। বেশি লত্যি। ইতি ২১ বৈশাখ ১৩৪৬ 

বিক্রমছিত 


কল্যাধীয়াস্থ 
নূতন হ্বটীর পত্তন করতে হলে তার আকাশটাকে পরিষ্কার করতে হয় । বাহিরের স্বরীর দ্বার! আদর! 
বেটিত, তারই অন্তর্গত আমরা, তাকে লুপ্ত করার চেষ্টার মানে নিজেকে বঞ্চিত করা। দ্গ্রমততার 
আনন্দে তার হবার্থ আনন্দক্ূপ অগ্রচব করতে পার! যাযর-- তার সঙ্গে মিলন হবে কিন্তু বন্ধন ৰাকবে না একেই 
বলি বছিবিধন থেকে যুক্তি । আমি সেই পথেই চলব চেষ্টা ফরি-_ এই হাতার মন্ত্র শান্তম্‌ শিবন্‌ অদ্বৈতম্‌। 
চারদিকের সঙ্গে আষার বে নব সেই সহ সৰদ্ধ অঙ্গ রাখতে চাই__ সাধনার অহস্কারের চেয়ে 


ভিহিপতর 
অহঙ্কার মার নেই-_ তপন্বী সাজ! লকল সং সাদার ধন ॥ বে বেশে পাঠানো ছত্েছে দান!কে সেই বেশেই 
শেষ পান্ত থাকব, বাবে মাঝে ধুলো লাগবে, ষনোষোগ থাকবে ঝেড়ে ফেলতে । আর বেশি কিছু নয়, 


সকল পাধকের সঙ্গে এক পথেই চলব, গান গাইতে শিখেছি গান গেছে যাব । 
দাখানশাই 


এই যেটুকু লিবলুন মলে সক্কোচ বোধ করচি অস্করাত্মার সঙ্গে সত্যের বাবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চুপ করে 
থাকাই শ্রেয়। 


LU sense J 


অজিতফুমায় চক্রবর্তী মহাশরের ক্যা অনিতা দেবী পারিবারিক সুত্রে রবীশ্রনাথের 
ড্রাতুশ্টৌত্রবধূ ৷ ১৯২৯ সালে কলকাতা অহষ্ঠিত তপতী নাট্যাভিনয়ে রষীগ্নাথ 
বিক্রমজিতের ভুমিকায় ও অমিত! দেবী রানী হুমিআর ভূমিকার অবতীর্ণ ছন। 


2০৮ 


শতবাহিক অদ্ধাচলি 
উপেন্দ্রকিশোর 


প্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


শিশু ও কিশোরের উপযোগী সাহিত্য -হৃইীর অন্ত বিশেষ ভাবের নৈপুণা ও রগঞ্জান প্ররোজন এবং সেই 
নৈপুণা ও রসজান অর্জন করিতে হইলে শিশু ও কিশোরের যন বৃকিতে পারিবার উপযুক্ত আগ্রহ ও 
উৎসাহ সাহিতিকেছ নিজের মনে-প্রাণে নিহিত থাক] প্ররোজন। তাহা না থাকিলে শিশু-সাছিত্যের 
ক্ষেত্রে সাহিতোর সন্ত শাখা প্রশাখারই যত নৃতন ধারার সৃষ্টি সম্মব নয় । এবং তাছারই অভাব শিশু ও 
কিশোর সাহত্যে দীর্ঘদিন ছিল, পুস্তকের প্যানে এবং পত্রিকার পধারেও ! 

সেই অভাবের পূরণ হয় শি ও কিশোরদের জড় প্রতিষ্ঠিত মালিক পত্রিকা ‘সখ!’ প্রকাশিত হবার 
পর হইতেই । ১৮৮৩ খয়ান্ছের ১ল! ছাছযারি ‘সধা'র আবিরঠাব হুঘ। ইহার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন প্রযদাচরণ সেন। প্রষদ্াচরণ ছিলেন ছরিস, কিন্তু তাহার মলে অপরিসীম উৎলাছ ও প্রেরণ! ছিল 
বাংলার শিশু ও ফিশোরদ্বিগের মলে আনন্দ ও উদ্দীপনা আনরনে আত। সেইজস্ত পত্তিকাখানিকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি অশেষ ত্যাগ ও শ্রষ স্বীকার করেন, বাহার ফলে অচ্মদিনের মশোই ‘সখ।' লেইফালের 
বালকবালিকাগণের নিকট প্রিদববদ্ধুক্ূপে গৃহীত ছইয়াডিল। .প্রসৰাচরণের লৌভাগা ছিল যে তাহার 
আধরশে অনুপ্রাণিত হইয়া কয়ে জন লেখক তাহার এই উপ্রষে আন্বরিকডাবে যোগদান করেন। ইহাদের 
হধো অন্ততম ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর যারচৌধুরী নামে একজন তরুণ লেখক । যে বন্দ রচন/পস্থারে 
ধা প্রধন হইতেই হগজ্ছিত হইবা শিশু ও কিশোরদিগের মনোলোতা! কূপ গ্রহণ করে তাহার অধিকাংশই 
ছিল সম্পাদক প্রমদাচরণ এবং মম্সখনাখ মুগ্োপাধ্যাক্জ ও উপেন্্কিশোর স্া্থচৌধুরী এই লেখকত্রয়ের রচিত। 
লেই দুগের শিশু ও কিশোরদিগের মল ‘সখা’ কিভাবে নন্দিত ও উৎসাহিত ক্ষরিঘরাছিল তাছার সাক্ষ্য 
আমরা, যাহারা তাহার অব্যবহিত পরের যুগের কিশোর ছিলাম, আবাদের পূর্ববর্তী বুগের কিশোয়ষের-_ 
ধাছারা আমাদের দপেক্ষ। দশ-বারো বৎসরের বয়োঃজ্যে্ট ছিলেন, তাছাদের-_ কথাবার্তায় প্রভৃত পরিমাণে 
পাইছাছিলাম । এবং আনর! তখনকার ছিনে ঘরে-ঘরে ধাধানো। ‘সথবা'র বহ্‌ খণ্ড দেখিয়াছি। 

'সদ্বা’-সম্পাদক প্রমদাচরণ কঠোর পরিশ্রমে ও দবারিদ্রাভারে ভ্যস্বস্থা হইঘ| অকালে ১৮৮৫ আটা্দে 
নানা ধান। তাহার পর পণ্ডিত শিবনাখ শাহী এবং তাছার পরে প্রথমে অরদাচরণ সেন ও পরে নবকৃষ্ণ 
ভট্টাচার্য আরও কর্ম বৎসর ইহার পরিচালনা করার পর “সখা বন্ধ ছন্ব। তাহার পর ১৮৯০ গালে প্রকাশিত 
হয ‘সামী’ বুষনমোছল রায়ের সম্পাদনা । ইহার নাস প্রতষনে ছিল 'সা৯' পরে এই নাষেরলছিত ‘সখা! 
যুক্ত হয় এবং ১৮০৪ হইতে ইহ| ‘সখ! ও সাবি নানে পরিচিত ও সনানৃত্ত হয়। তাছার পরের বংসর 
শ্রকাশিত ছত্ন তংকালে প্রসিদ্ধ শিশু ও কিশোরদিগের নাসিক ‘মুকুল' পণ্ডিত শিবনাথ শাহীর সম্পাদনায় । 
এইগলি প্রকাশলের পূর্বে লতোন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরী জঞানদানন্দিনী দেবী ‘বালক’ নানে একটি মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশ করেন ১৮৮৫ এঠাদ্ে, এক বংলর পৃথকভাবে চলিবার পর উহা ‘ভারতী'র সহিত যুক্ত ছছ। 

এই কর্বদানি শিশু ও কিশোরদবিগের মাসিক পত্র বাংল। ভাষায় শিশু ও কিশোর সাহিত্যে নৃতন ভুগে 














উপেম্তকিশোর রাহ্বচৌধুরী 


১৮৯৩ -১৯১হ 


উপেন্দ্রকিশোর 


হুচল! করে এবং এই যুগে শিশু ও কিশোর সাহিত্যের প্রবাহে কর্বেকটি নৃতন ধার! ঘুক্ত হইবার পর এ 
বাহিতা বলতে ও গতিশীল প্রবাহে পরিণত হচ্ছ। ইহা সন্্রব হন্ব কয়েকছন আানুর্দ প্রতিভাশালী 
লেখকের উৎলাহে ও পরিশ্রমে, ধাহাদের মধ্যে উপেদ্ছকিশোর রান্বচৌধুরী, ছোটীগ্রনা সত্রকার ও 
অবনীন্গনাথ ঠাকুর অক্ষয় ও অমর কীতি বাখিত্বা গিয়াছেন। রবীন্্রনাথও অল্পদিনের দন্ত 'বালক'-পহিকাটি 
নিজের লেখার ভূষিত করেন আরও পরে শিশুর কল্পন;'দ্বিত্বা রচিত তাহার “শিশু'র কবিতাগুলি বাংলার 
শিশু সাহিত্ো অসূল্য সম্পদকূণে গণা হয়। বাংলার শিশু ও কিশে৷র সাহিত্যের আর'একছন প্রতিভাশালী 
লেখক আসেন বিংশ শতাব্দীর মুখে, তিনি দক্ষিপারঞজন নিম নজুনদার। 

উপেঞ্জফিশোর স্সাহচৌধুনী এই ধূগ-প্রবর্তকদিগের মধ্যে অততৰ ছিলেন, শু এ কথ! বঝলিলেই ত্াছার 
কৃতিত্ব ও কীতির সকল কথ| বলা হয় ন।॥ লে লকল কখ। বলিতে ছুইলে ওাঁহার কর্মঘীবনের প্রা সমন্র 
পরিলর এই আলোচনার মধো টানিতে হয়। তিনি শিশু ও কিশোরদের কন প্রথন লেখনী ধারণ বধন 
করেন তখন তাহার বছস মাত্র উনিশ বংলর অতিক্রম করিরাচ্ছে, এবং জীবনের প্রায় শেষ পারস্য সেই 
বিষে তাছার প্রন্থাস চলিয়াছিল। পূর্বেই বলিঘাছি বে তাহার প্রথদ লেখ! প্রকাশিত হয় ‘সধা' পরিকাছ 
১৮৮৩ লালে এবং মৃত্যুর অয় পূর্বেও তিনি তাহার প্রতিষ্ঠিত 'লন্দেশ। পত্রিকাটি যাহাতে সথাঙ্গ হন্দর হুইম্বা 
উঠে তাহার জন্ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছেন, নির্দেশ দিরাছেন এবং ঘতদিন কলন ধরিবার শক্তি ছিল, 
লিখিদ্বাছেন ও ছবি আকিয়াছেন। 

তিনি বাংলায় শিশু ও কিশোরদের মন বুঝিতেন। তাহার মৃত্যুর (৪ঠ! পৌষ ১৩২২) পর মাঘ 
১৩২২ সংখ্যার ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় তাহার যে জীবন-আলেখা প্রকাশিত হয় তাহাতে লন্দেশের পাঠক- 
পাঠিকাদের উদ্দেশে বল! হইয়াছিল “তোমরা ডাঁছাকে লা চিনিলেও, তিনি তোনানিগকে, বাঙলার সফল 
বালক-বালিকাকে, শিশুষের মন্টিকে_ বেশ চিনিতেন। তাই বেটি বলিলে আর যেননভাবে বললে বেশ 
সহজে তোমর| বুঝিবে, তোমাদেরমনের মত হইবে, তোনাদের প্রতি গভীর স্বেহের পরবশ হই, বহু পরিশ্রন ও 
ঘর, তীক্ বুদ্ধি ও নিপুণতা প্রয়োগে তোৰাদিগ্‌কে শিক্ষা ও আমোদ দিতে, তোমাদিগকে ‘দুতি’ দিয়! ভালে। 
করিতে তিনি সবদ্া চেষ্টা করিতেন ।” 

এই বিবরণের প্রত্যেকটি কথা বথার্থ। শিশুর শ্সমি (৮০০৪১1০ ) অতি সংক্ষিত, সামান্ত 
দুই-তিন শতও নয়। এবং সেই শদ্দগুলি যোজন! করার ব্যাকরণও অতিমাত্রায় সংকুচিত । কিশোরের 
ক্ষেত্রে শব্দ ও বাক্য হুইয্েরই প্রসার বর্ধিত, কিন্তু তাহা হইলেও বয়স্কদিগের বিশেষত শিক্ষিতজনের 
তুলনা তাহার পরিলয় ও পরিমাণ অনেক কম। বিগ্ঞাসাপর-ুগের শিশু ও কিশোরলাহিত্যের ভাষা! 
লরল হইলেও সাধারণ কথিত ভাষার মত সহজ ও স্বিদ্ধ ছিল ন!। লে যুগের লেখকেরা শিশু ও 
কিশোরকে গছ বলিতে এবং উপদেশ ও শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিস্থাছিলেন তাহাদের নিজেদের মলোমত 
ভাহার়, নিজেদের দৃষ্টিকোণ ছইতে বিঘহটিকে দেখিয়া । ফলে বিবজ্ববন্ত মনোগ্রাহী হইলেও বলিবার 
ভঙ্গিতে বড় ও ছোট, বার ও অল্পপ্ঞানের মধ্য প্রভেদট! বাহ ছিল এবং অনেক কথ|ই পুনরাবৃত্তি করিছ। 
বুঝাইতে হইত । 

শিলতুর ও কিশোরের মন বৃবিস্বা বরস্বের উ্ভাসন হইতে নামিয়া তাহাদের সহিত নিশির! তাছাদের 
মনোষত সহন কৰিত ভাবায় তাহাদের জন্ত লেখার রীতিপন্ধতি সবপ্রথমে যে কছ্ছন প্রচলিত করিধাছিলেন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব 


তাহাদের মধো অবর্তী ছিলেন উপেজ্রকিশোর ৷ শিশু ও কিশোর সাছিতো বে শৈলী এখন সাধারণ 
ভাবে চলিতেছে, বোধ হব তাহার প্রবর্তন সর্বপ্রথম করেন শিবনাখ শাহী, উপেঞ্ককিশোর রাঘ্চৌধুরী এবং 
কিছু পরে যোগীস্নাথ সরকার ॥ সে কারণেই নৃতন ধূগের অন্ততম অরষ্টা পে উপেম্্রকশোতরের আলন 
প্রতিষ্ঠিত থ/কিবে, যেনন বিস্তাসাগর মহাশয়ের রচলারীতি এক আদর্শের স্বকী করে-_ যাহা লাছিতোর প্রশন্ত 
ক্ষেত্রে আও আনৃত ও অহস্কত হইভেছে। ইঁছাঘের পরে হাহারা আসিয়াছেন ডাহারা ইহাদের নির্দেশ 
ও পন্বা গ্রহণ ফরিযাছেন, কোনো ভি পথ তাছার! গ্রহণ করেন লাই, তবে পথ আরও প্রশস্ত ও সয়ল 
কয়! হইঘ্াছে এবং সেইকারণে নূতন হু ও হুজনের কাছ ও সহজলাধ) হইয়াছে। 

উপেশ্রকিশোরের লিখিবার বিষবন্তর কথা এইবার বলিতে ছ। এক প্রশন্র প্রাস্তরের উপর তাহার 
লেখনী শিশু ও কিশোরের মনকে লইস্স! ফিরিয়াছে। একদিকে শিশুর মনডোলানো উপকথা ও ছড়া, 
কিশোরের ননোরক্»নকারী গল্প ও নাটিকা ও অন্ত প্রান্থে কোটি কোটি বংসর পূর্বেকার বিরাট ও ভয়ংকর 
ভাবের কথা ও কোটি কোটি যোজন দূরের নভোমগুলের কখা। বাংল! শিশু ও কিশোর সাহিতো অন্ত- 
কোনে! এফঙ্গন লেখক এইরূপ পম্পূর্ণ বিভিন্ন বিহয়ে লিখিবার সফল চেষ্টা করিস্থাছেন বলিদ্বা 
জানি না। 

উপেজ্জকেশোর ‘সধা' পত্রিকা লেখ! আরম্ভ করেন বিজানবিহরক প্রবন্ধ দির! তিনি শিউর ও কিশোরের 
মন শুধু কুলাইতেই চাছিতেন না, তাহাঘের মনে সাধারণ জ্ঞান প্রসার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে ফৌতৃছল ও চেতনা 
জাগ্রত করিবার চেষ্টাও শেষদিন পর্যন্ত করিনা গির্নাছেন এবং সেই কারণেই তাহার ‘ছেলেদের 
সামাদ্ণ' ও 'ছোটোদের রাদারপ' যেমন একদিকে এখনও অপ্রতিদন্থী হইস্! আছে, অন্তদিকে তাছার 
'লেকালের কথা' অনন্ত হইয়া আছে; ইহা একমাত্র পুগডক যাহাতে এই পৃথিবীর অতি হুদূহ অতীত 
প্রাক্যছ ঘুগের দীবন্ন্তর কথা সরল ও সহছ ভাবার কিশোরদের জন্ত লিখিত ছইয়াছে। 

উপেচ্্রকিশোগের লিখিত প্রবন্ধ ও গরের ভাবা শিশু ও কিশোরের মনের মত করিয়া! রচিত ছইত। 
বৈজ্ঞানিক বিষদ্বেও সেই একই ধারা চলিত। উপরন্ত তাহার ছিল চিত্রাঙ্ছনে অলাধারণ নৈপুণা। ভাষা 
বেখানে লীাঞ্গ পৌছাইত বেধানে তাহার আকা ছবি শিশু ও কিশোরের দনকে লইর| বাইত আরও 
আগে। কি গজের চরিত্র বা ঘটনা, কি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষয়বন্ত-_ অব ও স্বকুমারমতি পাঠক- 
পাঠিক! লেখার বর্দনায় ও ছবির বআকারে-প্রকারে সে সকলের নর্মকথ! অভি সহজেই আয়ত্ত করিতে 
পারিত। তিনি ‘সেকালের কথা' চিত্রিত .করিদ্বাছিলেন নিজে ছবি আকিয়া। সেই ছবি সম্পর্কে 
ভারত গভরননমেস্টের তৎকালীন ভূতব-বিভাগের ডিরেক্টর সার্‌ টযাস হুলা(ও বলিঘাছিলেন খে, ছবিগুলি 
এখানের ছোট ছেপেদের চিররঙ্ক বইতে দেওয়া! হইস্রাছে কিন্তু উহা এত বি্ঞান্লস্বত ভাবে অঙ্কিত যে 
ওগুলি বিলাতি প্রামানিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে স্থান পাইবার যোগ্য । শিশু-কিশোরদের সাহিতা-জগতে 
একাধারে লেখক ও চিত্রকর উপেম্্রকশোয়ের পূর্বে আর কেছ ছিলেন বলির! জানা নাই এবং এইরূপ 
ছপন ভাষার সহিত অপন্থপ চিত্রের যোজন! তাহার সমসানদ্ধিক অবনীভ্রনাখ এবং পরে তাহায় পুত্র 
হুকুমান্স ও কতা হখেলতা! করিয়াছেন, ন্ট বিশেহ কেছ করিয়াছেন কিনা জানি না। 

উপেক্কিশোর শুবু ছোটদের মনই বুকিতেন এমন নহে, তিনি বুঝিতেন যে শৈশবে ও কৈশোরে থে 
স্পৃহা ও দে চেতন। ছস্থারিত হর, পরের জীবনে" তাহার বিকাশ সম্ভব । বন্বতই বাংলা শিশ্ুসাহিত্যের 


উপেজ্ুকিশোর 


জগতে উপেম্কিশোরের 'আবিঠাব এক শ্মহ্শী ঘটনা! আজ আমাদের উপ গ্ষুতরবর অভিশাপ 
চলিতেছে, তাই লেই সৌভাগোর কথা আমাদের মনে স্থান পান্থ না। 

একজনের লিখিত বিধকে চিত্রে স্থপ ও আকৃতি দান অন্ত আর কাহারও পক্ষে সহজ নর, কেনন! 
বিনি লিখিয়াছেন তাহার মানসূপটে বে ছবি কদ্রনার কা চিন্তার সাাযো উদিত হইছে তাহা অন্রের 
মালসপটে প্রতিফলিত কর! ভুন্ধহ ব্যাপার । উপেম্মকিশোরের ‘সেকালের কথা' যেসকল চিত্রে ভূষিত বা 
সুকুমার রানের উত্তট কল্পনা! বেভাবে তাছার নিজের খ্বাকা ছবিতে ক্কপান্ধিত হুইব্বাছে তাহ! কোনে 
ভি বাক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল বলিয়! মনে হুর ন! । 

বাণাফালে র্রেখা ‘সেকালের কথার একটি ছবি এবনও নানার মনে জাগিদা আছে। একটি 
বিরাটকান্জ জীব বেন ইছেন গার্ডেনে গাছের সারিয় পিছন হুইতে ক্রিকেট ব্যাচ দেশিতেছে। মাঠের 
শীষানার উচু বাউ গাছের উপর তাহার কাদ ও যাথা জাগিয়া! মাছে। ছবিতে লন্িত দীবটির 
নাম ছিল বোধ হুদ্ছ ব্র্টোলরস এবং তাহার মুখাবন্ব ও বিশাল দেহের বর্ণনা ভাহাঘ দিব 
উপেক্জরকিশোর এভাবে চিত্রে তাছা ব্ূপাৰধিত করিয়াছিলেন ॥ তাহার বর্ণনা ও চিত্র কিন্রপ বিজ্ঞানসশত 
হইয়াছিল সে বিধজ্কে হুল্যাণড সাহেবের মত পৃথেই লিখিয়াছি। এই ছবি কি অন্ন কেহ আফিয়া দিতে 
পার্নিত ? 

কথা কাহিনী ও বিবৃতিতে একই হাতের লিখন ও আলেখা এবং তাহাতে ডাবার ও চিত্রের সনান 
সার্থকতা ও সাফলা বাংলা সাছিতোর ক্ষেত্রে মাত্র তিন-চারি জন দেখাইগাছেন। ইহাদের হধো শিশু- 
সাহিতোর ক্ষেতে বৈজ্ঞানিক সন্দ$ স্বন্দরভাবে গ্রলারিত ও চিত্রে স্কপার্নিত ফরিত্যছেন একমাত্র উপেল্ত- 
কিশোর রারচৌধুয়ী ৷ শুধু শিশুলাহিতোর ভাষান্ধ নৃতন ধারা আনবলই তাহার স্বতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
পক্ষে ঘখেষ্ট ছিল। উপরসন্থ সেই ভাষাকে অনুপন চিএলচ্ছাছ কুষিত করিস্না তিনি চিরন্দরদীয় হইবার 
অধিকার পূর্ণক্ষপে অর্জন করি! গিন্বাছেন। আমাদের ক্ষণভঙ্ূর স্বতি ও চরিয় এবং কীতির মান নিপণে 
বিকার এখন আমাদের অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া ফেলিতেছে। নইলে বাংলার শিশুসাছিত্যে 
উপেম্্রকিশোরের স্মালনির্প্ এত বিস্তারিত ভাবে করিতে হইত না। 

উপে্জকিশোরের প্রতিভার স্কুরণ কিন্তু শুধুমাত্র শিশুসাহিত্য নৃতন চেতনা আনিয্বা ও নৃতন রূপ 
প্রবর্তন করিঘাই শেষ হং নাই। তিনি কলাবিন্‌ ছিলেন এবং নানাভাবে সংগীতে ও চিরশিলে তাছার 
প্রতিভার পরিচয় তিনি দিবা গিয়াছেন। এবং তাছার সর্ধাপেক্ষা! আশ্চধ পরিচন্ন তিনি দিদ্ধা গিয়াছেন 
ফলিত আলোফ-বিচ্ঞানের ফটো-টেকৃনিক শাখার ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে সমীক্ষা-পরীক্ষ/ গবেষণা! ও 
ঘাত্মিক উদ্কাবন এবং আবিষ্কারের দ্বারা । 

পংশীত সন্ধে স্পৃহা তাছার কৈশোরেই আর হয়। সংগীত-বিঘয়ে তাহার জ্ঞান ও শিক্ষার নিদর্শন 
আমর! পাই তাহার কন্ষেকটি স্ুচিস্থিত ও সুলিখিত প্রবন্ধে বাহ! “সাধন!” ও 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত 
হয। সেইসকল প্রবন্ধে আমর| দেখিতে পাই কিডাবে সংগীতলাধনার তাহার বৈজ্ঞানিক দৃই প্রুফ 
হইয়াছে । বেহালা ছিল শাছার প্রি বন, যদিও হারনোনিৱাৰ ফুট ইত্যাদিতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। 
ছারমোনিয্বাম-শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি একটি পুস্তক ঘচনা করিয়াছিলেন ভোাফিন আও সন্দের হার্রিকাবাব্ত 
অঙুয়োখে। কিন্তু পরে তিনি দেখিলেন বে হারমোনিরামে তারতীহ সংসীতের অনিষ্ট হইতেছে এবং 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-পৌব 


লেইন তিনি এ বইয়ের আর নৃতন সংস্করণ ছাপিতে দেন নাই। সংগীতের বৈজনিক ভিত্তি তাছায় 
আয়ত্ত ছিল এবং পাশ্চাত্য সংগীতের সহিত তাঁছার শহিচন্ ঘনিষ্ঠ ছিল ॥ 

তিনি বিদেশী প্রথার, কাখে রাধিকা ও চিবুক নি চাপিস! ধরিয়া বেহালা বাজাইতেন এবং ছড় 
ধরিবার ও চালাইবার বিদেশী রীতিই তিনি ব্যবহার করিতেন ॥ ফলে তাহার বেছালার বে দীর্ঘ তান ও 
স্বরের সত্তর ধ্বনিডে হইত তাহ! ছেণীপ্রধায় বেহালাকে বাহলশ্র করিতা ভ্রুতচালনার উপযোগী করিস 
ছড় খরিলে সন্তব ছইত না। গানের সহিত তাছার বেছালায় সংগত রবীন্্নাঘের বিশেষ পছন্দ ছিল । 
আমিরাদ্মলমাছের এগারোই বাঘের সমন্থর সীত-উৎসব সংগীতের সহিত তাছার বেছালার সংগত একটি 
বিশেষ আকর্ষণ ছিল। 

তিনি নিজেও অনেক গান রচনা ও গালে স্বর বে।জনা করিঘাছেন ॥ তাহার মধ্যে তাছায় প্রনিদ্ধ 
বরক্ষসংটিত ‘ছাগে! পুরব!লী” এখনো মাঘোৎলবের অচ্ছেড অঙ্গ হই] আছে। অন্ত আর-একটি গাল 'জয় দীন- 
দাানর' । এগুলি স্বরতাললরের সহিত কথার হন্দর যোগে অন্থপ্। কণ্ঠলংগীত এবং হন্ত্রংগীত এই দুই 
শ্বাখাতেই তাহার স্বাভাবিক অধিকার ছিল । উপরস্ক তিনি দীর্ঘদিনের শাহ্বসন্মত শিক্ষার্গীক্ষার ফলে 
উহা পূর্যহপে আয়ত ফরেন । তাহার শ্বভাবগত গুণ ছিল বে কোনে! বিষয়ে তাহার স্পৃহা! বা কৌতুহল 
ছাগ্রত ছইলে তিনি তাছাতে গভীর ভাবে অন্থসীলন করিতেন । 

তাছার লংগ্ীতচর্চার আর-একটি দিক আমার বাল্যস্থতির সন্ধিত বিজড়িত। শিশু ও কিশোর বালক- 
বালিকার! ছিল তাছার শ্রেছভালোবাসার পাত্র । সেইছন্ত তাহাদের গান শিক্ষাদানের জনত সেই সময়ের 
‘রবিবাসরীন্ নীতিবিস্থালবে'্ সহিত তিনি গানের ক্লাস খুলিয্বাদিলেন এবং পরম ধৈর্ঘ ও যরের সহিত 
ছোটদের সংগীত্তমিক্ষার কাছ প্রার একাকী চালাইতেন। ইহাতে তাহার সন ও পরিশ্রমই শু! 
বায় হইত না, মাধিক ব্যরও ছিল ঘন্তপাতিয় মেরামতে, ধাতা্বাতে। তিনি ছোটদের আনন্দে এতদূর লম্ধট 
হইতেন বে অস্ত কিছু লাভের কথা তাহার মনে স্বানও পাইত না। 'রিবিবাসরীদ্ধ নীতি বিদ্বালয়ে'র 
এ গানের লাস এননি আনন্দের ব্যাপার ছিল যে, হদিও আমি তখন পিতার» কর্মস্থল এলাহাবাদ 
হইতে ছটিছাটাহ শুধু কলিকাতায় আসিতে পাইতাম, কিন্তু সেই ছুটির মধো অতি আগছেছ লছিত 
লেই ক্লাপে ঘাইতাম-_ সামান্য করছিনের আনম্ছলাভের জন্য । বালাজীবনে সংগীতের কি প্রভাব, 
কিভাবে উহা শিশু ও (কিশোরের মন-প্রাণ দিত্ব ও পরল করে, উপেঙ্গকিশোর তাহা জানিতেল বলিচাই 
তাহার শত কাছের মশোও এই গানের ক্লাস চালনার ভার তিনি গ্রহণ করিয়্াছিলেন। নিজের রচিত 
গানে নিজেই হরে যোজনা করি! ও নিন্দে গাইযা তিনি বহু বালকবালিকাফে শিখাইয়াছেন এবং তাহারা 
তাহার বেছাল। ও কণ্ঠের সহিত তাহাদের ক যিলাইহা গান গাছিত ৷ দীর্ঘ ঘাট বংসর়ের বাবধান 
সবেও আজও লে কথা মনে পড়ে ॥ 

চিত্াঙ্কনে তাহার স্বভাবজাত ক্ষনতা ছিল । তিনি বন মরযনসিংহ জেলা স্থলের ছাত্র তখন তৎকালীন 
বাংলার ছোটলাট সার্‌ এশ.লি ইডেন এ স্কুল পরিদর্শন ফহিতে পি! বালক উপেশ্্রকিশোরের খাতায় 
পাছার নিজের ছবি অদিত দেখিয়া অত্যন্ত সন্ধই হইয়াছিলেন। তিনি উপেন্রকিশোরকে বলেন "তুমি 


১. রাছাসেশ চট্টোপাধ্যার 


উপেম্্রকিশোর 


ইহারই চর্চার নিজেকে নিছক রাখিয়ো”। ছোটলাটের ক্রাস-পরিদর্শন করিবার সনে সেই ছবি বালক 
উপেম্্রকিশোর আকিছা ফেলেন। 

দিনের সাধনালন্ধ কলাকৌশল ও শিশুজ্ঞান ছূঝে' হওয়ান্ব পরবর্তী জীবনে এই স্বাভাবিক প্রতিভার 
পূর্ববিকাশ ঘটে ॥ তিনি পাশ্চাত্য প্রশার চিত্রাক্চলে তৈলঘূক রং ও কালিকলম ব্যবছার করিতেন 
এবং ডলের মাধাৰে বর্ণযোজলাঞ তিনি কুলসী শিল্পী ছিলেন। চিত্তান্তনের পদ্ধতি রীতি ও কৌশল 
তাহার সম্পূর্ণ আন্ত হওাঞ্থ তিনি ইচ্ছামত বা প্রয়োজন অঙুাযন্থী বিভিন্ন নাখ্যম ও প্রথার ব্যাহথানর 
ক্ষরিতেন। প্রাকৃতিক দৃঙ্াবলী তিনি তৈলবর্ণে অস্ধিত ফরিতেন। [িরিডির উপবন ও শৈলনালা? পুরীয় 
সমূহ ও দাঞ্ছিলিং অঞ্চলের ছিসালপ্নের দৃশ্রের বহ চিত্রণ তিনি করিহাছিলেন এভাবে । শগ্যদিকে পুন্থকে বা 
পততিান্থ প্রকাশের জক্ত, গদ যা সন্দর্তের বিষয় লম্পফিত ছবি তিনি কালিকলযেই জকিতেন বেশির ভাগ ৷ 
তুলি ও জল ঘি! নানা বর্ণে এরকম কিছু ছবি আঁকিয়া দিতেন। বেলন মন্তান্ত বিষয়ে তেমনি চিত্রাপ্নেও 
তিনি তাহার কাজ পারিপাটি ও সর্াঙগ হন্দর করিতে সর্বদাই চেষ্টিত ছিলেন। 

লেখার ব্ধিন্ববন্ধ বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের বাইরেও তাছার শিল্পীৰন বিচরণ করিত ॥ অনেকগুলি পৌরাণিক 
খটনা ইত্যাদির দৃশ্য ও প্রাচীন ইতিকথার চরিত তিনি জলর্ের যাধানে আকিঘ্বাছিলেন। এইগুলি 
স্বাকিবার কাংরীতি ( টেফনিক) বিদেশী ছিল বলা বাছ, কেননা তাছার দৃশ্তাবলীতে পরিপ্রেক্ষিত 
( perspective ) এবং মনু ও জীবজস্কর শরীরসংস্থান ও শারীরিক অস্থপাত বিদেস্ট চিনের রীতি 
ব্মমুধান্ী ও হখাবৰ ছুইত। কিন্তু এ৮কল চিন্রাঙ্কনে তিনি বিদেশ ব্রধামত জীবন্ত নরনারীকে সাজাইনবা 
ও মডেল রূপে দাড় করাইদ্বা তাহ! দেখি] আকিতেন না। সেইজগ্ত তাহার এই জাতীয় চিয়ে কোনো 
বাস্তবের প্রতিকৃতি বা! প্রতিঙ্গপ খাকিত না, খাকিত শিল্পীমালস-কলিত চিত্তের দৃশ্রমান রূপাদণ। এবং 
সেই রূপাছ্ছণে শিল্পী কি ভাবের বশে চিত্রান্কণ করিদ্াছেন ও চিত্রে কি রসেঘ নিবেদন করিতে চাহিদ্বাছেন 
তাছাও উজ্জলভাবে প্রকাশিত হইত ॥ 

যে সময়ে তিনি এইসফল ছবি খাকিতেছেন ঠিক সেই সনগেই বিল্পীগুক অবনীহ্নাশ প্রমুখ শক্তিমান 
ফলাশিলীগণ প্রাচীন ভাম্বতীঘ চিত্রকলার ধারাকে পুনকুন্ধীবিত ও প্রতিঠিত ফিতে আরম্ভ করিঘাছেন। 
তাহাদের সমর্থকবৃন্দের মধ্যে কয়েকছল যা ও অকারণ উপেন্্রকিশোয়ের এলকল চিত্রকে ‘আড়ষ্ট ছবি" 
"বিদ্বেঈীর অচুকরপে অ্ষিত মেকী' ইত্যাদি বলাছ্ছ তাহার এই জাতীর চিত্রের প্রকাশ ও পমাদ হইতে 
পারে নাই । সেই সমে প্রা/চীনপন্থী। ভারতীর চিওেলার পুনরুথালের স্বোত বহিতেছে, এবং সেই প্রবাচ্থেই 
উহার বিরদ্ধে ব্যঙ্গ ও বিউুপের উচ্ছাস চলিতেছে অক্সদিকে সমর্ধকদিগের ছিল ত্বগভীর ললিতকল! 
বিষ জান ও পরিমান্গিত কুচিজ্ঞাপক ভাষার উপর দখল ; ফলে নিস্গুকের দল ক্রমেই ছটিয়া ঘাইতে 
থাকেন! 

আনার (পতৃদেব ছিলেন ভারতীয় চিতবেলায় সমর্থক । ডীহার তুই পত্রিকার* শক্তিশালী লমর্বন 
ভারতীয় চিত্রকলায় পুনকুথানে কিরূপ সবল ও সক্ষম লহান্বতা করিয়াছে তাছা সর্যছলবিদিত। বে 
সময়ের কথা বলিতেছি তখন ভারতীয় চিফেলা এঁকপে প্রবল বিতর্কের আবর্তে পড়িদ্বাছে । সেই কারণে 
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তখন ওঁ দুই পর্তিকার সকল শক্তি নিষবোজিত হুয় তাহারই সমর্থনে । উপেম্্রকিশোহের বিশুপ্ক চিত্রকলার 
ক্ষেত্রে প্রন্াস সেইন্ট লেখানেও সমর্থন হইতে বঞ্চিত হৃত । উপেশ্রকিশোর নিজে ছিলেন সুচি ও 
শালীনত্বের আধার এবং সাত্যবিজ্ঞপ্তির বিরোধী । তিনি তাহার শিল্রল্জান ও শিল্পকার্ধের উপর আক্রমণ 
যথাযথ ন! ওয়ান কোনো বাদাহ্বাদের মধ্যে হান লাই । শুনিয্ান্ধি, এই বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করার তিনি 
মহ হাক্কের সহিত বলেন বে, ললিতবলার ক্ষেত্র স্ুনৃত্প্রপারিত এবং শীবানাবিহীন + আছ তাহাকে 
আনর। এই দেখ ঘলিতেছি অতীতের বিদেস্ট কলাশিল্পের নিদদশনের সহিত তাহার হম্পঠ সাদৃশ্য দেখ! বার 
ঘদিও ইতিংাস অসম্পূর্ণ বলিয়া ইহাদের মধে। প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুিহ! দেখা সপ্তব এংনও হয় নাই। 
সেই সঙ্গে তিনি বলেন যে, ললিতকলার ক্ষেত্রে এই দেশে বিচার ও বিতর্ক ঘধাযখডাবে চালিত হইতেছে 
না। তাহা হইলে এতটা উদ্বরু, এইন্ধপ সাচ্চা-ইটা প্রহৃত-বিকৃত লইয়া তর্কের ও তীব্র থানযিতগ্ডার 
হি হইত না। 

উপেন্রকিশোরের প্রতিভা ললিতফলার ক্ষেত্রে কিছপে স্ছুরিত হুইয্সাছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়াই আমার উদ্দেন্ত। তীছার বিশ্রী লইয়! যুক্তিতর্কের অবতারণা করা আবার বডিপ্রা্থ নঘ। 
স্বত্রাং আনি উপেম্্রকিশোব্রের চিত্রকলা! সম্পর্কে এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব বে, বদি শিল্পীর শিল্পচেতনার 
প্রকাশ এবং গাছার শিলীমানসে কমলার প্রসারের প্রত্যক্ষ পরিচ্থ তাহার চিত্রে পূর্পত্রপে পাওষ। ধায় তবে 
সেই শিমীর ললিতকলার ক্ষেত্রে অধিকার আছে। এই কথ। আমি ছানিঙ্াছি দী দিনের অধায়ন ও বহু 
বিশেষজেন৷ মতানত শুনিবার ফলে । উপেহ্কিশোরের অস্ধিত কন্ধেকটি চিত্র ঘথা 'বলরামের দেহত্যাগ' 
তাহার & অধিকারের যার্থ পরিচয দিয়াছে বলিয়া মনে করি। 

ধাছারা অস্ত! গুহা -চিত্রাবলীর মখে। ভারতীয় চিত্রকলার এক পরানের নত্ন শত বংলবয্যাপী ইতিছাল 
ঘখাযখডাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাছার! জানেন যে চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতের উপস্থাপন ভারতী চিঅফলার 
ধর্ম বা রীতি -বিরোধী সঙে। অছন্ভার সপ্রদশ গুহাত সপ্তম শতকের ভারতীয় চিত্রশিমীর পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার 
সন্বদ্ধে প্রতাক্ষ প্রনোণ পাওক। বায়। মৃসাবাহব ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাপের অন্থপাত এবং তাহাদের সংস্থান 
লঙ্গদ্ধেও একই কথা বলা বায়। 

তাছার পর আসে উপেহ্থকিশোরের ফলিত আলোফ বিজ্ঞানের ফে!টো.টেক্নিক শাখার বাবহার প্রন্নাস 
বিধয়ে গবেষণা ও আবিষ্কারের কথা । এই সাধনায় আর্থ হয় ১৮৯১ সালে এবং উন চলিতে থাকে 
৯৯১২-১৩ লাল পর্যস্থ। তাহার পছ্ছ রোগের প্রকোপে শরীর ক্ষীণ হওয়ার তিনি এ দিকে আর 
মনোনিরোগ করিতে সনর্থ ছিলেন না। কিন্তু তাহার এ সাধনার ফলে বহ বাঙালির তথ! ভারতীয়ের 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কর্মপংস্থান আজ হইতেছে। তাহার প্রতিষ্ঠিত হ্বপ্রসিদ্ত ইউ. রা. আগু সঙ্গ 
সারা ভারতে খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিঠান জপে পরিচিত ছথ এবং সেখানে তাহার ও তাছার হুধোগ্য পুত্র 
হকুষার রায়ের নিকটে ধাত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাতের কলে বহু সুনিপুণ ও দক্ষ প্রোসেস-শিলী 
পূৰক ভাবে প্রতিষ্ঠা লা করেন। ব্যবসারে নানা প্রকার বিপর্ধ্ধ ঘটার ফলে ইউ, রাহ. কোম্পানী 
উঠিয়া পরি্াছে, কিন্তু উপেহ্্কিশোরের প্রলাদে শিক্ষাীক্ষা ও বাবহাহিক প্রয়োগ্জান অর্জনের ফলে 
খাহারা প্রতিষঠিত তাছারা আজও এই বিহরে সারা ভারতে অগ্রনী হইস্া বর্তমান আছেন । 

এই বিষয়ে তাহার চিন্তা নিবন্ধ হয় ছেলেদের জন্ত লিখিত তাহার গরের ও প্রবন্ধের ছবি জঘ্তভাবে 


উপেন্দ্রকিশোর 


পুস্তকে ও পত্রিকার মৃত্িত হয় দেখিয়া। তিনি থে কাজে মন দিতেন তাহাতে বাশা-বিয় কি আছে 
তাহা ভাবির! নিকংলাহ হওথ। তাহার হ্বভাবে ছিল না! তীক্ষ বৃদ্ধি অপীন বৈধ এবং অতি দক্ষ সনীক্ষণ- 
ক্ষমতা ছিল তাহার চিত্রের সণ এবং উপরস্ত ছিল দীর্ঘদিনের অশ্যন্ননে অন্িত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এ উদচস্রের 
গলিতে গভীর বুংপত্রি। স্থতরাং ১০৯৫ লালে ছাফটোন ও লাইন ব্লক করিবাহু হন্তপাতি অনিবার পর 
যখন তিনি দেখিলেন যে তাহার দ্বারা তাঁহার মলোমত উৎক্ব্ট ছাশিবার ব্লক প্রস্থত ফরা যাইতেছে না 
তখন তাছার উন্নয়নে তিনি লাগিছা গেলেন অশেষ উদ্মম ও উৎসাহের সহিত। 

তখনকার দিনে হ!ফটোন প্রথাঙ্ ব্রক প্রস্থত কর! ছিল অতি প্রান্ুস্তিক পধায়ে। অতি অল্প লোকেই 
উদ্ধার বৈজ্ঞানিক ডিত্রি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন । তবে পাশ্চাতা দেশের যীতি অম্ধারী এ বিলয়ে গবেহণ। 
পরীক্ষা ও সমীক্ষা বিশেবজ্ধের। সমানে করিতেছিলেন। এবং এন্জপ অবস্থায় যে রূপ হয়। সেইনত বে. 
বাহার মতবাদ (17০০7 ) চাল৷ইরা! নহা বিত্রাস্বির স্থিই করিতেছিলেন। ছাক্ষটোন-প্রতিক্ছবির রচ্শ্ 
তাছাতে প্রায় প্রহেলিকার দাড়ার়। কর্মশালাদ হাফটোন-ধস্বপাতির বাবছার ছিল দুল নির্দেশ দহঘাঘী এবং 
তাহায় লালের স্বিরতাও ছিল ন! কিছুমাত্র ও । এই দেশে তখন সবেমাত্র এ পথে কাজ আর হইয়াছে । 
শিক্ষক বলিতে কেছ ছিল না। কারিগর কপাল ঠুকিছ্ব। ছাপার অক্ষরে প্রদত্ত মামুলি নির্দেশ চালাইতে 
চেষ্টা করিত। ডুলত্রান্তি সংশোধনের জন্য পরীক্ষাগায়ই ছিল না লার। এশিহা ভূনিষণ্ডে, গবেষণাগার তো 
সবে মাত্র এতদিন পরে ফষেক বংসর পূর্বে এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হুইস্থাছে ॥ 

উপেক্ফিশোর কিন্তু গমিবার পায় ছিলেন লা। তাহার ধীশক্রি ইছাতে নিছক করিযন!, বহু অর্থবায়ে, 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়। অলীম ধৈর্ধ ও অগ্রতিহ্ত শক্তির সহিত তিনি ঙাহার গবেবপ| ও সমীক্ষা] চাল:ইতে 
খাঝিলেন। সেই গবেষণ! ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কি উচ্চন্তরের ছিল তাহার পরিচন্থ পাও যাইবে নিয়ে 
উদ্ধত কৰেকটি বস্তব্যে, যাহ! বিভি্জ জগৎবিব্যাত পত্রিকার লে সময়ে প্রকাশিত হইয়া ছিল। 

তাছার হাঙ্কটোন বিষয়ে গবেষণার প্রপক্ে ১৯*৩-৫ সালের ৫৮০5৬ ১0021 সম্পাদকীয় মন্তবে! 
উপেছ্ছ কিশোরের "০15351051 ০৩২০ অর্থাৎ অতিউচ্চত্রেণীর লেখা__ উল্লেখ করিম! বলেন 

“মি. রাছ যে গণিতমূযী চিন্তাধারার অধিকারী তাহার প্রমাণ পাও! ঘাৱ। তিনি আশ্চংডাবে সাফলোর 
সছিত নিজের চিন্তাশক্তির্ প্রয়োগে হাফটোন-প্রক্রিস্থার সমস্যা গুলির পূরণ করি। লইপ্রাছে। হাছানের 
কাছে !'॥০০£55 $০৮% পত্রিকার পৃবেকার খণ্ডগলি আছে তাহার! উহার লিখিত প্রবন্ধাবলী পুনবার 
পাঠে লাভবান হইবেন। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনে] কোলে। প্রোগেল কাছ আরো! প্রশেধান 
ঘোগা হইয়াছে” 

বিখ্যাত ফোটো! বৈচ্ছানিক উইলিকাম গ্যাম্বল ( Willian Gamble সু R. P. 5.) তাহার 
Prccess Year Bouk বাধিকীতে মৃতিত 'A Wonderful Process’ নামক প্রবন্ধে ই প্রোসেল 
কাধপন্থা ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণ। ও অন্সন্ধনকারীদিগের ধো ইউ. রায়কে উচ্চতম শ্রেণীতুক্ত করের! 
বলেন “investigators of the highest eminence, amougst whom I may meution--- 
U. Ray of Calcutta, whose admirable articles in the Year Book have shown 
not ouly a clear grasp of the subject but have suggested uew merhods of 
work.” 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! ফাতিফ-পৌধ ১৩৭* 


Process-work and 021650৩-50805 নামক শ্রশিদ্ক পত্রিকা ভাহার উদ্ভাবিত কাধপন্থ গুলির 
অত্যম্ক প্রশংসা করিরা বলেন, “Mr. U. Roy of Calcutta is fat 9103 of 15810100200. 
American workers in criginalilty, which is all the more sur] 





ng when we 
cousider how far he is {rom the hub-centires of process work.” 

তাছার লিখিত প্রবন্ধ বিলাতের ফোটোটেকুনিক বিধরক শ্রেষ্ট পত্রিকাগুলি সাগ্রহে ছাপিত এবং সেই 
প্রবন্ধগুলি তখনকার নিলে সারাজগতে তাহার খ্যাতি ছড়ায় । গ্যাম্যল লিখি্বাছেন বে তিনি জপতের 
সকল দেশ ছইতে ইউ রায়ের কাজ সম্বন্ধে উংস্থক লোকের প্রশ্পূর্ব পত্র ক্রমাগতই পাইতেছেন। বিলাতের 
পুস্তক ও পত্রিকা ছাড়াও ক্রান্পের 1, 1০০০৫ ( (১4155 ) এবং মাকিন দেশের 7:15 Inland Printer 
ইত্যাদি বিখ্যাত পত্রিকাঞ্জ ওাহার কাছের বহু উল্লেখ পাও ঘাঝ়। ছাফটোন জাতীয় কাছে বর্তমান 
উ্নতি বহুলাংশে তাছারই নির্দেশ অথুযানী হইছে এবং বর্তমান ফাংগ্রকরণে তাহার প্রস্তাবিত পদ্ধাগুলি 
হইতে অনেক কিছু পাওয়া হইয়াছে! 

উপেন্জকিশোর জন্মগ্রহণ করেন স্থপণ্ডিত ও লাধকছিগের বংশে । তাহার পিতামহ সাধক ও স্বপণ্ডিত 
লোকনাথ র্ান্থ বলবরলেই সংলারালকিনর বঞ্ধনমুক্ত ছুইঘ্াছিলেন। তত্রোক্র শকিল!ধনাম তিনি এইরূপ 
নিবিষ্ট হইয়াছিলেন বে তাহার পিতা পুত্রের সংসারত্যাগের আশঙ্কায় নর-কক্চাল ডানর গ্রন্থ মহাশছ্যোলা 
প্রভৃতি সাধনের উপকরণ অ্দ্ধপুত্রে বিসর্জন দেন । এই শোকে লোকনাথ তিন দিনের নবো দেহত্যাগ করেন। 
তখন তাহার বন্ধস বিশ বংসর মাত্র । লোকনাখের পুত্র কাশীনাখ রাত সংস্কৃত ও পারলী ভাষায় অলাখারপণ 
বুৎপত্তি লা ফরেল। লোকসনাছে দৃন্গী স্তামহম্দর নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি উদার তেরস্বী 
ও স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। স্তাষহন্বরের প্রখষ পু সারদারঞ্ন পরে কলিকাতা বেট্রোপলিটান ( মুন 
বিগ্রাদাগর ) কলেজেনর অধাক্ষ এবং ক্রিকেট খেলার গুষ্ণ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। দ্বিতীয় পু 
কামদাহঞ্জন পাচ বলয় বহসে গাছার পুল়্তাত মরমনসিংছের প্রসিদ্ধ উকিল ও জনিধার হুরিকিশোর রাযচৌধুয়ী 
ফর্তুক দতকপুত্ররপে গৃহীত হন এবং তাহার নৃতন নাসকরণ ছু উপেজ্রকিশোর । 

উপেক্্কিশোর বাল্যকাল হইতেই সংগীত ও কলাশিলে অনুরাগী ছিলেন । নিছে নিদেই বাশি ও 
বেহাল! শিখিয়াছিলেন এবং স্বরস্বরের প্রভেদ স্বস্থভাবে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারিতেন। মদ ্মনলিংছ 
জেলা স্বালে পড়িবার সমর তাহার আক] নিজ প্রতিকৃতি দেখিনা সার্‌ এশ্‌লি ইডেন কি ভাবে মোহিত 
ছইযাছিলেন সে বৰা পূর্বেই বলিত্নাছি। খুলে পড়িবার সমত একজন বেছালাবাদফের হন্ছে একটি নগর গং 
শুনিয়| বাড়িতে আসিয়া তাৱবাদের একজন পুরাতন তৃতাকে বলেন, 'গুণীদ, তুমি এবনই এক্টটা বেহাল! আমায় 
জন কিনিত্না আনো । দেরি করিলে বুলিয়া যাইব’ । 

পরধতী জীবনে তাহার উচ্চস ও অধ্যবসাহ্ধ এই বিদেশী ৰাস্যস্কে সম্পূর্ণ আরত করার প্র ছয়। তিনি 
যে কাছে মনোনিবেশ ফরিতেন তাহার কতিনবতম দেনীবিদেনী রীতিপন্ধতি ও তথ্যাদি গচীরতাবে 
অহীলন করাই ঠাহার স্বভাব ছিল এবং সংগীতে ও শিয়েও সেই পথে তিনি অগ্রসর হইরাছিলেন। ছাত্র- 
ব্মৰন্থায় এই কারণে স্বলপাঠ্য পুন্তকাছিতে প্রথম ছিকে সেইরূপ মনোযোগ না দিদ্বা চিত্রাচন ও সিতবান্ডের 
চর্চাই বেশি করিরাছিলেন। কিন্তু অসাধারণ স্থতিশক্ি ও মেধা! থাকায় ক্লাসে উচ্চস্থান অধিকার করিতেল। 
বলের একজন সদয় শিক্ষক শরংচন্র রায় উপেজ্জকিশোরের প্রতিভা চরিত্র ও কলাবিভার অহ্রাগ দেখি! 


উপেশ্রুকিশোর 


তাহার প্রতি অতিশন্ব শ্বেহীল ছিলেন। হখন উপেম্্রকিশোরের শ্রবেশিক্কা পরীক্ষ! মাসত তশনও পড়াশুনায় 
তাছার বেক নাই দেখিস্ব। শরৎবানু প্রবানশিক্ষক রতনদণি গুপ্তের পরপাপর ছইলেন। প্রধানশিক্ষক 
উপেম্কিশোরকে ভাকাইরা বলিলেন, তেযার উপর আনরা অনেক আশ! রাখিঘাছি ; দেপিণে! তুমি 
বেন আমাদের নিরাশ করিরো না।” উপেআকিশোর সেই দিনই লাখের বেহাল। ভাডিহ। ফেলি 
পড়াশুনায় মন দিলেন এবং ববাসময়ে প্রবেশিক1 পরীক্ষার উত্ী হইয়া ১৫২ টাকা বৃত্তি পাইলেন। 
প্রবোশক! পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেছে এবং পরে মেট্রোপলিটন 
বলেছে পড়েন। মেট্রোপলিটন কলেছ হইতেই ১৮৮৪ সালে তিনি বি. এ পাল ফরেন । 

তাহার স্কুলের শিক্ষক শরংচন্ত্র সার ত্রাক্ছ ছিলেন এবং তাহার সংস্পর্শে আলিয়াই উপেশ্থকিশোর 
বিশেষভাবে প্রভাবিত ছইয়াছিলেন॥। কলিকাতায় াসিবার কষেক বংসর পরে তিনি ত্রা্থলমাছে 
যোগদান করেন। এ কারণে তাহাকে অনেক অত্যাচার ও এ/লন-উৎশীড়ন সঙ্থ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু 
শেষ শংশ্ব তাহার প্রশাআচিত্ত ও সহজ হমিউ বাবহারেরই ছছ হুইল। তাহার সহিত "দামী নদের 
বিচ্ছেদ হইল না। উপেজ্রকিশোরেরা পাচ ভাই। তাহার মধো সরধছো্ঠ সাঃদারগুন ও তৃতীয় মাতা 
মুক্তিদারঞ্জন ভিতর অস্ত তিনদ্রন এবং ডদ্রীপতি হেবেজ্রনোহন বহু ( বিদ্যাত এইচ.. বোস ) ্রাহ্মমমাছে 
ধোগদান করেন। ব্রাক্ষলমাজে বোগৰান করিবার কিছুদিন পরেই তিনি স্বীশিক্ষা ও মিলা প্রগতির 
ফাজে খ্যাতনানা তরঙ্গ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধাক্বের কন্ত। বিধুসৃ্বীকে বিবাহ করেন-_- বোধ হনব ১৮৮ সালে। 
তার তিন পুত্র ও তিন কর্তার মধো পঝছোঠ| হুখেলত। ও মখাষা পুপালতা লেখিক। রূপে খ্যাতিলাড 
ফরিয়াছেল। স্বখলতা চিত্রকলারও কুশলী ॥ পুজদের যখ্যে ছোট্ঠ সুকুমার রায় শিশুসাহিত্য অক্ষদ্কীতি 
রাখিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র হ্ববিনহও শিশুসাছিত্যে হ্লেখক বলির! পরিচিত, প্রোসেল-কাজেও ৩/ছার 
অসাধারণ ঘন্খল ছিল। 

উপেক্সকিশোরের ছোট ভ্রাতা সারদ!রঞ্জন অধ্যাপক পণ্ডিত ও ক্রিকেট খেলার উৎসাহী বলিছ্বা খাত 
ছিলেন। তৃতীন্ব ভ্রাতা মুক্তিদারগুন স্থরলিক ও সুলেখক ছিলেন এবং ক্রিকেট ও ছুটবলে (টাউন ক্লাব) 
নাম করিদ্বাছিলেন। চতুর্থ ভ্রাতা কুলদারঞ্নের কৃত ইংরাজি কিশোর সাছিতোর ও প্রসিদ্ধ 'ওপন্থালিক 
লার্‌ আর্থ ফনান ভন্বেলের পুপ্তকগুলির অন্থবাদ এককালে বাংলার ছেলেবৃড়োদের সকলেরই প্রি 
ছিল। ক্রিকেট-খেলোয়াড় হিসাবে (নাটোর টিম) ইনিই ভাইদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! খ্যাতি অর্জন 
করিয্াছিলেন। ক্রটোগ্রাফি ও সংগীতেও ইহার নৈপুলা ছিল। লর্বকনিঃ প্রমদারঞ্জন লেখক ও ক্রিকেট- 
খেলোয়াড় হিসাবে কিছু নাম ফরিয্নাছিলেন, কিন্তু সার্ভেস্বার ( জরীপ-পরিচালক ) হিসাবে সরফারী 
নির্দেশ অহুধান্বী উত্তর-পূর্ব মঞ্চল (বওমান সেফ ) ও আরাকান ্রদ্থ লীমান্তের জরীপে কর্ম-দীবলের অধিকাংশ 
লম কাটাইতে হুইঘ্াছিল। উপেন্মকিশোরও ক্রিকেট বেলায় ভক্ত ও দক্ষ ছিলেন। আমরা বালো 
তাহার ক্রিকেট ( ব্যাটম-বল ) খেলার বিবরণ ও প্রশংলা শুনিষ্থাছি। সত্যলতাই লোকনাখ যা ও দুন্দী 
শ্তামছন্দরের বংশধরেরা পিতৃহুল ালোকিত করিপ্তাছিলেন । 

লবশেষে উপেআকিশোরের সেই ব্যকিত্ের পিচ দিয়া শেষ করি-_ বাছা মানার বালা ও কৈশোরের 
স্বতির সহিত বিদড়িত। সন পড়ে, সেই দীর্ঘকার কবাটবক্ষ দেহের ও ন্শশ্রবহাল এবং মান্ততনেমঘুক্ত 
সুগঠিত সুখাববের ক! । বনে পড়ে, সেই চিন্তাবল গাভীধনপ্তিভ হন্দর হুশের প্রশান্ত গভীর দৃ্ ফি 





রবীন্দ্রনাথের “নদী, : চিত্রপরিচর 


রবীজ্মনাখের ‘নদী’ কবিতার উপেন্্রকিলোর রায়চৌধুরী -ফিত করেকটি চিত্র পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার মৃত্রিত ছল। 
কিছুকাল আগে আমরা রৰীস্মভারতী সোসাইটির চি্ংগ্রছে এই চিত্রাবলীর সন্ধান পাই ॥ সম্প্রতি 
রৰীশ্রনাখের শতপুতি-উৎসব উদযাপিত হয়েছে; এবার উপেজ্জকিশোরের শতগৃতি-উৎসব পালনে আমা 
উদ্মোঈী হয়েছি। এই উপলক্ষো রবীক্ভারতী সোলাইটির লৌছন্তে এই চিত্রাবলী মূহণের সুযোগ পেয়ে 
আমরা আনন্দিত। চিত্রগুলি সংখ্যা খারা চিঙ্িত করা হযেছে, তার পরিচদ্ দে ওর! হল 


১. তাহার সাধায় উপরে শুরু 
লাছা বরফ কয়িছে ধুযু। 
সুরুকুক্র কিছিকিরি 
বাছিরিল ধীরি ধীর়ি। 
বাস করে শিছ-তোলা 
বুনো ছাগ দাড়ি-কোল!। 
পাহাড় ছাড়িয়া এসে 
পড়ে বাছিরের দেশে। 
নবাবের বড়ো কোঠা, 
পাথরের ঘাষ মোটা, 
ঘাটের সোপান ঘৃত 
নামিঙ্থাছে শত শত 


তুই কূলে উঠে ঘাল, 
বতেক বকের বাল। 


সারিগান গাছ গাড়ি_ 
ঘের়াতরী দের পাড়ি) 


বত 38 4533 হবু 3 82 


গ্রষ্ণকীর্তন পু'থির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা 
স্তীবিদ্রনবিহারী ভট্টাচার্য 


পূর্ব প্রবন্ধে’ আমর! যে লকল সংশোধনের কথা বলিছাছি সে সবই ঘটঙ্থাছে পু'খির ভিতরে। এখন 
ৰে সংশোধনের কথা বলিব সেগুলি ঘটিয়াছে মৃত্িত পুস্তকের পাতায় । 

পু'থির মধ্যে যে বুলচুক শ্গাদির পরিবর্জন-পরিবর্তন-সংযোঞন সাহায্যে সংশোধিত ছইহাছে তাছাতে 
সন্দেহ নাই । কোনো কোনে! স্থলে একটু মাধটু গণ্ডগোল ঘটিঘাছে বটে কিন্তু তাহাতে মারাত্মক ক্ষতি 
হয় নাই। 

এই ভুলগুলি বিঙ্গেঘণ করিলে দেখা যাইবে ইছানের অধিকাংশই বর্বঘটিত। ফ্রুত লিখনের সনয় পাঠের 
অনেক স্থলে লিপিকগ্প এক শব্দ বা অক্ষরের স্থলে অন্ত শব্দ বা অক্ষর লিখিয়া ফেলিহ!ছিলেন, ফোথাও 
কোথাও (কচু কিছু ছাড়ও পড়িছাছিল, আবার কোথাও ব। অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দাংশ অনখিকার প্রবেশ 
করিক বাধার স্থ্টী করিয়াছিল । পুতির অভ্স্থরস্থ এই ভুলের যখন ঘেটি লিপিকরের নদ্বরে পড়িয়াছে সেটি 
তিনি তখনই পুবির পাতার সংশোধন করছ দিছাছেন। শুধু লিপিকরপণের ল়, হ্ত ছাতেরও চিন 
আছে। পুথি ধাহার! পাঠ করিয়াছেন তাছাছের মধ্যেও কেছ ফেছ কুল নছরে পড়িলে সংশোধন ফরিচাছেন, 
এনন প্রমাণ পাওয়া যায় । 

কিন্তু এত সংশোধন সবেও পু'থির মধ্যে আরও অনেক ভ্রম প্রমান রহিয়া গিয়াছিল, সম্পাদক নহাশের 
দৃস্ম দৃষিতে সেগুলি ধর! পড়ে। এবং তিনি স্বরং সেগুলি সংশোধন করিয়া দেন। এক এক করিছা সেই 
সংশোধনগুলিয কথা বলিতেছি। 

“লা” স্থানে কেক জায়গার "ন” লিখিত হইস্থাছিল, বসস্তবাবু সেগুলিকে “ল' করিনা দিয়াছেন । 

দা-9৪1১৬ ছিল “নানা উপভোগে নহে" । কর! হইয়াছে “নানা উপভোগে লহ”) 

দা-৫*।৩৷১-- ছিল "ন| কয় সুন্দরী রাখা আন জঙ্জাল-। করা হইন্বাছে "ন! কর হচ্দরী রাধা আলা জঞ্জাল” । 

দা-২১)২-_ ছিল পনীলাএগ্ছে মূরারী"। করা হুইস্থাছে "লীলাএ আছে মূত্রারী”। 

দা-৮৮৷৪৷১-- ছিল “আগে আতিশয় বালী নবনীলছ্ল কোল" । বলম্তবাবু *নবনীল" শব্দের ধদলে 
*লবলী” করিয়াছেন। অনুত্রপ স্থলে অর্থাৎ কোমলতার উপযান হিসাবে সর্বত্রই “লবলী' শব্দ বাবহৃত 
হইয়াছে । অ্রবো : লবলীদলকোঅলী বি-৩*, লবলীঘল কৌমল। তা-১৫। 

নৌ-ৎ/৬।১__ ছিল "ও কুলত গেলে হি নাগ পাএ কাহেশ। বলস্তবাবু “নাগ্"কে "লাগ" করিয্বাছেন। 

ভা-২এ২।২-- ছিল “আজি লাক দিখা তিনাঞ্চলী’। বসম্তবারু “তিলাঞ্রলী” কে -তিলাঙচলী” 
করিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্তন আরও কয়েকহ্থলে করা হইপ্াছে। ওষ্টবা : “লাজে দিবা তিনাঙ্লী” 
বৃ-২। সম্পাদক “ছিলাঞচলী" করিয়াছেন। হৃ২ পদে একটি “তিল” কে “তিল” ফর! হইয়াছে। পু'ৰিতে 
ছিল “বড় যানে ছিল উপকার", ফরা হইয়াছে “বড় যানে তিল উপকার" । বি-৬ পদেও একটি ছত্র ছিল, 





১. আধণ-আাৰিন ১৪৭ দার সূত 


প্রীরুষকীর্তন পু'থির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা 


"তোর নেছে তিলাঞ্লী রি” । এখানেও বসন্বাৰু "তিঙ্াঞ্জলী” করিঘাছেন । বি-১৭ পদেও “তিনাৰ্কলী" 
ছিল, “তিলাঞ্লী” কর! হইছ্বাছে। 

আরও অনেকগুলি ক্ষেত্রে “ন” কে “ল" করা ছইরাছে । নিয়ে কয়েকটি দৃষ্টাস্ক দিতেছি : 

বহা-৫1১/৩__ ছিল *তরালিনী হ্যা" । করা হুইয়াছে “তরালিলী হত্বা” । 

বি-২।এ২-- ছিল *নেহানিলে। তাহার বদনে*। করা হইরাছে “নেছালিলে! তাছার বদনে” । 

বি-৪4১/১__ ছিল “ৰৈনাক মারিলে’। করা চছইর্বাছে “নৈলাক মারিলে”। 

বি-৪2:ঞ।৩-- ছিল “দগধিলী ভৈলী” ॥ করা হইয়াছে “দগধিলী ভৈলী-। 

বি-৪ৎ।১২_ ছিল “বনের হুরিণী যেন তরাসিনী মনে” । কল্পা হইয়াছে “বনের ছুরিটী বেন তন্গাসিলী 
মলেশ। 

বি-*পপ্র/১-_ ছিল “আহুধিনী চন্ত্রাবলী”। করা ছইস্বাছে “জা হুবিলী উস্তাবলী-। 

লিপিকন্বের হাতে কোথাও কোথাও অক্ষর ছাড় পড়িঘাছিল, বলস্তববু্র হাতে লেওলি লংশোদিত 
হইবাছে॥ করেকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি: 

তা-১৪৷১৷১- ছিল “ন! ছইল স্বাবী"। করা হইস্থাছে “না ছুইল স্বামী" । 

দা-23!২৷১-- ছিল “ছিণ্ডিমা৷ মুক্তার” । করা হইছাছে “ছিণ্ডিধ| মূকৃতা হার” । 

নৌ-২০১/৪-- ছিল "কোমন পরাণে"। কর! হইরাছে “কোন পুরাণে" । 

বং-191২-- ছিল "ন! জাণ কেমন” । করা হইয়াছে “না জাণো কেমন* । 

বং১খ২।১_- ছিল “তল মনোহর বাগী'। করা হইয়াছে “সীতল মনোছর বাশ” । 

বং-3১/১২)২- ছিল “কালী নই তীরে হৈতে" ৷ ৰগন্তবাৰূ করিয়াছেন “কালীনি নই তীরে হৈতে"। 
এই সংশোধনটির প্রয়োজন ছিল কি না সে সত্বন্ধে একটু সংশা আগে ৷ আমাৰের ননে হয় যূল কবি ইচ্ছা 
করিয়া! লঞ্জানেই ফালিন্দী বুঝাইতে "কালী নই” লিখিয়াছিলেন। “কালী নই” ছন্দেও নিলে! বরং 
পকালিনী" করিলেই দোষ হর়। 

অনব্ধানতাবশত: কোথাও কোথাও লিপিকস্ন ছুই একটি অক্ষর হুল করিনা বাইর! ফেলিয়া ছিলেন, 
বিলাইবার সনয়ও লেগুলি নজরে পড়ে নাই । বসন্তবাবু সম্পাদনার সৰ্ব সেগুলি বাধ দির্বাছেন। 

কয়েক স্থলে শব্দের বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ বেখানে বে বর্ণ বসা উচিত ছিল না লেখানে লিপিকর 
তাহা বণাইঘ্া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বণস্ববাবুত্র সতর্ক দৃষ্টিতে সেগুলি ধরা পড়িদ্বাছে। তিনি যেখানে 
যেমন প্রন্থোদন বোধ করিগ্বাছেন সেখানে সেইরূপ পরিবর্জন পরিবর্তন করিরাছেন। কোথাও কোথাও 
বাকাবিষ্ঠালের ত্র ছিল নে ক্রটিও তাহার ছাতে লংশেধিত ছইবাছে। মূল পুথিতে কি ছিল এবং 
বঙন্থবাবুর হাতে সংশোদিত হইন্থা তাহার কি স্বপ হইছাছে নিয়ের তালিকা হইতে তাহ বোবা হইবে: 


খণ্ড পা বৰৰ হত পু'খির পাঠ সংশোধিত প।} 
জ-৪/থ২ চিন্তর চিন্তিল 
দা-৪1৩৪ আন চাচানে আনচানে 


দা-১৫1২৪ ঘাব যাবে! 
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দা-৩৫1২9 যাব ধাঝো 
দা-১৮।১,২ কৌপো কৈলো 
দা-১৮৷১।৪ মোখড়! গোবালী গোবালী মোখড়া 
দা-৩২।১০১ হেম রূপ ছেন রূপ 
দা-৩৫/২১ আইহ্হন আইহন 
দা-৪৮1৪/১ ছেন দেহ 
দা-৪৩২)৪ বিবাচার বিচার 
দ1-৪৯২)২ বিকো বিকে 
দা-৯০১12 কানড়ি খোপা উল যোড় 
দা-১৮১ শে দন যে জন 
দা-৮চ।ঘারড শোয়ীরাগ: গৌরীরাগ: 
নৌ-ঢান্যারস্ত তর 
ভা-১১ারত্ত 

হকা-খ।ব্ারম্থ লৌরীরাগঃ 

ঘবাসপঞ্র।১ কাছাঞি কাছ 
হ»আরত অনু কুকূক্: 
গা৯১০ বড়ারি কাছাঞি 
না-০২)২)৪ বুধ শুধী 
দা-৩৷১২৷২ কাছাঞি বড়া 
দা-১1২1১ ছোতিত ছাখত 
দা-৯৫1৪।১ বান্ধে বিদ্ধে 
দ-১০২৭।২ তোহ্বাতে আদক্ধাতে 
ছবা-১০৪1৩৭ প্রাতে ঘাতে 
ছা১+৮২।৩ দশন স্বসনে দ্বশনব্সলে 
নৌ» পরি কর করপার 
নৌ-১৬৩ থানঘাট ঘাটদান 
লৌ-১৪৷মারন্ড একাতালী একতালী 
নৌ-১০৪।২ ভিভুষনের বাজ ত্রিভুবনের যাস 
নৌ-২০) 18 পরাণে পুরাণে 
নৌ-২২ সাথী সাতি 
Avi তাক তোক 
ভা-৪/২২ পন্থখ গন্থত 


ভা-৪1৩০ শর্তে স্এ শরত সঙ্গএ 


জকৃফকীর্ডন পু'ধির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদন। 


ভা-প২।১ 
ভা-১৭/৩২ 
তা-২পঞ্র১ 
ভা-২এ৩২ 
ভা-২৪1১১ 
বু-এ১এ১ 
বুস৪:৩ 
৪৬ 





বু"১৩২ও 
বৃ-১৬'২৷৩ 
বৃ-১৬এ২ 
ধক! ৯২১ 
যব ২141১ 
বধ 4161৯ 
হব-গ1২1২ 
বব-৮1১)৩ 
ঘব-১২।১/৩ 
যব-১২।ঞ্া২ 
ধব-১৪৷১৭৷১ 
ঘ্ৰ-১৮৷৪৷১ 
বা-এ৪)১ 
ব৮)১৪ 
বা-»২৷১ 
বা->:এ২ 
বা-১০২।২ 
বাঁ১৭২)২ 
বা-১৪1১৫১ 
বা-১৬৮।১ 
বা-১লস৭ 
বা-১৯৷৪৷৩ 


আদ্ছে আক্ষে 
চাড়ে 

যুগে দূসে 
বাটে 


বা২খ২/৩ 
বা-২৭২)৪ 
বা-২৭৮৷৩ 
বং-১৪৷১ 
বং-381১ 
বং৩২)৮ 
বং-8191২ 
বং-৮/১১ 
বহ-১২/১১ 
বং-১২)৩১ 
বং-১৭২।১ 
বং-১৯৷ঞ্া১ 
বং-২৭%৷১ 
বং-২১৷২৷% 
বং-২২৷৪৷৩ 
বং-২৫৷৩৷৪ 
বং-২৮৷১৷২ 
ব২-২৯/৪।১ 
বং৩এব৩ 
বং-৩ণ২৷৩ 
বং-ত৪৷১৷২ 
বং-।ঞ্ৰা২ 
বং-৪২।১২৷২ 
বি-২২ 
বি-২৭২/৩ 
বি-২৯1২১ 
বি-২৪৷৯১ 
বি-৩২/২ 
বি-৩এ৪।১ 
[বি-৪%1১৪ 
বি-9৭২ 
বি-4১।৮৩ 
বি-৫২।২৷৪ 
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রাখী 
বড়াছি 


লেখে 

বান্ধিল 

তাক বাস দেহ আনী 
ফালীনি 

নেছালিলো 

সমে 


দশন বলনে 


শ্রীকফণকীর্ন পুধির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা 


বিএ ইজ মরে মণে 
বি-৭৭18/০ কেকেলণে কেহনণে 
বি-৮০1815 বড়াছির ব্লাদিফার 
বি-৬৩/৩/৪ গটিল পঢ়িল 
বি-১৪1১:২ মদনে বদলে মদন ফঈলে 
বি-৬৪1এ২ ভাল ছল 
বি-৬৮/২16 আদবাছ আৰহাহ 


প্রদণিত কুলগুলির নধো অহিকাংশই এত স্পষ্ট যে সংশোধনের ছন্ত চিন্তা করিবার প্রয়োজন হু 
না। “বসূনার" লিঘিতে গিয়া লিশিকর *বসুনীর" [লিখিক্াা ফেলিয্াছিলেন॥ মাকারের স্থানে ঈকাঃট। 
লেখকের অনবশানতান্ধ বলিদ্বা (ন্গাছে তাছা জনাস্বাদেই বোঝা ঘায়। সম্পাদক মহ্থাশষ এ%প দুল 
অনেক লংশোশন ফরিত্বাছেন। কুলের তালিকাটি পড়িলে দেখ! ধাইবে বেখনে -তোত্বার" বসিবার কথ! 
লেখানে "আন্ধার" বিয়া গিচ্থাছে । বেখানে বলা উচিত ছিল 'দাণী”্র, সেখানে "রাখ" বলিয়া গিষাছে। 
যেখানে “মোক” লেখা! উচিত লিপিকর সেদানে “তোক” লিখিত্বা কেলিয়াছেন। “বঙ্গিল।" [লবিতে দিক! 
কোথাও বা *বাললী" লেখা ছুইর! গিল্াছে। "রাধিকার ভাঙ্গায় "বড়া, পচজ্রবেলী-র জাঙগ!র 
“বনমালী”, "হাটের জারণাক্ধ "বাটে" বঙি্বাছে। প্রসঙ্গ অন্থলরণ করিঘা পাঠ করিলেই এসব বুল 
অনান্ধাসেই ধর! পড়ে। হণস্তবাবু এইজাতীর ভুলগুলি বাছিছা বাহিয। বাহির কগিদ্জাছেন এবং পাঠককে 
ভাবনার অদকাশ ন! দির! সংশোধন করিয়া দিয্াছেন। সেক্গগ্ত মানরা ক্ৃতত। এই পংশেধনগুলির 
মধ্যে দুই-চারিটির সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। 
দা-৬*।১।৩-“ওকল যেড়” যেখানে লেশা উচিত ছিল লিপিকর সেখানে লিখি!ছিলেন “কানড়ি 

খোপা” । কেন লিখিষ্থাছিলেন 1? ফরেকটি ছড্র উদ্ধার করিলেই সেটা বোঝা ঘাইবে : 

আন ডাক দিব| বড়ান্ধি নাপিতের পে!। 

কানড়ী খোপা বড়াছি দৃণ্ডাছিবে! ৰে। ৷ 

কানড়ী খোপা! বড়ান্ধি নোর ছুই তল॥ 

ধা দেৰি কাহাঞি করম্তি ঘতন ৪ 
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে দ্বিতীয় ছত্রে বে “কানড়ী খোপা” লেখ হইছিল তাহারই স্থতিগ্রডাবে স্থানে 
উহা দিতী্ব বার লিখিত ছইগ্বাছে। [লিপিকর পরেও তাহা সংশোধন করেন লাই । এখন কথ! উঠিতে পারে 
“কানড়ী খোপা" না ছু তুলি! দিলান কিন্ত "ফল হোড়" বলাইব কেন? পদ্বোধর বর্ণনার কৰি অনেক 
রকম উপমার আশ্রয় ছইরাছেন। বেমন,-_ প্ফল সদৃশ 81-৪৮।১:৩, উলট কটোরে দা-৬২৩.২, কৰল কোরক 
নৌ-২৭১৩, আমত ফলল 3-৩০1১1০ মুইলিত খল কমল বৃ ২১৮১, চক্রবাকমুগল ছ-১1২/৮, যোড় শুকলে 
দা-০২৷৬৷২, উ্রফলদুগল দ।-২৪,১৫।১, তালফল জিনিত তোদ্ধার পৰোভার ছ্বা-১৬:৩১, পাকিল প্রিফল 
হা২২/২/৪ | দেখ] ধাইতেছে পন্বোধরের উপমা হিসাবে হ্রফলের উপরেই কবির পক্ষপাত বেস্ট । বসম্বাবু 
লেটা লক্ষ্য করিযাই সম্ভবত: “প্রফল- বলাইস্থানেল। ভালই ছইয়াছে, তাহাতে মাপত্তির কারণ নঃই। 
কিন্তু “ৰোড” বসাইলেন কেন, ষেড়এর স্থানে আর কিছু বলাইলেল না কেন? ফবির কি অভিগ্রার 
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ছিল তাহা যধন জাল! লাই এবং অসুমান নিশ্নাই ঘধন অভিপ্রা় নিদ্বি করিতে হইবে তন ফবির্ প্রযুক্ত 
শব্দাবলীর উপর নিএর কর!ই সর্বাধিক যুক্তিসংগত কৃককীর্ডন পুথির ঘধো “কল” এবং “যোড় এই ছুই 
শব্দের এইন্প পাশাপাশি অবস্থান "মার নগরে পড়ে না। দ্বিতীন্নত: নে শব্দ বগাইতে হইবে তাহার 
মায়াগংখ্য। হওয়া উচিত ছদ্ব। “ফল ঘোড়- পাঁচ ন/ত্রা, জোর করি? ছছ বাত্রা করিতে হুইবে । অধচ 
কবির নিজের ব্যবহৃত ছছ মাযার শব্দ অনেক আছে, উপরে তাহা দেস্াইকাছি। “ইফল” শব্দটি রাধিয়াও 
ছয় মাত পাওয়া যায । ধেলন,_-আফল সদৃশ,” “ফল ঘূগল," "পাকিল প্রীক্স” ৷ ইহাদের মধা হইতেই 
একটিকে লই না কেন? "এফল ঘোড় বড়াছ্বি মোর ছুই তন” ইহার ছাদগায় বদি করি “ফল মৃগল বড়া 
মোর দুই তন,” তাছা হইলে ছন্দ নির্কোষ হু এবং আনরা কবির অধিকতর নিকটবতী হইতে পারি। 
তর্ক উঠিবে, বড়া শব্দে তো তিনটি অক্ষর আছেই তাছার সহিত "গুল যোড়” এই পাচটি যোগ করিলে 
আঠ অক্ষর পাই এবং তাহাতে আঠ মাত্রা হইয়! বার তাহা ছয় বটে কিন্তু “বড়াছি*র “ব” কে বিচ্ছিত্ 
করি "যোড়” এর সঙ্গে মিলাইতে ছয় এবং “ড়াছি” কে পৃথক করিব ছুই মাত্রান্ন উচ্চারণ করিতে হু্। 
পেটা একটু অস্বাডাবিক ছয়। একটু লক্ষ্য ফরিলেই ফেব! ঘাইবে এই রকম ক্ষেত্রে পবড়ান্থি", “কাহ্ধাঞি' 
প্রস্ততি তিন অক্ষরের শব্দকে অধিকাংশ স্থলেই ছুই মাত্রা করা ছইছাছে। নীচের অনুচ্ছেদ ভুক্টবা। 

দা৮১1৬৭১_ সকল ছত্রটি ছিল “মো বেছে জাণিসো কানন পথে নাছানানী”। বসম্তবাবু ছন্দের উৎকর্ষ 
মাধনের জন্ত “কাছাঞি”কে “কাছ" করিস্বাছেল। কিন্তু তাহার বিশেষ প্ররোগ্গন ছিল বলিঙ্থা মনে ছয় না। 
কফকীর্ডনে তিনি অক্ষরের শব্দকে ছন্দের জন্ত দুই মাত্রা করিনা! পড়িবার প্রয়োজন বহ্স্থলেই অনুভূত ছর। 
যেদন,-"এহা দাবী তেজ কাহাগ্রি দোর অস্থবন্ধ' ঘ(-৯০/২।২, “এ বোল -তোগ্ধায় কাহ্নাঞ্ি সাহিতে না 
পারী” দা-৯১/০/১, “কোমণ পুরাণে কাহ্কাঞ্ি মাছে পরবার" নৌ-২*।১৷৪। এ রকম অলংখয দৃাস্ম উদ্েগ 
ফর! ঘায়। তিন মাত্বাকে ছুই মাহা আনিতে ছইলে উদ্ধৃত সব কন্বটি "ক!হাঞি”কে “কাহ” ফরিতে 
হয়, বিন্ধ তাহা তো করা হয় নাই । 

নৌ-৯:৪৷২-এর সংশোধন সম্বন্ধে একটু বক্তধা আছে। নৌ-» এর ৪র্থ গ্রবকটি এইস্তপ : 

দদি দুধ লবা বাব মধ্রা! নগর । 
সাবধানে সব লঙ্ি কাট কর পার ॥ 

পাদটাকার বল। হইয়াছে পু খিতে "কাট পরিকর" ছিল। পুথি মিলাদ দেখিলান "পরিকর" নয "পার কর” 
আছে। 1-কার এবং হকার এর মধো পার্থকা এত অল্প যে এককে আর মনে হওয়া অসম্ভব নয়। “পার়- 
ফর" ছিল, এবং “পার কর" হওয়াই সংগত । উপরে “মধূরানগর' আছে, "কাট পার কর” করিলেই উহার 
সঙ্গে নিল ভাল হয়। “পার কর" এর ভা্গা “কর পার" করিবার কোনে। সার্থকতা দেখি না। “পার কর" 
এই জ্রিন্বার ব্যবহার বহস্থলে দেখা ধার যেমন, “সদ্ধা পার কর যাইউ নবুয়ার হাটে” নৌ-৮৷৪৷৩, “বুইল 
পার কর আগু যোর সব সহী” নৌ-২।২। 

আরও একটি কথ! আছে । আলোচা নৌ» পঙ্গে একাধিক ছত্রের অস্ত শব “পার”। এই "পার" 
এর সহিত বতগুলি শব্দের নিল দেওয়া হইয়াছে তাহার কোলোটিরই উপাস্া স্বর “অ” সর প্রত্যেকটিই “আআ” । 
বেবন,-"গঢ়ন আদ্ধার” "করি তোর পার," "নাখানি আত্মার” ”রাঘা হৈবে পার," “মন কৈল সান প্বড়ারি 
কর পার" । নৌ-১১ পদে "আগু কৈলো পার" “যৌবন তার"। নৌ-১২ পদে "করিসে মো পার" "সাতেগরী 


ভীকদ্মকীর্তন পু'থির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদন! 


হার” । নৌ-১৪ পঙ্গে "ধমুনাত পার" “যৌবন শাগ্রার,* “কাট কর পার" “যোলেত পলা,” "কাট কর পারা 
“নন্দ আ্ষার"। নৌ-১৯ পদে "মোক কর পার" “সংহৃতী মাদ্ছাত” ॥ নৌ-১৮ পদে “করসি পার” 
“নৈলো আশ্বিকার" । দৃষটাস্মেছ সংখা বাড়ানো চলে কিন্তু তাহার প্রত্নোজন নাই । অন্ত পক্ষে সেস্ষিতেছি “ক” 
শব্দের সঙ্গে ঘাছার হিল তাছার উপাস্তা স্বর “| বেষন”+--শুন দামোদর" “বাট পাত্র কর” নৌ-১১। 
স্থতরাং আলোচ| ছত্রটির শেবাংশ "কাটে পার ফর” হওছাই উচিত । 

নৌ-২এএ২-_ছজটি এইরূপ ছিল, “দোষ পাইলে নাকে কানে করে নানী" । বলম্ববাবু শেষে শব্মটির 
বানান বঙ্গলাইয়। “সাতি” করিতোছেন। "লাখী-কে “সাতি" করা হইল কেন? "শান্তি" হতে উৎপন্ন 
বলিদ্বাই বোধ হয় সম্পাদক মছাশত্ব “সাতি" বানান পছন্দ করিক্বাছেন। “লাতি'র সনর্থনে তিনি টাকার প্রাচীন 
পদ হইতে এই ছইটি ছয় উন্ত ফরিদ্বান্েন : 

“রস নহি ছোএল ফকওএল যে সাতি' ।-_ বিস্তাপতি । 

‘গোবিন্দ দাল কছ সমূচিত্ত শাতি' ।-_ গোবিন্দ দাস । 
লংস্বতে ‘সাতি’ শব্ব পাওয়া বাহ বিনাশ অর্থে। কাট বা ছিহ করা র্থে ‘শাতন'ও মাছে। কিন্তু আলেচা 
শব্মটির মূল যে 'শান্বি' বলস্থবাধূর এই অন্বনানই গ্রহণযোগঃ । বদি তাহাই হয় তবে “মাখ” বানান 
যাতিল করিব কেন? হস্বী হইতে ছাখী বা ছাখি বদি হইতে পারে লেট নিদ্শনাহ শান্তি হইতে সাখী ( অদবা 
লাথি, শাগী, শাখি) হইবে লা ফেল? যিস্মাপতির যে ছত্র বিছ্ছপ্নত মহাশর উদ্ধৃত বরিহাছেন তাছার 
পরবর্তী ছত্র “মদনলতা জন্‌ দংশল হাতী” । হস্তীর ‘স্তর’ হইতে ঘা এবং “ত' তৃইই হইতে পারে, তবে 
‘ৰ’ ই যে প্রাচীনতর কূপ তাহা ভাহাততের ছাত্রপণের অবিদিত লছে। উল্লেদ্বিত ছাত্রে বন 'ত' নেখিতেডি 
তখন লহল্েই বোকা যায় এই রূপটি অপেক্ষা আধুনিক | বিস্মাপতি ‘হাতী’ ধানান বরিহ'ছিলেন কি 
না লিলেংশরে বল। বান্থ না। তবে বদি পাখীর স্থলে "হাতি" লিঙ্ষেন তবে "গাশীর স্থলে "পাতি" লেখাও 
তাছার পক্ষে অলন্তব নয়। হিস্মাপতিতে “হাতী” আছে এবং “হাবী'রও অভাব নাই। তাই বলিতেছি 
তাহার পছে করেক ভ্ান্বগার শা(তি ঝা সাতি দেখিতেছি ধলিঘা পুবতর কপ "লাবী* *সাখির অনভ্তিভ গ্রনাণ হর 
না । আমাদের মনে হয শান্তি অর্থে “সা” শব্দের প্রন্বোগ লেখক লন্তানেই করিয়াছেন। ইহাতে আ.নাদের 
পক্ষে সুবিধাই হুইঙ্াছে। আমর! "শাস্তি" ও "শাতি'র মধ্যবর্তী প্রত্যাশিত জপটি প্রত্যক্ষ করিলাম । 
“সাখী * অশুদ্ধ নন অন্ততঃ স্মস্পষ্টন়্গে অশুদ্ধ নয়, সুতরাং ইছার পরিবর্তন যাৰনী বলিয়া মনে করি না। 

৪ ৮১1৩ পির ছআটি এইরূপ ছিল “ভৈল একই পরাণ একই যবেহ)" । লংশোধলের পর ছইযাছে 
পভৈল একই পরাণ এক দেহ” । পূর্বের ছতর “তোর মোর দু নেহা" র স্থিত সাঙ্গ রাশিবার নই 
সম্কবত; সম্পাদক মহাশয় দ্বিতীয় “একইস্র "ই" ক]টিগ্রা দিয়াছেন। কিন্তু ছন্দের দেব কোথা লাই? 
যে তুল অতিশর সুস্পষ্ট তাছ ছাড়া আর কিছুতে হাত দেওস্ার প্রয়োজন কি? ছন্দ সংশোধনের দানিত্ব 
লইতে হইলে তো ছত্রে ছত্রে হস্তক্ষেপ করিতে হনব । 

-১০1১/৩ ছত্রটি এইকুপ ছিল “হৃদয়ে কাঙ্ছলী শোডে ফালড়ে কুণ্ডল" । এ বলটি সুস্পষ্ট । “কানতে" 
লিদিতে পিষা লিপিকর বে “কানড়ে- লিখি! ফেলিহাছিলেন তাছাতে আর সন্দেহ থাকে না। কিন 
নিয়োক্ত ধরনের ত্রটির উপর সম্পান্গক মহাশরের হস্তক্ষেপ বাছছনী্ছ কি না সে সম্পর্কে হিখা জাগে। 
হ-১০্,১ ছত্রটি পু'থিতে প্রতথষে এইরূপ ছিল--নীরে ধীরে যা পোছালিনী হুণ বোর বোল-। পুছিতেই 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাভিক-পৌষ ১৩৭ 


শ্যার পর তেলাপাঠে "হা" দেওয়া হ্ইযছে। ছত্রটির পরিবতিত স্কপ গাড়াইয়াছে--"ধীরে ধীরে 
যাহা গোআালিনী হণ ৰোৱ বোল"। মানিলান ছন্দে দোষ আছে! কিন্তু সে দোষ সকলের দৃরী 
এড়াদ্ব নাই। তোলাপাঠ হখন দেওয়া হইয়াছে তখনই বোক! গেল থে ছন্রটির উপর লিপিকঘের দৃরি 
পড়িয়াছে। তোলাপাঠ হদি লিপিকরের হস্তরুত না হা তাহা হইলেও এফখ! স্বীকার করিতেই হুইবে বে 
আলোচ্য ছয়টি কেহ ন| কেহ বিচারকের দৃষ্টি দিবা পড়িগাছেন, হতে! আদর পুথিত্র পাঠের সঙ্গেও 
মিলাইক| দেখিযাছেন । এ অবস্থাঞ্গ কেবল মাহ ছন্দের উৎকর্ধ বিধানের আন্ত সংশোধন অন্াবগ্তক বোধ 
করি। ওই পদেরই ভ্বিতীন্ব স্তবকের প্রথম চত্র এইকপ ছিল, “আক্ক! লক্দিঈ। রাখ| পানি লক্মিমু। যাসি” । 
বসন্তবানু প্রথম "লি" স্থানে “লঙ্রিষী)” করিছ্থাছেন। পরবর্তী “লহ” প্রচাবে লিপিকর কুল করিঘা 
"লি" লিখিয়া ফেলিধ/ছিলেন পরে আর তাছা লক্ষ) করেন নাই! এই তুলটি হুম্পঃ। অতএব এ 
সংশোধন লগতই ছইয়াছে | আবার তৃতীক্ঘ বকের তৃতীর ছতে দেখুন একটি "কৈল"র স্থানে “লৈল” 
কর| হইছে । চরটি ছিপ "আধিকার কৈল আমে ধছুলার ঘাটে”। বনন্ত বাবু করিগ্াছেন, “অধিকার 
লৈল আছে যদুনার ঘাটে"। তুলনামূলক বিচারে “কৈল” অপেক্ষা “লৈল” ভাল, কিন্ত "কৈল'কে ঠিক 
তুল বল! চলে না, স্বতরাং সংশোধন বারনীদ্ব মনে হর না। 

58৬২ পুঁধিতে “আগে আগে লাম্বী তবে জলের ভিতরে" ছিল। বসন্তবাবু "লাহী” কাটিয়া 
“ান্বি করিষ্াছেন। পন” স্থানে "ল" হওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। স্ৃতরাং নামিন্না অর্থে লাগী" র 
প্রয়োগ অন্বাভাবিক নন্ন। এ কখা লতা পুথিতে এই শব্দের বানানে সর্বত্র “ন’ বা “৭” আছে, "ল" 
নাই। বসস্ক বাবু সেই কারণেই এক জায়গায় *ল* দেখিয়। সামগুড সাধনের জন্ত লেটিকেও "এ" 
করিয়াছেন । 

একটি উল্লেযোগা অশুদ্ধিসংশোধন দেখিতেছি বংঈধণ্ডের ১৯ সংখাক পদের এঞবপদের ১ম ছনো। 
পুঁধিতে আছে “ীরঘূলন্দন গোবিন্দ ছে"। বসস্ত বাবু “রদুনন্দন” কাটি! "নন্দনন্দন" করিঘ্াছেন। 
গোবিন্দ যে নন্দেত্ নন্দন রঘুর নছেন পুরাণ মতে তাছ! সত] । তথাপি আনরা এই সংশোধনের পক্ষপাতী 
নহি। ঘিনি “নন্দনন্দন” বলিতে গিন্ন৷ পরঘুনম্বন” বলি! ফেলেন তিনি যেই ছোল-_মাদি কবিও হইতে 
পারেন লিপিকরও হতে পারেন তাহাকে একটু চেনা বায়, উছার কাল এবং তীছাস্থ পরিবেশেরও 
একটু পরিচয় পাও! হাক । অশুদ্ধ পাঠের মধ্য দি বদি একটি নৃতন তথ্য পাই তে তাহারই মূলা বেশী 
বলিয়া! মনে করি। সেইদর এইডপ স্থলে মূল পৰের পাঠ ন! বদল|ইছ! টীকায় বা পাদটাকায় সম্পাদক 
হরি স্বীয় নত বাক করেন তো সকল দিক্‌ বিরা সংগত হ্ছ। মত্ত পুস্তকের আধুনিক সংস্করণে অবশ্য 
ছানানে। হইয়াছে বে পু'তিতে “রঘুনন্দন” ছিল কিন্ত “নন্দনন্দন” পাঠ সংগত বনে হওয়া তিনি “রঘুনন্দনের' 
পরিবর্তে “নন্দনন্দন” বসাইয়াছেন। আর! বলি মূল পদের পাঠ পুখির অহুরূপ রাখিয়| পাদটাকায় এই 
প্রস্তাবিত সংশে।ধনের কথা! বল! হউক । মৃল পদের পাঠটাই লোকে প্রামানিক বলিয়া নলে করে। 
লেখকগণ গবেদকগণ ঘন পন বা পদের কোন অংশ উত্ভৃত করেন তখন মূলপদের পাঠটাই উদ্ধৃত করেন, 
পাদটীকা উদ্ধত করেন লা। ন্ৃতরাং মূল পাঠটি অবিকৃত রাখা বাছনীয। প্রথম সংস্করণ কৃফকীর্ডনে 
পাছটীকাও ছিল না। সম্পাদক মহাশয় যাহ! কিছু অশুদ্ধ দেখিযাছেন ব্বধবা! অশুদ্ধ বলিয়া মনে 
করিয়াছেন সবই লংশোধন কহিবা দিয়াছেন। সংশোধিত আকারেই পদগুলি ছাপা হইয়াছে । এই 


শ্রীরুষকীর্তন পুঁথির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা 


সংশোধিত পাঠকেই আনরা পুখিত পাঠ লে করিয়৷ পড়িগাছি, এবং সেই পাঠকেই প্রামানিক ধরিদ্বা 
ভাবাতকেহ বিচার করিষ্থাছি । একটি দৃষ্াস্ত হার! আনার বক্তবাটিকে পরিস্থৃট করিবার চেষ্টা ফরি। 

রাধাবিরছের ৩২ সংখ্যক পদের ওর ছত্রের পাঠ প্রথৰ সংগরণে এইন্প ছিল,_“কেছে সর আইতে 
নোকে বোল গশনিধী॥ পাঠান্তর সব! পাঠপংশোধনের কোনো উল্লেখ নাই | কোনো পাৰ্টীকাও নাই । 
ফেবল টীকান্ আছে “লর-_লরিধা, অপন্হত হইয়া; তুল” 'কর' ( পৃ’ ৩৪৮) 1" যে 'কর' শব্দের সহিত 
তুলনা নির্দেশ দেওরা হইয়াছে তাহার অবস্থান এইন্প,_ 

“ছুলে জড়ী বান্ধি কেশ পাশে। 
পরিধান কর নেতবাসে ৷" 

"ই যা ‘-ইজা'র স্থলে '-অ’ দি ক্রিহাকে দলৰাপিকা কর! বাংলার রীতি নয়, যদি কোথাও হইয়! থাকে 
তো লেটা বতিক্ছন। সুনীতিকনার চট্টোপাধ্যার্ তাহার Origin al Development of the 
Bengali Language গ্রন্থে তিনটি বাতিক্রমের দৃষ্টা? উল্লেখ কহ্গিষাছেন। তাহার নধো ছুইটি রী নেত 
এই “ফর” এবং “পর” । আর তহৃতীয্নটি হইল “পাখাল', এটি উল্লিখিত হৃইঘাছে বঙ্গল!ছিতা পহিচস্ব হইতে । 
দৃষ্টাস্বওুলি উল্লেধ করিয়া গ্রন্থকার সম্যবা করিন্বাছেন, “C25es like (85: do uot demonstrate the 
Presence of a form in ‘a’ iu M. B., either a verbal 0০060 or duc to 1110 loss of 4? 
for the conjunctive : these are simply due to scribe’s mistakes [or করি, সরি, পখালি 
€1<." সথনীতিবাব তীছায় স্বাভ/বিক ভাষাতাবিক সংস্কারবশত:ই অনুমান করিছাছেন শদগুলি লিপিকর- 
প্রমাদ। কৌতূহলের বিঘয্ বত: একটি ক্ষেত্রে সনীতিবাবূর এই অনুমানের প্রমাণ পাঞ্জ! গিযাছে। 
উল্লিখিত তিনটি শব্দের মধ্যে “সর"টি আলে “সর" নব এবন কি "সরি+ও নন্ব। শন্দট হুইল “ঘই। এ 
ফুল কিন্তু লিপিকরের বুল নঙ্ব। সম্পাদক মছাশঙ্ই “থ'কে “ল" মনে করিদ্বাছিলেন। 'মখবা "ঘর+ 
দেখিছ্াও “সত” হও! উচিত বলি! ভাবিষাছিলেন। পরবতী সংগরণে পাঠ সংশেধন করি৷! 'সর'র 
দলে "ঘর" কর! হইস্থাছে বটে কিন্ত 9 01) (* এর যত প্রামানিক থে “লর'ই রহিষ। গেল। বতদিন 
না উদার ছ্বিতীগ সংস্করণ বাহির হইতেছে ততদিন ওই কুলের আর সংশোধন হইবে ন!। সম্পাদক নহাশর 
বদি মৃলপাঠে মুত্রিত করিতেন, "কেহ্ছে ঘর আইতে নোকে বোল শুণনিধী” এবং পাদটীকার নিজের সংশয়ের 
কথা লিখিব| দিতেন তাহা হইলে পাঠকের পক্ষে চিগ্ার অধকাশ খাকিত। কৃষ্ঃকীর্ডনের প্রথন লংস্যরণের 
পাঠককে লে বিবেচনার স্থঘোগ দেওবা হয লাই। আমাদের সৌভাগা, বাংল! ভাঙার বৈপ্রানিক অগুসীলনে 
ধাহার! ব্যাপৃত আছেন গাছানের সকলের সৌগাগা, বসস্থবাবু তাহা জীবন্ধপাতেই কৃষ্চকীওনের স্থমার্িত, 
আমূল সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিধা গিহাছেন। পদের পাঠ বেগানে অশুদ্ধ মলে করিয়াছেন সেখানে 
স্থল পদ্েই সংশোধন করিগ্বাছেন। আমরা আবার বলি মূল পদে মূল পাঠ অর্থাৎ পির পাঠটি থাকিলেই 
সর্বা্হন্দ্র ছইত। অশুদ্ধ মনে হইলেও পুখির পাঠ যূলপদে রক্ষাহ। অনুমিত পাঠের দও টাক! ও পাদটীকা 
তো আছেই। 

আহ একটি সংশোধন উল্লেখযোগ্য । বি-৬ঃ পদের ৩ স্তবকের ১ম ২৪ ছত্র দেখুন । 

“শুষে দুখ পাচ কথা কহিঙে না পাইল। 
বালিমার জল যেন তখনে পলাইল ॥” 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাভিব-পৌধ ১৩৭০ 


কষফকীর্ডনের সর্বাধুনিক (১৩৯৮) সংস্করণে "ঝালিমার ছল" মুক্রিত হুইয়াছে। পাদটাকান্থ লেখা_ 
“পুথিতে ডাল" ৷ প্রথম সংস্করণের পাঠ ছিল “ঝালিতবার ভাল", এবং পাদটীকায্স সম্পাদকের কোনো মস্্বা 
ছিলনা । টীকাতেও “ডাল" শব্দ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ ছিল না) অনুমান হয়, “ডাল” শব্দ পুঘিতে 
লিখিত থাকিলেও সম্পাদক মহাশয়ের যনে উছার বিশুদ্ধি সন্স্ধে গভীর সংশয় ছিল। প্রস্তর তিনি 
“ভাল” শব্দে? কোনে! অর্য খৃজির! পাইতেছিলেন ন।॥ পরে চিন্তা করিতে করিতে তাহার ধারণা হয় 
“ভাল”-এর শ্বলে “জল” করিলে একট! গ্রহণযোগা অর্থ হইতে পানে। তিনি এই অর্থ করিলেন, 
*হুবকিরণে দৃষ্ট বিদ্রমদমিত জলের ন্যায় যেন দেখিতে দেখিতে সরিষা গেল ; অর্থাৎ প্হ্্গমাগম মরী চিকাধত 
ছইল। কালিমা_ বীহভৃষের প্রাদেশিক; স* ঝলিকা। সুর্ঘকিরপের তেঙ্গ।"-_ কুষ্কীর্তনের ভাবা- 
স্ব টীকা, ৭ম সংস্করণ, পৃ ২৮১। এই মন্তব) হইতে বোঝা ধাতব "গাল" শদটি যে লিপিকরপ্রমাদ ইহাই 
সম্পাদক মহাশয়ের ৭0 বিশ্বাস 

তিনি বলিতেছেন “কালিমা” শব্দের অর্থ পু্ধকিয়ণের তেক্গ, সং ঝল্লিকা হইতে আগত । আলোক বা 
রৌত্র অর্থে ঝলিক! শব্দ অডিধানে আছে সত্য কিন্ধ এই শব্দের প্ররোগ সংস্থতে অতিশয় বিরল। মনির 
উইলির্দদ-এর অভিধানে বল] হুইছাছে, রৌদ্র অর্থে ঝরিকা। শের উল্লেখ অভিখানেই দেখ! যার সাহিত্যে 
ইহার ব্যবহার বিরল । "বজিক।”-জাত বলিয়া কথিত “ঝালিম।” শব্দের অবস্থাও একই রকম। রৌপ্র বা 
স্থধের উত্তাপ অর্থে প্রাচীন বা জাধুনিক বাংলা ইহার প্রঘ্োগ তো নঙ্গরে পড়ে না। 

“ঝালিজা” শব্দের আর কি অর্থ হইতে পারে এবং উহার অন্ত কোলে। ব্যুৎপত্তি পাওয়া ঘা কিনা 
একটু বিচার করিয্বা দেখা দাক। ‘থলি’ “ঝুলি' 'পেটিকা' অর্থে “কালি” শব পাওয়া ধান । তাহ! হইতে 
'খাহার কালি ব! থলি আছে' এই অর্থে “ঝালিন্া" সহজেই পাওয়া যাইতে পারে । ইহার সহিত “ঝাল” 
শব্বেরও যোগ ছওয। আগস্বব নয় । “বল্জ" এবং “মল” নামক সৈনিকধুতি-অবলম্বনকারী দুইটি নিষ্ঞ্জাতির 
নাম ইতিহাসে পয়িচিত । মহ্ুসংহিতার ইহাদের নাম পাওয়া যার, "ঝা মল্ল নটাশ্চৈব পুরুষা; শব্বপাণয়:”। 
মনলামগ্গলের থে “কালু যালু” মনসা পুজা করিয়াছিল তাহারাও আললে ওই দুই জাতিয়ই প্রতীক । 
মন়রা শৌর্ছের অপ্ত বিখ্যাত ছিল 'মালসাট” “মালক!প' ‘ৰালক্টোছা’র মধ্যে তাহার চিনছ আছে। মল্ল বা 
সালরা ব্রাচের বে অংশে বাস করিত তাহার নাম 'ঘালতুন' ৷ ইছারা ভূত্বামীনের অধীনে লাঠিঘ/লের 
কাছ করিত। আর এক বৃত্তি ছিল ভাকাতি। সেটা হইত রাত্রিকালে। আর দিনের বেল| ভাকাতির 
খেল! দেখাইয়্াও ইহারা ছু-পন্থল! উপার্জন করিত। রবীন্দ্রনাথের শৈশবেও এদেশে ডাকাতির খেলা 
দেখানোর রেওয়াজ ছিল। 'রুণপা*ছ চড়িয়া ভ্রততধ/বন, ঢেঁকি ঘোরানো, বাশের উপর ভর দিদা প্রাচীর 
টপকালে। প্রভৃতি কৌশল প্রদর্শন উহাদের খেলার অঙ্গ ছিল ॥ মনে হয় শারীরিক কলরতের সঙ্গে সঙ্গে 
ইছায়া ইন্ত্লের খেলাও বেবাইত। বাংলাদেশে যে আহুবিদ্ঞ! বা ভোজবালী প্রাচীনকাল হইতে 
প্রচলিত ছিল লন্তববত; ইছারাই লে বিস্তার বাছক ছিল। মাল নামক জাতি বে যন্তবলে সপ বশীভূত 
করিতে এবং লাপের খেলা! দেখাইতে দক্ষ ছিল কবিকপ্ষণে তাহার উল্লেখ পাই । তুলনীন,_-"্সাধুর আদেশে 
বাল সপ মানে যেন কাল, দুই জ্বীধি করঞ্জা সমান ৷" নাষে ঈষৎ ভিন্নতা থাকিলেও জাতি ও বৃত্তির 
দিক্‌ দিন! মাল ( < নৱ ) এবং ঝাল ( < বর ) প্রার অভিত্রই ছিল | বাদীকরদের মধ্যে ধাছারা! ঝোলা 
(ভোজবাজীর জিনিসপ বহনের অন) লইয়া ফিরিত তাহাদের প্রচলিত নাম হইল "কালিমা" । 


০৬০৯৮ 
জীকষ্ষকীর্ডন পু'খির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদন 6৮৫৫ 
কফকীর্নের প্রথন সংস্করণে বদস্তবাবু “ডাল” শব্দের অর্থ দেন নাই বটে কিন্তু ঝালিআগ অর্থ লিশিব/ছিলেন,-_ 
বে কালি বহন করে সে ঝালিদা, অর্থ কুহকী। পরবর্তী সংস্করণে এ অর্ধ তিনি প্রত্যাহার করিখ|ছেন। 
নিশ্চয় "ভাল" শব্দের সহিত অর্থসংগতি পান নাই বলিয়া প্রত্যাহার ধরিগ্রাছেন। আমাদের মনে হব 
“ভাল” শব্দই কবির অভিপ্রেত ছিল। রক্ষমঞ্চের ম্যাজিক আকাল পূব জনপ্রিষ্ধ ছুইয়াছে, কিন্তু আনরা 
বালাফালে পথে থাটে জনতার মধ্যে যে বিচিত্র “ভাহুমতীয খেল" দেখিয়াছি তাহার বিস্বন্বকহুতার স্বতি 
মনের নখ এখনও উজ্জল রহি্াছে। একটি খেলা ছিল এইক্সপ (__ একটি শুকনো মানের আবাঠি একটি 
মাটি ভাড়ে বা টিনের কৌটা রাখিয়া একটি কাপড় দিপ্লা ঢাকিব দেও! হইত। তাহার পর কয়েক 
মিনিট ধায়ান্ন জ্বাদ্ুকরের ঢোল বাজিত, সময়োপযোগী বকৃতা তো! ছিলই । কিছুক্ষণ পরে কাপড়তি 
লহাইথথা লইলেই দেখা বাইত হাত দেড়েক উচু একটি ছোট বআআমগাছ, তিন চারিটি ডাল, এবং প্রা্ 
প্রত্যেক ভালেই তৃটি একটি করিয়া ব্দান কুলিতেছে। সময়ের আন 'দাব্বযদ করিবার সৌভাগ্য ও কোনো 
ফোনে! দর্শকেছ ঘটিগ্বাছিল । সে কথাও এখন মলে পড়িতেছে | এই আানগপাছ আধান্র ঢাক! দেওয়া 
হুইল। ফরেক মৃহ্র্ত পরে বাবার ঢাক! খুলিলে দেখা গেল ই শুকনো আঁঠিটি ছাড়! দামগাছের মার 
কোনো চিহছই অবশিষ্ট নাই। আমানের মনে হয এই জাভুযিগ্লার কথ মনে রাশিস্বাই চণ্ীদাল লিগিগ্বাছিলেন 
*বালিঘার ভাল হেন তঙলে পলাইল" । অর্থাৎ এম্জালিকের তৈদ্বারি গাছের ডাল ণেমন দৃত্্মধ্যে 
অন্তহিত হয ্রী্ঃ তেমনি অকশ্মৎ অন্তর্িত হইলেন । 

বিষ্ামভ বহাশয প্রাচীন পুৰি সম্পাদনের যে আদর্শ স্থাপন কহ গিদ্বাছেন 'মাজিও তাছ! অহ্সরণের 
ঘোগা। আমরা যে ফন্ধেকটি স্থলে একটু আধটু সংশহ বোধ করিতেছি ছিত/হ প1ঠকগণের” দূর 
আবর্পের জ্ই সেগুলির উল্লেখ ফরিলাম, সম্পাদনার লনালোচনার উদ্দেশ্যে নছে। আচা বলস্মরঞ্জনের 
পদতলে বসি! রুফকীর্ডনের প্রথন পাঠ গ্রহণ করিদ্বাছি। তিনি জীবিত থাকিলে আছিকার প্রশ্নগুলিও 
তাহায়ই পদপ্রান্ত প্রেরিত হইত । 


ভারতীয় মতি ও বিমূতবাদ 
প্রীবিনোদবিহারী সুখোপাধযায় 


ভারতীয় শিল্প তৈরী হয়েছিল জনসাধাতণের জন্ত | স্াট্রনীতির সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখেও ভারুতীর শিল্প সমগ্র 
জাতিকে এক স্বরে বাধতে সক্ষন হয়েছে৷ ভারতীহ শিল্পের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিয় প্রভাব উগ্র নয়। আধ্যান্মিক 
উপলন্ধি করার উপান্ব-স্বত্রপে ভারতী শিল্প তথা মন্দির সৃতি বা চিত্রকল! রচিত হয়েছিল । সৌন্ব্ ভারতীয় 
শিশ্রের একনাহ লঙ্গা ন! হলেও, মানবীর সৌন্ব€-স্থতিত আদর্শ শিল্পী ব। শিল্পাচার্যদের লক্ষগোচর ছিল না 
এনন না । আপুনিক মানুষের দৃরিভক্গির প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। জনতা আছ অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিযাগী। 
বেছতই আধুনিক শিল্পে তব অপেক্ষা তথ্যের প্রকাশ উগ্র হযে উঠেছে। এই কারণে দেবদেবী-ছুতিকে 
ছীবন্ত ব| সবশৃক্ডিনান বলে স্বীকার করতে আধুনিক মান্য র্াছি নয় । আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় 
শিপ দেখবার ইচ্ছা লি্ছে এই আলোচনায় প্রহর হয়েছি । আনার দৃঢ় ধারণা আধুনিক বা ভাবী কালকে 
প্রেরণা দেবার উপাদান ভারতীয় শিল্পে যথেই পাওয়! ধাবে । তবে এই অমুসঞ্ধান করতে ছলে বহু ছরিনিধ 
অতীতের দবংসাবশেষ ব'লে মানাদেপ্র ত্যাগ ফরতে ছবে। 

আঙ্গিকের দিক দিবে ভারতীধ শিমের রীতি-পদ্ধতির বিবর্তন প্রযোছন। এই বিবর্তন আনতে ছলে 
শাছের বিধান কিছু কিছু ডাঙতে হবে। শাস্বোকির লিছিত তাংপর্ঘও বুঝতে ছবে। এই আলোচন। 
অনেকের কাছে শীস ফেলে দিছে স্বাঠির অনুসন্ধানের মতো নিরর্থক বলে মনে হতে পারে। নৃতন 
'আবাধ করতে ছলে বীজের প্রঘোছন। শিল্পের নন্দনকানন ধার! তৈয়ী করেন সেই-সব শিল্পীদের কাছে এট 
আলোচনা মবতঃ সম্পূর্ণ নিরর্থক বলে মনে হবে না। 

আলোচ/ প্রদগ্গের প্রশ্নোজনীয় উপাদানগুলি সংগ্রহ করা গেল অবনীন্্নাথের “ডারতশি্পে যুতি’ পুণ্রক 
খেকে । আবনীহ্রনাখের আলোচন! অতি সংক্ষিপ্ত । সংক্ষিপ্ত হলেও, উপাদান ঘ। তিনি উপস্থিত করেছেন 
ত! আনার এই মালোচনার পক্ষে ধখেই। 


তাল-__ যে কোনে জমাট বন্ধুর অবস্থান এবং আয্নতন ইত্যাদির মাপ পাওয়। যাহ । বেমন প্রত্যেক 
বস্বর নিজের নিজেত্ন নাপ মাছে, তেমনি একই শ্রেণীর অন্তর্তূক্র বন্ধ থেকেও নিরদিইঃ কোনো মাপ খুদে 
পাওয়া যেতে পারে। ছুটি নাহুযের আকার-প্রকার হবৰ এক রকম না হলেও. নামুষের এফটি লির্ি মাপ 
শিল্পের পরম্পরা দেপ। দিশ্বেছে। মাধার মহুপাতে সময শরীরের যাপ ৮ বা! ৭} গুণ। এই প্রচলিত 
বাপের সাহাধো নরনারীর দৈছিক আকারের ধারণা শিল্পীরা করে থাকেন। 

বনস্তর আকার-প্রকার ঘধন শিল্পের ভাষার স্বাধ্যমে রূপান্তরিত করা হয় তখন বাস্তব মাপ ছাড়া আরেকটি 
গুণের সাক্ষাৎ আনহা! পাই, তাকে বলা যেতে পারে “তাল” । মুত্র দৈর্ঘ্য প্রস্থ আত্বতন এবং নানা 
আহহঙ্গিক মিলে বিশে তৈরী হচ্ছ তালঘৃক্ত যৃতি। অপর দিকে চিত্র পৃষ্ঠনবৰির ও লক্গধকূমির সঙ্গে বস্ধর 
সনবন্দ্থাপনেতর মধ্য দিয়েও আন্ভপ্রকাশ করে তাল । ভারতী শিল্পে দেবদেবীর মৃতি -গঠনের কালে শরীর 
শিরোক্যণ পাদ ইত্যাদির সমন্বরে বে মাপ তারই নাষ দিছেছেন শাস্বকান্রের। তাল । উত্তৰ নবতাল 





ক্ষী । জাতক হাত 
অধাভাছত | ইউর ওযোদশ শত 


উদয়ন । সস সৃশ্ঠি 
কোপা : উড়িয়া । দ্র তরোধণ পহাছ 





ভারতী মতি ও বিমূর্তবাদ ১৩৩ 


বলতে এই বিশেষ লনশবত্বকেই নুকতে হবে। তারতীত্ব শিলে দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও কত্ত আরো বহু 
রকমের তাল লক্ষ্য কর! যেতে পারে। গ্রপূর্ন যুগে মৃতির তালনাল এবং গুপ্তমুগের তালমানের মধ্যে 
পার্থকা ঘটেছে। মধ্য হুগের প্রথম পর্বে ও তার অবসান-ফালে যৃতিয় তালনান হুবহু এক স্বকম থাকে নি। 
দক্ষিণ ভারতের ধাতুমূ্তির তালবানে ইতর-বিশেষ ঘটেছে। কাজেই কেবলমাত্র উত্তন নবতালের সংজ্ার্থ- 
দ্বার! ভাহতীয় মূর্তির তালমান সহছ্ে চূড়ান্ত নীমাংসাহ পৌছানো সন্ত নয়। 

স্থাপত্যের লঙ্গে যুবত স্তি এবং শ্তন্ডের মতো দণ্ডায়নান মূর্তির আকার-প্রকারের তুলদ। করলে 
সহজেই আমর! লক্ষা করতে পারব যে, সে ক্ষেত্রে তালন্বানের পার্থক্য কতটা! ঘটেছে। স্থাপতোর প্রভাবে 
ঘেনন তালমালের বৈশিঠ্য দেখ! দিতেছে, তেননি বিডিএ শারীরিক গঠনের ব্বাদর্নও ভারতীদ শিলে তালমান- 
গত আদর্শকে বৈচিত্র্যনয় করেছে। 

দৌধছুপের যক্ষ ও ক্ষীর দৈছিক আদর্শ ভারতীন্ব শিলে বারবার আঘ্প্রকশ করেছে। অপর দিকে 
অছেজোদারোর ধাতুনিগিত নারী তির গঠনের "আদর্শ আত্মপ্রকাশ করেছে চোলযুগের ধাতুমূতিতে । নধুরার 
দত্তায়মান বুদ্ধ মৃত্তি ও মহীশৃরের আবণ-বেলগোলাছ দণ্ডারদান তীর্থছর ছুইছের দৈহিক গঠন সম্পূর্ণ পৃ্ঘক। 
তালমানের সংঘোগে মৃতি ব! চিত্রে হে গুণ আত্মপ্রকাশ করে সেটিকে বিশ্লেষণ করলে পাও! ঘাবে কতকগুলি 
জ্যামিতিক আকার এবং বিভিহ আকারের খারা হুই টন (15/51০8)। অর্থা তালের ছারা নুতিতে 
বিমূর্ত ডাব দেখ। দেয়। বিদী যেখানে বস্তুকে যাহ ব্দহুকরণ করতে প্রয়াস করেন সে ক্ষেত্রে তাল গৌগ। 
তাই দেখ! থা ইউরোপে "বারো" (1)770৩ ) দূগের কাল থেকে ইউরোপের শিয়ে ঝাগব মাপের 
খুটিনাটির প্রয়োগ থাকলেও তাল-সহখীঘ গুণ লে ক্ষেত্রে গৌণ । আধুনিক ঘুগে শিলপীন্গা নূতন করে 
অন্থলথান ফরেছেন মৃতিগঠনের ক্ষেত্রে তালের প্ররোগ । আধুনিক ফালের বিমূর্ত শিমের তালখান, আর 
ভারতীয় শিল্পে বিচিত্র আকারের সমাবেশ ও সংযোগের মধ্য দিয়ে দেখ| দিয়েছে--তাল। আগুনিক 
বিয়ে বন্তর মাপ এবং স্বাভাবিক 'মাকারের ইতর-বিশেৰ করে তালের হরি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 
বৈচিত্র কম। বিশেষভাবে স্থপতা থেকে বিচ্ছিঃ হওয়ার কারণে আধুনিক ইউরোপীয় মৃতিতে আক।রগত 
বৈচিত্র্য থাকলেও তালের নাদ্রিত প্রকাশ নৈবাৎ লক্ষা কর! থান্ছ। তালবানের সাছাযো বিদৃঙ আকারের 
সন্ধান আমরা পাই ॥ কিন্তু বন্তদগতের মধে! যে জীবনের ক্রিয়া কচ্ঠধারাঘ প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার 
সাক্ষাৎ আমর! পাই বিচিত্র ভঙ্গির সাহায্যে । প্রাপশকি- প্রভাবে সমণ্ড জগং বিচিত্র ড্দিতে আনাছের 
সামনে আত্মপ্রকাশ করছে। স্থির, চকল, উদ্দাম এই তিন ভাবের সমন্বয়ে ও সংঘাতে দৃশ্য ভগং 
বৈচিয়্ামদ্র হয়ে উঠছে । ভারতী শিল্পে জগতের বিচিত্র আকার বিচিত্র ভঙ্গিকে একটি হানি ও বিজ্ঞান- 
সাত রীতিতে মৃতি ও পরিপত কর! হয়েছে__ এইবার সে বিষয় আলোচন! করা যেতে পানে ॥ 

সমভঙ্গ_ ( সন্ছ্ধবত্তিতা ) প্রাচীন শিলে সমভঙ্গ মৃতি সব চেপে অধিক । সমভঙ্ব সৃতি শুচের প্রায় 
খদ এবং স্থাপত্যের ভান স্থিতিনল। হাত-পায়ের প্রক্ষেপ থাকলেও মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ খাড়া রাখাই লমভঙ্গ 
স্মৃতির লক্ষণ। সনভগ্গ সতির আবেদন সন্দ্ধধতিতান্ধ। এদনস্ত দর্শক নিন্ধের তাত বা জাত -গারে সমডঙগ 
সুতির স্থির খবদুডা অহভব করে থাকেন। আম্মিক ব! দৈহিক শক্তির পুঁভীভূত রূপ প্রকাশিত করার জনই 
কষ্ট হয়েছে সনতঙ্গ মৃত্তি। বমভ মৃত্তিতে চাঞ্চল। নেই বলেই এই দৃ্ডিতে ইন্জিঘগত উদ্দীপনা পৌণ। 
মিশরীয় যৃত্তি, প্রাচীন ( আর্কাইক ) যুগের গ্রীক মুতি, পরবর্তী (ক্লাসিক ) গ্রীক যুগের আ্যাপেলে। স্মৃতি, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ 


নৌধৰুগের বক্ষ ও হঙ্গী, অসূরায় বুদ্ধ সৃতি, বেলগোলার তীর্ঘককর_- অধিকাংশই সমভঙ্গ মৃতির পর্ধানবহৃক ॥ 
আধুনিক কালের শিল্পে আধ্যাব্যিক ভাব না ঘাফলেও, সসভঙ্গ মৃতির ভাব নেই ॥ 

আভঙ্গ-_ মান্বর প্রাণশক্তির বহিঃ প্রকাশের মূহুর্তে দেহের যে চাঞ্চল্য, তারই আদর্শে অপায়িত আভঙ্ব 
মৃতি। আভঙ্গ হৃত্তিতে মেক সক্রির়। এই ক্রিয়ার প্রভাবে ঘড় ও প্রোণীচক্র এই ছুই স্থানে 
আবর্ডনের ভঙ্গি (15148190 ) দেখ] দিয়েছে | যেকদণডক ক্রিয়ায় প্রভাব অঙ্গ-প্রতাঙ্গের মধ্যে সকালিত। 
অঙ্গ প্রত্যাঙ্গের ভঙ্গি যেননি ছোক, নেকদণ্ডের গতিভঙ্গির সঙ্গে এই সব অঙ্গ প্রত্যন্ব কধলো! বিচ্ছিত্র নন্ব। 
আভঙ্গ মৃ্িতে নেকুদণ্ডের যে সমনীয়ত! লেট সমভঙ্গ মৃতিতে লক্ষ্য করা ঘাবে ন[॥ সকল ক্ষেত্রেই 
আাডঙ্গ মৃত্তির অনগ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া ধীর ও নমনীয় এবং বন্ধিস্থানগুলিকে কেঙ্ছ করেই ভঙ্গিগুলি আত্মপ্রকাশ 
করেছে। ভারতীয় শিল্পে ভঙ্গ মৃত্তির সংখ্যা সম্ভবতঃ লব চেবে বেসী। পুক্তধ ও নারী উহতই আভঙ্গের 
ভাব পাঠ! যাবে। সীচীর উৎকীর্ণ মৃতি, সপ্রার চামরধারিণী, মহাবলীপুরমের মছ্িঘ্দিনী সুতি, 
অনুরাধাপুরনের কপিলমুনি এটগুলি আতঙ্ক মৃতির বিশেষ দৃষ্ঠান্-রপে উল্লেখ করা! যেতে পারে। ইউরোপে 
ক্লালিক যুগ থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দ পর্যন্ত আদর্শ নারীদেছ বা! মাতৃমৃ্তি আভঙ্গ শ্রেণীর পর্ধান্বতূক্ত। 
বিশেষ দৃষ্টাস্ব_ গ্রীক ও রেনেস! যুগের ভিনাস, মিকেলাঙ্জোলোয় “দিবা-্াতি' ) 

রিভঙ্গ_ আভঙ্গ মৃতির তুলনায় ত্রিভঙ্গ সৃতিতে মেরুদণ্ডের গতি অনেক পরিমাণে ক্িগ্র। ঘাড় দুধ ও 
শ্রোদীচক্রের বিপরীতমূখী আবর্থনের কারণে সমন্ত। শরীরে একটি ক্ষিপ্রতার ভাব লক্ষ্য ফরা ধার । উচ্ছ্বলিত 
প্রাণশক্রিয় প্রকাশই ত্রিতঙ্গ মৃত্তির বিশেষ বাজনা । বংনীধারী উকুকণ মৃর্তিকে রিড মূর্তির টাইপ হিসাবে 
ধরা যেতে পারে। ৌকুধ অপেক্ষা নারীহ্থলভ কমনীয্নতা বা লা স্তডাব প্রকাশের পক্ষে ড্রিচস আনশের 
বেশি বাবহার হয়েছে ব'লেই, মধাহুমীয় নর্তকী মৃতিতে প্রারশই ভিভক্ষভাব লক্ষ্য বর! যান্ছ। ভ্রিভগ্ে 
সঙ্গে নারীস্লড লা্যভক্গি অঙ্গাীভাবে যুক্ত বলেই, ইউরোপে রেলেপী-পরবর্তী শিল্পীদের রচনাতে, বিশেষ- 
ভাবে কুবেন্সের রচনাতে, স্রিভঙ্গ নারীসৃতি প্রচুর পাওয়া যাবে। 

অতিভঙ্গ-__ ডরিভঙ্গ মৃত্তির সঙ্গে ঘন শরীরেক্স সামনের পিছনের “কোক” যুক্ত হয় তখন সেই মৃতিকে 
অতিতঙ্গ মৃতি বলা চলে৷ বতিভঙ্গ মৃতঃ শ্রোখীচক্রের গতি যেমন সাবনে ও পিছনের ছবিকে, তেমনি হাত 
পানের সন্ধস্থানগুলিও সক্রিয় । অর্থাৎ অগ্-প্রত্যগ্গের সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থান অতিভঙ্গ মৃর্তিতে 
লক্ষা কর! যাবে না) অঙ্ব-প্রতাঙ্গের সাহায্যে উদ্দাম গতির সংঘাত সৃষ্টি করাই অতিচ্গ মৃতির লক্ষণ। 
স্থাপত্যন্থলভ পণ অতিভঙ্গ মূর্তিতে প্রকাশ সহজ নয ব’লেই, সম্ভবত: ভারতীয় শিল্পে অতিভ-মু্ডির নিদর্শন 
অধিফ লক্ষ) করা যাই না। খদুরাও নন্দিরে উৎকীর্ন যৌন মৃতিতে অধব| নেপালে তাস্রিক মূর্তিতে অভিতঙ্গ 
ভাব আমরা লক্ষ্য করি গ্রীক পরম্পরার অন্তর্গত ভিপকাস-ঘোধার ও লাকুন অতিভক্গ মৃতির উত্তম 
দৃষ্টান্ত বলে গ্রহণ কয়! চলে | মিফেলাক্েলোর রোজ কিদ্বামৎ ব! লাস্ট, জাজ্মেন্টের ছবিতে অতিডঙ্গ দুর্তির 
প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া বাবে / লষভঙ্গ থেকে অতিভঙ্গ অবধি চার শ্রেণীর ভঙ্গিয় নিশ্রণে দেহের বে-কোনো! 
ভঙ্গি সৃষ্টি করা যেতে পারে । উল্লিছ্িত কোলো-একটি শ্রেনী খেকে সম্পূর্ণ মৃক দেছভঙ্গি কোনো শিমীর 
পক্ষে সরী করা সম্ভব নয়। তাল-মান ও ভঙ্গি, এই ছুই বিমূর্ত গুণের প্রভাব সকল শিল্পবস্থতেই পাওয়া 
যাবে। কুমোরের চাকে পড়া মুৎপাজ্জ থেকে শুক করে নরনারীর দেহ অবলম্বন করে উক্ত দুই বিসূর্ত গু 
আন্মপ্রফাশ করেছে পৃথিবীর সকল শিক্পপরম্পরাতে । বলা যেতে পারে উক্ত বিদূর্ত গুণ-ছাট সাদৃক্তের 


ভারতীয় মৃতি ও বিদূর্তবাদ ১৩৫ 


সংযোগে বৈচিত্রামন্ত হয়ে আমাদের দৃিগোচন হয়। কাছেই তাল-নান ও ভঙগ এই দুই গুধকে ভারতীয় 
সুতির বিশে লক্ষণ বলাই লঙ্গত ॥ লেখানে বিশেষ সচেতন ও বিধিবন্ধভাবেই এদের প্রছথেগ । ( তা বলে 
কোনো দেশের ফোনে। শি্পপহম্পরাহ্থ এ ছুটি এড়িয়ে চলা হয়েছে বা চল! সম্ভব এনন নয়) পূর্ণাঙ্গ মৃতি 
“গঠল-কালে ভারতীয় শিল্পীর! কিভাবে অগ্রদর হয়েছিলেন সে বিবরে এই বার ব্দালোচন। ঝরা গেতে পারে। 

সাদৃশ্ট__ হই বস্তুর মধ্যে সাধারণ গুণগত 'মিল'কে সাদৃস্ক বলা ছয় । মৃবের কথার, লেখার ভাষায়, অথব। 
স্বপা্ণ-কালে, সাদৃশ্তের লাছায্যেই মৃতি বা চিত্র আকারনিষ হয়ে দেখা দেহ । আঙ্গিক আর:ব ন! আস! 
পর্যন্ত শিল্পী লার্খকভাবে সাদৃশ্ব প্রত্রোগে সক্ষম হন না। ভারতীয় শিল্পশাস্বে বে সাদৃশ্ুগ্ুলির উল্লেখ 
পাওয়! বার, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঙ্গিক বা! শিল্পপ্রকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে গড়িত। নুতিনি্নাণের 
কালে আঙ্গিকের বিবর্তন নানা স্বরে বিভক্ত হ'তে বাধা । অপর দিকে আঙ্গিকের এক-এক দুরে এফ.এক 
প্রকার আকারের আবি$াব হং । এই বিশেষ বিশেষ কারগুলিফে নিধি করতে বা নাম দিতে গিয়েই 
মৃতিশিলে সাদৃত্তের পরস্পর গড়ে উঠেছে। উদ্বি ও প্রাণী -জগং খেকে নরনারীর দেহের 'দাকান্ব ও ডঙ্গি- 
গত তুলনা শিল্পে বা সাছিত্যে প্রাচীনকাল খেকেই চলে এসেছে । ধারণান্লক দলোদর জন "মার দ্রীবনের 
অভিজ্ঞতা, উভয়ের পরিবর্তে ধখন শিল্পীর! বস্জগংকে ধস্বের মতো গঠন প্রধান করে নেখতে চেষ্ট। করেছেন 
এবং নামুঘ ঘখন বৃহত্তর জগৎ থেকে বিচ্ছিত্ হয়েছে, তখনই সানৃস্কের প্রাচীন পরম্পরা লোপ পেকেছে। 
আধুনিক কালে লাদৃপ্ত বলতে বিশেষ ভাবে জ্যানিতিক পড়নকেই শিল্পীরা শ্বীকার করেন। ব্য উদ্দিন 
প্রাণী বা খনি পদার্থের গঠন আধুনিক বিমূর্ত শিল্পে লাদৃশ্তক্রপে ব্যবহার করতে শিল্পীরা চেষ্টা করেন নি 
এমন নঘ। ভারতী [শিলে জীব ও উদ্থিদের আকার-প্রকার এবং শিল্প উপাদানের বৈশিষ্টা বা তরি করণ- 
কৌশল উভদ্বের লমন্ধ ফিচাবে ঘটেছে এবার তারই সবিশেষ উল্লেখ কর! যেতে পারে । 

ভারতীর শিল্পে তুলনাঝ্মক স্থূপ-নির্বাণের ক্ষেত্র দূরবিস্থৃত । অবনীআ্নাধ যেসব তুলনা উল্লেখ 
করেছেন তার লেখাতে, সেগুলি আসাদের বথেই পরিচিত। এ ক্ষেত্রে এইসব তুলনাগুলিকে আরে। সংক্ষিপ্ত 
করে আনার চেষট মামি করেছি। দলত: বৃতি বা চিত্রের ক্ষেত্রে যে-সব জীব ব! উদ্ভিদের গড়ন লক্ষা 
কর! যার, কেবল সেইগুলি এ ক্ষেত্রে আলোচনা করা হবেছে। 

অঙ্গ-প্রতাঙ্গের গঠন কালে ভারতীয় শিলীরা (বশেষ ভাবে পক্ম, লব্ধ, মাছ, হাতী, তিলছুল, 'আমপাতা, 
কলাগাছ এই কটি বস্তুকে তুলনাত্মক স্থবির আদর্শরণে গ্রহণ করেছিলেন । উল্লিধিত তুলনাগুলি চাহতীয় 
প্রাচীন শি্নিদশনপমূহে পাওয়া! যাবে। শিল্পশাযোক্ত তুললাওলি আলোচনা করলে লক্ষ) কর| ধাবে যে, 
কতকগুলি তুলন। সৃতিধ্থী, কতকগুলি চিরধমী। বা রেখাত্্ুক ৷ অর্ধা, কতকগুলি সানৃত্ত স্থাপত্যোচিত 
নিশ্চিত স্বিতির ইঙ্গিত করে, জার অস্তগুলিতে গতিভদ্বির ব্যঞ্জন! ৷ সার্থক তুলনাতে পাছা হবে একই 
কালে আকার ও ভঙ্গির সম । 

সুখমণ্ডল-- আম, ভিন, পাতা (পান) এই আকারগুলির সঙ্গে মুধমগুলের তুলন। করা হয়েছে 
মৃদ্নগ্ুল-গঠনের কালে উল্লিখিত আকারগুলির প্রভাব কোনো! ক্রমেই এড়িয়ে চল! সম্তব নহ । এই তিনটি 
আকারের সঙ্গেই শাঘোক্ত মাপের সন্ন্ধ বলি । এই তিনটি সাদৃশ্তের ছার! ঘথাক্রনে ইঙ্গিত করা ইয়েছে_. 
কোনো দুখের দৈর্দোর অপেক্ষা প্রস্থ ছোটো, কোনো মুখে 'দৈর্ঘ' ‘প্রন্থ' সমান, আর কোথাও ব! দৈর্ঘ!’ অপেক্ষা! 
“গ্রন্থ বড়ো । ভারতীয় শিল্পের সুখের গড়নে ডিমের আকার ওপ্রঘুগে বিশেষ জনগ্রি্থ ছিল। পানপাতা 


১৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌঁয ১৩৭ 


আকারের মূখ কেবল ভারতীন্গ শি্েই নয্ন, বহু প্রাচীন শিজে এই সাদৃক্ত লক্ষ্য কর! ঘাবে। ঈছ্ছিপ্ট, ও 
ক্রিটের চিত্রে এই আকারটি বারংবার লক্ষ্য করা বায়। ভারতীহ শিল্পে বাংলা উ়িস্া দাক্ষিপাত্য ও ওছরাট 
অফচলের মুধবগুলে পাতার সাদৃক্ত সুস্পষ্টভাবে ধর! পড়ে এবং এটি যে এক সময়ে খুবই জনপ্রিহ ছিল তারই 
লাক্ষা দেহ। মাহুবের হৃঠীতে পাতার গড়ল প্রন আমর! পাই প্রস্তর যূগের ছাতিয়ারে। প্রাচীন যুংপাতেও 
এই আকার লক্ষ্য করা বাবে। পূর্বোক্ত প্রদান থেকে লিদ্ধাস্ত কর! চলে বে, মুখনগুলের এই সানৃন্ 
কারিগরের সতি। দৃধদণ্ডলের বাস্তব আকৃতিকে শিল্পের ভাবার কুপান্বরিত করতে গিনে এই বিশেষ 
আকারগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে) 

চোখ-_ চোখের তুলন্ম করা হয়েছে পদ্মকলি, মাছ, চেরা পটলের সঙ্গে । এছাড়া আাছে ছরিণ-নক্বন, 
খজন-নঙন ইত্যাদি । এ ক্ষেত্রে দেখা হা কতক আশ রয্বেছে চিরশ্ী, কতক সৃততিধমী। পপুফপিতুলা 
চোখ ভারতীয় মুঠিতে হেট পাওহা ঘাবে। যাছের মতো চোখও ভারতের প্রাচীনতম মৃতিতে 
পাও! ধায়। ঈজিপ্টের সৃতিতে চোখের গঠন মাছের আকার ॥ কাঠ হা পাখর কাটার কৌশলের লঙ্গে 
এই দুইটি আকারের সক্বন্ধ খুবই ঘনিঠ॥ সম্ভবত: এই কারণেই এই ছুটি গড়ন যুগপৎ মৃতিতে ও চিত্রে 
পাওয়া হাবে। পনের পাপড়ির নতো চৌধ ধাতুমৃঙিতেই আমরা! বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। চেরা পটলের 
মতো চোখ অনার চিত্রে কোথাও কোথাও পাওয়া গেলেও, ক্্যাগিক মৃতিতে কোথাও এই তুলনার প্রযোগ 
দেখ! যান না। প্রণঙ্গক্রমে বল! দরফার যে, লাধায়ণত: পানপাতা-গড়নের মুখ, চের! পটলের যতে। চোখ, 
একই আধারে পাওয়া হার়। এই লক্ষণ খেকে প্রায় নি:সন্দেহে বলা চলে যে, মুখের বিশেষ আনর্শ থেকেই 
এই তুলনা শিল্পে মাম্থপ্রকাশ করেছে) 

জব চোখের সঙ্গে ভ্রর সম্বন্ধ ঘনিঠ) নিশ্ষপজ্া়তি ও ধহহাক্ঠতি। উক্ত ছুটি তুলনার প্রধনটিকে 
মৃতিধনী, ্বিতীযটিকে চিত্রপমী বলাই সঙ্গত নিশ্বপত্রাকৃতি জ্ব ভারতীয় চিত্রে বা মৃততিতে সব চেয়ে প্রচলিত । 
নৌযুগ থেকে পুর্ণ ও নারী উভন্নবিধ মৃ্তিতে নিমপাতার মতে! জব দেখা হান্ব। অন্ধস্থা চিত্রে নিমপাতার 
মতো জ ক্যালিগ্রাফি বা লেখাহ্ছনের কূপ নিয়েছে। ছৈন চিত্রে পুক্তবেধ ত্র বহ ক্ষেত্রে নিপত্রের স্যার । 
ধন্ধ! সৃতি ভ্ঞ বিশেষভাবে বোদ্ধ শিল্পের দান! মূৰমশুলের মাছিত ভাব দেখার চেষ্টা থেকেই এই প্রথার 
উত্তৰ বলা চলে। ধনুকের গা সুত্র রেখাধর্মী ভর চোখের হাড়ে কাঠামে!কে আরও স্পষ্ট ফরেছে। 
গেবদেবীর সৃতি-মাত্রেই এই ভাবের ভ্তর গঠন দেখা বাহ । এ শ্মেত্রে বান্ধব উদ্দীপন! অপেক্ষা প্রথাগত 
মনোভাবের প্রকাশ হুষ্পষ্ট । 

তিলফুল চোখ অখবা ভর গায় লাপিকাও ছুই দিক দিয়ে দেখা হয়েছে । ঘথা-_ তিলদুল ও শুকচছু। 
তিলচ্লের গা নাক প্রাচীন ভাত্রতী্ শিল্পে এবং পরবর্তীক্কালের মূতিতে ব! গুপ্রযুগের চিত্রে যথেষ্ট পাওয়া 
হাবে। পুরুষ ও নারী উভন্ন প্রকার মুততিতেই তিলছুল-নাসা শিল্পীরা বেশি ক'রে প্রস্থোগ ফরেছেন। 
কারণ, আনাটনির দিক দিয়ে এই তুলন| বেন লার্বক তেমনি কারিগরি সৌকের দিক দিয়েও এই 
আকারটিকে উপেক্ষা করা চলে না। 

শুকচথু-নাসা-_- এই সাদৃশ্য এসেছে ছাড়ের ফাঠামোকে লক্ষ্য ক'রে। পৌন্রানিক দেবদেবীর মূক্তিতে 
শুকচন্-লাবার প্রয়োগ দৈবাং পাওয়! ধার । মধ্যযুগের ভারতীহ শিল্পে ডিলঙ্কুল ও শুকচছু উভয়েরই মিশ্রণে 
নাসার গড়ন বিরল নর । 





ভারতীয় মৃতি ও বিমূর্তবাদ ১৩৭ 


বিশ্বফল ও বাদ্ধুলী ছুলের অন্তত্বপ ঠোটের গড়ন_ ভারতীর মূর্তিতে প্রা দর্ব লক্ষ্য করা ঘার । 
প্রলঙ্গক্রমে বলা প্রস্বোজন বান্ধুলী দুল মৃত্িতে পাওয়া গেলেও এটি চিত্রধর্নী। অহস্তার চিত্রে এই তুলনার 
প্রয্নোগ দে আাছে। ইংরেছিতে ॥:৭55 বলতে যা বোঝার, সেটি বতক্ষণ রক্ষিত হয়েছে ততক্ষণ হৃতিতে 
সিমপাতার মতো ভ্র, তিলঙ্ছল-নাসা, পল্মকলি ও মাছের গা চোখ বা! বিশ্বাধরের আদর্শ সজীব থেকেছে। 

শখ এবং কঠের তুলনা-_ উলেখঘোগ৷ ৷ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই তুলনাটিও সম্পূর্ণ মূতিধমী, কেননা 
গঠনগ্যোতক। 

গোমূখের সাদৃশ্ত_- কণ্ঠের ছাড় থেকে নির্রে শ্রোশীচক্রের ছাড়ের উপরের অংশ অবদি থে [কোন 
আকার তার সঙ্গে গো-মুখের তুলন। কর! হয়েছে। গোমুশাকতি শরীর প্রাচীন নৃতিতে পাওগ্রা ধার ন।। 
এই তুলনাটিও গুপ্ত-পরবর্তী বুগের পৌরাণিক দেবমৃতিতে পায়! ধাবে ; সাধারণ ভাবে ভারতীর সৃতিতে 
শরীরের যে আকার তার সঙ্গে গোমুধাক্কৃতি আকারের বিল নই । বিশে ভাবে উপান্ত মৃতিতেই 
গোমুখারতি দেহ পাও! যাছ। 

কপাট-বক্ষ__ এই তৃলন! আইভি! বা ভাবগ্যোতলার দিক দিয়ে বেন পার্থক, সাদৃশ্তের দিক দিয়েও 
তেমন লার্থক কিনা সন্দেহ । মৃতিনির্মাণের কালে বুকের জংশে যে ছাক(র ও 718৩ লেটি জীব বা উদ্চিদে 
পাগ! যা না, ঘতটা পাওয়া ঘাস্থ যে-কোনো লমতল গ্রস্ত বা কাষ্ট -ধত্ডে। সম্ভবতঃ কপাটের মতো 
সমান ভাবে বুকের মাঝখান কাটতে ছু বলেই জ্যামিতি উদ্াহরণটি সাদৃশ্টের তালিক।-বুক্ত হথেছে। 
লঘন্ড পয়ীরের নধো এই একটি অংশকে জীব বা উদ্ভিদের সঙ্গে তুলনা! কা হই নি। 

ডমরুর আকারে কোমর বিশেষভাবে মধ্যযুগের ধাতুমূ্তিতে পাওয়া ঘাবে। পুক্তষেতর দেহে এই 
তুলনার প্রয়োগ কখনো জনপ্রিয় হয় নি। কিন্তু সিংহকটি ভারতীয় মৃতিতে প্রায় সবর প্রয়োগ করা 
হয়েছে। অপর দিকে পেট কোমর মিলিয়ে ঘটের আকারে গঠন বহু পুকব-মুতিতে লক্ষা ফর! ঘাছ। 
ভায়তীন্গ মৃতিতে উপরের অংশের দৃঢ়তা ও নিয়াংশের নতোহরত ভাব রূপাচিত করার কালে ভারতী 
শিল্পীয়া পূর্বোক্ত সুলনাগুলিকে হুবহু অণস্থলর করেন নি। 

হাতের উপরাধ এবং উক্ষপদ্ধি থেকে চাটু প্স্ত, উভদ্বেয ক্রি একই প্রফার॥ সম্ভবত: এই কারণেই 
দগ্ধ থেকে ফহুই পর্ধস্ত এবং উক্য় সঙ্ধিন্থান থেকে হাটু পহ্থ হাতীর শু'ড়ের লঙ্গে উপমিত হয়েছে। 
বাচ্ছা! ছাতীর শুড়ের সঙ্গে উরুদেশের তুলনা! অবনীহনাথ যথেষ্ট সার্থক বলে মনে করেন নি। কিন্ধ পাশ 
থেকে ঘদি দেখা ধায় তবে লক্ষ্য করা! ধাবে শ্রোণীচক্রের ভামী পেশী -সম্তে সমস্ত উরুদেশের আকার 
হাতীর শুড়েরই মতো ॥। বিশেষভাবে এই অংশের পাশাপাশি গতি ( sideway movement ) 
হত্তিবিশুর শুঁড়ের দোলার সঙ্গে সহজেই তুললা-ঘোগ।। কদলীকাণ্ড এবং উক্গদেশের অকঝিরগত লানৃশ্ত 
খুবই ঘনিষ্ঠ ।. উক্ষদেশের নাকার ও গতিভঙ্গি উ5্ধকেই লক্ষ্য ক্লে উল্লিখিত হুটি সানৃশ্রকেই সার্থক 
বলা সঙ্গত। রঃ 

যাহ ও উক্ত উভব্বের সন্ধিস্থানে লজিবেশ, আকার ও গতিভঙ্ধি, এসবের যেমন মিল আছে, তেমনি প্রকোষ্ঠ 
(কন্থই থেকে হাত ) ও জত্বা (হাটু খেকে গোড়ালি ) উভয়ের আকারগত সানৃণ্ত লক্ষ্য করার বিষ়। 
যদিও উভরের নন্ধিসথানগত গঠন ও ক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিজ । জঙ্ছার সঙ্গে মাছের তুলনা সঙ্গত হলেও গ্রকেষ্ঠের 

চি 
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সঙ্গে ছোটো কলাগাছের তুলন। মেনে নিতে বাধে । কছই থেকে কব্জি প€শ অংশটি এমন একটি গতি 
আছে বা শরীরের অন্ত অংশে পাওয়া ধাহ না। এই গতির সঙ্গে মাছের শরীরের গতির সাদৃক্ষ লক্ষ্য 
করার বিষন্ব। অন্রলন্ধান করলে দেখ! বাবে ভারভীর মৃতিতে প্রকোষ্ঠের বে তঙ্গী ত| ছোটে! কলাগাছ 
অপেক্ষা মাছের দেহভঙ্গীর কথ! সহঙ্গে সনে করিধে দেবে ।- অবশ্য, ছোটে! কলাগাছের মত প্রকোষ্ঠ 
ভারতীঃ শিল্পে কোথাও পাওযা হাবে না এমন নয়। 

হাতের পাতা-_এপাতার যত ছাত" সাদৃগ্ুট কেবলবাত্র আকারগত নর । হাতের পাতা ভিতর 
দিকে ধতটা ঘুরে যা বাইরেক্জ দিকে ততট! নয্ব। হাতের পাতার এই ভঙ্গিটি গাছের পাতার যোচড়ের 
লগে মিলিবে দেখলে উল্লিখিত তুলনার তাৎপর্য হবছক্ষষ হবে । 

পায়ের পাতা_ হাতের পাতার সঙ্গে পানের পাতার মিল কিছুটা আছে, কিন্তু প্রভেষ অনেফখানি। 
পাৰের পাতার খিলানের নতে! গড়নের সঙ্গে কুর্নপৃষ্ঠ তুলনা কর! হন্বেছে। এটকে স্বভাব(দুগত তুলনা 
বলা চলে ন।॥ করণকৌশলের দিক দিয়েই কারিগরেরা যে এই তুলন! ব্যবহার করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। সাগুক্সগুলি যে লকল সমস্থ হ্বভাবাহুগত নয় তা পূবের আলোচনা থেকে বোঝা হাবে। বস্তুর ধারণা 
এবং কারিগরির কান্দ! দুইয়ের সমস্দ্বের চেষ্টা থেকেই সাদৃস্তের প্রবর্তন ছরেছে এ বিধযে পূর্বেই আমরা! 
উল্লেখ করেছি। 

মেদ মাংস ও চামড়ার আবরণ ডেন করে ছাড়ের কঠিন অংশ লক্ষ্য করা বাছ। নাক ও হাটু এই 
দুই অংশ ছাড়া ঘত্যন্ট অংশের লাদৃণ্তদূলক আকারের উল্লেখ বিশেষ পাওয়া যাক না। ঘদিও কহই, কক্তি, 
পানের গোছ নিপুণভাবে ভারতীধ সৃত্তিতে জূপারিত করা ছন্ধেছে। সম্ভবত: ছাড়-বের-কর! মূতি শান্দে 
নিষিদ্ধ ছিল ব'লেই এ বিষয়ে শিল্পীদের জ্ঞান থাকলেও এর তেমন বাবার ছন্ব নি। নেদমাবৃত স্থগিত 
শরীর ভারতীয় শিল্পীদের আদর্শ ছিল বলেই হাড়ের কাঠানে! রূপ-নির্বাণের আহবঙ্গিক উপেই তারা দেখে 
জিলেন। সাদৃশ্তের সাহায্য বিমূর্ত ভঙ্গি মানবীয় বাকারে পরিণত ফর! গেলেও ভারতী মৃতির আকায়- 
প্রকার বুঝতে হলে, আরে। কৰেকটি বিধয়ের অনুসন্ধান কর! প্রয়োজন । 

মাহবের শরীর কঠিন ও কোমলের সমন । ছাড়ের ফঠিনতা, পেশির কুন ও প্রলার, নেদ ও চামড়ার 
নমনীয়ত|--- সম্মিলিতভাবে ভারতীর মূ্তিতে প্রকাশিত ছয়েছে। অপর দিকে গ্রীক সৃতিতে পেস্টর 
কুষ্ণন ও প্রসারের সংঘাত ও সংযোগের সাহাহে। সমস্ত শরীরে তরঙ্ের ভাব লক্ষ্য কর! ঘাস। ভারতীয় 
শিল্পে মন্থন পেইর কুন বা প্রসার কোথাও লক্ষা কনা ধানত না। ধৰিও পেশীর সংস্থান নিঘু তভাবে 
চিহ্িত হয়েছে ভারতীয় মৃত্িতে । 

পের কুকন ও প্রসারের পরিবর্তে পের দৃঢ়তা এবং আফারগত লক্ষণ ভারতীয় মূর্তির অগ-প্রতাঙ্গে 
বর্তমান । লঘুগকুর আশ্চ সমস্থ বা সংঘাত ভারতী মূর্তিগঠনের বিশেধ লক্ষণ । বাহয় সঙ্গে উরদেশ, 
শ্রকোঠের সঙ্গে আচ্ছা, কটিদেশের সঙ্গে নিত, ভারতীয় মৃর্তিতে এপব ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে দেখা 
দার বিডিএ অগ-প্রত্যঙ্ষের ফখোচিত গুরু ভাব বা লদ্ভৃতা আশ্চ্ঘ তালমানের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত । 

উৈছিক গঠনের সঙ্গে বহু শলঙ্ধার শিরোকৃষণ ও ব্দস্রাস্ক আম্যদ্বিকের সংযোগে পূর্ণাঙ্গ ক্বাকার নি 
করতে না পারা পর্যন্ত মৃতি বা চিত্র শিল্পের পূর্ণতা লাভ করে না। থে ক্ষেত্রে উল্লিখিত বস্তগুলির 
প্রয়োজন নেই সে ক্ষেত্রে দৈহিক গঠনের আকার-প্রকার বেমন হত, খনুবঙ্গিক-যুত আকার-প্রকার সে রূপ 
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হয় না। গ্রীক মৃতিতে কাপড় ইত্যাদি শরীরের আচ্ছাদন সৃত্ির সার্ফেস ও টেকৃস্চারের সনস্থহ ঘটার ॥ 
নারীদেহে মলগ্ার গ্রীক শিল্পে দৈবাং পাওয়া যার । সে ক্ষেত্রে আকার 'অপেক্ষ! টেক্ষ্চার্ের দিক নিয়েই 
অলঙ্ধারে মূল্য । সংক্ষেপে বল! ধাত গ্রীক মৃত্তিতে পেশীর কুঞ্চন ও প্রসারের সঙ্গে ঘুক্ত হছে দেখ) দিয়েছে 
বহ অলঙ্কার ইত্যাদি । 

অপর দিকে ভারতীয় মৃ্তিতে বহ অলঙ্কার ইত্যাদি নির্দাণকৌশলের বঅহুগত ও গঠননিঠ। কাপড়ের 
প্রন্ষিত অংশ, নানা অলঙ্কার, শরীরের তাল এবং গঠনের নতোরত ভাব, শরীরের ম!কার-আদ্মতলের 
পক্ষে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এসব আহুহঙ্ষিকের লাহাব্যে শরীরের ভর্গিকে প্রত্যক্ষ করে তোলার সান্গ্য 
বহু মৃতিতে পাওয়া ঘাবে। গতি ও গঠন এই ছুটি গুদের প্রতি ভারতীয় শিল্পীদের লক্ষ পাকার নেদ 
বা পেশীর যে-সব পরিবর্তন স্বভাবে লক্ষ্য ঝরা ঘাছ সেগুলিকে সম্পূর্ণ এড়িরে চলতে চেষ্টা করেছেন ভারতীয় 
শিল্পীরা । নারীদেহের গঠন থেকে উক্ত লক্ণ্ডলির বিচার কর| চলে। 

তাল, মান, ভক্ষ ও নানা সাদৃশ্রের সমন্তে যে আকার ভারতীব্ব শিল্পীরা সবহি করেছেন, তার ফলে 
বিমূর্ত গুণ অঙ্গ-প্রতাঙ্গের মধ্য দিয়ে কিভাবে মৃতির গঠনকে পূর্ণতা দিয়েছে তা জানতে হলে আরেকটি 
বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিতে হয়) 


টেন্শন ($৩75০9.)_ শিশির ক্ষেত্রে জ্যামিতিক আফার-প্রকার উপেক্ষ। কর! কোনএ শিমীর 
পক্ষে সম্ভব নয়। আ/ানিতিক আকার ও স্বাভাবিক আকারের লক্ষে দৃক সাদৃশ্য ইত্যানির অতিরিজ 
আরেকটি শততিন ক্রিয়া শিলের ক্ষেত্রে আমর! লক্ষ্য করে থাকি । এই শক্তিকে বলা চলে সংদনিত বেগ 
বা সংষত সংহত আবেগ (1৫93198)। এই শকিন্র অভাবে শিল্পের স্বপান্বিত আকার নিব এবং 
বিশৃঙ্খল শিখিল ছয়ে থাকে । অবশ্য, আকর্ষণ বিকর্ষণের শক্তি লকল বগ্ততে লম/ন নয়্। আলোবরুষ্সি 
ধেমল তীত্র ও মৃতু হরে থাকে, তেমনি বন্ধ ও তার চারি পাশের অবকাশের আনুপাতিক তাত্রতমে 
টেন্শন কধনো দৃঢ় কখনো শিখিল হয়ে খাকে। স্থপতি মৃতিকার শিল্পী প্রত্যেকেরই কাছে ঘেনন 
আকারের সাক্ষাৎ পাওয়া ধায়, তেমনি লকল ক্ষেত্রেই এক আকারের লক্ষে অন্ত আকারের 
বাখধানগুলি কম বেশি টেন্শন-ছারা পূর্ণ থাকে। শিল্পীর জগতে শৃন্ বলে কিছু নেই। দৃশ্ত বা "পর্ণ 
মৃদর্ডে মৃহূ্ডে শিল্পীয় মনে এই সংহত আবেগের বা টেন্শনের ভাব জাগিয়ে দিচ্ছে। এ দিক দিকে 'বিন্দু'ই 
হগপশিল্পমাত্রের মৌল উপাদান বল! সঙ্গত । কোনে! শিল্পবন্ত বিশ্লেষণ করে শেষ লীমার আমরা পাই 
কতকগুলি বিন্দু ও তাদের পারস্পরিক টানে দরুন বিশেষ বিশেষ টেন্শন। ভারতী মৃতিতে অথবা 
চিত্রে এই প্রকার টেন্শন সর্বজ বিস্যমান। এই বিসূর্ত লক্ষণের প্রভাবে ভারতীয় মৃতি যুগপপং স্থির ও গতিবল। 
উক্ত গ্ুণ-দুটি ভারতী স্তর অঙগপ্রত্যপ্ের মধো সঞ্চারিত হওযার কারণে সমগ্র মৃতির আবেদনে যে 
অনিবার্মতা তার তুলনা বিরল । শ্রেষ্ট গ্রীক মৃভিতে শরীরের উপরাধ ও নিয্নার্খের মধ্যে আবেদনের তারতমা 
প্রচুর) টেক্শ্চারের দিক দিযে সকল অঙ্প্রত্যগের সংযোগ থাকলেও হ্রিদাতিক এই গঠনের আবেদন 
সর্ব সমান নহ। বহ ক্ষেরে টুকরো করে দিলে গ্রীক মৃত্তিয় নিঘ্াখ জড় বস্বপিণ্ডে পরিণত হয় । সে ক্ষেত্রে 
উপাদানবন্তর সার্থক রূপান্কর লক্ষ্য করা ধার না। অপর দিকে ভারতীহ্ সৃতির বে কোনো অংশ 
বিচ্ছি্ ভাবে দেখলেও সে ক্ষেত্রে নির্মাণের শৈলী ও গঠনের হাবেদন আবস্তন্থীকা$ । 


১৪০ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌহ 


উপরেননীচে ভাইলে-বায়ে আকারে-ভঙ্গিতে সম্মিলিত ও সমস্বিত -ভাবে যে সংঘদিত বেগের প্রকাশ 
ভারতীন্ছ ঘৃতিতে পায় হার, তার মূলে আছে বিদূর্ত নির্মাপরীতির আদর্শ । বাস্তবতার আকর্ষণে এই 
টেন্শনের ডাবটি কখনো জান হতে দেব! যান না। 

ভারতীয় মৃতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং গতিড্গি গ্রীক শিল্পের নতে! বাইরের দিকে কখনো বিস্বৃত নহ। 
দৃশ্ত ও অদৃশু, লৌকিক ও অলৌকিক, ছুই সীমার মধ্যে ভারতীছ শিল্পের স্থান। এই কারণে প্রধামিদ্ধ 
আক্ষিকের অগ্থগত হয়েও ডারতীয় শিল্পী বিচিত্র প্রাণযন্থ শিলন্বরি করতে সক্ষম হুরেছে। এটিবি?্যুতিরহিত 
শিল্পপরম্পরা কোথাও কখনো! হয় না। ভারতীয় শিল্পপরম্পরাতেও ক্রটি বিচ্যুতি কোথাও ঘটে নি 
এমন নর। অতি বিস্তৃত পটচূমিতে জীবনের লীলা ভারতীয় শিমীরা রূপান্নিত করেছেন। চলমান 
জীবনের প্রবাছে ঝ/কিকেন্দিক মানবদীবনের স্থখ দু:খ রূপাছ্িত হতে বড়ো দেখ। যায় না! জীবনের 
উপলব্ধি আছে, কিন্তু সংসারের বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাতে-প্রতিহত বাক্তি-াস্থবের জীবন অবলম্বনে বিকশিত 
ছব়েছে এমন শিল্পন্তপ দৈবাং লক্ষ্য কয়! ঘান । সমস্ত ভিজ্ঞতাকে মৌল শক্তিতে রুপান্তরিত করতে 
ভারতীয় শিমীদের লক্ষা ছিল ব'লেই, মাহুষের যৌন জীবনকেও শিল্পে ভাধার ক্পান্থরিত করে বিরাট 
আকারে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করতে তাদের অসুবিধা হয় নি। বিছৃর্ত ভাব প্রধান ওয়ার কারণে 
ভারতীয় শিলে ইঞ্জিরগত উদ্দীপনার অবকাশ অল্প। উল্লিখিত কারণে ভারতীয় স্মৃতি স্বাভাবিক 
আলোছায়ায় আশ্রিত নন্ব। গ্রীক রোনক বা ইউরোপীয় পরস্পরার শ্রেষ্ঠ মৃতিতে ঘেনন প্রতিফলিত 
বালোর ক্রিয্না একটি বিশিষ্ট গুন, অনন্ত গুণ ভারতীয় স্ৃতিতে কখনো প্রধান ছয়ে ওঠে নি। মুক্ত 
আকাশের নীচে ভারতী মৃত্তির খাছু ও অব্যর্থ আবেদন; অপেক্ষাকৃত স্বভাবাহুগত গ্রীক মৃ্তি স্বাভ। বিক 
অবস্থার প্রভাবে তেমন সহজ, তেমন বস, সত্য, ব'লে মনে ছওয়ার কথা নয়। 

গ্রীক পরম্পরার কাল খেকে ইউরোপীর্ন শিল্পপরস্পরার 529০৫, ৭০5৫7৮৫ ইত্যাদি প্রাকৃতিক 
বৈশিষ্ট শিলন্ূপকে প্রচ!বান্থিত করেছে। পরিণামে গ্রীক পরবর্তী শিল্পপরম্পরার আবেদন স্পেল-ধর্ম!। 
এই কারণে ইউরোপের শিল্পস্থরিতে পিছিয়ে ধাবার ভাব ( i5৷৭৷০০ ) প্রায় সর্ব লক্ষ্য কর! ধাবে। 
ভারতীয় পদ্রস্পরাতে অত্ূপ “স্পেস” ইলোরার কৈলাশ মন্দিরের যূ্তিতে কদাচিৎ লক্ষ্য কয়া গেলেও, 
ভারতীয় মৃতির এটি সর্বলামাস্ত গুণ নর । 


্রঙ্গক্রমে ভারতীয় ও ক্লাসিক গ্রীক সৃত্তির মধ্যে কতকগুলি পার্বকয সম্বন্ধে এ পর্যন্ত উল্লেখ করা 
ছকেছে। পরবর্তী আলোচনার আধুনিক মূর্তি ও চিত্রকলার সঙ্গে ভারতীয় প্রথাস্থুগত শিল্পের কিঞ্িং 
তুলনামূলক আলোচনা কর! চলে । ইউরোপের আধুনিক মৃতি বা চিত্রফলার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিদর্ত ভাব। 
বিমূর্ত গুণের অহরদ্ধান-চেষ্টার থেকেই আধুনিক ইউরোপ্ী শিলে নৃতন অধ্যাথ শুক্র হরেছে। অহ্করণধর্মী 
শিল্পপরষ্পরার সঙ্গে সম্ট্তি কালের ইউরোপীনব বিসূর্ভবাদী শিল্পের পার্থক্য অহুলন্ধান করলে লক্ষ্য করা 
যাবে দে, ভারতীয-শিল্প-হুলভ তাল মান ভঙ্গি ও সাদৃষ্থ নৃতন মতে ও'নৃতন পথে আত্মপ্রকাশ করেছে 
এ বুগের ইউরোসীর্ন শিল্প-ইতিহালে । 

রোগ্যা-পরবর্তী বহু ইউরোপীয় শিল্পী মৃ্তিতে বা চিত্রে, আ্যানাটশিকটাল নান-প্রমাণ এড়িয়ে গিয়ে, 
তালযুক্ত স্থাপত্যধর্মী আকার হৃষ্ট করেছেন। দৈহিক গঠনে তুলনাস্মক আকার-প্রবর্তনের লঙগ চেষ্টা বহু 


ভারতীয় মূতি ও বিমূর্তবাদ ১৪১ 


আধুনিক দৃতিতে বা! চিত্রে পাওয়! বাবে । অপর ছিকে শরীরের মাটকীহ্ ডাব অপেক্ষা টেন্শন-পূর্ণ ভঙ্গি 
হট করার আগ্রহও বিরল সঙ্গ । ঙ্গ-প্রত্যঙ্ষের খুটিনাটি নিয়ে জ্যামিতিক ছকে ফেলে আধুনিক ‘বিমূর্ত 
শিলপধারাধ যে তপ হুডি করছেন আধুনিক শিল্পীরা, ক্রালিফ হুগের ভারতী মৃতির সঙ্গে আান্দিকগত পার্থক্য 
সে ক্ষেতে খংলামান্ত। ইউরোপে আধুনিক মৃত্ডিতে বা চিত্রে ফিরে এসেছে বিমূর্ত শি্ার্শ। সৃতি বা 
চিত্রে সম্মুধবতিত। গুণটি নূতন করে দেখা দিত্রেছে। আছকের দিনে ইউরোপীদ্ধ বিমন আলোছায়ার প্রভাবে 
দর্শকের সামনে থেকে ক্রসিকডাবে পিছিয়ে ঘা না। তংপরিবর্তে আধুনিক্ক শিলেত গতি ভারুভীদর 
শিল্পের মতোই, অর্থাৎ পটভূমি বা! পাদপীঠ থেকে এগিছে আলে দর্শকের অভিমুখে । 

সবশেবে বলা ধরকার-_ তাল নান ভঙ্গ ইত্যাদি বিমূর্ত উপাদান সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপীঘ শিল্পী 
বে পরিমাণ লচেতন, সাদৃশ্য সম্বন্ধে তেমন নগর | সাদৃ্তের যথার্থ প্রশ্নোগ আধুনিক শিল্পে দৈবাং লক্ষ্য কর! 
যায়৷ সাদৃগ্ত আম জ্যামিতিক আকারের দ্বার! নিহত্িত ও সীনাবদ্ধ। সাদৃশ্তের বৈচিত্রা না থাকার 
আধুনিক শিল্পের আবেদন সার্বজনীন হতে পারে নি। প্রাচীন ও নবীন শিল্পের মধো দুর্লক্ঘা বাধা সাদৃক্যের 
ক্ষেয়ে। লার্থক শিলস্থটির পক্ষে সাদৃশ্টের উপযোগিতা মাছে কি নেই এই সমন্তাক্জ মীমাংসা না! হওয়া! 
পর্যন্ত প্রাচীন ও নবীন শিল্পপরম্পরার মধ্যে যথার্থ সেতু হচনা সম্ভব নন্থ। 


বাংলায় যতিচিহ্ন ১৮০১ - ১৮৫০ 


শিশিরকুমার দাশ 


বাংলাদেশে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের ধারণ! যে বাংলান্ধ উংরেজি ঘতিচিহ্েরর প্রবন বাবছার কবেন 
ঈশ্বরচন্্র বিশ্টাশাগত্ন। এই ধারণার মূল কারণ দুটি । (বিদ্ধাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি? গ্রদ্বচিত্র প্রথম ও 
দ্বিতীয় সংস্করণ অনেকেই দেখেন নি। কাজেই সেখানে তিনি আদৌ কোনো ইংরেজি ঘতিচিছন ব্যবহার 
করেছিলেন কিনা লে সংবাদ অনেকেই জানেন না॥ দ্বিতীয়ত, বিভাসাগণ্চের ভ্রীবনীগুলিতেও এই মত প্রকাশ 
করা হয়েছে হে তিনিই বাংলায় ইংরেছি ধতিচিহের প্রবর্তক । বিদ্যাসাগরের অন্রতম শ্রেষ্ট জীবনীকার 
চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যাথ লিখেছেন বে বিদ্ালাগরই সর্বপ্রথম বাংলাস্ব কৰা সেবিকোলন কোলন বিশ্ষয়গ্চক- 
চিহ্ন ও জিঙ্ঞাসাচিছ ব্যবহার ফরেন।১ পরবর্তী জীবনীকারেরা এবং সাহিত্যসমালোচকের! প্রা সকলেই 
এই মস্ববোর পুনত্রাবৃত্তি করেছেন নাত্র ॥২ যিংশ শতান্বীর তৃতীগ দশক থেকে এই ধারণার সামাগ্ড পরিবর্তন 
হয়। শ্রিষ্বরঞ্চন সেন ১৯৩২এ প্রকাশিত গ্রন্থে লেখেন থে শ্রীরামপুর থেকে ১৮০৫ পৃ. অব প্রকাশিত 
বাইবেলের বাংলা অঙ্রবাদে ছিজ্ঞাসাচিহ ব্যবহৃত হয়) ব্রভেজ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায্ন ও স্বকুষার সেন'ও 
উনবিংশ শতান্ধীর দ্বিতীন্ন দশকে প্রকাশিত বইতে থে ইংরেজি ধতিচিন্ন ব্যবহৃত ছন্েছে এ কথা উল্লেখ 
করেন। এইরকম খণ্ড খণ্ড তথ্য আবিষ্কৃত হবার ফলে সমালোচকেরা এবং ওঁতিছাসিকের। তাদের মত 
আংশিকভাবে পরিবর্তন করেন ও বলতে থাকেন ছে বিভ্ঞাসাগয় ঘদিও বাংলায় বতিচিহু-প্রবর্তক মন, তবুও 
তিনিই প্রথম এই বতিচিহজলি বাংলার সার্থঝভাবে ব্যবহার করেন। কিন্ত বতক্ষণ পর্ব না ঘতিচিহন 
বাবহারের এতিছালিফ পরিচয় সম্পূর্ণ বিবৃত হচ্ছে ততদিন পর্স্ত “সার্থকতা” “অসার্থকতা' ইত্যাদি মন্তবোযে 
“চিত মৃল্যবিচার নিরপেক্ষ হুতে পারে না। দ্বিতীয়ত ঘতিচিহগুলি আনরা অন্ট-এফ ভাব! থেকে গ্রহণ 
ফরেছি। যতিচি শুধুই শ্বাসপ্রস্থাসের উপর নির্স্্ীল নয়, তা বাক্যের গঠনের উপরও নির্তরঈীল । ফাজেই 
এক ভাবা থেকে অন্ত ভাষায় খতিচিহ্র গ্রহণ নিতাস্ত ধাত্রিক কাজ নহগ। এই গ্রহণ, বলাই বাহুলা, 
আকন্মিকতাবে হজ নি, মহব্রভাবে হয নি এবং সবচেয়ে বড়কখ] কোনে! একক প্রচেষ্টা ছয্ন মি। বহু লেখকের 
দান, বহ লেখকের পরীক্ষা! এই খতিচিত্ গ্রহণের পিছনে আছে ॥ বর্তনান প্রবন্ধে বিষ্ঠাসাগরের কোনো গ্রন্থে 
ইংরেজি হতিচিছ ব্যবহারের আগে বাঙালী লেখকদের ধতিচিছ সংক্রান্ত নানা! পরীক্ষার এতিহালিক পরিচয় 
দেওয়া ছল। 


৯. চীচরণ বঙ্ছ্যোপাধ্যা ‘বিস্তাসামর' (এণম প্রকাশ ১৯৯৫), কলিকাতা, ৭ লংগকরল (১৯২৯), পৃ ১৮) ্তীচাণ লিব্ষেছেন 
ইংরেজি ঘতিচি লবশ্রণম “বেতালপকবিশতি'তে (২॥ স্বরণ ) ১৮" খৃ. থ্রত হয়। 

২. সুকুমার সেন “বাঙ্গালা সাহিত্যে নত" (ওয় সংৰরল ১১৪৯ ) আথে যজেছ্েল খে বিদ্যাসাগর বেতালপঞ্চৰিশন্তির ১৭ সং্ররণে 'বমা' 
ব্যবহার ফরেন। পৃ ** 
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|) বাঙগালালাহিতো গৰা, হম লা ১৯৬১ পু ০০ (তারিসচরণ দিত অনুদিত ঈশপৃশ্‌ ফেবলে শ্রম ইংরেজি ধতিচিহ ব্যস্ত হও] 


বালোয় যতিচিহ্ন ১৮০১ - ১৮৫১ 
১ 
উনবিংশ শতান্নীর্র বআগে বাংলার কোনো সাহিত্যিক গম্ছরীতি ছিল না। চিঠিপত্র দলিলনপ্বাবেন্সে গদ্ছের 
অস্তিত্সদ্ধান কর! চলে, কিন্তু ত! দাধারণ মাগুযের হাতে জীবনের বিচিত্র প্রয়োজনের বিধত্র ছিযেবে ফধনও 
গৌঁছাঘ নি। কাছেই প্রাক-উনবিংশ শতাবীর বাংলাসাহ্ত্য অর্থে ই পগ্যলাহছিত] মনে করা যেতে পারে। 
এই পদ্লাহিত্ো মাত্র দুটি চিহ্ন ব্যবহার হয়েছে।  যখা_ 
মহাভারতের কথা অমৃতদ্ষান ॥ 
কানীয়াম দাল ভনে শুনে পূণ্যবান ॥ 
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে যখন গপ্ভ লেখ(র নালা পরীক্ষা শুক্র ছল তখন সেই প্রথন গস্থলেখকদের নানা 
রকম সমস্তার সম্ম্ধীন হতে হয়েছিল। সেসব সস্তার মপো প্রদান হল গড্ডের শব্দ, লনাস ব্যবছার শব্দের 
অন্বয়, কুছ'এর অহন, বাকোর গঠন ॥ এরই সঙ্গে যুক ছিস ঘজিচিহেত্র বাবছারের সমক্ফা। বাংল। পদ্ষে থে 
যতিচিহ্ন ঝাবহৃত হচ্ছে তা গস্মে বাবছার কর! চলে কিন! এই সমগ্রাই প্রথম গণ্থলেখকদের মনে হয়েছিল। 
তারা লক্ষা করেছিলেন বে পর্নার ছন্দে রচিত পস্চে চরণ শেহ হলেই ৭'/ড়িচিহ্ন বাবহার করা চলে। কিন্তু 
যেখানে চরণ শেষ হচ্ছে সেখালে যে বাক) শেষ ছবেই এমন কী কোনে! নিয়ন আছে । অবশ্ সাধারণত 
নধাধুগের বাংলা পশ্মে চরণ আর বাক্য একই দরেসান্ব শেষ হয়েছে । তাই উপরে উক্ত পদ্ঘাংশে দুটি চরণ 
ছুটি বাক/ই॥ বদি কেউ গণ্চে এ দুটি চরণকে একটি বাকা ছিগেবে বাবার ফরেন ও চোদ্দ অক্ষর পরে 
ড়ি বলি দেন তাহলে তা নিঃুলিখিত ক্ধপ ধারণ করে 
কাঁশীরামদাস যছাডারতের অম্ব । ত লনান কথা ডনে (ও) পুণ্যবান শোনে ॥ 

এইরকম একটা সমস্ত! প্রথন গল্মথলেঘকদের মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক | জনে শ্লাখতে হবে তারা পন্য ছাড়া 
অন্তকিছুর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না । ধর্তিচিন্ন তারা পন্মে ছাড়! অন্ত কোখাও বাবহৃত হতে দেখেন নি। 
পথে চরণ ও ধততিচিহে্র সম্পর্কের অনুরূপ গঞ্ছের বাকা ও হতিচিহে্ সম্পর্ক সন্ধান খানের করতে হয়েছিল। 
এই পরীক্ষা, হিধাচি্িত ঘতিব্যবহারও শেষ পর্যস্থ একটি সমাধানে আসার পিচ প্রথন বাংল! গন্ধে পিবিত 
মৌলিক গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত] চরিয্র'র মধ স্পষ্ট) 

রানা গ্রতাপাদিতা চরিঅ'-চছিত| রামরাম বহু তার এরন্থে প্রথম ৮ পৃষ্ঠার প্রতোক অনঞ্ছেদের শেষে 
দাড়ি খ্যবহার করেছেন। আর বাকোয় সঙ্গে বাক্যের ছেন বোস্মাবার জগ্তই ল্ভবত একটু করে রায়গ। ফাক 
রেখেছেল। ঘা 

রামচন্্রও তাহারদের সনিভ্যারে দপ্তরধানায বাতাদ্বাত ফরিতে২ সর্ববত্রে পরিচিত হইলেন রামচন্ত্র 
ক্ষমতাপছ লোক অতএব এ দপ্তরে তিনিও দৃহরিপিরি কারো প্রবত্ত ( তুল ) হইলেন ।৭ 

বাফ!গুলিকে মালাদ! করে বোঝবার অন্ত থে জারগ! ফাক দেওা তার থেকেই বোঝা যার রান্নায় বন্দু 
ঘতিচিছ্ছ নিয়ে চিন্তা করছিলেন । কিন্তু কী ব্যবস্থার করবেন তা! বুঝতে পারেন নি। পু থেকে দেখা হর 
রামরান বহর মন এই নিয়ে আরে! চিস্কিত॥। তিনি এন অধো যধ্ধো অন্থচ্ছেষের মধ্যের বাকাওলিতে গাড়ি 
ব্যবহার করছেন কিন্তু কোনো! কোনে! ক্ষেত্রে ( বিশেষত ছোট ছোট বাকে। ) আগের মতই জাচগা হাক 
দিচ্ছেন। যেমন 


« রাজ! প্রতাপাদ্বিতা চি, পৃ. ৪-৫ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌয ১০৭, 


এখন আমার সামস্ত প্রচুর (কুল) দিল্লিতে আমার কর দেওনের ক্মাবস্তক নাই হনভাওার পরিপূর্ন 
(কূল ) এবং আর কতক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলে তাহা দি শেদা ( তুল) রাখিব তবে যদি দিজিপতি 
বায় করিতে প্রবত কেল) এল মামিও তদছতাছ্ি করিলে ক্ষেতি কি ॥* 
গ্রন্বের প্র শেষ পংস্ত দেখা ধার এই রকম ধতিচিহ্ন ব্যবছারে অলংলগ্রতা আছে । স্পইই বোঝ হাচ্ছে 
রাময়ান বন্ধ স্থির করতে পারেন নি কোথায় গাড়ি ব্যবহার করবেন । ছি কবিতা হুত তাছলে এই অসুবিধ! 
হত না। তিনি চরণে চরণে ধতিচিছ দিয়ে যেতে পারতেন-_ কিন্তু রানরাম বহু লিখছেন এক নৃতনরীতি। 
ব।কাগঠনের সঙ্গে গাড়ির সম্পর্ক স্থাপন করা হঠাৎ স্তব হয়ে ওঠে নি। 'গ্রভাপদিতা চরিত্র" ধতই পড়া ঘা 
ততই দেখ! বায় থে গ্রশ্থের শেষ দিকে গাড়িডিহু বেশি ব্যবহার হচ্ছে ॥ যেমন 
লোকে বলে ধর্শহরীশ্বরী ঠাকুরাণী । তিনি মস্থাপিও আছেন । যহ/রাজ।কে সন হইন্বা বর দিলেন 
তাছাতেই উহার এতেক প্রদপ্ততা (তুল )। তাহার বিবরণ এই শুনিষ্থাছি।" 
শেষ কয়েক পাত্যন্থ ( বিশেষত ১৫১-১৪৪) প্রতোকটি ৰাকা দাড়ি চিছ্িত। রানরাম বহ্‌ বাংল! 
যতিচিছের ক্রনবিকাশে এই বিশিষ্ট পরীকষান্ প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তিনি এক বাহা-এক হাড়ি জাতীর 
ধতিডিছের নিন সরবগ্লধন প্রতিষ্ঠা কংলেন। পরবর্তী আঠার বছর বাংল! গঞ্ছে গাড়ি ছাড়। বন্য কোন 
ধতিচিছ প্রতিষ্ঠিত হয়নি । 


১৮১৮ খৃ, অন্দে স্থল বুক সোলাইটি খেকে ‘নীতিকথা’ নামে একটি বিগ্যালর-পাঠ বই ছাপা ছয়। এই বইতে 
সর্ধগ্রথম ইংরেজি ধতিচিহন বাবার করা হয়।” এই বছরেই “দিগদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দিগদর্শনেও 
ইংয়েজি ধতিচিছের ব্যবহার শুক্র হত্ব। হিশনারী পহিকাগুলিতে দাড়ির পরিবর্তে ইংরেজি “ছুলস্টপ' ব্যবহার 
করা হত৷ ধেমন 
তাতার দেশের এক বাহশাছ আপন অমাতাগণের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইতোমধো এফ 
দরবেশ ফডীর অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া উচ্চস্বরে কছিল, বে আমাকে শতখণ্ড স্বর্ণ খে দিবেক 
তাছাকে আমি এক উপদেশ দিবা. বাদশাহ তাছ! শুনিষ্থা তৎক্ষণাৎ তত সুবর্ণ দিলেন.৯ 
গ্সানযোছন তায় ১৮১৯ খৃ. বে সতীদাহ-প্রধার বিরুদ্ধে যে দ্বিতীর পুস্তক রচন| করেন তা মধ্যে ইংয়েজি 
ধতিচিচ্ প্রথম বাবছার ফরেন। অতপর রামৰোহন তার নত গ্রন্থেও ইংরেজি ধতিচিছ ব্যবহার করতে 
শুক্ষ ফরেন। তিনি অবস্ত নিশলারীদের মত “ফুলস্টপ'কেও বাংলা গ্রণ করেন নি। পূর্ববর্তী গক্ষলেখকদের 
দার! প্রতিষ্ঠিত গাড়ি গ্রহণ করেন। 
যতিচিহ-ব্যবছার প্রধানত ছুটি জিনিস দ্বারা নিযস্থিত ছয় । এক : গঠন গত, দুই : নিশ্বাস-পরস্াস-গত ।** 


৬ রাঙা ্রৱাপাৰিৱ তরি, পৃ- ১৯ 

৭ রাজা প্রয়াপাকিতা চরিত, পৃ ১১১ 

৮ আব) : বৱেহ্গনাখ হন্যযোপাব্যার ত সঙ্গনীকান্ত মাল সম্পাদিত 'রাফযোহন-অস্থাংকট', বঙ্গীর-স্যহিতা-পরিয, তৃতীয় গণ, পৃ ৬. 

৬. বিগসশ৭, ২৮১৮, দেত্রন্বারী, পৃ ০৭ 

2» Read, IHerbent, English Prose Style, London, 1946, পৃ ওল এন: বিশেষ ভট্ট] Fowler and Fowler, 
King's Engilsh, Loodun, 1958, পৃ ২৩ 


বাংলায় যতিচিহ্ন ১৮*১ - ১৮৫% ১৪৫ 


গঠনগত বিচিত্র মূল উদ্দেশ্ত হল বাকের গঠলকে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেওহা এবং অর্ণেক্ধারে দাছাধা 
ফরা। মার নিশ্বালগণ্ড ঘতিচিছের চুল উদ্দেশ্ত ব! প্রযোজন ছল শারীরিক ক্রিদ্বাঘ হাহাহা করা। 
মান্ছবের দুখের ভাষা শারীরিক কারণে নিশ্বাসপ্রশ্থাসের প্রস্োজনে যতি ও ছেদ দ্বার! বিচ্ছি। দাড়ি 
কিংব! কমা বা সেমিকোলন সেইসমন্ ধতি বা ছেদের প্রতীফচিন্ত মাত্র। এই ছু ধরপেস্স যতিচিছের 
প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণের হুবিষের বশ্য আলাদ! আলাদা করে দেখানো হুল-_ স্িন্ধ বহক্ষেত্েই তার! এক । 
লব ক্ষেত্রে এক অবশ্য নন্ব। প্রথম ধরণের চিহ্ন নিমিত হয় বাকাগঠনেত অন্তনিছিত দুকিতে । দার 
দ্িতীক্বটি নিয়নিত হয় ঘাত্রিফভাবে, শাযীয়িক প্রস্থোজনে। প্রথম ধরণের ধতি স্থাপনের কৌশল তাই 
ভাষা অছ্সারে পৃথক ৷ ইংরেজি থেকে বাংলায় খন ঘতিচিহ্লের আমদানি করার চেষ্টা হল তখন লেপকেরা 
এ গঠনের প্রশ্ন ভালো বরে বুঝতে পারেন নি। রামযোছনের লেখা থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া হাক । 
হামমোছন লিখছেন 

স্বীলোকের বৃদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইন্বাছেন, বে জনাধাসেই তাহাদিগকে অন্পবুদ্ধি কহেন?! 
এই কম!’ বাবছার করার পিছনে ইংরেজি ‘ক্রদ'এর গঠনের ছান্গাপাত হয়েছে। এই রকন ক্ষেত্রে কমা 
খাবহার সঙ্গত, যেমন 

When did you test the intelligence of women. that you can so casily label 

then less intelligent? 
কিন্কু বাংলার নয্ন। ঘদি রামনোহনের বাকাটিকে স্বাভাবিকভাবে বলার চেষ্টা করি তা হলে দেখি বে 
“লার্বাছেন”’এর পত্র ঘতি পড়ে না, পড়ে “ধের পর। 'ষে' পূর্ববর্তী ধা পরবর্তী কক্ষরের (5)113!)]e) 
চেযে উচ্চতর }i৷০১এ উচ্চারিত হদ্ব । অতএব স্বাভাবিকভাবে ধতিচিছের বাবার (এ ক্ষেতে ‘কমা'র 
ব্যবছার ) হওয়া উচিত ছিল 'বে'র পর। কাজেই স্পষ্ট দেৰ! খাচ্ছে ইংরেছি যতিচিন্ছ ব্যবহার শুধু এক 
ভাষা থেকে এক ভাখায় চিৎ আমদানি করা নঙ-_ এক ভাষার থেকে আর-এক ভাবার গঠনপর্ধের 
(১8080158০51 আমদানি করার সমস্তার সৃতি করেছিল । ইংরেজি ভাষা ও বাংল! ভাষ। উভয় 
ভাবার গঠনগত পার্খক) হতক্ষণ না স্পষ্ট হচ্ছিল এবং বাংল! বাক্যের গলপ্রণালীকে হতদিন না লেখকের! 
হভাবে জেনেছেন ততনিনই ধতিচিহ-ব্যবহার ঘখার্থভাবে বাংলা দানা বাধতে পারছিল না। 

রামযোহন সেবিকোলন বাবছার করেন। কিন্তু প্রায়ই ঠিক ব্যবহার করেন নি। তিনি কেন দাড়ি বাবহার 

না কারে লেমিকোলন ব্যবহার করপেন মধ্যে যো তা বোক। কঠিন, যেবন 

আমি কি তোমাকে কহিত্বাছি বে ঈশ্বর ছুই হবেন; সে ঘাহাই ছউক* *... 
রামমোহন ‘কমা’ ঘখেষ্ট ব্যবছার কদতেন। বেশির ভাগ ক্ষেতে ‘কমা' দিছে তিনি “এর সীমারেখা 
চিদ্ছিত করেছেন ॥। কমা স্মিকোলল ছিজ্ঞাসাচিছ সম্পর্কে রামযে!ছনেয় বত্তবা কি ছিল তা ভুর্াগ্যক্রমে 
আমরা জানতে পারি না। তার ব্যাকরণে যদিও তিনি উক্ত চিহগুলি ব্যবার করেছেন তবুও তাদের 
ব্যবহারের কোনো নিযে দেন নি। রামমোহন ওঁর কখোপকৎন আকারের ইচলাবলীতে আর-একটি নূতন 
চিহ্ন ব্যবন্থায় করেছেন '্ভ্যাস' (-_ ) তিনি তার পাঠকদের বুকিছে দিচ্ছেন বে 'ভ্যাসে'র পরিবর্তে 
১১. রাস্যোচ্ন-এস্থাৰলী (ওর <ও ): পূর্বোক, পৃ. ৫২ 
২ ঘফদোহন অস্থাধধলী (এষ ও): পুন, ল ৩৪ 

প্ 


১৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৯ 


“কছিল’ ‘বলিল’ ইত্যাদি ক্রিযাতপ ব্যবহার কর! চলে। 'পাদরী-শিশ্ব-সংবাদ' নামক রচনাস্ব তিনি প্রথম 
দিকে লিখেছেন 

প্রথন শিল্ক-_ উত্তর করিল, ঈশ্বর তিন। 
পরে, প্রথম শিল্ত-_ এ অতি অলদ্ব এবং আমরা চীনঘেশীয় লোক পরস্পর বিপরীত বাক) বিশ্বাস 

কহিতে পায়ি না? 

শাদরী-_ ওছে ভাই এ এক নিসৃড় বিষ । 

প্রথম শিক্ষ-_ এ কি প্রকার নিগুঢ় বিষয় মহাশব। 
রাষনোছনের বাংলায় ইংরেছি খতিচিহ্ গ্রহণের পর এই চিহ্ছগুলি বাংলায় স্থারীভাবে বিরাজ করার স্ভাধনা 
গুঁচতর ছল । মিশনারী! বতিচিছু ব্যবহার করছিলেন কিন্তু বাঙালী প1$সাধারপ হতিচিছ সঙ্গেসঙ্গে 
গ্রহণ করে নি। ১৮২৯ স্ব. ন্বের ১৯ই ছুলাই “সমাচার-দর্পণে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয্ চিঠি প্রকাশিত 
হুহ।১* এই চিঠিতে ধতিচিন্ বাবছার সম্পর্কে আলোচনা আছে । কোনো বিদেস্টর চিঠির উত্তয়ে এই চিঠি 
প্রকাশিত হয় । এই চিঠিতে বাঙালী প্রলেখক বাংলার ধতিচিছের যে কোনে! প্রন্বোজনীবতা আছে ত! 
স্বীকার ফরেছেন। তার মতে বতিচি্ধের প্রযোজন অভ্যাললাপেক্ষ । বাঙালী] ধতিচিহ্স্থীন পদ 
পড়তে অভ্যস্থ । পরে অবশ্ত লেখক বলেছেন বে চেষ্টা করা খারাপ নম্ব। ছৃঘতো কালে হংরেছি বতিচিহ্ন 
বাংলায় বাবছার হতে পারে। এ চিঠি থেকে মনে হচ্ছ ১৮২৯ পর্বস্ত ইংরেজি ঘতিচিহের সঙ্গে সাধ্বারণ বাঙালীর 
খুব বেশি পরিচছ্ ঘটে নি। এই পরিচর করাতে পাতত সংবাদপত্র । সংবাদপড্রগুলি অবশ্য এই কাজে 
খুব বেশি অগ্রসর ছয় নি। কোনো কোনে! মিশনারী পত্রিকা, যেনন “গলপেল ম্যাগাজিন' (৯৮১৯) কম! 
লেমিকোলন উত্ডুতিচিহ এবং ছ্ুলস্টপ বাবন্ছার করত | কিন্তু খুব বড় আকারে তখনও কোনো! ব্যাপক 
ব্যবসার শুরু হয় লি। থরে ধীরে বশ্য ঘতিচিত্র প্রলার ঘটছিল। এর জন্ত মনে হয় ঝাকয়ণকায়দের 
প্রভাব বেশি ছিল। তারা ব্যাকরণের মধ্যে ঘতিচিছ-প্রয়োগের কোনে] নিহ্বনের উল্লেখ করেল নি। 
পামলোছন টার হার পরে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থে এ সম্পর্কে কোনো কথ! বলেন নি। কিন্তু ব্যাকরণে 
উল্লেখ খাব না-খ্যক রচনায় বাবার হয়েছিল এবং অনেকক্ষেত্রে পার্খক ব্যবছার হথেছিল সন্যেহ লেই। 
নিষ্ছলিশিত অংশটি একটি উদাহরণ 

কি বিপদ্‌ এ মূচদিগকে উপদেশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র হন্ব। পরে তৃতীয় শিশ্ষকে সম্বোধন 

করিব কহিলেন, যে তোমার ছুই ভাই পাষণ্ড বটে কিন্তু তুমি উছারদিগেত্র অপেক্ষাও অপৰ 

হও, কারণ কোন্‌ আশার তুমি উত্তর করিলে যে ঈশ্বর নাই। 
প্রথম “কম।' বাবহারের ক্রটি পূরেই ব্বালোচিত হয়েছে, বিন্ধ দ্বিতীয় কমা ব্যবহায় নিছুল। 


বাংলা যতিচিলেল্র বাবছাহ ক্রমশ ছুটি দিক থেকে তরান্বিত হচ্ছিল । মিশনারীরা ইংরেজি ভাবা 
হতিচিহের ব্যবহারে মত্যন্থ। তারা সে কারণেই সন্ববত নবগঠিত বাংল! গলে ধতিচিহ্ন প্ররোগেও 
উৎসাহিত বোধ করছিলেন অন্তদিকে ধাতালী লেখকের! ক্রমশই বাংলা বাকোর গল বৃত্তে 


১০ অহ বাণ বন্দ্যোপাত্যার দন্পাৰিত ও সংকলিত 2 লবোষপডে লেক।জের কৰা (১হ ও), পৃ ৫৯ 


বাংলায় যতিচিহ্ন ১৮০১ - ১৮৫০ 


শিখছিলেন। বাকোর গঠন ও উচ্চারপপন্ধতির সংযোগ আবিষ্ধার করতে শাদের সমধ লেগেছিল 
কিন্ত গঠন ও উচ্চারণ -প্রণালীর সম্পর্ক আবিষ্কারের মধ্যেই ঘতিচিছের ব্যবহারের সাখধতা নির্ভর করছিল। 
যথন তাদের কোনো স্বাভাবিকভ!বে বাংলা বাকে)র নঙ্বো বিশিষ্ট পছওচ্ছওলিকে আলাদ! আলাদা ভাবে 
উচ্চারিত হতে চিনল, বধন স্থরের উবানপতন চিনতে শিখল তখনই ঘতিচিহেল্র ব্যবহার সম্ভব ছল। 
ইতিনখো বাঙালীর! ইংহ্ে্ি শিখছেন । ইংরেজিতে ংতিচিহেন ব্যবহার লম্পর্কে হয়তো] চিস্বাও করেছেন। 
কাজেই যাংলান্ সার্থক যতিচিহ বাধহারের লন এগিয়ে এল । 

১৮৪৩ খৃ. অন্দে দেবেন্রসাধ ঠাকুরের তথবাবধানে ও অক্ষ্কুনার দত্তের সম্পাদনায় তর্বো্দিনী সভার 
(১৮০৯) মুখপত্র ছিলেবে 'তৱবোধিনী পত্রিকা’ নাষক পত্রিকা প্রক!শিত ছল। এই পত্রিকা দেবেহ্গনাখ 
ও অক্ষরফুমারের লেখা প্রকাশিত ছতে থাকে । দেবেহ্ছনাথের অধিকাংশ লেখা এবং অক্ষঘকৃনারের 
করেকটি লেখা-_ পূর্ববর্তী লমন্ত বাংল! গম্মরচনা থেকে বিশেষ একটি দিক থেকে স্বতত্র | নেবেহ্নাথ 
তবধোধিনী মডার আন্ত বন্ধত! প্রস্ত ফকুতেন এবং সেই বক্তৃতাগুলি পরে পত্রিকার প্রকাশিত হুত। 
ছেবেশ্রনাথের লেখাগুলি লেখক কর্তৃক উচ্চারিত হত-__ কিন্ত ইতিপূর্বে কোনো লেখাই প্রথমত উচ্চ গ্রে 
পড়ার জন্ত লেখা ছু নি, দ্বিভীপ্বত কোনো বকা তার বাংল! বন্তৃত! কাগছে ছাপেন নি। দেবেশ্রনাথের 
লেখাছ তাই সম্পূর্ণ নূতন একটি ভাবণ-কলার (৮০৫০৮০ ) ধর্ম দেখা দিল। ডাষণ-কলার গ্রশান নৈপুণ্য 
যতি-স্বাপনে। উংক্কই বন্ধৃতার কৌশল হুল বধাস্থানে থামতে ছানা। এতদিন বাডালী লেখকেরা 
পাঠকের জনতগ্ন্থ লিখেছেন, অদৃশ্য পাঠকের কথ! ভেবে ধাস্থানে খানতে পারেন নি। এবার দেবেস্রনাথ 
শ্রোতার জন্ট ভাষণ লিখছেন, তাকে স্বাভাবিক কঠম্বরে সেই ভাবণ পড়তে হচ্ছে। কালেই স্বভাবত তার গন্য 
থামতে জানার ফুশলত! আধত্ত করবে । ঘেবেন্্নাখের একটি বকৃতার ফিছু অংশ উদ্ধৃত ছল। 
এই বক্তৃত! প্রকাশিত হয়েছে ১৮৪৪ পৃ. অন্দে । দেবেহুনাখের “কষা” ব্যবহার লক্ষী 

ঘিনি ভৃমিকে সর্ধকালে শ্যামবর্ণ তৃপঘাতা আচ্ছাদিত করিপ্রা, এবং হলস্ককালে নবপমবঘুক্র 
পুষ্পগুচ্ছে অলঙ্গত কত! দর্শনেন্দিয়ের হন্থতা সম্পাদন করিতেছেন, যিনি আকাশকে বিচিত্র বর্ণে 
চিত্রিত করির! আমারদিগকে মনোরষা করিয়াছেন, হিনি দিবারাত্ির পরিবর্তনে ছুব্যের উদাত্ত 
কালের সৌন্দর্য স্থি করিয! আনারদিগকে আনন্বপ্রদান করিতেছেন, তাহাকে যেন 'আমর| 
বিশ্বত না হুই৷ 
দেবেন্ডনাগের 'কিম।' ব্যবহার তার ভাধণকলা-বোধ থেকেই নি:সারিত হয়েছে তাতে সন্দেছ করার কোনো 
কারণ নেই । দেবেম্বনাথেরর 'কমা'গুলি বাকোল্প গঠনকেও বিস্লেষণে সাহাধ্য করছে-_ তিনি ‘কমা'গুলি "মের 
সীমারেখা চিহ্নিত করার জন্ত বাবহার করেছেন এ কথ) সত্য । বিন্ধ সবচেক্কে বড় কথা যেবানে যেখানে 
কঠম্বরের স্থর নীচ নেবে আসছে সেখানেই দেবেভ্রনাথের “কমা ব্যবহার । এই দীখ যাকে] 'ঘিসি' সর্ব- 
নামটির দ্বার! তিনটি দীর্ঘ “কু বাবহার কর! হয়েছে-_ এবং সকলেই লক্ষ্য করবেন যে আমাদের স্বাভাবিক 
উচ্চারণপঞ্জতিতে আমর! যদি এই দীর্ঘ বাক্যটি পড়ি তাহলে প্রত্যেকটি -হিয়া” ও -ইতেছেন” অস্তক ক্রিরা- 
কূপের কাছে আমাদের স্তর নীচে নাববে ও ‘বিনি'র উপর জোরে স্বাসাঘাত পড়বে । 


১৪ ভক্বৰোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৯ শক (অর্থাৎ ১৮৪৫ খু. অন্ধ) চৈত্র, দিত খত, বিংশতি স্‌খ্যা, পৃষ্ঠ ১৯* 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কান্তিক-পৌব ১৩৭০ 


এবার 'তকবোধিনী পত্রিকা" খেকে আর-একটি হংশ উদ্ধার কার॥। এটি স্ভবত অক্ষয্নফুনার দত্তের 
লেখা। 
ধদ্গি বল, পাত্রিদিগের পাঠশাল! বাতীত দরিশ্র সম্তানদিগের অশ্যযননপ্রস্ত অন্ত স্থান কোথা ? কিন্ত 
ইহাই বা কি লক্ষার বিহ! এয়ালেরা মতল পর্ণ সমূহতর* তুস্থ করত মাপনারদিগের ধর্মপ্রচার 
অন্ত ভারতবর্ষ মধো প্রবেশ ফরিদ! নগরে নগরে, গ্রানে গ্রামে, পাঠশ!ল! সকল স্থাপন করিতেছে, 
আর আমারদিগের দেশের দরিহ সস্থানৰিগকে অধযাপন করিবার নিশিত্রে একটিও উত্তম 
পাঠশালা নাই ১ ' 
এই উদ্ধৃতি খেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ১৮3৪ বৃ- অন্ধের মদে] বাংলায় ধতিচিহু ব্যবহার ব্যাপকভাবেই শুরু 
হয়েছিল। 'তরবেদিনী পত্রিকা" বাংলা যতিচিছ ব্যবছারে সংপ্রধন সচেঙনত! অবলৎন করেন। এই 
পাকার প্রথম পণ্ড প্রথন সংখ্যার প্রধন দু পৃষ্ঠার মধোই দাড়ি ছিপ্াল!চিছছ উদ্ধৃতিচিহ্ন কমা এবং 
সেমিকোলন দেখা ঘাৰে। যেহেতু তরবে!ধিনী পতিক!তেই হতিচিহ বাবহার ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত ছদ্র 
শেছেচু কি কি ধতিচিহ্ন বাবহার এপানে হপ্রেছিল ত! জানার কৌতূহল দ্বাভাবিক। পুরোনো! ঘতিচিছ্ের 
মনো 9 এবং ৮ তরবোধিনীতে বাবহার ছয়েছে। '॥'-চিৎ লাধারণত সংস্কৃত গ্রোকের অনুবাদে বাকোর 
শেষে ব্যবহার কর! হয়েছে, যথা 
দীবাস্বাকে রখিরূপে, শরীরকে রখকপে এবং বুদ্ধিকে সারখিন্ণপে, "দার মনকে প্রগ্রহর্ূপে ছান ৪১৯ 
“কনা? ব্যবহারে দক্তা উপরের বাকা থেকেই পাণ ঝাবে। “কদা' ও 'সেমিফোলন' উভয়ের ব্যবহার নীচের 
উদ্ধতিতে দেখ! ধাবে_ 
তিনি তাবৎ দীবনশাস্বের প্রতি একবার অবলোকন না করুন; বেদবিরু পমূদথদুঙ্র্ষে লি 
থাকুন; বাভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা, চৌধ প্রতৃতি তাহার লদূদত্র জীবনের সংকলিত কা! হউক, 
তথাপি ঠাহার তরদ্ধাম্যাষার বিশেষ ক্রটি হয় ন! 1১" 
দিল্রাগাচিন্থ ব্যবহারও 'তরবোদিনী পঞ্জিকা" বাপকভাবে হতে থাকে। যথা 
“তাছাদের এ হু: প্রতীকারের সডাবনাও দেখিতে পাওয়া বাহ না। তাহার! কাহাকে এ 
সৰ্ম্বৰেদন! জ্ঞাত করিবেক ? কাহার নিকটেই বা ক্রন্দন করিবেক ? কে বা তাছারদের দীনদশা 
ও অশ্বপূর্ণ নেত্র দেখিয়া দ্যা প্রকাশ করিবেক 1১৮ 
“বিশ্মযযোধক-চিহ্ন' এবং ডিদ্কৃতিচিহ বাবহার প্রচুর না হলেও কিছু কিছু আছে৯* এইসমন্র তথা প্রমাণ 
করে বে “‘তন্ববোধিনী পত্রিকা'ই সংগ্রধন ইউরে!পীয় হতিচিছঙডলিকে সার্থকভাবে ব্যবহার ফয়তে আরম্ভ 


২৪ ভন্ধুযাধিনী পতিক, ১৭৬৬ শক ( অৰ্থ:ৎ ১৮৪৪ বৃ. অন্য) দোষ, তৃতীয় ছও, খাধিংশতি সংখ্যা, পৃ- ১৭৬-৭৭ 

১৬ ক ১৭৫৮ শঙ্ক (অর্থাৎ ১৮৪৬ শব. অন্ধ ) বৈশাখ, ১ম খণ্ড, অৰ্ঘ ভাগ, ৬৯ সময, পৃ ২৮৭ 

সং উ পুত 

2৮ ই ২৭৭২ পক্ষ (নর্ঘাৎ ১৮৫০ খু, অন্দ ) কাতিক ওর্ঘ হও, ৮৭ দ্যা, পু ১১৯ 

১৯ এই প্রসঙ্গে বীর বে তরবোধিনীতে পশম পাহটাকাছ বাহসত সংক্ষেতওুলিও ৰাবদত হতে শাকে। +-৯ ০.1. 21, 8, 
ইত্যাদি লুকেতচিহস্থলি তক্ববোধিনী পত্ৰিকাত দেখা খাছ । 


বাংলায় যতিচিহ্ন ১৮০১ - ১৮৫৭ 


করে। ১৮৪৬ এবং ১৮৪৭ পৃ. অন্ধের বধে বাংলার ধতিচিহ নে লার্বকভাবেই নান! লেখক ব্যবহার করছিলেন 
তার আনো প্রমাণ আছে। 

১৮৪৩ থু. মন্দে কুফমে|ছন বন্দো।পাধ্যাছ তার বৃহ ছি-ডাবী গ্রন্থ :ncyclapoerftia Bengalensis 
প্রকাশ করেন॥ এই অরস্বের বাদিকে ইংরেছি ও ভানদিকে বাংল।। ওই গ্রন্থে প্রবৰ পণ্ডের নান 
বোনের ইতিহাস । এখানে গড়ি কৰ প্রিআাপাচিহ ভাল উক্ধৃতিচিহ সেমিকোলন ও বিদ্বঃচিহ্ন 
ব্যবহৃত হয়েছে । অস্ত একটি খণ্ড থেকে ছোট উদাহরণ দেও! বাক 

হি আমরা উর্ধে দুটি করি তবে কত গ্রহ নক্ষত চনহ নেঘ আকাশ আবাদের নয়নগোচর হয! 
_এ লমস্ বস্তুর বিষয়ে সলোরঞক বিস্কা আছে। গ্র।ৰির পরিনাণ গতি লংকবধ সনন্ত আমরা 
গননা থার| নিষ্ধপণ করিতে পারি; বেছের উংপত্ি স্থিতি ও বর্ধণ আন! নিনি করিতে পারি, 
বার বেগ ও বহন এবং মন্ত।ও অনেক বিষ আমর! বিবেচন! ছারা নিশ্চন্ব করিতে পারি কে এই 
সকল গননার মৃূলহুত্র জানিতে চাছিবে না? 
১৮৪৭ খৃ. অবে ইন্সেটস্এর Introduction to the 28670815270 4500 (দ্বিতীষ খণ্ড) গ্রন্থধানি 
প্রকাশিত হয়।২* এই গ্র্থ খেকে কতকগুলি উদ্ভৃতি দেওয়া হল । এর খেকে ই ধতিচিহ বাবঙানেন ব্যাপকতা 
বোঝ। বাবে । 
* সাহার সন্তানদস্ততি ছিল না, এই কারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও লন্থযাতে ঈশ্বরপুদ্ধকদের 
নিকটে গমন করিধ। সেবার ছার! স্থানের বর প্রার্থনা করিতেন।** 


পৃগালের গর্দনে কেশরী নাছি রোষে 1২৭ 
প্রথম পুত্রলিকা কহিলেন, শুন, হে রানা ভোজহাল, বিক্রনাদিতোর নহব ও দান ও প্রতাপ 
তোমাকে কছিল।ম; ঘদি তোমার এ সকল থাকে, তবে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও ।** 


ব্যাজ পুনর্বার রাজপুত্রকে কহিল, হে রাজকুনার, বানরজাতিকে বিশ্বাসে কি? তুনি বানরকে 

ফেলিয়া দেহ, তাহাতে আমার "হার ছইলে আমা হইতে তোমার আর কোন ডগ্ন থাকিবে ন|)** 
ইয়েটদ্‌এ গ্রন্থে দাড়ি গিজ্ঞালাচিহ্ম কমা সেমিকোলন উক্ধৃতিচিহং ব্যাপফ ভাবেই বাবহৃত হয়েছে। 
বিশ্বরচিন্ছ প্রন্তৃতির ব্যবহার খুব বেশি দেখি নি। কিন্তু যে কটি ঘতিচিহেত বাবহার হয়েছে লে কটি যে “সার্থক 
ব্যবহার নয ত! আশ! করি কেউই বলবেন না। 


Ae Rev. W, Vates, Introd to the Bengali Lauguage, IS IN. Calcus 
তথা by J. WanEer. এই অর ইয়েটদএর আাকস্িক সুরার পয প্রকাশিত হয়| অর্থোৎ এস্থচি ১৮৪৭এর আপেই লেষা 
হয়েছিল। অবঙ্ পরস্থের ঘতিচিছের জস্ত ইযেটস্‌ অনা গুয়েক্গার কে দায়ী তা বলা কঠিন। কিন্তু ঘাই ছোক ১৮৪৭ খু. অব্দেই এই 
অর্থে ঘতিচিছেনর হাফ হাবহার হয়েছে এইটিই আপাতত বড় কখ|। দ্বিচীদ খণ্ডই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। 

২১ এ [ তোতাইতিহাস_ চন্জাচাল মৃগী ] পৃ ১ 

থং উ[লিপিসালা_ জাম ৰহ ] পৃ ২৭ 

২* উ (বত্রিশ দিংহালদ-_ বৃত্যঞ্জর বিভালন্কার ] পু ৯১ 

পূণ 





বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব ১৩৭০ 
১৮৪৭ খুনে ( ১৯*১ সংবং ) বিষ্াসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থ প্রক।/শিত হয়। এই খ্ন্থে গাড়ি 
ছাড়! অন্ত কোনে! প্রকার ঘতিচিহ্ ব্যবহার করা হর নি। গুহকুলার লেন লিখেছেন ঘে বিদ্যাল!গর বেতাল- 
পঞ্চবিংশতির ১ম সংস্বরণে অতি অন্ন ‘কমা’ বাবহার ফরেন, কিন্তু পরে বেশি ব্যবহার করতে থাকেন।*৭ 
আলি 'বেতঃলপ্কবিংশতি'র ১ ও ২৭ সংস্করণে একটিও 'কমা'র বাবহার খুজে পাই নি॥ হিতীঘ্ সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় প্রথম সংস্করণের তিন বছর পরে (১৯৬ সংবৎ)। কাছেই ধরে নিতে বাধা বে 
১৮৪৭ থেকে ১৮৫৮ পান বিষ্ালাগর ‘কমা’ বাবহার করেন নি। ভার পরবর্তী সংস্করণ ‘যেতালপঞ্চবিংশতি'র 
সঙ্গে ১ন ও ২ সংঘরণের তুলন। করলেই বোঝা যাবে । 


তিনি “উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন সরীর তীত্রে হুল বক চক্রবাক সারণ প্রভৃতি নান।বিধ 
প্রথন জলচর পক্ষিগণ কলরব করিতেছে । প্রস্থ কষললমৃহের সৌরভে চারিদিক আমোদিত ছইতেছে। 
সংস্ধরণ। মধুকরের! মধুগক্ধে অন্ধ হইয়া ওন্২ ধ্বনি করত ইতস্তত: ভ্রমণ করিতেছে। তীরন্থিত তরগণ 
টা অভিনব পল্পবফলকুহন সমূহে স্থশোভিত আাছে। ভাহাঘিগের ছাতা অতি শ্রিদ্ধ ও হুস্টতল 
পা বিশেষত: নীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দং সঞ্ধার দ্বার! পরমরমণীর ছইন্বাছে। তথার শ্রান্ত ও 


আতপতাপিত বাক্তি গ্রবেশনাত্রেই গতক্রম হয়। 
দ্বিতীয় সংস্করণ । ১৮৫০ । [ কোনো পরিবর্তন করা হয়নি ] 


তিনি- ‘উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এ সরোবর়ের নির্মল সলিলে হ:ংসবক চক্রবাক সস 
চরণ । পর্িতি নানাবিধ জসচর বিহধনগণ কেলি করিতেছে; বধুকরেরা, দন্ত হা) গপ২ 
১৮৯০ ধ্বনি করত, ইতন্ততঃ ভ্রৰন করিতেছে; তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লব, ফল, কুহ্মসমূহে 
(গংবত  হুশোভিত রহিয়াছে; তাহাদিগের ছাদ! অতি স্লিদ্ধ; বিশেষত;, শীতল সুগন্ধ গন্ধবছের মন্দং 
১৯৩৩) সকার ঘার। পরম রবণীয় হইছাছে। তথায় প্রবেশ মাত্র, শ্রান্ত ও আতপতাশিত বাকির দ্লাস্তি 
সি দুর 
আরো বহু উদাহরণ দিয়ে প্রদাণ করা চলে বে বিস্ালাপর ১ম ও ২ সংস্করণে গড়ি ছাড়া অন্ত কোনে! 
যতিচিন্ছ বাবছার করেল নি॥ আর একটি উমাহরণ দিচ্ছি_ 

অনন্তর এফ সুশোভিত শরনাগারে পরম রনদীষ অতিকোমল শয্যা প্রস্তুত করাই! শঘ্যা চত্তরকে 
ডৰ শয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। শে কিছৎক্ষণ শন্বন করি! রাজার সমীপে অ।লিহা নিবেদন কহিল 
সংকর] নহারাজ ও শব্যার সপ্তন তলে এক স্তর কেশ আছে। তাছ। আনায় অতিশয় ক্লেশকর হইতে 
পৃ ১৬ ল।খিল ব্বতএব শঙ্বন করিতে পারিলান না। রাজা শুনিয়া অতিশয় চনংক্ৃত ছইলেন। এবং 

ত্বরং শব্বনাগারে প্রবেশ করিত্বা অন্বেবিয়! দেখিলেন শত্যার সপ্তম তলে ধখার্থ ই এক কেশ 

পতিত আছে 
=৫ আহকুষার সেন : বাঙ্গালা সাহিতে) গড় (৩৭ সং্করণ ), ১১৪৯, পৃ-৯*, ব্দৰগু হুনীতিকৃসার চটাপাম্যাচ, ॥জ্রন পাবলিনিং হাউস 


থেকে প্রকাশিত “বিস্তানাস্মর অস্থাযলী' 'লাহিত খণ্ডের (১৯০৭) তৃণিকা (পৃ. /* ) বলেছেন 'ঘ ১ স্বরণে ধাড়ি ছাড়া অভ চিফ 
ছিল না। 





বাংলায় যতিচিহ্ন ১৮০১ - ১৮৫৯ 


অনন্থর এক স্থশোভিত শঙ্বনাগারে ছুঙ্তফেললিভ প্রমরদনীহ শব্য প্রন্থত কর|ইন্া৷ শব্যবিলাপীকে 
শয়ন করিতে আজে দিলেন । লে কিনবৎক্ষণ শহন করিস! রাদ্লমীপে আলির নিবেদন করিল 
মহারাজ এ শব্যার সপ্তনতপে এক কহ কেশ মাছে তাহ। আমার অতিশন্ন ক্রেশকর হইতে লাগিল 
অতএব শত্বন করিতে পারিলাম না। রাজা শুনিয়া অতিশর চমৎকৃত হইলেন এবং স্বপ্পং 
শনাগারে প্রবেশ কহি্থা অন্থেহিঘা দেসিলেন শব্যার লপ্তনতলে ধধার্থ ই এক কেশ পতিত মাছে। 


“অনম্বর এফ সুশোভিত শঙ্নাগানে দৃপ্ধফেননিভ পর্মরমণীঘ শবা প্রস্যত করাইয়া, শঘাবিলালীকে 
টন শয়ন করিতে আতা দিলেন। লে, কিন্বংক্ষণ শঙ্ছন করিত, হৃপতিপমীপে আসিন্া নিবেদন করিল, 
না মহারাজ! ওঁ শধ্যার সপ্রমতলে এক ক্ষত কেশ পতিত আছে, তাহা আমার অতিশন্ব ক্রেশকর 

হইতে লাগিল; একর শন করিতে পারিলাম ন|| রা! শুনিম্বা অতিশন্ব চনংকুত হইলেন, 

স্বয়ং প্রবেশ করিয়া, অস্বেযির়| দেপিলেন, শধ্যায় সপ্তম তলে বধার্থ ই এক কেশ পতিত আছে। 


উপরে আলোচিত বিডিএ তথা থেকে এইবার আমর! কতকগুলি সত্যে পৌছতে পারি । এই তথা্তলি 
কাল।গুক্রমিকভাবে সাজিথেছি এবং কোনে ভাবে তাৰে! লাত্তানে বিকৃত করি নি। এখন মরা যদি 
নিয়পেক্ষভাবে কোনে! বিচার করি তাহলে প্রথম কথ! স্বীকার করতে হবে ১৮১১ থেকে ১৮৫* পর্যন্ত এই 
দীখ পঞ্চাশ বছর বাংলাদেশে বাংল! গদ্ছে বতিস্থাপন নিয়ে বাঙালী লেখকর! চিন্ত। করেছেন। ঘতিস্বাপন 
করাছ মিশনারী এবং বাঙালী উভয় প্রচেষ্টাই অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং শেষপরস্থ বাংলায় ঘতিচিহন 
প্রাচীন বাংলা ও ইংরেজি তির বুগললম্িলনে গড়ে ওঠে। যতিচিন্ন-প্রবর্তত কোনো বাক্তির একক 
প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে নি) 

হিতীয কথ! হল বাংল| যতিচিহ্ন সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে থাবহ্ৃত হতে থাকে তরবোধিনী পত্রিকাগ্র। 
দেবেশ্রন্যখ ঠাকুর ও অক্ষত দত্তের রচলাবলীতে দাড়ি এবং নন্তান্ত ইংরেজি থতিচিহ্ন যথ্ষ্ট পরিমাণে 
বাবহৃত হয়। দেবেঙ্্নাখ ঠাকুরের ধতিচিৎ বাবহার ভাদ্পকলার দার! নিহিত, তাই তার ধতিডওলি 
প্রাঙছই স্বাভাবিক ও জ্ছন্ঘ। অপর পক্ষে তার বাক্যন্তপির স্বালপর্ব্ডলি অর্থপর্ধের ( seaaulic group ) 
একীস্ৃত-_ ফলে তার থতিচিহছ ব|ফ্যের অর্থ বুঝতেও সহান্বক। মস্তবত তার কাছ থেকে তরবোধিনী পত্রিকার 
অন্ত লেখকরা, বিশেধত অগ্ধযকুদার দত্ত, ঘতিচিছ বাবহারের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন । এই প্রবন্ধে 
উদ্ধৃত অংশগুলি দেখে আমর! স্বীকার করতে বাধ্য যে তরবোর্ধিনী পত্জিকান্ব বাংলা ঘতিচিহ্ম বাবহারের 
সার্থক নিদর্শন পাওষ। যান । 

তৃতীয় কথ! হুল উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ শতকে আরো বহু গ্রন্থ পাওয়া ঘা্ধ-_ যেখানে ঘতিচিন্্ন বহুল 
ব্যবহার হয়েছে এবং ার্থক ব্যবস্থার হহেছে। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত কনোহুন বন্দ্যোপাধ্যারের লেখ! (১৮৪৬) 
এবং ইয়েটস্‌ ও ওরেঙ্গার -প্রকাশিত বাংল! রচনাবলী (১৮৪৭) তার প্রমাণ) এই তিনটি বক্তব্য থেকে যে 
নিদ্ধানড অনিবাধ ভাবে এঁতিহাদিককে গ্রহণ করতে হত, তা হল উনবিংশ শতাম্বীর প্রথমাদে বাংল! 
যতিচিহ্ন প্রধতিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ॥ 

আশা করি এখন আমর! বলতে পারি বে আমাদের দেশে পণ্ডিত-নহলে যে ধারণা আছে ঘে বিদ্যঃসাগরই 
বাংলায় সপ্রথন দার্থকভাবে ধতিচিহগুলি ব্যবস্থার করেন তা সত্য লন্ব। ১৮৫, পর্যন্ত বিচ্ঞাসাগর কোনো 
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ইংরেজি হতিচিহ গ্রহণই করেন নি। তার হথেই প্রমাণ এই প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে । অত্যন্ত কৌতূহলের 
বিধয় যে বিস্মাসাগর তযবোধিনী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকেও কেন দেবেম্রনাথের মত ইংরেজি বতিচিছ 
বাবছায় করেন নি।** ঘাই হোক, থে কৃতিত্ব বিস্ঞাসাগরের প্রাপ্য নর তা দিয়ে বিষ্চাসাগরের নত মানুষের 
মহিমা বাড়ানোর চেষ্টা সংগত নন্ব। পরিশেষে নিবেদন করি বে, এই বিচার নিরপেক্ষভাবে তথ্যাত্রিত ছয়ে 
কক্সা হচ্ছে_ কাছেই আমাদের ব্হফিন-লালিত একটি বিশ্বাসের সংশোধন আবন্তর্ক বলে মনে হস্ছ। 
বিস্ালাগয় মহাশয়ের প্রতি গভীর শ্ধা সহকারেই বিবহটি উপস্থাপিত কর! হল। 


৭৯. অনেক সাহিত্যসমাশোচক মমে ফরেন বে বিব্যাসাগরেছ ঘতিব্যবহার গার গোও হচ্ছধোৰ দ্বার! নিরস্তিত । (সই কারণেই তিনি 
দেশি কৰ। ব্যবহার করেছেন এ বন্তবা সঙ হতে পারে) কিন্তু বাংল! ক্র ধ্যান ইতিহাসে তহঘোধিনী পত্রিকার লেখকদের, 
বিশেষত দেবেক্রনাগোর, গদ্যে বে হন্ৰৰোৰ যেশা দিয়েছিল এ কণা কার কর] বার ন | বিদাসাসরের হচ্ঘবোধ 
হৰি ঘতিচিকে নিয়ভিত কৰে আকে তাহলে কি বলৰ থে বিয্যালাপর ১৯৫৮ পান্ত হাংলাসদোর ছম্মফে বুক্তে পারে নি 
তিনি পন্য বনার্থ ই বুঝেছিংলেন, বিন্ধ হতিচি বাবহার দম্পর্কে তিনি ধীর্ঘকাল উ্সীন দিলেন ॥ তখন প্রথম ধড়িচিক 
হাবহাছ ধরতে আর্ত করলেন তখন থে তিনি বঙ্গ: ব্যহারের আনিব) হয়েছেস এতে কোনে। ছি মেই ] এই 'লাধিকা' 
নিশ্চই লার্ঘক ব্যবহারের চিক দর়। 





2২২-১৯৪ 


হেনরি মরলি ও ার কয়েকজন ছাত্র 
জীদেবীপদ ভট্টাচার্য 


“আমি তখন লশুন দ্ুনিভার্সিটিতে ভি ছুয়েছি। ইংরেছি সাহিতা। পড়াচ্ছেন 
ছেনরি মলি । সে তো পড়ার বই থেকে চালান: দেওয়া শুকনো মাল নন্ব। স্যহিত্য 
তার মনে, তার গলার হবে, প্রাণ পেছে উঠত-_ আমাদের সেই মরষে পৌছত 
বেদ্বানে প্রাণ চার আপন খোরাক-_মাবখালে রসের কিছুই লোকলান ছত ন|।” 
»জেদেল। 
ছেলেবেলা" বইখানিতে রবীআল।খের জীবনশেষের স্বতিচারশের ধা দিবে আচার্য ছেনরি নয়লির 
(১৮২২ - ০৪) একটি চনৎকাত ছবি ফুটে উঠেছে । যৌবনে সগ্ত উপনীত রবীম্্নাতের শিক্ষার্থী মনকে 
হার 'অধ্যাপনাশিয় দ্বায়া কী গভীরভাবে উদ্বোধিত করেছিলেন তায় স্বচ্ছ স্বীকুতি নখে উৎকলিত 
ছগুলিতে লক্ষীক্ধ। প্রভাতকৃষার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন, "বহুবার মরলির নাম তান্ত 
কৃতজ্ঞতার লছিত তাছাকে বলিতে শুনিম্বাছি।*১ সাহিত্যরলকে শিক্ষার্থীর মরমে পৌছে দিতে পার? দুন্ধহ 
কাছ। নরলি সেই দুববহ করতে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন । মরলির অধ্যাপনাপ্ডণে বে স্রবীন্বনখ ইংরেছি 
সাহিতোর রধতীর্খে ধাআর পাখের সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, এই সিদ্ান্ম সম্পূর্ণ সঙ্গত ) 

মরলি সম্পর্কে আলোচনাকালে জন্তজ্র তিনি বলেছেন: 

“হেনরি মলির মতো শিক্ষক পাওয়া জানার জীবনের বড়ো একট! লৌভাগা। তার পড়াবার পক্চতি 
ছিল নতুন ধরণের । তিনি কখনো শব্দের অর্থ করে করে পড়াতেন না। পাঠা বিষয় তিনি ক্লাপে এনন 
ভাবে আনছি করে বেতেন, ধাতে ক'রে তার বিববস্থ বুঝতে আমাদের কই হত না। তার আবৃত্তির 
মধোই তিনি ঘা বোঝাতে চাইতেন তা পরিষ্কার টে উঠত । আমরা তার পরে বই নিযে ঘরে বলে 
আলোচনা! করতুম, নিজেরাই নিজেদের শিক্ষা দিতুম ; পাঠাবিষন্থ বুবতে আবাদের কোথাও কোনে! কই 
ছত না। এনলিই ছিল তার শিক্ষা দেবার ক্ষমতা বা পদ্ধতি ॥"* 

এর থেকে যোকা বার্ন মরলির সাহিত্য-অধ্যাপনার নিজস্ব বিশিষ্ট রীতিটিকে । তিনি লাছিতোর 
আলোচনায় বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন, শ্রোতা শিক্ষার্থীর তরু চিত্তে লাছিত্য রসের উদ্বোদনই 
ছিল ভার একান্ত কানা | কিন্ত শুধু সাহিত্যের অধ্যাপক রূপেই নয়, তারতবালীর উপর গভীর সহাহন্তিশল 
বাকিরপের পরিচন্ব পেয়েছিলেন রবীজ্রনাখ তার মধ্যে । 

লাধারণ ইংরেজের নধ্যে আস্ভ-অহস্কার এবং ভারতবাদী সম্পর্কে অশুস্ধার বে গুন্ধতা দেখা ধেত সেকালে, 





2১: ছবীজজীবনী, প্রণম গণ, পৃ. ৭২। 
ছু আলাদোরী রবীজনাশ : রানী চৰ, পূ.১-৮২৷ পীর দল্পর্কে ইংকেজ চরিতকার লিখেছে: "His caching mcr 
was আহত, ৪৩৭ only (rum Ue mastery of the facts bot from bis personal marmih end 
genlality”"—Dictionary of National Biography 
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মরলি ছিলেন সেই সংকীর্ণতার বহু উর্ষ্ে। তিনি ছিলেন সত্যিকারের ‘বড়ে! ইংরেঙ্গ'। মরলির 
চরিত্রের সেই মহৎ দিকটির পরিচন্ব দিতে গিকে রবীগ্রনাথ একটি ঘটনার হুন্দক বিবরণ দিয়েছেন : 

“তিনি আর একটা করতেন-_ সপ্তাহের একটি বিশেষ নিধ্যরিত দিনে ছেলেরা নাম ন! দিয়ে প্রবন্ধ বা কিছু 
লিখে তার ডেস্কে লুকিয়ে হেখে আসত। তিনি বাড়ি গিয়ে পড়তেন ও একটি বিশেষ ছিনে ক্লাসে সেই 
সৃয লেখার লনালোচনা করতেন । আমর! সবাই সেই দিনটির ছ উদগ্রীব ছয়ে খাকতুষ ! তিনি কখর্নো 
কারো লেখার পনালোচনা করতে গি্চে কাউকে আঘাত করতেন না, কারণ তার মনে করুণা ছিল। 
শুধু একদিন তার ঝ/তিক্রম হগ্েছিল! একটি ভারতী ছাত্র ইংরেছদের গুতিবাদ করে ও সেই তুলনা 
স্বজাতীতদের নিঃ্টতা দেখিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে লুকিথে তার ডেপ্বে রেখে আসে | হেলরি মলি সেই প্রহন্ধ 
পাড়ে খুব রেগে ঘন । তিনি লেদিন ক্রালে এসে সেই প্রাবঞ্ধটির খুব নিন্দ। করেন এবং তিনি বলেন, এতে 
বে ইংরেজদের শ্বাতি করা হুগ্নেছে, তাতে যেন কোন সত্যিকারের ইংরেছ খুশি না হ্ছ। সেদিন তার যন 
অগ্র্নত্র ছিল বলে সেই প্রবঞ্চটর ভাষার ও রচনার সঘালে/চন। করে ছিএভিন্র করে ছিলেন। ন্মামাদের 
লঙ্ছা্দ নাঘ! হেট হয়ে ঘাচ্ছিল। ভম্ব হচ্ছিল আমরাই না ডার লক্ষাগোচর হই । তারপর বাধ্য ছয়ে 
আনাকে একটি প্রবন্ধ লিখতে হর লেই লক্জা চাকবার জন্ত। মেজদা একবার একটি প্রবন্ধ [লিখেছিলেন 
ভারতবর্ধে ইংরেছ'* সন্বস্ধে। তাতে ছিল ভারতীংদের সঙ্গে ইংরেছদের বাবছার সছদ্ধে সব তথ্য । আমি 
অনেকটা তারই উপর লক্ষ্য রেখে ও কিছু রং চড়িক্ধে ইংরেজদের নিন্দে করে একটি প্রবন্ধ লিখে লুকিয়ে 
তার ডেস্কে চালান করে দিলুম। তার পরের দিনগুলি ভয়ে ভন্ধে নিজের ভাগা গণন! করতে লাগলুম। 
যেদিন সেই বিশেষ দিনটি এল, লেছিন আমি পলাতক । ভট, কী জানি কী হব আছ। সারাদিন পালিয়ে 
পালিয়ে বেড়ালুষ। বিকেলে এক জায়গার বলে আছি, ছঠাং দেখি পিঠে এক চাপড় । আনার বন্ধ 
লোকেন পালিত* উল্লসিত হস্তে আনার পিঠ চাপড়ে বললে, ‘ওহে তোনার আছ অব-জরকার। ছেলছি 
নলি তোনার প্রবন্ধের অন প্রশংসা করলেন। কী তোমার বিবয়বন্থর, কী তোমার লেখার তঙ্গীর, কী 
তোনার ভাবার ।' এবং তিনি ক্লাসে যে সব ইংরেজ ছাত্র ছিল তাদের উদ্দেশ্যে বললেন ‘তোবরা হয়তো 
অনেকেই পরে ভারতবর্ষে ঘাবে কিন্তু আনফের দিনে এই যে ভারতীগ্র ছেলেটি ইংরেজদের বাবছার সম্বন্ধে 
থা বললে তা বেন কোনদিন ভুলে! না। আর তাদের সদ্বন্ধে যেন কোনো অসন্মান লা থাকে ।” সেদিনের 
নতে! এনন সতাকারের প্রশংসা জীবনে আমি পাইনি ।”* 

এই প্রশংসার কারণ আমরা সহজেই বুঝতে পারি। ভারতবর্ষে গিয়ে অধিকাংশ ইংঘেজ শাসক ও 
কর্মচারী ভারতবাসীদের প্রতি বে অহ্দার ব্যবহার করতেন, তার জন্তু মরলি বনে মনে লম্গিত ছিলেন । 
সেই পোষিত লক্ষাই রুীশ্রনাখের প্রযন্ধডির উদ্দেশে ঘোষিত প্রশংসার মূল । 


০ সত্যোরনাণ ঠাুর রচিত পরবন্থটির টিক নান ছল “ভারতমবার ইয়ার | :২৮৪ সালের “ভারতী” পত্রিকার অকায, পৌর, 
মাছ ও কবান্ধদ এই চা৷৷ সন্ধ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হজ! লেখকের নাহের স্থলে “ই সং" দেখা ঘাঃ। পে সত্োহ্রবাণ এই 
রচনাটিকে “বোম্বাই চিত্র" অশ্থে। “পরি পি” দশে পস্থভূক করেন। 

৪. জীমনস্ৃতি, 'লোবেন। পালিত’, পৃ- ৯৭-৯৮ 

« আলাপচারী হবীক্নাণ : লী চন্য, পৃ. ৮০৯৪ 


হেনরি মরলি ও তার কয়েকদন ছাত্র 


রবীন্দ্রনাথ অতি অন্লকাল পড়েছিলেন লণ্ডনে দুনিভাপিটি কলেজে ( তিনি তার মেআনান। লত্যেম্বনাথের 
সঙ্গে বিলেতে দাত্রা করেন ১৮% সালের ২*শে লে্টে্র ৷ প্রথমে তিনি প্রাইটনের একটি পাবলিক ক্লে 
ভতি ছন। সেখানে গ্রকৃতপক্ষে লেখাপড়া বেশি কিছু করেছিলেন হলে মনে হব না। 

তবে পাশ্গাত) নৃত্য ও গীতে কিছু দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাতে লক্ষে নেই। কিন্ধু লত্যোন্ছলাগের 
বন্ধু তারকলাখ পালিতের (১৮৩১ - ১৯১৪) আগ্রহে ও চে রবীন্ছনাথকে লণ্ডন ছুনিভার্দিটি কলেছে 
ভর্তি করা হছ। তিনি ভত্তি হব্বেছিলেন ১৮৭৯ লালের ১৩ই লবেধর তারিখে ॥ শুধু ইংরেছি সাহিতে) 
ক্কানই তিনি করেছিলেন স্বম্লকালের জগ্র, কেননা দেখ! বার তিনি একবারই আতর ফি জমা দিয়েছিলেন 
৮ পাউণ্ড ৮ নিলিং। তিনি ঠিক কতদিন ওখানে পড়েছিলেন বল! যাছ লা।* লণ্ডনে থাকবার সহনব 
তার বাসস্থান ছিল ১* টাভিন্টক গোছার। সত্োহ্ছনাথ ১৮৮* লালের ফেব্রুয়ারি বালে ফলকাতাদ্ধ ফিরে 
বসেন, রযীঞ্রনাখও সেই সঙ্গে ফেরেন। কাছেই তিন মাসেহও কম সময় তিনি ছাত্র ছিলেন হেনরি মরলির ॥ 

মরলি ( ১৮২২-৯৪) ঘুনিভাসিটি কলেছে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন ১৮৮: থেকে ১৮৮৯ 
কাল পবে। গ্রার বাঙালী ছাত্রৰের মখে রবেশচন্ত্র ধত্ত ও স্বরেহ্লাধ বন্ব্যোপাধ্যায় গার লম্পর্কে 
মনোজ বিবরণ রেখে গেছেন। বিছবারীলাল গুপ্ত এবং লোকেন পালিতও তান ছাত্র ছিলেন কিগ মতলি 
সম্পর্কে তাদের লেখ। কিছু পাই নি। 

রমেশচন্্র দত ( ১৮৪৮ - ১৯০৯) ভারতীয় সিভিণ সা্ডিস পরীক্ষার জন্য সুরেন্দনাথ বন্ব্যোপাপান্ব 9 
বিছারীলাল গুপ্রের সঙ্গে বিলেতে ধান । প্রাথমিক পরীক্ষা হু ১৮৬৯ লালে এবং শেষ পরীক্ষা হত ১৮৭১ 
লালে। ইংলণ্ড থেকে তার অগ্র্গ বোগেশচন্র দরকে লেখা পত্রগলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়ে প্রথন 
প্রকাশিত ছয় ১৮৭২ লালে “Three years in Europe” নামে । রমেশচন্র তার একখানি চিঠিতে 
হেনরি বরলি সম্পর্কে লিখেছেন : 

“আমরা লণ্ডন ছুনিভাপিটি কলেছে ক্রাশ করতাম এবং করেকজন অধ্যাপকের কাছে পড়! শুনার 
ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে সাছাঘ্য নিতাম । তাহের সেই সহ ব্যবহার মারা কধনো বিশ্বত হতে 
পায়ি না। তায়! সর্বদাই আবাদের সঙ্গে বন্ধুর বত ব্যবছার দ্করতেন। বিশেষ করে দুজনের নাম উল্লেখ 
করতেই হবে, কেনন। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ইংর্েছি ল/ছিত্যোর ধ্যাপক তেলের 
মরলির সত সদর, বড়ো-মনের খাটি মাধ আর আমি দেখিনি । আমরা তার ক্রাশ করেছি, ব/ক্তিগত 
সাছাবা নিয়েছি, তার আতিখ্য ভোগ করেছি এবং নানা বিধয়ে ভার সূলাবান বন্ধুজনোচিত উপদেশ দারা 
উপকৃত ছয়েছি। তার গৃহ আমাদের অন্ত অবারিতদ্বার ছিল-_ সেই ঘরের দোলে চারিদিকে খরে খরে 
বই লাছালো। লেই পড়ার দরে বলে তার সঙ্গে আমরা আনন্দে কত সমস্ব ফাটিয়েছি।” 

রমেশচন্্র যে দ্বিতীষ অধ্যাপকের কথ! লিখেছেন তিনি বিধ্যাত সংস্কৃতজঞ মাচা গোল্ডস্টক।" অপ্রাসঙ্গিক 
হবে বলে এখানে ওর সম্পর্কে আলোচনা করা ছল না। 


৬ ভুসিজািকউ কলেজের রেজিস্ট,ায় জাবিকেছেন-_'[ regret 12 are no reconls now existing which give 
the length of time he actoally atudicd here.’ - শিব লেখককে লিখিত প্র 
৭. বিযোচোর গোল্ডস্ট.কর (১৮২১-৭২ ) লণ্ডন ঢুিকাসিট কনকে সংস্কপ্ঠের অধ্যাপক ছিলেন ১৯৫৯ সাল শেকে। 

মাইকেল দধুদৃদন ধর উার অস্তাখা দিবেবন কছেংছনে এই মনীনীর উদ্ধেশে চতুর্বনপনী কহিক্াবলী কাহো। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-পৌষ 


রমেশচঞ্জ ১৮৮৬ গালে পুনরায় লগ্নে ঘান । তার হৃবয়ে অতীত ছারজীবলের মর স্থতি দেগে ওঠে। 
তিনি এ প্রসঙ্গে [লিখেছেন : 

শলগুনের কোনো স্থানই আমার যনে ঠাই ছুড়ে নেই, যেমন আছে ঘুলিভা্দিটি কলে, যেখানে আনি 
পড়েছি শ্রেঠ অধযাপকদের কাছে, পরিচিত হত্বেছি করেকছন মহৎ মাহুবের সঙ্গে।- 'কতো! শরতের 
আধার করা বৃ্ীমূধর দিন, অথবা শীতের তুবার-ঝারা প্রহর এই বাড়িগুলির ছাদ্ায় নামার ফেটেছে। 
কতো বছর পরে আমি আবার তাদের দেখলাম ॥ সবার উপরে মনে পড়ল মামার সেই ইংরেছি 
সাহিত্যের ক্লাস আর সেই শৌনা উনারমন! মহতগ্র্যণ অধ্যাপক মহাশদ্কে, যিনি এখনো এই বিষে 
অধ্যাপনা করছেল | 

“তিনি ছিলেন আমাদের সতাকারের বদ্ধ বলতে ঘ! বোকার তাই, তখন বিদেশে আমাদের খুব 
প্রয়োজন ছিল এ রকম এফছন নাহষের লাছচ্ ও উপদেশ। তার চেক্ছে ভালে! লোক আীবনে আমি 
আর দেখিনি । 

“বলা বাহুল্য তাই এবার লণ্ডনে এনে প্রথমেই আচার্য হেনরি মরপির সঙ্গে দেখ! করে আমার হদদ- 
পোবিত গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাকে নিবেদন করবার হ্থবোগ নিলাম । আমার এক সহপাঠী বন্ধু 
ফার্ণো নিছে তখন লণ্ডনে এসেছিলেন, আমর! ছ্গনে মিলে অন্যাপক মহাশহের বাড়ি গেলাম এবং 
যার-পর-নাই আলক্ছের সঙ্গে লক্ষ করলাম ঠিক আগেকার মতই তিনি বইয়ের মধো ডুবে আছেন। 

“মাখার চুল অবশ্ত তুযারগুল্র হরে উঠছে মৃখেও বার্ষকোর বর্বোরেধ! দেখা দিয়েছে কিন্তু আননের 
পবিত্র সরলতা ও সৌমী সেই পূর্বেকার মত দীপাষান । তিনি আমাদের সেই আগের দিনের দতোই 
অভানা করলেন, আমাদের ছাত্রজীবনের কতে| কথার আলোচনা ছল। আঠারো বছর আগে আমি 
তাঁর কাছে পড়েছিলাম এবং এবনো তীর সে কথ! স্পষ্ট মনে আছে। কাজেই খুব দার ব্যাপার হুল, 
খন ইংয়েছি পাছিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বোকার যত একটা! ভুল করে বললাম । 

“তিনি সঙ্গ কৌতুকের হাসি ছেসে আমার ঝুঁলের অন্ত বকলেন এবং বললেন যে দেখা যাচ্ছে তার 
পড়ানো আমি সব তুলে মেয়ে দিরেছি। এই সঙ্গেছ তিরস্কার আমি ফখনও ঝুলতে পারব না। 

“তিনি আমাদের তার বাড়িতে লেখন বন্ধা আসতে বললেন এবং মিলেদ্‌ নরলি আমাদের ঠিক 
আগেকার মতো! আপ্যারন করলেন। আমরা অধ্যাপক নহাশদ্বের এন্ব-পরিপূর্ণ পাঠাগারে গেলাম । 
এই সেই ঘর যেখানে কত শীতের রাত্রি আমরা কাটিয়েছি । সেছিনকার লন্ধ্যাটি চমৎকার কেটেছিল।* 

হেনরি মরলির ব্যক্তিন্পটি রমেশচজ্ছ ঘের পত্রবরিত ছজগুলিতে অনবস্যন্পপে ধরা পড়েছে । আঠারো 
বছর পূর্বেকার একজন ভারতীয় ছাত্রকে চিনতে াঁর বিলম্ব হয়নি? তার হৃদয়ের দরজা তিনি পরম দ্রেহে 
খুলে ধরেছেন সেই ছাত্রকে স্বাগত ছানাতে। 

যরলির সম্পর্কে রদেশচন্দ্রের সহপাঠী ও বিখ্যাত দেশনেত! হুরেআনাখ বন্যোপা ধ্যান ( ১৮৪৮-১৯২৫ ) 
বে বিযয়নী রেখে গেছেন তার আব্মদীবনীতে* তার মূল্যও কম নহব । রমেশচন্র দত্ত ও বিহারীলাল 


৮. বিহারীলাল ভণ্ড ( ১৮৪৯-১৯১৬ ) 
2 এ Nation fn Making: Osford Uuivcrsity Press (1927). 
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হেনরি মরলি ও ভার কয়েকদ্গন ছাত্র 


গুপের লক্ষে হবরেহ্ুনাখ ১৮৬৮ সালের ওরা মার্চ ইংলণ্ড ধাত্রা করেন। তিনিও লণ্ডনে ঘুনিভার্িটি কলেজে 
ভতি ছন। তিনি লিখেছেন: 

“লণ্ডনে পৌছে ঈহ্তই আমরা খুনিভা্িটি কলেজের কয়েকটি ক্লাশে বোগ দিই এবং করেকজন 
অধ্যাপকের কাছে বাড়িতে পড়তে থাকি । তারা! আমাছের সঙ্গে সুন্দর সদর বাবার ফরতেন। তাদের 
মধো অধ্যাপক গোল্ড কর ও অধ্যাপক ছেনরি সরলির স্গেছপূর্ণ ব্যবহার বিশেষ করে ম্মরণীযগ। তারা 
বোধহন্ব পিতাাতা! ও আত্তীয়বিচ্ছিন্ধ এই প্রবালী ছেলেদের বনের অবস্থা হৃদ দিদ্বে অনুভব করতেন । 
হেনরি সরুলি আমাদের তার নিছে পরিবারের লোকের মতই নেখতেন। গোল্ছইকর খু ও 
অকৃতদার ছিলেন, ঠিক ভারতীয় "গুরুর মত দুগপৎ স্রেছ্ ও কঠোস্বতা ঠার মধ্যে ছিল ।” 

এই প্রদঙ্গে শ্রজেনাঘ জানিহেছেন, গোল্ভস্টকর ন্যাক্দসূলারের খ্যাতিতে ঈধ! বোধ করতেন। 
তার মেহ্রাঙ্জ বেশ গোলনেলে ছিল। হরেন্জনাখ লিখেছেন: 

“একদিন আমরা সবাই চেগ্ারিং ক্রসের পাশ দিয়ে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ কী একট! তুচ্ছ কপ! নিযে 
গোল্ভস্টুফর একেবারে রেগে ফেটে পড়লেন। অধ্যাপক নরলিও মামাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি 
আমাকে ফিসক্ষিপি করে বললেন, 'ব্যানাজী, তুমি মনে কিছু কোরে! না। ধন একখান। বুটের তল! 
খুলে গেছে, সেজন্তই নেজ্গাজ বিগড়ে গেছে'। তাই গুনে আমর! হেসে ফেললাম ৷" 

মরলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সরেন্্নাথ আরো লিখেছেন : 

“হেনরি মরলির সকল কর্ণের মঘে। আনয়! দেখেছিলাম জীবনের প্রতি প্রকৃত ভ!লোবাল।। জীবন 
তার কাছে ছিল স্বধালোকের মত; নিজের বাড়ির খুশির হাওয়া তাকে আরএ উদ্দশ ঝরে তুলত। 
[তিনি সংদাই কাজ নিষে থাকতেন অথচ সবসময় হালিখুঈী। 

“আমার সিভিল সারিল পরীক্ষা নিরে খন গোলমাল চলছিল** তখন তিনি আনার জন্য সর্বতোভবে 
চেষ্টা করেন এবং বিখ্যাত শপক্তালিক চালন্‌ ভিকেনসূকে মামার প্রতি সঙ্থানুভৃতিখ্ীল কনে তোলেন। 
ভিকেনদ্‌ আমার পক্ষ নিবে তার সম্পাদিত ‘6০০৭ ৬/০/৭৮,১১ পত্রিকার ফড়া প্রবন্ধ লেখেন। মামার 


৯" ১৮৬৯ লালে ভারতী নিত্তিল সার্ভিসের 07০1, Competitive [9০591758198 হয রদশচশ, বিহারীলাল ও 
পরেছনাখ তিনহনই নে পরীক্ষার পাল করেন। তখব নিয়য ছিল ও পরীক্ষা আর্ছকে উনিণ বছরের বেশি ও একশ হুর 
কষ বঢ়সী হতে হবে। হৃর়েস্বনাখ গর হ্যাচি.চুলেশন পরীক্ষার সময় (১৯৬০) হয়ল লিংখছ্িলেন বোলো ধরয। কাজেই ১৯৯৯ 
লালে একুশ বছরের বেশি হয়। লেজন তার সম্পর্কে গোলহাল দেশ! হিড়েছল। (ছানীলাল গুণ এ দধারাটের দীপৰ 
বাবাজি ঠাকুরণ্ড একই লগত পড়েছিলেন বসে ব্যাপারে । বিহাহীলাল পত্র হামা লছেই কেটে সেল। কিন্তু হারেকুনাধ 
ও পদের নাম সরিয়ে নেওয়া হয়৷ সফল প্রতিদোগীষের সাবের তালিকা খেকে | বাংলা ছেশে এই নিছে আজ আশ্োলন হয় 
এবং লধারাযা! প্রমাবাণ ঠাকুর, হহারাছা! বতীক্রাদোহল। ঠাকুর, ঈশ্বরতন্স বিব্যাসাপর, রাহ: রারেহ্গলাল দিও, বৃসগাল পাল সফবোই 
ভারৱীর ও দুরোগপীর ধরল শপনার। রীতির পার্থক্য দেখিয়ে হরেক্রবাখের ঘাবী৷ সমর্থন করেন । (শেষ পাস হবেন্রনাখ কুইন্স 
কক্ষের কারে আবেদনে হফল পান? 

23৯ নরলি ১৮৪৯ সালে করেকটি ভটাঙ্ষগ্ড প্রবন্ধ লেছ্ছেব, তার একটি হল “Ho 6০ mike home unhezlthy"® rE 
ভিকেস্সের (১৮১২-৭১) নঙ্ধরে পাড়ে । তিনি বরলিকে ঠার সম্পাদিত "11০+-191 /০7১, পত্রিকার লিমতে বলেন 
মরলি লেখেন 'Adrenturcs in 55118)554" এবং নিজের লিভারুলের ক্ষুলের পাট জুটিয়ে luu,chold Words 





১৬* বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌৰ ১৩৭* 


লেই ছুধোগের দিলে সর্বদাই তার কাছ থেকে পেতাম উৎসাহ ও আনদ্দ) একদিন তিনি আমাকে 
বললেন, 'ব্যানান্া, তুমি যে লড়াই চালাচ্ছ, তার জন্ত ওয়! একদিন তোমার প্রতিৃতি গড়বে” ।*৯২ 

এই "বড়ে! ইংরেন" মরলি, পাণ্ডিত্য ও চায়িতরে সমৃজ্ছল একটি অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব । 

তারকনাখ পালিতের ছেলে লোকেন পালিত ছুনিভার্সিটি কলেন্দে পড়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ তার 
“ছীবনস্বতি’ গ্রশ্বে লোকেন সম্পর্কে লিখেছেন: 

“বিলাতে ঘখন আমি ছুনিভার্সিটি কলেজে ইংরাজি-সাছিতা-ক্রালে তখন সেধানে লোকেন পালিত 
ছিল আমার সহাধ্যাহী বন্ধু । বক্সে সে আমার চেয়ে প্রান্থ বছর-চারেকের ছোটো” -| বানের গৌরব 
নাই বলিয়াই বাশ সন্বস্থে বালক আপনার মধাপ্লা বাচাইয়া চলিতে চায়। কিন্তু এই বালকটি সঙ্গে সে- 
বাধ! কমার যনে একেবারেই ছিল না; তাহার. একমাত্র কারণ, বুদ্ধিশক্তিতে আদি লোফেনকে 
কিছুদাতর ছোটো! বলিব! ননে করিতে পারিতাদ না। 

"্খুনিভার্গিটি কলেজের লাইত্রেরিতে ছাত্র ও ছাত্রীর! বসিয়া পড়াশুনা করে; আমাদের দুইজনে 
সেখানে গ্ করিবার আড্ডা ছিল। সে-কাজটা চুপিচুপি সারিলে ফাহারও আপত্তির কোনো! কারণ 
থাকিত ন!---কিন্তু হাসির প্রত বাস্পে আমার বন্ধুর তরুণ মন একেবারে সং! পরিস্থীত হইন্বা ছিল, 
সামা একটু নাড়া পাইলে তাহা সশবে উচ্ষ্বসিত হইতে থাকিত ৷--- 

“এই লাইব্রেরি'মন্দিরে আমাদের নিযবচ্ছি্ হান্তালাপ চলিত বলিলে অত্যুক্তি হনব! লাছিতা/-আলোচনাও 
ফরিতাম ৷" 

কিন্তু লোঝেন পালিতের হেনরি মরলি সম্পর্কে কি ধারণা ছিল জানবায় আম কোনো উপায় নেই। 
তিনি খুনিভা্সিটি কলেছে পুরা তিন সেসন পড়েছিলেন।** কিন্তু তার সেদিনকার স্মৃতি কোথাও 
লিপিবদ্ধ হবে নেই । থাকলে হেনরি বরলি সম্পর্কে হতো! নতুন অনেক কথা জান! বেত। 


পত্রিকার সঙ্গে দুত হব। ডিবেল্লের সম্পাদিত পত্রিকার দাদ "11955৩1014 ড০৪৭৮, দুরেঙমাশ 
স্মৃতি থেকে লিখেছেন বলে পত্তিকার নান ভুল হয়েছে। তারপর ১৮৭ সালে তিনি কিসে কলেগে, সাস্মদিচাগে ইংয়েছি 


সাহিত্যের অধ্যাপক নিক হব । ১৯৬৫ খেকে তিনি দুনিভাসিট ফলেজে যোগ দেব। 
> A Nation in Moking: My frst visit to Eagland, p. 21. 


১৩ দূনিকাসিট কলেকে৷ যেজিস্ট্ার লিখেছেন : 


Loken Palit wos registered as a stadent for 01৭5 sessions 1879-50, 1680.81. 1851-82, According 





to 0 list af [ecs for that period. it would seem that he was nt College for the whole of the 
ছাঃ sesvions Uct. to June in রা conc. —প্রবন্ট লেখককে লিখিত পত্র, ১৩ই হাথ ১০৬৯ 





মরিল মেটেরলিঙ্ক 
১ - এ 


মেটেরলিঙ্ক 


নলিনীকান্ত গুপ্ত 


এককালে রবীন্দ্রনাথ ইয়েট্‌স্‌ এবং মেটেরলিঙ্ক ( ১৮৬২-১৯9২), এই তিনটি নান একই সঙ্গে উচ্চারিত ছুত-_ 
বল! হত আধুনিক ঘূগের মিগ্টিক-নী ॥। তিনজনই মিদ্টিক, তবে তিন ধরণের ॥ মিগ্টিকের সাধারণ নোট! 
অর্থ অতী্রি্ বা উত্তরেজ্রিরের অনুভূতি ধাদের । 

রবীন্রনাথ অবন্ত পরিচিত প্রশ্বাত প্রাচ্য বা ভারতীয় মিস্টিক। তিনি দেখছেন চিত্রদনে স্থির হব 
সতাকে জ্যোতিকে এই চকল ছগত্যাম্‌ জগতের মধ্যে । তার বাণী 

সীমার মাকে, অসীম, তুষি 
বাদাও আপন স্বর 
কিগ! 
ক্ূপসাগরে ডুব দিত্রেছি 
অস্থপরতন আশ! করি 

ইব়েটদ হলেন গাশ্চাতা বিদ্টিক, তার প্রাচীনতর ধারান্ব কেলটিক মিস্টিক । তার ভাব-কখা- 
কাছিনী রূপ দিতে চায়, এফে তুলতে চায় অদৃশ্ত এক অস্বরিপ্-্গতের ছবি-- বিশ্বের নিভৃতে, পর্দার 
আড়ালে যেগব শক্তি, যে লতা, যে নিত্বতি ও কর্মঘারা সক্রিত্ব তাদের পরিচয-- এ ছল নেপথোর, অস্র্তী 
বা নধাবর্তী লোকের রহ্স্তুবার্ডা, তার মন্ত 

In all poor foolish things that live a day 
Eternal Deauty wandering in her way. 

মেটেরলিঙ্ক দিয়েছেন আয়-একটা গুপ্ত নিকেতনের ছবি-- হবল্ম বটে, কিন্ত পৃথিবীর কাছে-কাছে, 
পৃথিবীর ছাত্বার ৰত বেন। তার ভঙ্গি হোলীর, হাহুকরের নগ্ন ‘সিদ্ধাই’এর মত। রবীন্দ্রনাথ বনি 
ভারতীয় দিস্টিক আর ইয়েটল্‌ যদি কেলটিক মিস্টিক তবে মেটেরলিঙ্ককে বলতে চাই গ্যালিক (30111) 
মিস্টিক-__ প্রাচীন ক্রালীদের বা এ অঞ্চলে একট! যাদুবিষ্যা, একট যাছুবিষ্ঠার কিন্বদস্থী প্রচলিত ছিল 
সবগাধারণ গ্রামালোকদের মপো-- যাহুকর মেরলিন ( 115018 ) তার প্রতিনিধি ছিল-_- এ একটা। পরীদের, 
ক্ষত্রতর বালখিল] দেবতাদের লীলাখেল1। মেটেরলিক্ক নিজেই ওর ভাব-ভাঘার স্বরূপ ব্যাখা। করতে 
গিয়ে বলেছেন একটা হদী্নিশ্বাস ফেলে, করুন কঠেই-_. 

Ds Ilys au fond des caux lointaines 
Fl les mains closes sans retour টি 


পবীন্রনাখে লক্ষ্য স্থির ধত্য ধ্রুব স্থিতি, সহন্র চাঞ্চল্যের বধ্যে বিপর্ধন্কের মধে। বে অটুট স্তন্_ 


> বদর জলরাশির শেষপ্রাকে কট কমু 
আর হাত দুখানি যুষ্টিবন্ধ চিরকালের জন ॥ 
Ld 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ 


পরং জআলম্বনং। ইয়েটস্‌ বলছেন সেই স্থিতি কি রকমে তরক্গান্থিত হয়ে উঠেছে বে পরম সৌন্দর্য নেচে 
চলেছে অবিরল প্রকাশে । রবীন্ত্রনাথে গতি আছে কিন্ত তার সার্থকতা শাস্তির মধ্যে, সম ব! শমেদ 
মধো শৌছে গিয়ে । পাশ্চাত্যের কবি সেই স্থিতিফে পিছলে রেখে গতির মধ্যে সার্থকতা লাভ করতে 
চেয়েছেন। আর নেটেরলিক্ক এই তৃত্বের মধো এক চাত্বাবাজির রহন্ত দেখেছেন। আরও উপমার আশ্রয়ে 
বলতে পারি এই ভাবে-- মিল্টিক ঘছি হয় আলো-স্বাধারি কথা, তবে রবীন্দ্রনাখ অর্থাৎ ভারতীয় 
দুই বলব আঁধারেই যখো, ধারের পারে দেখেছেন আলো'ই, সর্বদ! আলোই ছুটে উঠেছে ভার 
চক্ষে। পক্ষান্তরে ইয়েটদ্‌ বা কেলটিক দৃষ্টি আধার পায় হতে পারে নি-_ আধারের মধ্যে গ্রশ্থপ্রায় 
থে আলো. যে আলো শঁধার়ের অঙ্গ আড়িরে সপিল হয়ে রয়েছে কষ্টকৃত গতি নিবে। আর মেটেরলিঙ্ক 
বা আমি যাকে বলছি গ্যাপিক দৃহী তাতে যেন আলে! নেই, এ্রন্তদর্ধ রবেছে তার আভাস, ছায়। 
Penuinbra— তা অঙুমানের জিনিল। 
মেটেরলিঙ্কের চেতনা দিবে জিনিসকে সাক্ষাৎ দেখি না, মাত্র অহুষান করি। অরধাছহূততির মেল! 
তিনি নিছে বলছেন তার স্বরী সন্ধে 
Analogues aux songes des morts 
J’apporte mon ouvrage 
মৃতেরা স্বপ্ন দেখছে বেন) তাই নগ্। তিনি দেখেন স্বপ্রেরও স্বপন; ফান তো নর, তিনি দেখেন 
ছারারও ছাদ! । 
মেটেরলিঙক স্বতরাং হলেন হাওয়ার কবি। জেতিবশাহে রাশিচক্রের রাশিগুলি বিভক্ত তিনটি বিভিন্ন 
গুণ বা ধর্ম অহলারে-- ক্ষিতি অপ তেদ। কোনো কোনো। রাশিতে মাটির, কোনো কোনোটিতে 
জলের, আর কোনো কোনোটিতে আগুনের ধর্ম। জাতকেরও জয়যাশি অনুসারে হ্ত্র মাটির 
জলের বা আগুনের ধর্ম। জামার মলে হয় নেটেয়লিঙ্ক এই রকমে পেয়েছেন বাাবীয় গুণ_ ভার কবি- 
প্রতিভার জন্ম বারবীর রাশিতে। উপনাটি আশ্রয় কয়ে তুলনায় বলা ঘেতে পারে, রবীন্রনাথ হলেন 
অপোধনী, তার কবিত্বে জলের গুণ বা প্রতি জলের শ্বাুতা, আর ছলের তরল স্বচ্ছল গতি।* আর 
আগুনের গুণ শেক্ষপীয়রে-_ তেজস্বান তপ্রপ্রাণ ।* মেটেরলিঙ্কের ভাব ও ভাষা চলে উড়ে উড়ে, 
২ স্বরণ করা বেতে পারে৷ “নির্করের বজ্র” 
আনি জগং দাৰিয়া কেড়াৰ গাহিয়া 
আকুল পাগল-পারা। 
অখৰ। “পরশ-পাখর"_ 
জলয়াশি অবিরল ফরিতেছে ফলন 
অতল রহমত হেন চাহে ধলিবারে 
এ. প্যাণশে আনসে পাদল-লীররে॥ ভীৎফার 
You solph'rons ond thoughi-excculing fires 
Vauntl cuoricrs of oak-clearing 10807000895 
Binge my white heal 


মেটেরলিঙ্ক ১৬৩ 


ববীচ্ছদাথের ভাব ও ভাব! চলে স্রোতের নত বৰে বঞে, আর শেক্সণীররের ভাব ও ভাব! চলে জলতে 
জলতে। বদি ব্রিদ্ঞাণা কর| হহ-- ক্ষতির গুণ পেছেছে কোনে। কবি, তবে বলব, কালিদাস । কালিদামে 
ক্ষিতির সৌরভ লাড করেছে স্থিরমূর্তি। থ1 হোক, এ উপম!র অর্ধিকস্ক দোধাত্ হবে। 

বলছিলাম মেটেরলিস্কের একটা বৈশিষ্ট্যের কথ! । তার বায়বীয় ওপ__ অর্থাৎ তার স্থইঁতে কঠিনতা 
ফাথিন্ স্থির রূপ নাই; বন্ধ আছে, অর্থ আছে পিছনে; কিন্তু তা কেবল একট! 'জাবছাওয়াছ পরিনত হয়েছে, 
কোন্দিক দিয়ে কোথা দিরে চলে হার, জিনিসের এ-পাশ দিয়ে এপাশ দিয়ে, ভিতর দিয়ে নিবিবাদে 
চলে গিয়েছে_- বুদ্ধিযাহ হশ্প্ট নিরেট নিধর আকার ন! গড়ে ॥ কথায় যাকে বল! হয় ধরা-ছোদা মা ন! 
কিছু এখানে; অথব! ধর! বায় না, শুধু ছোয়া যাহ, কারণ বাধুর ম্পর্শশুণ তোনাকে দিয়ে ঘা, জানিয়ে 
যাঘ্ তার উপস্থিতি, কিন্তু কি সে, কে লে, ফি রূপ, কি আকার ভা জানার না। এক নোনা ডানা 
( Monua Vanna ) নামের নাটকে তিনি সনর্থ হয়েছিলেন কি চেয়েছিলেন একট! বুদ্ধিঘযাহ আকার, 
স্থিরত্বপ দান করতে । 

কিন্ত এ শুধু একটা অনিশ্িতের জগং নর, একট] অন্ধকার, অন্ধকার না হোক, অন্তত: কু্ধাশ/র ছগং-- 
এবং বিপদের ভয়ের জগং। অস্পষ্ট আালো-আ্বাধারি ছাঘালে!কে ছা্বামুি বিচরণ করে এপানে; সহজ মাহুধ 
তার সহজ অপটি খোললের মত ফেলে দিয়েছে, চলেছে তার অশরীরী ভাবকপে ; চলেছি আনর। যেন 
হাতড়ে হাতড়ে অন্ধের মত, চলেছি সংকীর্ণ পথ বেছে; উঠে দাই লিড়ি বেশে কোথায়? পথ বন্ধ! দর 
বন্ধ! অন্ধক্ূপ! বন্ধ কুঠুরি! একটা কাকণ্যের ছায়া ছিরে চার দিক। 

দান্তষের একটা আকুতি আছে। এই আকৃতিমন্থ অন্বর্দেহকেই মেটেরলিঙ্ক হয়তে! কেবল লক্ষা করেছেন। 
যাছবের অন্তরে আছে আলোক-স্পৃহা, একট! উর্বাশী মিলনবেগ, একটা লোকোত্তর় অভীন্দা। কিন্তু 
চারি দিকে ধীধা আট-ঘাট, প্রহরীর! ঘুরে বেড়ার, ছারাযুত্ডি প্রেতমৃততি। কিন্তু এর! যে বিপুল শক্িমান 
মহালত| বা অতিকার অস্থর দৈত্য দানব, তা নন্ব। এসব ছোট ছোট জীবেরা পণ্ড সততা, কিন্তু মাছযেন 
চেতনায় জীবনের ছাতা ছড়াতে পারে থে, অশুড অমঙ্গল ঘটাবার পক্ষে বেশ স্বনিপুণ। ট্রাতেছির, 
নিবিড় কাক্ষণোর, সযি এই রকমেই হয়েছে এখালে। 


ফেটে লিগ্বে॥ ছুটি কিতা 


কবিতা বলছি, কিন্ত আসলে গান, দুটিই । তবে এই গানের ভিতর দিতেই কবির প্রতিভ্যবৈশিষ্য ফুটে 
উঠেছে মনে হস । যদিও যেটেরলিস্ক নাট্যকার বলে প্রখ্যাত, তবু নাটকেও র়লসঞ্কার করেছে, পরিবেশ 
দিয়েছে গানের, মর্বাৎ গীতিকাবে] স্পন্দ-অন্তরের, অস্তরাস্্ার একটা! নিভৃত আকৃতি তার সৃষ্টির উৎস । 
প্রথমটি এই ; 
তিনটি বোন তারা, অন্ধ__ 
আশা রাখি তরু_ 

কিনা ওখেলোর অনুরূপ ব৯ 

Dlow me about in winds, roast nie in solphur, 

Wash ine in siccpdown gals uf liquid fire 


বিশ্বভারতী পত্রিকা 

তিনটি বোন তারা, অয, 

সোনার দীপ নিছে চলে তারা । 
ওঠে প্রাসাদের চূড়া্_- 

তারা, তোমরা, আমর! 
ওঠে প্রালাদের চূড়ায়, 

অপেক্ষা করে থাকে সাতদিন । 
অ! প্রথমটি বলে 

আশা রাখি তব 
ওঁ! বলে প্রথনটি, 

আলোর! কথা বলে হেন শুনছি। 
ওঁ ৷ বলে দ্বিতীবটি__ 

তারা, তোমরা, আমরাঁ_ 
ওঁ! বলে দ্বিতীক্বটি, 

রাজা উঠছেন লিড়ি বেরে। 
না! সবচেয়ে পুণাবতী যে সে বলল 

আশা রাখি তবু 
না! সবচেয়ে পুণাবতী থে সে বলল-_ 

নিবে গেল সব দীপ :-* 


Les trois socurs avcugles, 
(Espérons cucore). 
Les trois socurs aveugles, 


Ont ears lampes d'or. 


Montent & ln tour, 
08158, vous ct nous). 
Boment 3 ls tour. 

Atiteudent scpl jours. 


Ah Jit la premiere, 
(Espérons encore). 

85 dit n premiere, 
Jentends nos [আজি 


কাতিক-পৌষ 


মেটেরলিঙ্ক ১৬৫ 


প্রাসাদের চুড়াশ্ব উঠছে, এক কোপের এফ সিড়ি বেন্ে_ অন্ধকারে মন্ধ তিনট নেৰে, [তিনটি বোন । 
অন্ধকার ? অন্ধ? কিন্তু আশা যে নেই তা বোলে| না। তাদের হাতে রক্েছে সোনার দীপ । কান 
তাত! তে।মর1, আমর, তারা! চলেছে রাছার সাক্ষাতে । সাত দিন পরে অপেক্ষ। করলে অন্ধকারে 
অন্ধে্। শোন। গেল, এ বুঝি এলেন যাদা। না, না, তূল-_ আর কে হবে, বিধা। রাছ।। প্রনাণ ? 
আলো! গেল নিবে । আলে! নিবে গেল ? আশা নেই, না, আশ! রেশো1_ 
চিরদিন ভরসা রাখিস্‌ 
ওরে মন হবেই ছবে। 
ব্বপকটি, কাছিনীটি তাওতে চাই নাঁ_ রলভঙ্গ হবে, মাধূর্ধ নই হয়ে যাবে । তবুও এফট! দ্বনি-প্রতিপবনিনন 
উল্লেখ না করে পারছি ন!। তিনটি অন্ধ আময়াই সকলে, যাুষেন্প তিনটি অঙ্গ, তিনটি চেতনার ধারা-- 
দেহ-প্রাদ-মন, পৃধিবী-মন্তরিক্ষ-হ্যলোক । সোনার দ্বীপ কথা বলে, অস্বশ্চেতন!র ছোযোর্তির্ত্ব বাণী__ রাজ 
তো আমাদের দিত, শ্রীভগবান। 
দ্বিতীয় কবিতাটি ভাবে-ভঙ্গিমান্থ অহকূপ যেন বসজ-ভদী । 
একদিন ঘি ফিরে নাসে 
কি বলতে হবে তাকে ? 
= বল, তার জন্তে অপেক্ষা ছিল একজন 
মরণ-পণ করে”*- 


বি আবার জিজ্রাল! করে, 

আমাকে চিনতে না পেরে? 

--বোনটির যত তার সঙ্গে কথ! বোলো, 
বেছন1-কাভর বোধ হ্ সে... 


যদি ছিভ্াসা করে, কোখান তুমি! 
ফি বলব তাকে? 

_ এই সোনায় আংটি ছিরো তাকে; 
কিছু বোলো ন!--- 


৯81 dit la seconde, 
(Elles, vous et tous). 
Al 





dil la seconde, 


Crest Ie roi ani monte. 


Non, dit la plus mainte, 
(Psptrons encore). 

Non, dit To plos 
Blles se sont Eteintes ০০০ 





১৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌধ 


হদি জানতে চায় 
ধর শৃক্ত কেন? 

-_ দেখাবে তাকে দীপ নিবে গিয়েছে 
আর দৃদ্বার খোল! ররেছে। 


তখন বদি আরে! প্রশ্ব করে 
শেষ মৃহবর্ভে? 
-_ বলবে আমি হেলেছিলাম, 
তাকে ঘাতে চোখের জল না ফেলতে হু ।* 
এখানেও দর্িডের অপেক্ষাছ দ্িতা অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়ে ফিরে বা়। দন্ধিত যে আসে 
ন!। কিন্তু খদি আসে তবে কি হয? আমাদের মনে পড়ে ধায় রাধার বাসকলচ্ছা, কথা গীয়াধা আর 
ললিতা-লবীতে। তক ভগবানের জক্গ কাদেন, ভঙগবানও কি ভক্তের জন্ত কাদেন ন11 আীয় হ্যাখ্যানে 
বলা ছয় রাছা-ভগঝান আসেন স্াত্রিতে__ গভীর রাত্রিতে, অন্ধকারে অন্ধকারে চোরের যতন; মাছুঘ, 





Tit s'il revenait 
Que হি loi dire ? 

— Dites.! qa’on Vaticndit 
Jusqu'a s'en morc... 





Et s'il miinterroge encore 
Sans me reconnahre ? 

— Parlerloi come une socar 
1 sonffre peattire... 


Et til deniande ot vous ties 
Que tsotil répondre 2 

— Donnez-Ini mon anncau d'or 
Sans rien 0৩7 répondre... 

Et জাভা veut savair pourquoi 
La salle est déserte ? 

— Bonicer-loi ln lampe €iteinte 
Et a porte ouverte... 

Et s'il m’interroge alors 
Snr la derniére heure 2 

— Dites-lui que j'ai souri 
De peur qu'il ne pleure... 


মেটেরলিঙ্ক 


মানুষের অস্বরাস্তা দি সজধাগ-সতর্ক ন! খাকে তবে তিনি ফিরে ঘান দুঃখভনে | মাহুবের অনস্বরাস্মার় 
অভিযারে দূত যে, সহায় বে, তাকে খটাত্রের। নাদ দেন এঞ্জেল, পারাক্জীউ ( Parএcl€tৎ )। মেটেরুলিঙ্ক 
মাহুষের হাতে একটি কবিতা দিয়েছেন সোনার দীপ, আর-একটিতে দিয়েছেন লোনার আংটি । ভগবানের 
সঙ্গে নাছবের অন্তরাস্তার বে গাঢ় অবিচ্ছেস্ত মধুর বন্ধন, তাকে অনেক ক্ষেত্রে সোনার শৃষ্ঘল-_ গাটচড়া-- 
নাম দেওয়া হত্ষেছে। 

অন্তরাব্যার অভিসারের কণ! ও কাহিনীই বেটেরলিঙ্ক চিত্রিত করেছেন তার স্থকোনল ঘাছৃকর হস্তম্পর্শ 
দিষ্ে। ভার মোটের উপর কথাটা! এই মাহযের অশ্ব দ্বীধনের আভিমার চলে একটা অল্লাত অনিশ্চিত 
বিপদাকীর্ণ আবহাওয়ার ভিতর দিয়ে; বাহিরে অন্ধকার, প্রাদ্ব অন্ধকার হাতড়ে চলতে হয়। পথ সংকীর্ণ, 
বন্ধ কক্ষ, রুদ্ধ স্থার_ বিভীবিকার ছাতছানি। মাগুবের অন্থরের আলে। জলে কি না-্জলে-_ শিশুর চেতনা, 
দৃঢ়স্বপ্রতি হয়ে ওঠে নি । যেটেরলিক্ক বলছেন এই আদি উন্মেষ প্রন্নাসী দদাস্প্হার কথা। 

উাছেডির, পতন ফারুশোর, ভিরানে সিঞ্চিত তার বাকা, ভার ভাব, তর মাখ্যান। তবে কারণ্য ছলে9 
তা ট্রাজেডি ঠিক নয়__ নিভৃতে কোথাও একট! ‘আশার রেশ রদ্বেছে। অন্থরাস্থা করুণ ট্রেতিই রেখে ধায় 
সঙ্গে সঙ্গে একটা গ্রোজ্জল রেখা, একটা সার্থকতার আাস্বাদ। 


চেখভের নাটক 


শুভমর ঘোষ 


চেক্ষভের “চাইকা* ( গাং-চিল ), “ভানিয্না যামা+ আর “তিন বোন" [নিজেরাও যেন তিনটি বোন ॥ 
ক্ষীণাঙ্গী তারা । স্ব তাদের পরিপর-_ একটি বাড়ি, একটি বাগান, কোথাও বা ছোট একটি ধর আর 
আকাশভরা একটি চাদ। সবটাই তার অনচ্চ দীর্ঘশ্বাস । নেই দীখনিখাস প্বজ:-উৎসায়িত-_ তার নাটকের 
অহ ফাটি পাতার এবন একটি পরিবেশ গড়েছেন চেখ॥ এই পরিবেশে কেউ গলা ছেড়ে কাদে না, 
কেউ পাগল ছয় না। বে আব্মহত্যা করল তাকে আগের মৃছূর্তে দেখে বোঝার উপান্ন থাকে না সে 
এতদূর ভগ্ন হৃদয়। 

এই তিনটি নাটকই হুল ধত অগ্র্োছনীয় মানবের ইতিহাল। থে পরিবেশে তাদের জীবনযাত্রা লেই 
পরিবেশটিই দে ধরা! বিরাট রাশিয়ার এক কোপের এই সংকীর্ণ জীবনে মাছুবের সব শক্তির ঘটে অপচন্ন। 
যে গুণী সেও লেখালে হয় নিরর্থক । বেৰন “চাইকা"র স্রেপ্লভ বা “ভানিয্বা মাৰ।”র ভইনিহদ্‌কি-_ ঘার 
পরিচয়ে নাটকটির নাৰকরণ। গার্কি লিখেছেন “আমাদের এই দীন আলোহীন জীবন জার তার মাদ্বগুলোর 
জনত ভয়' জাগিয়ে তোলে এই নাটকটি 

চেখভের এই তিনটি নাটক সেই সঙ্গে তার “চেরীবাগানে'ও__ যদিও তার বর্ম অন্ত তিনটি খেকে "তত্ব 
রয়েছে বাযর্থত। আর স্বপ্রের স্বাক্ষর । 

বার্তা নানা রকমের । প্রেম, বিবাহিত জীবন, বিগতকে নেনে নিতে না পারা, ছুল বানর বা 
আদর্শকে পুজো করা, এক ধরণের মূঢ়তা_ বেধানে মাছধ নিছের জীধনের বার্থতাটাও বুঝতে পারে 
ন।। আর এ লবেরই কারণ সেই ব্যাপক জীবনধারা যা চোরাঝালির মতে! ধীরে ধীরে গ্রাস করে 
মানুষকে | ভানিয়! মামা বা ভইনিৎস্কির অনেক গুণ নষ্ট হয মূর্ত সেরিতরিগ্কাকভকে প্রতিভাধর 
মনে করে তার অন্ত ধেটে। ফেলেনা আন্রিশ্বেডনা সেই প্রতিভার ছলনা ভুলে তার যৌবন 
ও সৌন্দধের মুত ঘটার । সরল সহজ সোনিয্বা তার অলফ্ষল প্রেন নিরে অহী রয়ে বায়, তান দীবন বিকশিত 
হতে পান্থ না। ডাক্তার আস্বোভ বোঝে এই জীবনযাত্রা অঙ্তান্ব। তার আছে স্বপ্ন দেখার শক্তি, 
সাময়িক জীবনের উগ্রতির কাজে সামরিক উৎসাহ । কিন্ত তবু তার পরিণতি ছল--- পরিবেশের সঙ্গে খ।পছাড়! 
এক বিরক্ত চয়িত্র। রেলেন! আহ্তিয়েভনার সৌন্দধ এই পরিবেশে কাউকে আনন্দ ঘের না, নিজেকেও 
না। বরং ভইনিংদূকি, আস্বভ আর তার নিজের মনে অসম্ভব আকাকক্ষা জাগিছে তুলে সবার ছুখেই বাড়ায় 
“চাইফা”র ব্রেপ্লভের ছিল সাহিত্য ক্ষমতা । সে চেয়েছে স্বাধীন হতে, নতুন কিছু কন্সতে। কিন্তু সে 
তান প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী যানের কাছ খেকে স্বাধীনত!| পার না। লাছিত্যেও সে চলে নতুনছের বদলে 
বাধা পশ্ে। তার মা আর্কাদিনা অভিনেত্রী-জীবন শেষ করে এসেও মেনে নিতে পারে না সে বিগতা। 
আর তার ছেলে এখন স্বতত্র স্থপরিণত। তার ঈর্ঘা, পুত্র প্রেম কারণ ছদ্ব বহঙ্গনের বিলহির। “তিন 
বোন" নাটকে নেই “চাইকা" বা “ভানিয়া মামার তীক্ষ ঘন্ব। নাতাশা, মাশা! আর ইয়িনার সেখানে 
বাস ব্যর্থতা আর রিক্ততার গোধূলি ছায়ায় । তাদের জীবনের বেন লা আছে কোলে লুচনা, না কোনো 


চেখভের নাটক ১৬৯ 


পরিণতি । এক জায়গার বশে থেকে তাদের যেন কী অন্তহীন প্রতীক্ষা__ প্রেম, নতুন জীবন, 
সখের প্রতীক্ষা। তারা জীহনের সবখানে এসে খেমে আছে, আার তাই থাকবে। বেমন থাকবে "ভানিন্বা 
মান।"ত ভইনিৎল্কি। লোনিথা, তেলেগিনত্া । নাটকটির শেষে দেরিত্রিয়াক ভয়! চলে দাবার পত্র একাধিকবার 
উচ্চারিত “ওর! চলে গেল” কথাটির প্রক্কত অর্থ হল-_ ওরা তাও গেল কোথাও, ভালো ছোক মন্দ হে:ক 
ওদের জীবনে একটা গতি আছে, আমরা নিশ্চল জড়, এই লংকী্ণ পরিবেশে মাবন্ধ ৷ “চেরীবাগান* নাটকের 
শেবে স্ুল-বশত অন্ধকার ঘরে আটক হছে রইল দ্বাভেনদ্ধায়ার শঙ্গু বৃদ্ধ ভৃত্যটি। সেখানেই 
তার শ্বাসরোধ হবে মতা ঘটল । "তিন বেন" “ভানিম্বা মামা” নাটকের পরিত্যকর! আর “চেরীবাগানে'হ ও 
বুদ্ধ ভৃতোত ভাগা আললে একই ৷ 

চেষভের এই ছান্বাবান্থহগুলে! (অবশ্য লেখকের চিত্রপ৪পে তারা অত্যন্ত বান্তস) শবাই 
খুবই সাধারণ । তারা একই সঙ্গে ভালো ও মন্দ । তাদের ইতিছাপ বেৰন ত!ংপংনর তেমনি অহীন। 
প্রতোফে তায় একে অগ্কের থেকে শ্বতস্ত কিন্তু এক সামগ্রিক নিরর্থকতার অংশ। তাদের সবার 
একাস্ত কামনা “হেখ| নর, অন্ত কোনধানে”) এক অন্ত জীবন | কিন্তু তাদের ভাগা ছল এক মালোডছাড়া 
শৃন্ততাৰ ডুবে ঘাওয়া। অনেক ক্ষেত্রেই এই সব ছন্সছাড়া লোকগুলোর পরিণতির কথা তাঁর নাটকে চেখভ 
বলেন নি। কারণ তার মতে--নাটকের জীবন শেষ হব না। শেখ ধবনিকাপাতের পরও তা হস্ত 
হয় দর্নকদের চিন্তার, জিজ্ঞাসা 

ঘটনা আর সংলাপের জাপাত-উদ্দেস্তহীনতা চেখভ্তের নাটকের একটি বৈশিষ্া। বড় বড় ঘটনা ডার 
নাটকেও আছে-- গুলি কয়া, ডুয়েল লড়া, অগ্লিকাও, আব্মহত্যা । কিন্তু সেসব প্রান্মই ঘটছে আড়ালে। 
বেন ওসবের প্রতি দর্শকদের বেশি মন দেবার প্রছোজন নেই এটাই নাটাকারের বক্তবা। তিনি বরং চান 
আমর! বেশি নঙ্গর ছিই ধত আপাত-তুচ্ছ ভ্রিনিসে | যেমন “তিন বোনের প্রথম অঙ্কে খাবার আসরে 
লোহার লাট বা "চাইফাণ্ম লেই ময়! গাং-চিলটার দিকে । একমাত্র ভানিয। দাম।” নাটকে ডইনিংস্কি 
স্টেজের উপর বেরিত্রিক্াকতেয় দিকে গুলি কয়ে। কিন্তু সেখানেও ঘটনাউ। বেন একটা! তুক্ছ বোকানি 
মাত্র ধ! ডইনিংস্কিয় করা উচিত ছিল না। এছ চেহে বেশি কিছু না। 

চেখভের নাটকের সংলাপেও ঠিক এইটেই ঘটেছে । সেখানে অত্যন্ত ধরোর! আলাপ । আর তাতে 
শঅগ্রয়োজনীঘটাই* হুল প্রেধান। ঘত “ফাকা” "অর্থহীন" কলাপেই ছুটে ওঠে কুষ্টলবন্গের জীবনের পরিচন্। 
তুচ্ছ কথার আড়ালেই তার! লুকিয়ে রাখে মনের আসল কাটা । সোনিষা তার বাব! সেরিত্রিস্নাফডকে 
বলছে থে তার মনে রাখা উচিত লে আর তার ভানি! মামা তার আন্ত “সারা রাত, সার! রাত" ধরে 
খেটেছে। এই সাধারণ কথাটার পরেই সে যখন বলে “কী বলছি জানিনা, ঠিক বলতে পারছি না, কিন্ত বাব! 
তোমার আমাদের বোকা! উচিত ।” তখন প্রত্যক্ষ ছয়ে ও:১ সেরিক্রিয়াকভের জন্তু নষ্ট ছওয়। সোনিয়ার 
জীবনের গভীর ছুখ | চেখভের এই অনুজ কথাগুলো! বোক| চাই যেমন দর্শকদের তেমনি কুষ্টলবদেরও। 
ছোটখাট করেকটা কথা, তার মধ্যবর্তী নিস্তন্ধতা আর পরিবেশ থে ফী সুন্দর নাটকীরত। গড়ে তুলতে পারে 
তা! দেখিয়েছেন ্ানিলাভ্ক্ষি “চাইকা”র দৃশ্বর্পনার সাহায্যে ॥ 


সন্ধ্যা, চাঙ উঠেছে, দুটি বাব পুরুষ ও নারী-_ উদ্দেশ্ব্বীন করেকটি কথা তাহের সুখে, বেশ বোকা 


. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭০ 


হা নিজেদের মলের অন্থষ্ঠতি প্রকাশ করছে না ( চেখডের লোকের! এমন কাণ্ড প্রায়ই করে )। দূরে 
পিল্থানোত্ব খেলো এমল্ছের স্থর বা মনে পড়িতে দেয় আত্মিক নি:'্বতার কথা, চার পাশের হীনতা ও 
সংকীন্তির কথা। হঠাৎ আকস্থিক চীৎকার, কাউকে ভালোবেসেছে বে এমন একটি মেয়ে উৎংশীড়িত 
ছদয়ের গভীর তল খেকে তা উৎপারিত। তারপর একটি মাত্র ছোট্ট কথা, বআতি--*'পারিনা-__পারিলা__ 
আর পারিনা + 

এই দৃশ্যে কোথাও কিছুই রীতি অহুঘাঘী বলা হয়নি কিন্তু তাতেই ছুটে উঠেছে নানা স্বৃতি, দেখ! দিয়েছে 
ক্ষোড। 

একটি তরুণ, লে প্রেবে পড়েছে কিন্তু সাফল্যের কোনো আশ! নেই--কিছু করার না পেয়েই, না 
ভেবে চিন্তে হঠাৎ তার প্রিন্থার পারের কাছে সে রেখে ছিল মর! একটা স্বন্দর সাদা গ1..চিল। জীবনের 
এক অতা্ড প্রতীক । কিন্ত! এফ নীয়স শিক্ষকের সেই এঘেকে কাজ, বউয়ের কাছে এলে সেই একই 
কথা, ধা ধৈহ্চ্যুতি ঘটায়_ 


এ হল চিন্নালিদম । 

তারপর হঠাৎ বগড়াটে মায়ের সঙ্গে আদর্শবাদী পুত্রের বাজায়ী ঝগড়ার বিরক্তিকর দুশ্ত। 

প্রায় ন্যাচায়ালিজব। 

শেখে: হেমন্তের বন্ধা, জানলার বৃষ্টির ফোটার শব্দ, নিস্তন্ধত|, তাস খেলা জার দূরে--শোপার করণ 
ওমল্জ্‌; তারপর তার মিলিয়ে ধাওয়া । এর পর গুলি করা...জীবন শেষ। 


এ তো ছল ইম্প্রেশিনিছ্ষ্‌। 


“বাড়ি চল--'বাচ্চাট! কাছে । 


এই কারণেই চেখভের নাটক অভিনয়ের জস্ত প্রন্নোক্গন হয়েছিল একটি সম্পূর্ব নতুন আঙ্গিকের 
অভিনহকল1। তাকে কূপ দিয়েছিলেন স্তানিশ্বাভস্কি আর নেষিরোডভিড-দ্বানচেক্ষে। চেখভের নাটক 
অভিনয়ের উপযুক্ত হাতিয্নার নিথে গ্রস্বত না হলে কী ঘটে ত! জান! ধাবে “চাইফ!"র প্রথম অভিনয়ের 
ইতিহাস স্মরণ করলে। 

পিট।রবৃর্গের একটি খিয়েটরে বহু প্রতিভাবান অভিনেতার সযাবেশে “ঢাইকা” প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৮৯৬ 
সালে। 

পপর্দা উঠল । একেবারে গোড়াতেই মাশা মেদ্‌ভেদেক্কোকে নক্কিটা শুকে দেখার প্রস্তাব আলিকে “কতা 
থাকবেন’ বলা মাত্রই প্রেক্চাদরে হাসির শব্দ । সোরিনের কুখিকায় দাভি্ভকে যখন ঠেলাগাড়ি করে 
স্টেছে আনা হল দর্শকরা তখন হেসে অস্থির । কেউ কেউ অবশ্ত বেতররেগায় হাসি খামাতে বলেছিল। 
কিন্তু দর্শকদের ‘খূশ মেজ্গাজ্স'কে ত্তন্ধ করা কঠিন হবে পড়ে। তার! সব কিছুতেই হাগে। সোরিনের 
অত্যন্ত সাধারণ কথা 'তোষার গলাটা ক্ষীণ কিন্ক বি, তাতেও হাসি। ভার্লামোভা প্রস্থানের সময় বলে 
গেল ‘১৮৭৩ সালে’ তবুও হাসি । 

নীনার ভৃমিকান্ধ তেরা! কমিদারবেভস্কারা ধন শুক করলেন : ‘লোকেরা, সিংহেরা। ঈগলপাখিরা আর 
তিমিরা, সৃঙ্গ ছরিণেয়া' দর্শকদের তখন কী ছাসির ঘট। ৷" 


চেখভের নাটক 


সানা আর অুলামান্ট চেখভের নাটকে মিলেমিশে আছে। তার একটি থেকে আর-একটিতে স্ব 
ও আকন্মিক পদক্ষেপ দর্শকদের ধাধাক্ছ ফেলে । ছোটখাট জিনিস চেখতের কাছে ছিল খুবই শুক্ষপূর্ত। 
আনিলাভক্ষি "চাইকা* মকন্ব করার পর চেখভ তার বত ছানান এই ভাবে, “অসুর, শুনছেন, ক্দবূর্ধ! কেবল 
ছড়া চটি আর চেককাটা ট্রাউদ্বার্সের প্রয়োজ্ন।” স্তানিঙ্লাভন্কি প্রবমে বুঝতে পারেন নি কথাট) ঠাটা 
করে বলা কিনা) তিনি ত্রিগোরিনের ভূনিকার পরেছেন অতান্ক কেতাদৃরস্ব সাজ। কারণ গেল 
জনপ্রি লেখক, মেয়েদের প্রি! বছহ-খ|নেকেরও পরে প্রানিলা ওকি হঠাৎ বুঝতে পারবেন চেশডেহ কথাএ 
বর্ম । তরুণী নীন! তার প্রতি আকুই হিগোরিন লেখক বলে। শে যানুযট। কেমন, সুন্দর কি অহন্দর 
এসবের কোনো দানই নীলার কাছে নেই । 

“ভানিয়া মাম!” নাটকে পরের উপর নিরঞল তেলেগিন বলছে “কতদিন হুল আমাদের এখানে ক্ুড্স্ছুপ 
হয়না ।" এখন একটা! সাধারণ কথার পরেই সে বলে, "জানেন মোরিনা ত্রিমোফিয়েডনা, মা সকালবেল। 
গায়ের মখে। দিয়ে চলেছি । ফোকানদারটা হঠাৎ বলে উঠল “মারে ওছে, দিবি বে গেঁড়ে বলেছ।' এত 
খারাপ লাগল আমার” নিঃস্ব নিরুপায় তেলেগিল তার জীবনের ছুঃগ প্রকাশ করে এত সছছ্ ভাবে । 

চেখতের নাটকে কৃষলবরা প্রারই একে অস্তের কথার সাড়া দেয়না । বেন অগ্তের কথা তাঁরা শোনেই 
না। একের কথার উৱরে অন্তে যা বলে তা লর্ব মার-এক কথা। কিন্ত তবু তার। পপ্রস্পহকে ঠিকই 
বোঝে। তাই সংলাপের লংগতির কোনো দরকার হন! চেখডে্। আর সেটা তার নাটকের নর্মম্পনিতার 
অন্ততম কারণ। এই "অসংগতি" এক-এক সমগ্র যে কী দন্দ ছয়ে উঠতে পারে তার প্রাণ "তিন বোন" 
ন/টকের নেই অংশটি যেখানে তিন বোন তার! নিছের নিজের মনের বাথ! জানাচ্ছে । কেউ তার। অপরের 
কথা মন দিজ্ছেন। | অথচ তাদের প্রতোকের কথ। সহাম্ন্থতির এক সুন্ত্ হ্তোদ্ব সংযুক্ত । 

মাহুবের মনের নান! ভাবের আলোহায়া বন্ধে খায় চেখভের নাটকে ॥ ভাবের গুচ্ছ বগল ঘটছে 
চেমড নাটকের গতিকে টেনে নিয়ে চলেন, সেইসঙ্গে দর্শকৰনকেও। "এই প্রতিটি ভাবের মধো 
দিতে গিয়ে মনে হয় ধেন নত্যন্ত পরিচিত এক হীনতার জগতে বেঁচে আছি। মাস্তুবের্ প্রাণ সেধানে 
ক্লান্ত হয়ে পড়ে। লে অবস্থা থেকে বেরতে চাহ। আর ঠিক লেই সনয়েই, ছামাদের মলক্ষে, চেশভ 
তার স্বপ্নটি প্রকাশ করেন।" “জানিয়া নানা” নাটকে দ্বেলেন| আহ্রেয়েজন| আাহ্চের প্রতি তার 
আবর্ধণ প্রকাশ করার মুহূর্তেই যেন নিজের জীযনের সংকীৰ্ণতা হাপিরে উঠে বলে "উত্তেছিত পাগির 
মতে! ঘি উড়ে ষেতে পারতাম তোমাদের সবার কাছ থেকে । তোমাদের ঘুদছায়। চেহার| কথাবার্তা 
লব ছেড়ে । তোমরাও বে পৃথিবীতে আছ সে কথাট! ধদি 'কুলতে পারতাম" 

হেলেনা আস্তরিন্বেত্রনার এ ওড়ার নেশার মাতাল পাখি আসলে এক নতুন জগৎ, উদার স্বন্দর জীবনের 
হ্বপ্রের প্রতীক । যেখানে অবাধে ভালা নেলে উড়তে পারে চেখভের চাইকা। ত্তানিগাভস্থি বলেছেন, 
“ভাবী ছীবন নিয়ে চেখতেয় পু স্ইজ সংকীর্ণ নয় । তা মহৎ, উদার, বিয়াট । তাতে বক্গেছে বিশ্বজনীনতা। 
স্ানবন্ধাতির কথা, তাই তার জন্য প্রস্বোদন সারা পৃথিবীটা, তিল আদিল আমি নন্ব'।” তার ম্বপ্রকে 
ফী ভাবে ক্ষণ দেখা যায শে বিযয়ে চেখভ প্রান্ধ নীরব। তবে আস্বভের কথায়, আর “চেত্রীবাগানে'র 
লোপাখিনের কর্ম চরিত্রে বোকা যা কাজ আর ধহশি৷৷ এ ছুটির খারা চেত নতুন জগং গড়ার 
ইঙ্গিত দিছে গেছেন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭৮ 


চেখভে় স্তর একবছর পর রাশিয়ায় প্রথম বিএব ঘটে (১৯৫) কিন্তু তার দেঘ চেখড 
আগেই দেখেছিলেন । “তিন বেন" নাটকে আছে “মাসত এক প্রবল বরা"র কথ|। চেখডের নাটকের 
লোকের! দেশকে ভালোবালে ॥ মানুঘকে ভালোবাসে । তার! বখন নিজের সখের কখ। বলে তখন 
তাতে প্রক্ছ্ থাকে লব মান্থবেহ স্থখের আশা কিন্তু ত! লবেও ভারা চান্ছন। সেই “গ্রবল বও1”কে 
এলিয়ে আনতে ধার ছলে তাদের জীবন সম্পূর্ণ বলে যেতে পারে। তারা ধরে নিয়েছে “দুখে 
আমাদের ভাগো নেই, খাকতে পারে না। আমাদের কেবল কাজ করতে ছবে, কাছ করে বেতে 
ছবে। বন্ধে রায়েছে আমাদের দূত বংশধয়দ্বের ভাগে ।” -_ভের্শেনিন, তিন বোন 

যাশিয়ার এক-এক কোণে বিচ্ছিন্ন আবদ্ধ এই মান্গুলের চরম অসাড়তা চেখভকে বাধিত করেছিল। 
সেইলঙ্গে ডাবের অলছান্বতাও তিনি বুবেছিলেন। কখনো তীক্ষ বাঙ্গে কখনো! গভীর সমবেদলান্ব 
চেখড ওঁ মাহুধগুলোকে প্রতিফলিত করেছেন তার গল্পে, নাটকে। থাতে তারা দেখতে পায় 
নিজেদের । আর তার ফলে বার লক্জা ক্রি সচেতন হয়ে ওঠে । 

চেখডের নাটকে প্রকৃতির বিশেষ ভূনিক! আছে। প্রকৃতি সেখানে নাটকের ঘটনায় অংশ নেয। 
কুখলবদের মনে যে আবেগের ছাছ/পাত ঘটে তার সঙ্গে মিল রেখে চলে। রেলেনা আল্িদেভনার 
খন্ড আন! ভানির্ধ! মামার সেই “হ্যেন্তের সুন্দর বিব্ গোলাপ" আর লোনিয়ার কণ্ঠে সেই কথা-ক'টির 
প্রলঙ্গছীল পুনরাবৃত্তি অনেক কিছু প্রকাশ করে বা শুধু কথাছ অপন্ভব। সে কথার রেশ দলের গভীরে 
ছড়ির্ে ধার তত্দ্রার অতো! । ভইনিৎসূকি, সোনিম্বা আর হেলেনা আন্ত্রিয্বেভজনায় বার্থ জীবনের দুঃখে 
ভরে তোলে এই দৃন্তটি। “চাইকা" প্রারস্তের শান্ত নীল বদ আর সন্ধার চাদ ছল নীনার হুন্দর দবপ্রেপন 
প্রতীক। শেখ দৃক্ষে সেই শাহ হুদের বুকে নামে বৃষ্টির কালে! অদ্ফান। লীনা তখন নি:শেষ, 
রেপলও আয়ঘাতী। আর্কাদিনার বাড়ির ভিতরে ফী ঘটছে তা যেন সারাক্ষণ লক্ষ্য করে গেছে 
এ শান্ত দরদ আর আকাশ) প্রকৃতির এই অলক্ষ্য প্রভাব আছে “তিন বোনের” খদু দীগ 
বার্চগাছে। শেষ দৃষ্কে তিন বোন তারা পড়ে আছে পরিত্যকা, শৃন্ত হৃবর-- তাষের মনের ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখেছে পিছনে-দাড়ানো বাকল-ওঠ| সাদ! বার্চগাছগ্ুলো। "চেরীবাগানে" ছানলার কাছে 
ফুলে-ভর! চেরীগছ আর চেরীবাগান তে! নাটকের কুসীলবদেরই অন্তর্গত । ব।গানটকে নিলামের 
হ।ত থেকে বাচাতে ন। পেরে রাভেনস্ধাক্গ! ঘখন চলে যাচ্ছে তখনকার সেই করুণ মৃহূর্ণটি করুণতর় ছয়ে 
ওঠে কুলের শবে চেরীবাগানের উপস্থিতি আর তার ভাগ্যের ইশারায় । 

চেখডের নাটকের বেলাব কষেতি বাঁ ট্রাজেডিত্র বাধাধরা বিশেষণ অগ্রযোজা। তার নাটকে 
ব্যর্থতার কাহিনী থাকলেও চেখশ তাতে দ্্াতে কিন্তু জোর দিয়েই প্রকাশ করেছেন উদার হুদার 
জীবনের আশ।॥ মানা তুচ্ছতা ও হীনতায় ঢেকে রেখে লেই স্বপ্র আর আশাকে চেখ এদল ভাবে প্রকাশ 
করেছেন যাতে তার প্রভাব অনিবাধ ছয়ে ওঠে । 

চেখভের নতুন জগতের স্বপ্রটি ধরতে না পারলে ঠাকে তুল বোঝা সম্ভব । রাশিঘ্গার বাইরে 
শচেবীবাপানেশর প্রবোদন!র ছোর দেওয়া হনব রাভেন্কষান্থার ভগ্নকানলের দুঃখের প্রতি। কিন্তু 
গেখভকে ভালো! করে চিনলে বোঝা ধায় চেরীবাগানের ছুঃঘটা মোটেই আসল কথা নয়। আর 
তখন বেশি করে নদরে পড়ে লোপাধিন, আপা আর অফিমভ । সেইসঙ্গে এ কথা সপ হয দে 


ঢেখভের নাটক 

লোপাখিনে্র কাজ হল পুরনো জীর্ণ জীবনকে ভেঙে ফেল!। সাহা মার ত্রফিমডের কঠে "নতুন 
জীবনকে আহ্বান প্লাভেনগাক'র দীরষশ্বাসকে ছাপিয়ে ওঠে। শ্ানিঙ্লাভদ্বির মত ছল চেখখভের নাটক 
অভিনয়ের সময় আোর চিতে হবে তার ‘লেইটমোটিফ্্‌'এর উপর । আৰু সেই ‘লেইটনোটিচ্‌ ছল 
-চেরীবাগানে" আল্লার মুখের এই কথাটি" সুস্বাগতম্‌ নতুন জীবন" । 


শান্তিনিকেতন 


ভবলিউ- ডবলিউ, পিয়রসন 


পরবর্তী আশ্যানট* বোলপুন্র শাস্থিনিকেতনে অবস্থিত রবীহ্ছনাথ ঠাকুরের বিগ্চালদ্বের ছাত্রদের দন্ত 
লেখা। ছাত্ডেরা চাদের মালোতে গাছের তলা বসে এই মাখ্যানটি শুনত। যিনি আখা|নটি সংকলন 
করেছিলেন তিনিও বিগ্যালযের সঙ্গে অস্তরক্ষভাবে ধূক্ত ছিলেন। সুতরাং আখ্যানটিনর ভাংপধ বুঝতে হলে 
মুখবন্ধ ছিলেবে বিগ্বঃলদ্বটির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপনূক হবে বলেই মনে করি। 

প্রথনদর্শনে কোনে! স্থান সম্বন্ধে যে ধারণা! হুর সেটাই সাধারণত সবচেয়ে বেশি নির্হঘোগ্য। তাই 
৯৯১২ খর্ান্সে বোলপুরে আমার প্রধনদিনের অভিজ্ঞতা দিয়েই থারস্ত করি। 

বোলপুর কলকাতা থেকে প্রায় এক শে! মাইল দূরে অবস্থিত । স্বতরাং শহরের বিক্ষি্র জীবনধারা 
বিস্ালয়টিকে যেনন স্পর্শ করতে পারে নি, তেবনি বন্তদিকে আবার বিদলনাছের কেহুস্থলের অনতিদূরে 
ব'লে তার বিচিত্র কর্মের প্রবর্তনাও বিশ্যালস্বের আরক্তের অখে] । 

ধদন স্টেশনে পৌছলাম ঠিক তবন হূর্ঘ অস্ত যাচ্ছিল ॥ বাংলাদেশে এ সমকটির নাম 'গোধূলি'। এই 
নামের নধো সময়টিয় চিপ হন্দরভাবে ধর! পড়েছে; এই সষ্টিতে ধূলোভরা! নাঠের মধা দিয়ে গোক্ষওুলি 
মন্বয়গতিতে ঘরে কিরে আগতে থাকে, তাদের পা থেকে ওঠা ধুলোর সোনালি কুয়াশার আড়ালে 
সু ধীরে ধীরে অন্ত ধাহ। এফজন অধ্যাপক ও চারজন আগ্/বিভাগের ছাত্র আমাকে নিতে স্টেশনে 
এসেছিলেন । ট্রেন থেকে নামিয়ে আনার জিনিসপঙ্ড তার! একটি গোরুর গাড়িতে নিয়ে তুললেন। 
গোর গাড়িটি স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছিল। তারা আমাকে সাদরে অড্যর্ণনা করে নিলেন। 
আদি সবেনায় ইংলণ্ড খেকে এপেছি। লেখানে তাদের ওকদেবের সঙ্গে আমার দেবা হছেছিল। গোরুর 
গাড়িতে বলে বলে শারঈ ন্বস্ধে আমাদের বাবার! হতে লাগল ॥ বিদ্ভালছটি একখও উচু অমির উপরে 
অবস্থিত! তাই চারদিকে বহুদূর থেকে তার আলোগুলো দেখা ঘায়। এপিকে আসতে আসতে | 
আমাকে চিনিরে দিলেন: এই পথ দিয়ে হাটতে গুরুদেব ভালোবাসেন, চাদনি রাতে ওই গাছগুলিনন 
নীচে উনি পায়চারি করে বেড়ান। গুদের মুখের এই টুকরো-টুকরো কথাগুলি শুনে আমার মনে হতে 
লাগল, আমি এই বিগ্যালন্নে সাধারণ দর্ননাখী ছিসেবে আলি নি, আমি যেন কোনে! সাধকেয় পুপ।ভূসিতে 
তীর্ঘধাত্রা্থ এসেছি । আমাদের কথা আপনা থেকেই থেমে গিয়েছিল, অতিখিভবনের বারান্দার এলে 
উপস্থিত ছবার আগে প্স্ক আয় কেউ কথা বলি নি। শুনলাম, ওই বারান্দার বই কবি অনেকগুলো 
গান রচনা করেছেন। সন্ধ্াতারা সবেমাত্র আকাশে উঠেছে। বিপ্ডালযের চারদিকে সারি সারি গাছ, 
তাদের পাতাঙ্র একফালি চাদের সবহু আলো! করে পড়ছিল । দু জন ছাত্র আমাকে নিয়ে ছাদে গেল। 
সেখানে বসে কবির রচিত একটি গান গেছে হন তারা চলে গেল তখন শুধু আমি আর যে অধ্যাপকটিং 


১. সতীশচন্ হার রচিত “গুরুরক্দিশা" 
৭ সস্কোক্চশ্ সদুবহান 


শান্তিনিকেতন 


আৰাকে স্টেশনে আনতে গিয়েছিলেন তিনি ছাড়া আর কেউ রইল ল!। তার সঙ্গেই আমার সেই 
শান্ত সন্ধ্যাটি কাটল। বে পাচ দন ছাত্র নিগ্ে বিগ্ভালয়টির চন! হয় তিনি তাদেরই অন্ততম। স্থতরাং 
কার কাছ থেকে এই স্থানের প্রত তাংপর্ধ বুঝে নেবার সহাদ্থতা হল | এই বিগ্যালরের কাছে এর ঝণ 
অপরিসীম ॥। তাই আমেহিকার কলেছে পাঠ সমাপ্ত করে এসে ইনি এই বিস্তালবের সেবাচই জীবন 
উৎসর্গ করেছেন। বিস্ঞালয় সম্বন্ধে কবির আদর্শ নিযে আনামের আলোচন! হল। ছাত্রের! সাদ্ধা আহার 
শেষ ক'রে ছাত্রবাসে ফিরে আনার পর তাদের কলরব খেমে গেল। লেই শান্ত নির্নত! ছঠাং গানের 
সুরে বেজে উঠল। ছেলের দল গান গাইছিল। প্রত্যেক রাত্রিতে শুতে যাবার আগে তার! কবির 
রচিত একটি গান গান্ন। আনরা বে বাড়িতে বলে ছিলাম গানের দল ধীরে দীরে লে বাড়ির দিকে এগিঙ্গে 
এল) তার পর আবার তার! ফিরে গেল! গানের সুর ক্রমশ অস্পষ্ট হতে হতে শেলে একেবারে 
মিলিয়ে গেল । তারার আলোতে পাহাড়ের উপর বেনন করে ছায্ব। নানে তেনন করে চারি দিকে নীরব! 
নেমে এল। আর লেই নি ্তন্ধতাধ আনি ধেন উপলব্ধি করলাম, এ ছার়গাটিন্র নাম ‘শাদ্দিনিকেতন’ রাখ! 
হয়েছে কেন । এ বেন প্রকৃতই শাস্তির নীড় বলে বোধ হুল । 

লকালে সুর্ঘ ওঠার আগেই একটি গানের দল তরুণ কণে আর একটি গান গেদ্বে ছাত্রের খুন ডাঙিযে 
দিয়ে তাদের প্রাত্যহিক কর্মে আহ্বান জানিয়ে গেল । 

মাগুতাল আদিবালীরা শাস্টিনিকেতনের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। তাদেহ্ই একটি গ্রাসে 
আগ্মবিভাগের ছাত্রের! একটি নৈশাবস্থালদ স্থাপন করেছে। প্রাতর্বমণে বেরিয়ে আমরা সে গ্রাম পস্থ 
ঘুরে এলামণ্। তার পর নন্দিরের উপালনাঘ্ যোগ কিলান। মন্দিরটি এননভাবে তৈরি বে চারঠিক থেকে 
বআলো-ছাওয়া প্রবেশের কোনে! বাঘা নেই। নন্দিরে প্রবেশ করতেই দেখি ছেলের! নান। রণের শাল 
গায়ে জড়িয়ে, কেউ-বা মন্দিরের পিঁড়ির উপর, কেউ-ব! ভিতরে স্যেতপাখরের মেসের উপর ধ্যান 
হয়ে বদে আছে। গ্রথনে বাংলায় একটি প্রার্থনাসংগীত ছল। তার পর ছেলের! সমবেত ফঠে একটি 
সংস্কত নক্ন আবৃত্বি কয়ল ৷ মন্্রটি শেহ ছল 

ও শাস্তি: শাস্বি শান্তি 


উচ্চারণ করে। 

বোলপুরের ছাত্রদের কণে সংস্কৃত মন্ত্রের আবৃত্তি প্রথমবার শোনার স্তি সহলে ডোলবার নয়। প্রথম 
শোনার সেই সদ্গীবতাকে বদি ধরে রাখ] যেত তবে সে মতের ধ্বনিই জীবনকে নিহত চিদ্ধির দিকে উদ্দীপ্ত 
ফরে তুলতে পারত । মস্োচ্চারণের উৰাত স্বরে যেন তরুণ দীবনের আকাক্ষার গৃভীহতা ধ্বনিত হয়ে 
প্রভাতের বাছকে পরিপূর্ণ করে তুলছিল । শুনতে শুতে ঘনে মবননীয় আনন্দ অহুভব করলান। 

মন্দিরে কোনে। বিগ্রহ নেই, বেদীও নেই । কার”, আশ্রনের প্রতিঠাতা দেবেহুনাথ ঠাকুর এ কথা ঘোবণা 
বে দিয়েছিলেন থে, শান্তিনিকেতনে কোনো! বিগ্রহের পূদে! হতে পারবেনা এবং কোনে! ধর্মবিশ্বালের 
নিন্দে করা চলবে লা। এখানে "এইন্তপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের অষ্ট ও পাতা ঈশ্বরের পৃজা- 


৩ সন্ভাতি এসমটরই বাদ পরে শিল্পরদন পম হয়েছে 


১৭৬ বিশ্বভারতী পত্রিক! কার্িক-পৌষ ১৩৭৯ 


বন্দনাদি ধ্যানখারণায় উপযোগী হয় এবং ধন্মারা নীতি ধর্ম উপচিকীর্যা এবং সর্বজনীন শ্রাতৃভাব বধিত 
চহ" 

কেবলমাত্র গ্রার্থন। এবং একজন অধ্যাপকের ভাষণ দিছে যন্দিরের সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ উপাসনা শেষ 
হুল, তাতে নিষ্ঠার কোনে! অভাব ছিল না। মন্দিরের আশেপাশে অনেক গাছ। গাছের আবরণ ভেদ করে 
হচ্ছ সুধালোক মন্দিরে এসে প্রবেশ করছিল । বাইরে পাখির কৃছছন শোন! ঘাচ্ছিল, দূর থেকে ভেলে 
আসছিল ঘুঘূর ডাক । 

নারাদবিনে বিস্তালবের বস্তান্ত অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচন্ন হুল, করেকটি ছেলের গানও শুনলাম। কবির 
রচিত শীত এবানকার বিভালঘ-আীবলের একটি বড়ো বংশ জুড়ে হরেছে। নৃতন লংগীত রচিত হলেই 
কবির ভ্রাতা লৌহ প্রহুক্ত দিনেহুনাখ ঠাকুর সেগুলো ছাত্রদের শিখিছে দেন। ছাত্রদের উপর তার 
অপরিসিত প্রভাব । বিশেষ ক্ষদতার অধিকারী না হলে সংগীতের মর্মার্থ অন্তের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়। 
ধাহ না। কিন্তু তার সঙ্গেলঙ্গে যদি কেউ অধ্যাযাওকত আও প্রচার করতে সক্ষম হন, তবে গার নেই 
ক্ষনতার মূল্য কথায় বাক করা সম্ভব না। 

তখন শুক্লপক্ষ । সন্ধ্যাবেলার বেরিক্ে আমরা ছাত্র ও অধ্যাপক! বিলে বিছ্বালঘ খেকে মাইল-খানেক 
দূরে একটি জাহগা্ধ চলে গেলাম, জাঙ্ছগাটি গাছের ছান্বাছথ ঢাকা । লকলে গোল হয়ে পাছে৷ তলার বল! গেল। 
ছেলের! গান গাইল। একছন অধ্যাপক একটি গছ বললেন। আর, আমি বললাম লণ্ডনে কবির লগে 
সাক্ষাৎকারের ফথা। ভারতবর্ষের চাদের আলোর মঙ্ধে সমস্ত পলীপ্রকৃতি নিম্পন্দ ছয়ে পড়ে ছিল, সেই 
অবারিত গ্রান্তরের উপর দিসে আমর! ফিরে এলাম । 

আমি যেদিন সকালে দ্মাশ্রম ছেড়ে চলে এলান সেদিন প্রাচীন ভারতী পঞ্চতিতে বাবাকে [বদায়" 
অভিনন্দন জানানো ছল। আত্ম ছেড়ে ধারা বাইরের জগতে চলে যান তাছের এ পঞ্ছতিতে অভিনন্দন 
জানানোই এধালকার রীতি । আমাকে মালা, পরিয়ে দেওয়া হল, ধান মার দুর্বার সঙ্গে একমূঠো 
গোলাপের পাপড়িও আমাকে উৎসর্গ করা হছল। ধান আর দূর্বা জীবনের অন্ধশ্রভা এবং সফলতার প্রতীক । 
একজন অধ্যাপক আমার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ করলেন। মন্ত্রট ‘শকুন্তলা’ নাটকের অংশ, কবি তার 
অস্বা্গও করেছেন ।-- 

রম্যান্তর; কমলিনী ছুছিতৈ: সরোভতি- 
স্থায়াদ্রমৈনির়বিতাহ্ক-মমধতাপ: । 
ভুযাৎ কুশেশং-রজে!-সৃ্রেণুরস্তাঃ 
শাস্তাম্কুল-পবনম্চ শিবশ্চ পন্থা: ॥ 

মনে ছল, বেন এই অনুষ্ঠানটিয় ভিতর দিতে আশ্রমের কাজে জামার জীবন উৎসর্গ বরা হয়ে গেল। 

স্টেশনে হাঝার পথে এ কথাই উপলব্ধি করলাম যে আশুমেয় আদর্শকে বাস্তবে কপ দেবার চেষ্টাই এখন 


৪ থাকে মাকে লবেনে পথ তব হোক ধনোৰ্র। 
ছাত্র তরয়াজি ঢেকে দিক তীব্র যৰিকর। 
হোৰ তৰ পৰৰূলি অতি পৃজ্পসূলিশিত, 
হোক দাযু অনুকূল শাহিসে্, পন্থা হোক শিব | 


শান্তিনিকেতন 


খেকে আনার জীবনের ব্রত। শাৰি নিশ্চিত বুঝতে পারলাম যে এই আস্রমেই আমার আস্যোপ্লঞ্ধির 
উপযুক্ত পরিবেশ পাও! ঘাবে এবং এই আশ্রমেই আমি বাংলাদেশের হৃংস্পন্দন অনুভব করতে পাহুব। 
আর বাংলাদেশ ফবিক্ৃতি এবং কবিকঈনারই দেশ। 

তার পর থেকে বহ্বার আৰি আশ্রমে বাস করেছি। ছাত্র এবং অধা[পকদের জেনেছি চির জন্মের 
বন্ধন্ধপে । এমন কি তখন মন অবস্ধ ছরে পড়েছে, ছাত্রদের সকাল-সন্ধার মন্থপাঠ ও গান ঘন ননফে তেমন 
করে নাড়। দিতে পারে নি, তখনও এ কখা কুলতে পারি নি বে শান্তিনিকেতন বার্থ ই শাস্থির নীড় । 


অনুবাদ স্অনিয়কুমার সেন 


শোষন 


মান-চৈজ ১১৯ সঙ্থা ॥ ‘সরকারী দলিলে রবীন্রসাফিতা-নমালোচ।' প্ৰবন্ত, পৃ ২৮৭, বাীক- 
আতিকার এখগ প্রকাশ তারিখ ১ ফেরারি ১৮৮১ স্থলে ১২ ফেরি ১৮৮১ পাধটীকার 
বাংলা তারিখ টিক আছে । 

আৰণ-স্াবিন ১৩৭০ সংখ্য।॥ “রলিপি.' পু ১৯. কঙ্গাংশ : “খেয়া-পারাবার' স্বলে 'খেরা-পারাপার'। 
পৃ ১৭, কটিকইিতিতে উচিখিত জাজেকলাল দিতের চিত এই সম্যক ছুজিত হয় নি। 


পত্রাবলী দি. এক, এওকাছকে লিখি 


রবীন্রনাথ ঠাকুর 


ভুতীয় পর্ধ 
শান্তিনিকেতন, ৩৮শে মুৰ ১৯১৪ 
এধন আমি শান্িনিকেতলে আছি । এখানে এখনও ছুটির আবহাওয়া! লেগে রযেছে। কারণ খুব কম 
ছেলেই চুটিয় পরে ফিরে এসেছে । তাদের মধ্যে অনেকে হয়তো আর ফিযবেই না। তাই আমাদের 
অর্থপচিবের সমর খুব কঠিন ধাবে মনে হচ্ছে। কারণ এখনও কতকগুলে! বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করতে 
হবে, আর কিছু বাকি বকেছ্াও শুধতে হবে ॥ শরীর ধত শকই বোধ করুন, এখনই (কিন্তু আপনি ক্রিবেন 
না। কারণ আধিক কষ্ট আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ব্যাধিবীত্রের চেয়েও ক্ষতিকর । ঘাই ছোক, স্থির 
জানবেন, এই কঠিন সনযটা নিরর্থক যাবে না। এই অবস্থা থেকে বধন দুক্তি পাব, তখন ছাত্রসংখ্য! কিছু 
কমলেও আমর! আরও স্বাধীনভাবে চলতে পারব । 
আমার নিজের কখা বলতে গেলে বলতে হয, আমি মুক্তপথের আহ্বান পেয়ে গেছি, যদিও আমার 
লামনে সব পথই এধন বন্ধ । আমায় মনোভাব এখন চঞ্চল ভবঘুরের মত, কিন্ধু মুত্তিয় অভাবে লেটা 
আমার পক্ষে আরও বেদনাদায়ক ছয়েছে। তাৰুূতে বান না ক'রে, সেই ফ্রাবু আমি বেন পিঠে বক্সে নিঘে 
চলেছি-_এ প্নকনই মলে হচ্ছে । আমার জীবনের বীজাধারটি ভেঙে নতুন বীঙ্গ ছড়াবার সমন্থ আবার এনেছে 
রক্তে তারই গোল! অন্থুভব করছি। কিন্ক তার উদ্দে্ত এখনও আমার কাছে অজ্ঞাত । তা থেকে এই 
সিদ্ধান্তে পৌছই-_ কোনো বিশেষ কানে নিজেকে আবদ্ধ করা কবির ধর্ম নব । কেননা, তার! হচ্ছে 
বিশ্বের বিচি অশুন্তৃতির বাছক। কয়েক বছর ধরে অনেক রকম আনহিতক্প পরিকল্পনার পর এখন 
আমার জীবন আবার দাক্িতহীনতার উন্মুক্ত বাধ ক্ষেত্রে এগিয়ে ছেতে চাধ-_ সেখানে সুর্বোধন্ব এবং 
স্থধান্ত মাছে, যেখানে বনছ্ছল আছে. কিন্তু সেবানে কোনো কমিটি নিটিং নেই ॥ 
কলকাতা, ই জুলাই ১৯১৫ 
আনি কি কোলে! এক জান্বপার বলি নি থে, রৈয়াগ্য আমার জন্ত লঘ, অপংখা বন্ধনের মধ্যেই আমি মুক্তির 
স্বাৰ পাই ? আমার যন যেন এ কথাটা আবার নতুন করে বোধ করে। একট! চিন্বার সপ দেওয়! হয়ে 
গেলে তার খেঝে আনি নিজেকে সরিছে নিই । নতুন চিন্তার নতুন কূপ দেবার জস্ তখনকার মত 
আমার অখণ্ড স্বাদীনতা চাই ৷ আমাদের মনে যে স্ঞরনের প্রেরণা আছে ত! লব নব ত্ূপে নিজেকে 
সার্থক করতে চায় শারীরিক মৃত্যুর অর্থও তাই । সমাধিমন্দির এক জাগায় চিরস্থির হয়ে বিরাজ করে, 
কিন্তু জীবনকে কে কবে বেঁধে রাখতে পেরেছে? তাকে থে নিত্য তার বন্ধন কেটে বেরিয়ে পড়তে হবে । 
নয়তো! রূপের কারাগারে তাকে বন্দী হতে হবে । যাছত অমর, তাই তাকে বারে বারে মরতে ছবে। 
কারণ ছীবন ক্রনাগতই এগিয়ে চলেছে__ প্রতি পছক্ষেপেই তার চাই নতুন নতুন কুপ। 
পিছ্রলনের কাছ থেকে আসার সব প্র্যানের কথ শুনেছেন নিশ্চয় । নতুন আবেষ্টনীতে সরে গিয়ে আনি 
আনার এখানকার আইডিস্থাগুলির পাশছুক্ত হতে চাই। শান্তিনিকেতনে আমার কতকগুলি চিন্তাধারা 


পত্রাবলী 


জড়বন্মবূপে পর্যবলিত হয়েছে । বন্কৃতান্ব9 "আমার বিশ্বাস নেই, আনার লছকর্মীদের কিছু কহতে বাদ্য 
করাও ব্দামার পছন্দ নম্র । ফারণ সত্যিকারের আদর্শ বাঁ ত! তো দ্বাধীনভাবেই কাছ করবে। জ্রোর- 
অবরদত্তি করে নিদের চিস্বাধারাকে স্বান্থী করার ড্বংকর ক্ষমত! তার আছে, এ কথ! চিন্তা করতে পারে 
ফেবল দুর্দান্ত অত্যাচায়ীই । আপনার মাইভিরাগুলিকে বাচিয়ে রাখবার ভন্ত আপনি কতকগুলি ত্রীতবাল 
স্থহি করবেন-- এ ধারণাই ছাস্তকর। আনি মনে করি, আনার আইডিছ্রাওপি সেভাবে টিকে থাকার 
চেয়ে তাদের বিনষ্ট হওয়াই শ্রে্ন। এমন কোনো কোনে! বাহ্য মাছেন গার! ভাদেত্র ভাবগুলিকে 
সূর্ভ করে রাখতে চান-_ আর সেই মূ্তির বেদীতলে মহুস্তবকেই বলি দেন। কিছ নামি যে ভাবের আরাগন। 
ফরি, তাতে আমি কালীর উপালক বোটেই নই । 
আমার সহকর্মীরা হবন বাইবের রূপটার যোছে এতধখানি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন খে, আদরের প্রতি পূর্ণ 
আস্থা তাদের লোপ পান্ব_- তখন আমার পক্ষে একটি পথই কেবল খোল! থাকে । লেডি ছল, এখান 
থেকে সরে গিয়ে মানার আইভিষ্থাকে নতুন 'মাকার দেওয়া নার তার জন্ত নতুন সম্ভাবনার স্বর কর|॥ দদিও 
এটি বা তব পথ নয়, তবু এটিই ছল একমা ত্র খাটি পথ । 
কলকাতা, ১১৯ সুরা ১৯১৭ 
বিচক্ষণ লোকেরাই সংসারে আয়ামে থাকে ॥ তারা তাদের কর্তবোর গণ্ডির মধ্যেই বাল করে, তাই তাষের 
বিশ্রানের 'সংশটুক্ও ডোগ করতে পান্ধ। কিস আমি কর্তব্যে অবহেলা করে এমন-লব কাছের সুই করি 
যা আনার লব সময়টুকু নিয়ে নেন্ব। তার পর হঠাৎ আমি সব কাছকর্য ছেড়ে দিয়ে 'আলম্তের বিলাসে 
নশ্ হই । 
সামনের সপ্তাহে যবন পল্মান্ব ভেসে বেড়াব, তখন এই চিন্তাটাই তুলে ঘাব বে, মনু্ম্াতির উএতির দন্ত 
সির বিরাট সভাতলে আমার উপস্থিতি একান্তই দরকার । 
আমি আর আপনি-- আমরা দু জনেই-- অশ্ব-ভবসুরে। তাই আমার থেটা সতাকারের কাজ, 
লেটা কোথাও দানা বাধবে না। লব কাজের প্্ারস্তেই কেবল এই দান।-না-বাদার ভাবটি বলায় খাকতে 
পারে। তাই আমার কর্তবা হচ্ছে, কেবল কাদগুলি শুরু করে দিকেই লরে পড়!। আনি নিছে একটু 
দূরে সরে না গাড়ালে তাদের 'মাদশ বাগ রাখতে পারব ন|) এইবারে অবশ্ত আমার শারীরিক এবং 
মানসিক অবলাগই আমাকে নির্জনে ঠেলে নিয়ে ঘাচ্ছে। আমি বে ধরণের কাছ করতে পারি তাতে 
অধাবলায়ের গেছে মনের লজীবতাই বেশি দর্কার। তাই আমার নিজ কর্ডবো যোগ দেবার আগে কিছুদিনের 
বিরতি আবশ্তক । 
একটি দূর্বল দাতি বধন সবলের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছে, তখন তাদের মধো উপস্থিত বেকে আপনি 
পৃথিবীতে অন্যার্নের মানি দেখে যে কিভাবে ক্ষুদ্ধ হচ্ছেন, সে আমি অনান্বালেই বৃঙতে পারছি! নাম্থধের 
সুলন্ান্থিগুলি করুণার বিষ নয়, সেগুলি অতি ভংকর। ক্ষমতার অদ্ধ হয়ে প্রতি ময়েই সে কুলে ঘায় ঘে, 
এই ক্ষমতা আছে বলেই তার পক্ষে শ্যাচাচরণ করা আরও বেশি কর্তব্য । ভগবান যখন দরিস্র এবং দুবলের 
অধা দিয়েই তার আবেদন জনন, তখন তা ক্ষষতাবানের পক্ষে আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে। লে হয়তো তন 
ভাবে থে সে সঙ্থজেই নিষ্কৃতি পেকে বাবে । ভগবানের বিশানের চেয়ে তার নিজের বাবস্থার উপরই তার 
ভরসা! বেশি। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭* 


ভারতবধে উচ্চজাজি বখন লীচজাতির উপর প্রতিপত্তি খাটিয়ে এসেছে, তখন শে নিছের শেকলে 
নিজেকেই অড়িরেছে। ইউরোপও এবন লেই ক্রান্দণ-শাসিত ভারতকেই অহুসরণ করছে । কারণ এশিয়া 
আর আফ্রিকাকে লে তার শোবণের স্তাা ক্ষেত্র যনে করছে । ইউরোপের সমস্যা আরও সহদ ছয়ে যেত 
যদি সে জন্তান্ত মছ!দেশগুলিকে একেবারে জনহীন করে ফেলতে পারত। কিন্তু পরদ্গাতি যতক্ষণ রয়েছে 
ততক্ষণ তাদের সম্দ্ধে তার নৈতিক দাহিত্ব রক্ষা করা ইউরোপের পক্ষে কঠিন] কিন্তু সেই সনরটাই বড় 
ছু'লমঞ্থ ধন লে নিজের স্বার্বাসঞ্ধির চেষ্টা ক'ছে মনে করে বে, মনুস্বাতিরই কিছু উপকার কর! হল বুঝি। 
ঘধন সে মান্থবের মধো তফাত করে আর ভাবে বে, তার নিজের দেশের লোকের পক্ষে ঘা ভালো, অন্ত 
দেশের লোকের পক্ষে তা ভালো নন্ব__ কারণ তার! তার চোখে চেয় । এডাবে সে ক্রমে ক্রনে তার নি 
আদর্শের প্রতিও বিশ্বাস ছারিয়ে ফেলছে। ভাতে যে তার নৈতিক শক্তি খব হচ্ছে, ত! সে বৃবতেও 
পারছে লা। 

যাক গে, আনি আয় এ বিষয়ে বেশি বাকাব্যন্ন করব না। নিজেদের কথ! বলতে গিয়ে আমাকে স্বীকার 
করতেই হবে, দুর্বলত! জিনিলটা অত্যন্ত ছেয়। যে দুর্বল সে নিজে তো ভোবেই, সবলের মধ্যে দুপ্রবৃতি 
জাগিয়ে নিয়ে তারও পতনের কারণ হর। প্রত্যেক জাতিরই শত্তির চর্চা কর! উচিত॥ তবেই পে পৃথিবীর 
ভারলানা বজায় রাখার কাছে সহায়ত! করতে পারে । ইংলণ্ডের প্রতি আমাদের সবচেগ্ছে বড় অপরাধ এই 
যে, তারা আমাদের স্ব! কয়া সবেও আমরা আমাদের শাসনের অধিকার তাদের হাতে দিশ্রেছি। আমাদের 
প্রতি তাদের মনে কোনো রকষ দরদ নেই জেনেও আমাদের বিচারের ভার তাদেরই উপর ছেড়ে 
দিয়েছি। 

বর্তমান সংগ্রামের উদ্ভব কিসে থেকে, তা কি ইউরোপ কোনো দিন টের পাবে না? তার নি 
আদর্শ ই এতকাল পৃথিবীর মখধো তাকে একটি মহৎ স্থান দিষেছিল। কিন্ত এখন সেই আদর্শের প্রতিই 
তার মনে একটি সন্দেছ ভ্রেগেছে। এই লন্দেছটাই যে সংগ্রামের মূল কারণ, তাকি সে বোঝে নি? যে 
তেল দিয়ে সে নিজের প্রদীপটি জেলেছিল, মনে হচ্ছে, তা ফুরিয়ে গেছে। এখন নেই তেলের প্রতিও- 
বোধ হয তায় মলে একট] অবিশ্বাল জেগেছে । সে ভাবছে, তার আলো! জালবার জন্ত ফোনোদিনই এই 
তেলের প্রন্বোজন ছিল না। 

শিলাইদং ১৯২ জুলাই ১৯১৫ 

রেলের কামরায় বসে লেখা আগের চিঠিতে আপনাকে আনার জাপান ঘাবার সম্ভাবনার কথ! জানিয়েছিলাদ, 
সে চিঠি কি আপনি পেকেছেল ? 

ছোট ছেলের! বেন করে তাদের কাগজের নৌকো ভাসায়, আমি ঠিক তেষনি করে আমার স্বপ্নগুলিকে 
ভালিষে দিচ্চি আনার চোখের সাবলেকার এই সবুজে-সোনালিতে মেশানো নীল দিগন্তে । এই পৃথিবীটা 
আশ্চর্যরকমের স্থন্দয়, কিন্তু এর মধো বে একটি বেদনা রয়েছে, সেটি না অন্থভব করে কি পারি? শে 
বেদনারও আবার একটি নিঅন্ব সৌন্দধ রয়েছে-- সে সৌন্দর্য দরত্যুহীন । বিচিত্র বর্ণ ও গড়নের চমৎকার 
একটি শুকি বেন তার বুকের কাছে লুকিয়ে রেখেছে একটি ফোটা চোখের জল, আর তাই তাকে অমূল্য 
করে তুলেছে । ছুঃখের মধ্য দিয়েই সব ক্ষণ শোধ করতে হবে, ত! না হলে এই পৃথিবী আর এই জীবন বে 
ধূলোয় চেয়েও মূল্যহীন হয়ে বায়। 


পত্রাবলী 


বিলাইদা, ২০শে জুলাই ১৯১৪ 
অনেক বছর পরে আমি আবার আমার প্রজাদের মধ্যে এসে পড়েছি । আমার আসাটা থে একাম্। দরফার 
ছিল, তা আমিও বুঝতে পারছি, ওয়াও বুঝতে পারছে। এদের মধ্যে আনি বসন প্রথমন্বীবনে এসেছিলাম 
সে ছিল আমার দীবনের একটি বিশেষ ঘটনা । লেই সময়েই প্রধন আমি জীবনের বান্তর সংস্পর্শে এলান। 
এসব সরল গ্রামবাসীদের মধ্যেই আনি নাহুযের নিকট-ম্পর্শ অনুভব ফরি। এনের কাছে এলে নন বিক্ষিপ্ত 
হয না, তাই মাস্ক বে মাসুধের কতখ!নি আপনার, তা বুঝতে পার্ি। যে মাটির উপর পর্বদ! চলাক্ষে। 
করি তার কণাও তে] আমর] মনে রাখি না, ঠিক সেই ডাবেই এদের আমর। অনেক লব ছুলেই থাকি । 

কিন্তু এই নাহুছগুলিই তো জগতের বড় অংশ ছুড়ে আছে, এরাই তো সব সভ্যতাকে ধারণ করে 
রয়েছে৷ এক্র। নিদ্রা কোনো বতে বেঁচে থেকেই খুশি । এরা এরকম শ্বল্লে সন্ত বলেই অন্তরা প্রমাণ 
করতে পারে যে, কোনে! মতে শেঁচে থাকার চেয়ে মানুষের জীবন অনেকখানি বড়। নীচের স্তরের লোক 
এরা, এবং সংখথার এরা অগণা | এরা দ্রীবনের মান নীহ্‌ করে ধরে রেখেছে বলেই উপরতলার অননলংখ্যক 
লোকের জীবনের অগ্রগতি অবাধে চলেছে। তার! হাজার বিঘ| জমি চাষ করে দিচ্ছে বলেই এক বিঘা 
উপর একটি বিশ্ববিস্তালঙ দাড়াতে পারছে ॥ অথচ তারা শুধু এই কারণেই অপমানিত ছচ্ছে বে, বাচার 
তাগিদেই তার! এই অবস্থায় এসে পৌছেছে। তাদের আর কোনে উপান্ধ নেই, তাই তাত্র। এভাবে থাকতে 
বাধা হয়েছে। 

আমাদের খুব আশা, এইখানটাতে বিগ্চান মাশুধকে সাহায্য করবে! বিজ্ঞান নিত্য প্রস্বোন্রনীঘঘ জিনিল 
মাঙগবের খারে দ্বারে পৌছে দেবে । বান্ববনীবনের ক আঘাত তাকে আর পেতে ছবে ন!। কঠোর 
ীবনসংগ্রামে রত এই জনসমূহ অসীন শক্তির আধার, তাদের দেখলে অপার করশান্ হৃদয় হব হ্ছ। যেখানে 
তার! মহল ও স্বতস্রর্, সেখানে তার! স্বন্দর। বেখালে তারা বিরাট গভীয় ও লহনঈল-_ সেখানে তার! 
মহং। আমাকে স্বীকায় করতে হবে, এদে ফেলে শান্তিনিকেতনে পিকে আনি এদের প্রতি অবহেলাই 
প্রকাশ করেছি। এখন এদের বধে! ফিরে এলেছি. এবার এদের ছন্র আরও লক্রিপ্রভাবে চিনা ফরার 
অবকাশ পাব-_ ভাবতে আমার আনন্দ হচ্ছে। আউঅষের জীবন আমাকে কেবল একটি শিক্ষকে পরিণত 
করে তুলাছল। এতে মামি খুশি হই নি। কারণ সে জীবন আমার পক্ষে স্বাভাবিক নন্ব। সত্যিকারের 
মানুঘ হতে গেলে জনকল্যাণের সহান্্ক হতে হবে ॥ শুধু ভাবের দান প্রদান করলে চলবে না, জনগণের 
সঙ্গে বাল করতে হবে ৷ 


কলকাতা, ২৯পে দুলাই ১১১৪ 
অলীম খিনি তিনি দি শুধু অলীনই থাকতেন, তবে তিনি অপূর্ণ হতেন। সীমার মধা দিত্রেই তিনি পূর্ণ 
তাই ও!র স্বষটির প্রয়োজন | আনন্দের পূর্ণতা থেকেই উপলব্ধির ইচ্ছা! ছাগে, কিন্ত সেই ইচ্ছা লক্কল হয 
ছুধেভোগের মধ্য দিয়েই । প্রশ্ন উঠতে পারে, অসীন কেন সীমার মধা দিছে নিজেকে প্রকাশ ফরবেন? 
আনন্দে পৌছতে গেলেই বা কেন দুঃখের মধ্য দিয়ে যেতে হবে? কিন্তু তার কোলে! উত্তর নেই। তবে 
মন ঘধন জাগে তন বোধ করতে পারি বে, এই পথই ধার্য পথ । 

অসীমের মধ্যে হখন কেবল ছু ও যৃত্যুকেই দেখি, যখন পুরৃতার অপ স্পষ্ট হবে ওঠে নি, তখন আমরা 
তার ঠিক জপটি দেখতে পাই না। বখন তার আসল ক্ূপটি দেখব, তথন বুঝব, অপূর্দতার আড়ালে পূর্ণ ই 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ 


বিরাজ করছেন । তা না ছলে হৃতখীর প্রতি আবাদের মনে দত্বার ভাব ছাগত কি? অনশ্ূর্ণতার প্রতি 
প্রেমের সকার হত কি? 
আমি ঘা বলতে চাই, ত! ছল এই-_ খক্ছন, টেলিগ্রাফের তারে জড়ানো ঘৃত বানর ধখন আপনি 
দেখলেন তখন তার চার পাশের লৌন্বর্ধ অক্ষতভাবে বিরাজ করছে। পেই অসামগুস্ত আপনার চোখে 
ভারি নিষ্ঠর ঠেকেছিল। এটাই হল বড় কথা । অহদ্দরই ঘদি চয়ন সত্য হত, তবে এই নিচুর দৃপ্ত 
আপনাকে পীড়া দিত ন!। পূর্ণতার আদর্শ আপনার মনে রয়েছে বলে আপনি বেদন! বোধ করলেন। 
এই আদর্শের মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যতের আশ! ও সব সন্দেহের নিরসন রহেছে। স্থবির মধো দুঃখের চেয়ে 
আনন্দই বেশি সতা- তা না ছলে সদবেদনার কোনে। রথ থাকত কি? 
তবে আর নৈরাশ্ত কিসে! জন্ত ? অস্তিত্বের রহস্ত এখনও আমরা উদখাটিত করতে পারি নি। কিন্তু 
এটুকু জানি সে, দুঃখ ও মৃত্যুর চেক অনেক বেশি সত্য ছল প্রেম । এটা জানাই কি আমাদের পক্ষে ঘখেই নয়? 
শাঙিনিকেতন, ৭ই আসস্ট ১৯১৫ 
আপনার চিঠি পেয়ে আমার খুব ভালে। লাগল। সব গভীন্ন বিষয়েই আমায় চিন্টাধারাগুলিকে চালিয়ে 
নেয় একটি মাত্র অনুভূতি । ত! হল এই স্থির মূলে যে সংখ্যাটি রয়েছে, ত! এক নয়, ছুই । দুটি বিপরীত 
শক্রিয় মিলনেই সব ব্যাপার ঘটে । আমাদের গ্তাশাহ হখন ‘দুই'কে সংক্ষেপ করে 'একে' নাবিক আনে, 
তখন ঝুল ফরে। কোনো কোনো দর্শন বলে__ গতিটাই মান, সত্য বাতা স্থির । অন্তরা আবার বলে-_ 
আসলে সত্য গতিশীল; সত্যকে স্থির কূপে প্রতিভাত করে নান্থা! । 
সত্য কিন্ত প্রাম়শাত্বের অতীত । এ এক অনন্ত রহস্ত। একাধারে স্থাবর এবং জঙ্গম, আদর্শ এবং বাস্তব, 
পূর্ণ ও অপূর্ণ_- উভয়ই । 
ঘুদ্ধ ও শান্তি দুরের মিলনেই সত্য । অধচ এই উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধ-ভাব আছে। উদয়ে 
উভয়কে আঘাত করে__ ষেবন পরস্পরকে আঘাত করে বীণার তার ও হাতের আঙুল । অথচ এই সংঘাত 
না হলে তো সংগীতের কৃষ্টি হন্ব ন1। এই সংঘাতটির অভাব ঘটলেই আলে শব্দহীন নিক্ষলতা॥ আমরা 
শান্তি চাই, ফি ঘুদ্ধ চাই-_- সেটা আসল কথ! নয়। দুয়ের মখো লম্পূ্ণ সামগ্রন্ত আনতে পারি কেমন কনে 
তাই দেখতে হবে। 
শক্তি বলে একটা দিনিল ঘতদিন রয়েছে ততদিন আময়া বলতে পারি না যে তার প্রষ্থোগ উচিত নয় । 
বরং বলতে পারি, এর অপপ্ররোগ অহুচিত। প্রেমকে অস্বীকার করে শক্তিকেই ধখন একমাত্র বলে 
আনি তখন এর অপগ্ররোগের সম্কাবনাই বেশি থাকে । প্রন ও শক্তি মিলিত মা হলে উভদ্নেই 
বার্থ ছর, তখন গ্রেম হয় দুর্যলতারই নামাম্তর, এবং শক্তি নিঠুরতার পর্যবদিত ছয়। শুধু শান্তি জড়ত্বের 
প্রতীক, মার শাস্তিকে বিনষ্ট করে বে বুদ্ধ, তাকে আহরিক বল! চলতে পারে । 
পরস্পর হানাহানি করাই হে যুদ্ধের একমাত্র কপ তা যেন আমরা একবারও মনে ন! করি । মানুষ মুধাতঃ 
নৈতিক জীব-_ তার অস্বশস্বও হবে নৈতিক । 
শান্ধিনিকেতর, ২৩শে লেপ্টেম্ব॥ ১৯৭৫ 
শরতের স্ু্ধ নিঃশব্দে তার সোনার ঘণ্টা বাছিহে ছিল, পাখিদেরও আকাশদ্রণের সবর হয়ে এল। 
সমূত্রপারে বাবার অন্ত বে দুটি পাখি আমাদের নীড় ছেড়ে গেলেন_ সে ছুটি ছলেন পিরহসন ও আপনি। 


পত্রাবলী 


তা দেবে আমিও পাখা সংঘত করতে পারছি লা। আমাদের চার পাশে সব জিনিসে ভার আছে। 
তা আনাদের আস্মায্ন প্রবেশ করে, আমা জ্রানতেও পারি নাঁ। শেষে একদিন আনন্পা তার ভাগে চাপা 
পড়ি। ভীষন ধন বন্দুপে ভারাক্রান্ত হয তখন সচলতাই তার একমাত্র প্রতিবেধক ৷ 

আমার হন এখন একটি সিত্র নৌকার মত্ত, তাতে জল ভরে রয়েছে। কোনোনতে চলছে সাত্র। 
এতটুকু পারিত্বভার সে বইতে পারে না । আনি এবার বনে [রথে স্বাধীনতার কঠিন যোগ নডোল করব। 
সব রকম পারিব ব্যাপারে, সব রকম সামাজিক ও নৈতিক দাহ়িত্বে জোর দি্কে “লা” বলতে চাই। দেখছি, 
শেষপৰ্যন্ত আমাকে তপস্বীয্ জীবনই যাপন করতে হবে-_ তার বিহ্নস্ধে এখন আমি বত প্রতিবাদ করি ন! 
কেন। তবে পুরো তপস্বী কোনে। কালেই হব ন1) 

রিহার্সেল চালিয়ে যাচ্ছি । ওটা আমার ভালে! লাগে । কারণ ছোটছেলেদের সঙ্গ চিরকালই আমাকে 
আনন্দ দেয় 


লি, এফ, এও লিখিত ভুষিকা 
লেই সঘটা ছিল ১৯১৭ এষ্টান্বের মে মাসের মাঝানাবি ফাল। তার আগে পর পর বেক ধার রোগে 
ভুগে সবে হুস্থ হয়ে উঠেছিলাম । এমন সময় হঠাৎ এশিত্বাটিক কলেরা আক্রাস্থ হয়ে প্রা মঘ্ব হরে 
পড়ি। সেই সময়ে কবির সবত্ব লেবার ও শ্রেছমর সংস্পর্শে আমি ধন হপ্রেছিলাম। লে বছর খুব গরম 
পড়! সবেও তিনি ছুটিতে কোথাও যান নি। কলকাতায় আমি ধখন লাপিং হোমে ধীরে ধীরে স্বন্থ ছয়ে 
উঠছিলাস তখন তিনি আমার কাছাকাছি ছিলেন। পরে যখন আমি সিমলা ধাবার মত স্বদ্থ হয়ে উঠলাম 
তখন আমাদের মধো আবার পড্রচলাচল শুক ছব। 

১৯১৫ জী্াণ্দে ভারতবধে আমরা যুদ্ধের সীমা ও পয়িধি থেকে অনেকটা দূরে ছিলান। তাই তার 
ভয়াবহতা আবাদের স্বাতি থেকেও সরে ধাচ্ছিল। ১৯১৪ আঁষ্টাব্দে এই যুদ্ধের জনই কতকগুলি বৃহৎ সমা! 
কঠোরভাবে আমাদের মনে নাড়া দিয়েছিল । আমাদের ছুদ্রনের মধ্যে এই লনদ্বে সেই বিষয়গুলির 
আলোচনাই বেশি করে চলছিল । নে লমন্তাগুলি হুল মানবের বেদনা! মহুয্যসনাদে একটি সৌছাত্র গড়ে 
ওঠার ল্ভাবন$ আর পরস্পর-মখ্র ভিত্তিতে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন। আমি যখন কলকাতাদ্ব নালিং ছোমে 
ছিলাম, তখন আমদের বেশির ভাগ কথাবার্তা এলব বিধর্রেই ছুত। কবির মগ্রচেতনান্স গভীরে এই 
বিষয়গুলি সারা বছর ধরেই সক্রি্থ ছিল | সঙ্গেসঙ্গে কিন্ত স্কুলের কাজের সমস্ত দাস্বিস্বভার তার উপরেই 
ছিল । আর তিনিও তার স্বাভাবিক দৃচতা ও তৎপরতার সঙ্গে তার প্রত্যেকটি খুটিনাটির মধ্যে নিজেকে 
ডুবিয়ে রেখেছিলেন। 

৯৯১৫'র ত্রীক্ষকালে স্বদূরপ্রাচ্যে ঘাবার একটি দৃঢসংকল্প তার মনের গভীরে ছেগে উঠেছিল। প্রান্ন 
অর্ধশতাৰ্দীরও বেশি আগে তার পিত! মহুধি দেবেহ্রনাথ দুরপ্রাচ/ ভ্রূণ করে এসেছিলেন । লনগ্র 
মানবদ্গাতির মধে অন্তলীন গভীর ভ্রাতৃভাবের অভুন্তৃতি তখনই তার মনে দেগেছিল। কবির টি্থাধারা 
সর্বদা বিশ্বমানবের প্রতিই সঙ্গাগ ছিল, অন্ত কোনো ক্ষুদ্র অংশে তিনি দৃ্পাডই করতে পারতেন 
না। তাই পাশ্চাতোর এই জ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম দেখে তিনি বুঝতে পারলেন মানবধূমাছের অবস্থা 


১৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌহ ১৩৭৮ 


কি গভীর মলাবো ভরা | গত বছর দৃদ্ধারস্তের আগে এবং পরে তিনি থে অলোবেদনা পেষেছেন তার 
খেকেই এই সংকম তার মনে জাগল বে, তার পিতা মহ্ধির শান্তিনিকেতন আস্রব_- ঘা তিনি কেবল 
ধর্মচ্চার স্থান ছিসেবেই স্থাপিত ফরেছিলেন__ তার লীষানা জার? প্রশস্ত করতে হবে । তার আশ্রম 
তখন কেবল স্কলের পর্যারে আবদ্ধ ছিল, তাকে [বস্থবৈত্রীর ভিত্তিতে দাড় করাতে হুবে। প্রাচা- 
পাশ্চাত্যের সব জায়গা] থেকে শিক্ষক ও ছাত্রদের সমান অ্রন্ধা ও সমাদর দিয়ে এখানে নিয়ে আসার 
চিন্তা কবির কল্পনাকে উতরোৱর উজ্জীবিত করেছিল । 

১১১৫তে এইলব চিন্ত। তার মনে ছেগেছিল। তিনি বুঝলেন, শান্তিনিকেতনে ভার কর্মঘন্জ সমপনের 
অন্ত চীন-জাপানের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা তার প্রয়োজন । সেই কারণেই তাকে 
দূরপ্রাচো ধাতা করতে হবে ॥ অগস্টেই যাত্রা শুরু করবেন, এবিবরে প্রা মল:শ্বির করেই একটি জাপানী 
স্টিনারে ঘাওয়া ঠিক করে ফেলেছিলেন । এই পযহে কয়েকটি কারণে ঘা নাছ বাধা ঘটল। 

দূরপ্রাচ্য ধাওযার সংকলন তিনি ঘখন লম্ূর্ণ ত্যাগ করেছেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষে একটি আকস্মিক দুধোগ 
ঘনিয়ে উঠল । ইংরেছ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলিতে যে চুক্তিবদ্ধ শ্রমের প্রচলন ছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
শুক হল। বস্ধৃষর পিল্বরলন এবং আমি নাতালে এই বিষ্টি নিবে ত্স্ত করেছিলাম । তাই অন্য যে-কোনো 
লোকের চেয়ে আমরা দ্ব্লেই এ বিবয়ে বেশি জানতাম । চুক্তিবদ্ধ ভারতীক্জ শ্রমিকদের প্রতি যে 
নীতিবিগহিত আচরণ করা হত ত! জনলাধারণের কাছে প্রকাশ করা দরকার ছিল। তাই দূরপ্রাচ্য যা! 
স্থগিত হওনাদ, আমরা হখন কিছি গিয়ে এবিবৰে তদন্ত করতে চাইলাম, তখন তিনি তাতে তার আন্তরিক 
শ্বীরতি দিলেন। আমাদের এই ধাত্রা আর গার বিশ্বমৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদরশ-_ উভয়ের উদ্দেশ্য যে 
এক তা তিনি গভীরভাবেই বোষ করেছিলেন। ঘাবার আগে তাই তিনি আমাদের আবাদ 
করেছিলেন। তার কাছে বিদ্বান নিতে গেলে তিনি আমাকে উপনিধদের ছুটি লোক উপছার দেন 
সে ছুটি হল 

আনন্ৰান্ধোব খঘিনানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন দাতানি জীবস্তি, আনন্দ: প্রযস্তাতিলংবিশন্তি । 

& ভূরুব: স্ব তৎসবি চুবরেপাং ভর্গোদেবস্ত ধীমছি বিরোরন: প্রচোদছাৎ ও) 

য়বীঞ্রনাথ ওঠার উৎসাহ ও সহাছ্ছছূতি ঘিরে আবাদের যেভাবে মন্ুপ্রাণিত করলেন তাতেই আমরা 
সেই কঠিন ঘাত্রা উদ্‌যাপিত করে আসতে পেরেছিলাম। আবাদের সেই তমন্তের ফল ভালোই হল। 
আনরা এই প্রতিশ্রুতি পেলাম যে, চুক্তিবদ্ধ শ্রম থেকে ভারতীবদের ঘত পিত্ত সময মুক্তি দেওয়া হবে। 


অনুবাদ শ্ীদলিনা রায় 





জন্ম : ১ মার্চ ১৯২৯ ব্য : ৯৫ নেস্টেম্বর ১৯৬০ 


খালি 


শুভময় ঘোষ ১২১১৯০ 
স্ীহীৱেন্নাথ দত 


গত দু সপ্তাছ ধরে যখনই ছুজন্‌ যাছধ কোথাও একত্র হয়েছি তখনই ঘূরে-ফিরে একই কথা ছয়েছে_ বুলু" 
কথা । অনেক কথ! আমিও বলেছি, অগ্তরাও বলেছেন। কি্ক কেবলই মনে ছযেছে-_ কিছুই বলা 
হয় নি। ঠিক যে কথাটি বললে মনের কথাটি বলা হত সে কাটি ভাষাম্ প্রকাশ করতে পায়ি নি। আছও 
যে পারব এমন মনে ছছ না। 

অনেক করেও নিছে যে কথাটার ভাবা খুঁজে পাই নি বিদেশী কবির ড/যাধ খানিকটা তার মাভাল 
পে়েছি। সেই কথাটি বলছি। "ইংরেজ কৰি ভান্‌ তার একটি ভাষণে ( কবিতা নয় ) বলেছেন, প্রত্যেকটি 
মাছঘ সমগ্র মানযসমাজের একটি অচ্ছেন্ত অংশ, সুতরাং একজন মানুষের ঘন মুত্যু হয় তখন সকল 
মাহুষেহই আংশিকভাবে মৃত্য ঘটে । বলেছেন "Auy mans death diminishes me because 
Tam involved in mankiude” এবং সেই কাতণেই বলছেন “And therefore never send 
to know for whom the bell tolls; it tolls for thee" অর্থাৎ কারো মৃত্য ঘোষণা করে পির্ভার 
ঘণ্টা যধন বাজে তখন জিজ্ঞেস করতে থেকে! ন! কার মৃত্যু ছল, ছেনে রেখে] তোনারই মতা হয়েছে। ঠিক 
এই অডিজ্ঞতাটি সম্প্রতি আমাদের হয়েছে ৷ মাত! পরী সহোদর সহোদরা একান্ত মাপন ডনের পক্ষে তো 
বটেই, এ ছাড়া কুল ঘার; অভিনদর বন্ধু বারা তার নিতাসক্গী ছিল এবং আষরা যার! বংসের বাবধান 
সত্বেও তাকে বন্ধুর মতোই অন্তযঙ্দভ্াবে পেয়েছিলাম__ আমাদের সকলের পক্ষে এই আঘাত মত্যুত্লা 
হয়েছে অর্থাৎ দুলুহ মৃত্যু আংশিক ভাবে ব্বামাদেরও ঘৃতু। ॥ বে মাস্থঘ আমাদের অনেক-কিছু দিয়েছিল সে 
মাজ্ধ ঘন চলে যায় তধন আমাদের জীবনে অনেকখানি শৃন্ততার হৃতি করে ঘাদ। এই শৃন্ততাবোধের 
বধ্যেই আর! আমাদের জীবদ্ধশাতেই যৃত্যুর অডিতত| লাভ করি। এরও মূলা কষ নয়ন । 

কোনে। মানুষকে আমরা বন ভালোবাসি তখন এই কারণেই ভালোবাসি থে সে নাদের জীবনের 
স্বাদ গন্ধ অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে, জীবলকে উপভোগ্য করেছে । আবার সে মাসুদ দন হঠাৎ মানাদের 
ছেড়ে চলে বায় তখন কামানের জীবন (ঠিক সেই পরিমাণে বিরল বিস্বাদ শুক এবং পৃন্ত মনে ছয় । নুলুর 
অভাব আমদের মনে কতখানি শূন্যতার স্ত্রী করেছে সে কেবল তারাই বুঝবেন ধারা তাকে নিত্যদিনের 
পখী হিসাবে পেয়েছিলেন ॥ 

অপরের কথা অপরে বলবেন, আনি শুধু নিজের কথাই বলতে পারি । অধ্যাত অঙ্ঞাত ছরিত্র শিক্ষকের 
জীবন-- সেই আমান অকিকন জীবনকে বর্ণে গন্ধে সুরে রসে ভরাট করে দিয়েছিল যে ছাত্র দল তাদের 
মধ্যে সাগরে নাম করব স্ুলুর । পথের পাচালীর সবদ্ধার কখ! হনে পড়ে। অভাবে অনটলে দুখে 
ছারিতো অর্জিত; তথাপি সর্ব বলেছে-_ তার জীবনের পাত পূর্ণ করে অপু তাকে অমৃত পরিবেশন 


৯. শুভমর খোষ অঙ্গ বহলে এই মাহে পরিচিত ছিলেন । 'শম্পাহকের নিবোনে' আকইবঃ । 


১১ 


১৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌহ 


করেছে। আমারও জীবনের পা পূর্ণ করে অত পরিবেশন করেছিল ভুলূর মতো ছাত্রের] । সুলন্তানকে 
কোলে পেয়ে জননী তেমন কতার্থ ( শাহ্ে বলেছে কুলং পবিত্র জননী ক্লতার্থ। ) তেমনি ছাত্রের মতে! ছাত্র 
পেলে শিক্ষক ক্ততার্থ। আমি বে স্বুলূর নতো ছাত্র পেস্ছেছিলাম তাতেই আমার শিক্ষক-ছন্ম লার্থক 
হয়েছে। 

শান্তিনিকেতনে আমার শিক্ষক-জীবনের প্রথম দশ যংসরের স্থৃতি আমার মনে অক্ষ হত্রে আছে। 
ছাত্রদের ধদি কিছু দিয়ে থাকি তখনই দিয়েছি-- আর তারাও দিয়েছে উঞ্জাড় করে। কোথাও ভালে! 
কথাটি শুনেছে. ভালে! খবরটি পেয়েছে ছুটে এসে আমাকে বলেছে, নতুন বইএপ্র বার্তা । কখনো আমি 
তাদের দিয়েছি, কখনো তারা আমকে দিয়েছে, নতুন কিছু শিখেছে তে! আমাকে তার ভাগ দিব্েছে। 
ওয়া আমার কাছে কতটুকু শিখেছে জানি না, আমি ওদের কাছে অনেক শিখেছি । যাল্টারমশান্ 
( আচা নন্দলাল বহ ) বলেছেন, ছাত্র বাস্টার পাশাপাশি বলে ছবি একেছি। আমারটা দেখে ওরা 
শিখেছে, ওদেরট| দেখে আমি । কে মাস্টার কে ছাত্র সে কথ। মনেই হর নি। 

সেই অভিষ্ঞতা আমার জীবনেও হুরেছে। শান্টিনিকেতনের শিক্ষারীতির এইটিই মর্মকথা ৷ 

আমার সেই আনন্নং দিনগুলর সঙ্গে তুলূ অচ্ছেন্টডাবে আড়িয়ে আছে। অশ্যাপক কাদের মধ্যে 
এধলও অনেকে আছেল ধারা এর পাক্ষা দেবেন। কারণ তারাও ছিলেন সেই আনন্দের অংশীদার । এ ছাড়া 
নীরব লান্দী রন্ধেছে এবানকার মাঠ ঘাট শালবীখি আম্ক্ঙ চারের দোকান-_ যেখানে সেখানে প! ছড়িয়ে 
বসে গল্প শুরু হত, সাহিত্যালোচনা কিছ দেশোস্ধারের কথ! একবার শুরু হলে আর থানতে চাইত ন!। 
এীদ্দের দিনে কত রাত অবধি খেলায় মাঠে গল্প করে কাটিয়েছি । গালের পর গান চলেছে_- দুলু আর 
বিশ্বজিৎ ছ্বিল প্রধান কাণ্ডারী। এমন অস্ত গান আর কারো মূখে শুনি দি। পথ চলতে অকারণে 
গান গেরে চলা, জ্যোছনা রাতে মাঠে মাঠে গান গেরে বেড়ানো_ এসব ছিল নিত্যকর্মপন্থতি। তাতে 
বিশ্যাচর্চার কোনে। বাধা হত নি। কারণ এদের মধ্যে অনেকেই নেধাবী ছাত্র বলে গণ্য ছিল। 

শাস্ঠিনিকেতনের ছেলে বলতে আমরা ধা বুঝি ক্লু তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । দেছের লৌঠবের সঙ্গে মলের 
সৌষ্টব, বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধির, কচির সঙ্গে ভাবের আশ্চর্য মিলন ঘটেছিল । রবীন্রকাবো ্ববীন্ছগাছিতো বে 
মাছবের খবর আনরা পেয়েছি লে মাছুয যেন হ্বল্নকালের জন সৃত্তি পরিগ্রহ করে আনাদের মধ্যে এলে 
দেখ। দিয়েছিল_ 

নন ছুটি মেলিলে কবে পরান (বে খুশি, 
যে পথ দির] চলিয়া ঘাব সবায়ে যাব তুবি__ 

হই মান্থঘটিরই নান কুলু । 

মাত্র চৌতিশে বংলরের জীবন ॥ বযরসের হিসাবে অত্যন্ত বায. বলতেই হবে। কিন্তু কেবল নাত 
বংসর় গুনে আমর হিলাব হয় না। এই জীবনে কতথানি সে দিয়েছে, কতখানি সে পেযেছে-- সেই ছিলাবে 
যদি আঘূর পরিষাপ হয তবে বলব, কুলু শতবর্ধ পরযাযু লাভ করেছে। কারণ শতবর্ধ বেচে থাকলেও কোনো! 
মামুঘ এতখানি স্বেহ-ভালোবাস! পাহ না, আপন-পর সকলকে এতবানি আনন্দ দিতে পারে না) দুখের 
নধো সাস্বনার প্রয়ো্ল আাছে_- এইটুকুই বাবাদের সান্ধন!। কুলু চিরনৰীন, সে যৌবনের প্রতিষৃতি- 
লে বৃদ্ধ হবে, ব্দাসাদের বতো তার চুল পাকবে, জরাজীর্ণ হবে এ কথা ভাবাই বায় না। সে আসাদের 


চাৰক 


শুভময় ঘোষ 


ফাদ্রনীর চন্রহাস (এই তে! সেদিন চহ্রছাসের তভূনিকার নেষেছিল, তার সহান্তমূত্ভিটি চোখের উপর ভাসছে) । 
লেই অন্ধকার গুহাবাশী বৃদ্ধটাকে ধরবে ব'লে সে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে, আমাদের মনে দে অদ্রানার় 
ভয় সে ভাকে ভেঙে দেবে বলে। সে বলেছে, আমি পথ চেয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারব না। আনি 
এগিয়ে গিয়ে ধরব। আমি দর করে আনব । 
ওর পহচরদের ব্যাকুল কণ্ঠ শুনতে পাচ্চি-_ চন্্রহাস একটু লরে গেলেই আর আমাদের ধেলাগ রস 
খাকে ন!। ও কাছে থাকলে বনে হয়, কিছু হোক য! না ছোক, তবু নজা আাছে---কিন্তু গেল কোথায়? 
সেই গুহার মধ্যে চলে গেছে। 
শে কি ফথ।! সে বে ঘোর অদ্ধকায়। 
কোনো খবর না নিয়েই একেবারে-- 
সে নিছেই খবর নিতে গেছে। 
ফিরবে কখন? 
তুইও যেমন! সেকি আর ফিরবে! 
চন্্হাস গেলে নানাদের জীবনে আত রটল কী? 
এ প্রব্র জবাব কে দেবে? 
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নবযূগের বাংলার সামাঞ্জিক-সাংস্বতিক ইতিহালের গতিপ্র্কতি নির্ধারণে বিদ্ধজ্জন নহলে আজও বিলক্ষণ 
মতভেদ দেখ! ঘাথ। বিশেষ করে এই ইতিহাসের প্রগতিস্টল ধারা রামযোহন বিগ্ডাসাগর দেবেন্দ্রনাথ 
প্রমূখ মনীষীয়ন্দের স্বতঙ্ দন ও তার সুরুত্ধ সন্ধে এতিহাসিকদের যতো বিশ্বন্কর পরম্পরবিরোধী ধারণা 
প্রচলিত আছে । ব্বামযোছুনের কথাই ধরা ধাক । কেউ কেউ মনে করেন বে রামমোহন প্রায় মনে-প্রাণে 
বিদেশী উঠান ভাবাপ& ছিলেন, তার একেস্বরবাছী ধর্মাদর্শ এইধর্দেরই প্রেরণাসন্ৃত এবং ইসলামে 
শ্রভাবপুই, পাশ্চান্যবিষ্থ! ও ইংরেমী শিক্ষাতে রামমোহন তেমন পারদর্শী ছিলেন না, 'মাদৌ। তিনি ইংরেজী 
ছানতেন কিনা এনন লন্দেহও কেউ কেউ পোষণ করে থাকেন, তার সতীদাহ-নিবারণ প্রচেই ত্রিটিশ 
শ/সকদের ইচ্ছা-প্রণোদিত প্রস্তুতি বহু বিচিত্র ধারপা আজও এ দেশের এতিহালিক ও যুদ্ধিজীবীমহলে 
প্রচলিত আছে। এইসব ধারণার সনর্থনে ছিক্মূল তথ্য সংগ্রহের কাজেও তার! কম দক্ষ লন। শুধু 
তাই নয়, তাদের অহুসন্ধিৎংসা এমনই বিক্ৃতিপ্রবণ যে রামমোহন-বিদ্যালাগরের মতে! প্রাত:স্মরবীয় পুরুষদের 
বাক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের তথাকথিত ‘কলঙ্ক’ উন্ঘাটনে ও ব্যাখ্যানেও ভারা তৃপ্তিলাড করে খাকেন। 

লাধারণ সামাজিক জীবনেও দেখ! যার, এক শ্রেণীর লোক আছেন ধাদের জীবনের একমাত্র ব্রত ছল 
‘পর বাকির চরিত্রের ছিতাবেধণ করে পরদানদ্দে কালাতিপাত করা । তেষনি গবেধণাক্ষেত্রেও একশ্রেণীর 
গবেষক দেশ ধায় ধারা এতিহালিক কর্তবাবোপের দোহাই দিয়ে এতিহাসিক চিত্রের ও ঘটনার ছিত্ঞাহেষণে 
আন্মলিষোগ করেন ॥ রামমোহন সম্বন্ধে একত্রেদীর গবেষকদের মধে। এই ধরণের বিরুতগ্রববত্তির প্র/থলা 
দেখ হায়। এই কারণে তাদের গবেষণার আন্তান্ট গুণ থাক! সবেও, তার মর্ধাদ।ছানি হয়েছে বলে আমাদের 
খারপা। আলোচ্য গ্রন্থ সোফিয়া ভবসন কোলেট-এর বিখ্যাত ইংরেজী রাষমোহ্ন-চত্তিত। বর্তমান 
পুনৰ্বূত্িত স্বর্ণের সম্পাদক এ্রদিলীপকুষার বিশ্বাস ও গ্রভাতচহু গাঙ্গুলি। সংস্করণটির বৈশিষ্টা ছল 
সম্পাদকদের অভিনিবেশ সহকারে পর্যাপ্ত পরিমাণে নতুন অনুলদ্ধানলফ তথ্য সংযোজন, পুরাতন তুল তথ্য 
লংশোধন এবং রামমোহন ও তার কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে বহ ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণার পনোদন। ফলে 
যতমান লংস্করণে জীবনচরিতথানি সৃলগ্রস্বের প্রান দ্বিগুণ আকার ঘারণ করেছে এবং একখানি প্রামাণিক 
রামমোদ্বন-চরিত উপছার পেরে পাঠকরা উপকৃত ছক্কেছেন। 

লেখিকা সোফিয়া ভবসন কোলেট প্রান্ধ সায়াদ্ধীবন অন্বস্থ ছিলেন এবং অস্বস্থ অবস্থায় তিনি এই 
চ্লিতগ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেন। বইখানির কিছুটা অংশ লেখায় পর তিনি একরকম অক্ষম হয়ে 
পড়েন এবং তয় বন্ধু রেভারেণ্ড ছারবার্ট স্টে'কে অহুরোধ ফরেন পাতুলিপি শেষ করতে । স্টেড-লিখিত 
পাণুলিপিয খালিকটা! অংশ তিনি নিজে দেখে সংশোধন করতে পেরেছিলেন, বাকি অংশ পারেন নি, তার 
আগেই হার রত হযেছে । রেভারেও স্টেও অবস্ত ধখাসস্তব নিষ্ঠার সঙ্গে কোলেট'এর ইচ্ছাগুযারী পাওুলিশি 
শেষ করে বইখানি প্রকাশ করেছিলেন ॥ তা ছলে বে অবস্থায় বইখানি লেখ! হয়েছিল তাতে নানা দিক 


রস্থপরিচয় 


থেকে ব্লচনাতে ভুলঘ্রাকি ও শ্রুটিবিচ্যুতি খাকা স্বাভাবিক । তা! ছাড়া বইখানি প্রথন প্রকাশিত হয় 
১৯** লালে এবং স্বভাবতই তথ্যাদি সংগ্রহ কর! হর উনবিংশ শতকের শেষ দিকে । তখন ওঁতিছাসিফ 
অগ্লঙ্ছানের পদ্ধতি উএত ও বিস্তৃত ছিল না, তাই রামমোহন সগক্ধে অনেক তথা লেপিকাল্ন অগোচরে 
থেকে লিয়েছিল। তা লবেও এতছ্িন পর্স্ব কোলেট'এর এই ইংরেছী ব্বামমোহন-চন্িত অন্ততম প্রামাসিফ 
এন্থস্রপে স্বীকৃত ছয়ে এসেছে । অতপর ১৯১৩ সালে কলকাতার “সাধারণ হ্াক্ষপমাজ' থেকে বইখানির 
একটি দ্বিতীর সংসয়ণ প্রকাশ করা হয্ন এবং তাতে রাসমোছনের একটি আংন্দীবনী-পএ ও কোলেউ'এর 
সংক্ষিপ্ত জীবনী সংধোজন করা হুয়। বর্তমান তৃতীন্ সংস্করণের পরিশিষ্ট'বিডাগে এই ছুটি ছাড়।ও আরও 
নটি বিষ সংযোজন করা হয়েছে ॥ বিষন্বগুলি এই : 

প্রেল-নিয্থণ আইনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের স্বাদীনতার জড় রাননোহছনের আবেদন ; পাশ্চা হাশিক্ষার 
সমর্থনে আমহাস্টকে লিখিত র্ামমোহনের বিধ্যাতি পড্র; লভীদাহ-নিবারপের দন্ত উইলিয়াম বেণ্টিককে 
প্রত রামমোহন ও গার লহযোগীদের অভিনন্দনপত্র (বাংলা ও ইংরেছী ) এবং বের্টিক্কের উত্তর; 
আঙ্গসযাঘের উন্টে-ভীড ) রাষবোহন'রচিত ইংলগ্ডের লম্ঘাট চতুর্থ-জর্জের কাছে নোগল বাদশাহ দ্বিতীয়- 
আকবরের আবেদনপত্র; জেরিমি বেস্বান ও রামমোহন রারের পত্রাবলী (একটি পত্ডের প্রতিলিলিলহ ); 
রবার্ট ডেল ওক্কেন'কে লিখিত রামমোহনের পত্র ( প্রতিলিপি লহ ); ফ্রান্স যাযয়াত্র পূবে রানৰোহনের 
চিঠিপত্র, বোর্ড ফচ কমিশনার্স-এর সেক্রেটারি ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্দন্নীকে লিখিত; রানমোহনের ধর্মনত 
লম্বদ্ধে গঙাম-বছরনপুয় অঞ্চলের ( উড়িছ্ছা ) অধিবাসীদের মনোভাব (মাদ্রাজ রেক$ মাফিস থেকে 
সংগৃহীত ) । 

বিধয়গুলি সবই বে নতুন তা নব, অধিকাংশই পুরাতন। পরিশিষ্টে সংযোজিত কয়ার উদ্দেশ, দুল 
উপাদান সহযোগে আীবনচরিতখানি অতদূর স্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ কর!। নতুন তখোর মধ্যে মায়াত মহাক্ষে্- 
খানার দলিলখানি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ র/মমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে তংকালে সাধারণ যাহাবের যনোডাব কি 
রফম ছিল তার খানিকটা আভাস এর মধ্যে পাওয়া ঘান । ইউটিলিটেরিদ্বান'-চিস্াধারাক প্রবর্তক জেরিখি 
বেস্বামের সঙ্গে রামমোহনের বোপন্থজের কথ! পৃবজ্ঞাত ছিল, কিন্ত [)1111511:,01510) লখাজবর্শনের কতনূর 
প্রতায ছিল ভারতীছ রাজনীতি-অর্থনীতি-শ্রিক্ষাক্ষেত্রে এবং স্বামমোহনের চিস্তাধারাকেই বা কতখানি ডা 
রূপায্িত করেছিল, বর্তমান গ্রন্থে সে-বিষন্ধে আলোচনা বা বিচার-বিশ্লেষণ কর! হছছলি। হনে হয় অষ্টম 
অধ্যান্থের ( Embassy to Europe ) ‘Supplemeutary Notes'a এ বিয়ে একটু আলোচনা 
করলে তালে। ছুত (রইব্য ; Eric Stokes : The English Ulilitarians and India, Oxford. 
1959 )। ব্রিটিশ সোস্তালি্ট চিন্তাধারায় প্রবর্তক রবার্ট ওনে'এর সঙ্গে রানযোচনের সংযোগ 
এতি্থালিক ঘটনা এবং ওদ্বেল'এর পুত্র য়বাট ডেল <য়েনকে লিখিত রামমোছনের পত্র থেকে উভয়ের 
আদশগত একা ও পার্থকা সম্বন্ধে নতুন চিস্বার খোরাক পাওরা যার। সম্পাদকরা! বিবদটিগ্র প্রতি তাদের 
চীকার অধ্যে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং কর। খুবই সঙ্গত হুবেছে ॥ প্রশঙ্গত ননে হর, ওয়েন- 
প্রবর্তিত ‘লোস্যালিজম্‌' ও বেস্কায-প্রবতিত ‘ইউটিলিটেরিঙ্কানি্ম'_- এই ছুই দনাদদর্শনের প্রভাব ৪ 
দ্বাতগ্রতিঘাত রামনোহনের চিদ্ভাধারাকে কিভাবে ও কতদূর পরিচালিত ফরেছিল, তা নিবে বিশেষভাবে 
অন্রসন্ধান ও নহশীলল করার সুযোগ আছে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাভিক-পৌষ ১৩৭, 


কোলেট'এর মূল রামমোহন চরিত সম্পাদনকালে সম্পাদকরা প্রতিটি খুটিনাটি বিবচের যথার্থতা 
অনুসদ্ধানলদ্ধ তথ্যের কিপাথরে ঘাচাই করে ঘঃ গ্রহণযোগা তা গ্রহণ করেছেন এবং ধা বর্দনী্ ও পরিত!াজা 
ত! বর্জন ফরেছেন। রাবমোহনের পারিবারিক জীবন, পূর্বপুর্ষযনের বৃত্াশ্ব, তিব্বভ-ঘাহ| সর্বন্ধে সন্দেহ 
ভঞ্জন, তেঙ্গারতি ব্যবলায়ের বিবরণ, “তুহৃ্ষত্‌* রচনার গভীরতা বিচার, রামগড় ( বিহার ) হশোহ্র ভাগলপুর 
রংপুর প্রভৃতি স্বানে র্যমনোহনের কর্মজীবনের বর্ণনা, বামযোহনের মামল।-মক্দ্ধদার যথার্থ পরিচন্ আলোচ্য 
খ্রন্বে্ 'মতিয়িক্ত টীক('তে সবদ্ধে স্রিবেশিত করেছেন। এউবভীম্মকুমার মজুমদার ও রযাপ্রসাদ চন্দ 
সম্পাদিত Oficial Letters and Documents Relating to the Life of Raja Rammohun 
Roy ( Calcutta 1938 ) এবং এনছুমদার সম্পাদিত Raja Rammohun Roy and the last 
81998805 গর থেকে প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করে সম্পাদকরা বর্তমান রামমে!হন-চরিতে লংযোজন করেছেন। 
এইসব নতুন উপাদান পরিবেশনের ফলে রাষমোছন সম্বন্ধে পূ্ব-প্রচারিত অনেক ভ্রান্ত ধারণ! অপদারিত 
হবে বলে মলে হত্ন। অবস্ত ধারা যুক্তিবাদী নন এবং আসল এঁতিহালিক্চ পটভূমি থেকে বিচ্ছিত্র যে কোনো 
লাগলই তথাকে ধারা নিজেদের বন্ধমূল চিন্তাধারার সমর্থনে কাছে লাগান, ওদের নতামত পর্িব$ন করা 
লছছসাধ্া নয়। এষন বিশিষ্ট চিম্বাসীল ব্যক্তিও এ দেশে আছেন, এবং একাধিক মাছেন, ধার রাবমোছন 
ও তাঁর প্রবর্তিত আদর্শ বা চিস্বাধারা সন্বন্ধে নিজেদের ত্রাস্থ ধারণাগুলিকে অকাটা সতের মতো আকড়ে 
ধরে থাকতে চান । সহস্র তথ্যের সাক্ষীর কাছেও ঠাঘের নিজেদের সংস্কার মাখ| তুলে দাড়ায় এবং তাকে 
অগ্রা্থ করতে চাক্স। আলোচ্য গ্রস্থের পর্যাপ্ত সংশোধিত তথ্য তাদের কাছে উপাদের ন! যনে হলেও, 
বাংলাদেশের ও বাইরের শিক্ষিত সাধারণ পাঠকরা এ বই পাঠ করলে অন্তত দের অপপ্রচারের প্রভাব 
থেকে থে মুক্তি পাবেন তাতে সন্দেহ নেই । 

এইলব খুটিনাটি তথা ছাড়াও অনেক গুরত্বপূর্ণ বিধয়ে সম্পাদকরা তথানিওর যুক্তির সাছাব্যে নতুন 
আলোকপাত করেছেন। কুলাবৃত ছরিহ্রানন্দ তীর্ঘস্বামীর সঙ্গে ামমোহনের যোগাযোগ, তত্ধর্ণ ও 
শান্বের প্রতি রামমোছনের অনুসন্ধানী অনুরাগ তার জীবনের দিক থেকে চিন্ত! করলে খুব পানান্ত ঘটনা যলে 
মনে হয় না। প্রসঙ্গত বলছি, হয়িহরানন্থ যে-পালপাড়া গ্রাৰের অধিবাসী ছিলেন ত| হুগলি ছেলায় নর 
(পু ১০১), নদীয়া দেলাগ্। পালপাড়া বিখ্যাত প্রাচীন গ্রাম, এবং তার সাংস্কৃতিক এঁতিহও খুব 
প্রাচীন। তাত্বিক আচার-অহ্ষীলনের একটি প্রধান বৃত্তের নধ্যে সদীয়া জেলায় এই গ্রামটি অবস্থিত । 
প্লামমোহন কেন তত্তরাহুরাগী হয়েছিলেন পে সন্ধে সম্পাদক দিলীপক্মার বিশ্বাস স্বতস্ত প্রবন্ধে অন্তত্র বিস্তারিত 
আলোচন! করলেও, আলোচা গ্রস্থে আরও বিস্বৃত আলোচনা থাকলে বোধ ছয় ভাল ছত। “হিন্দু কলেজ" 
প্রতিষ্ঠায় রামমোছন কেন প্রত্যক্ষভাবে সংধুক্র খাকতে পারেন নি তা নিশ্বে বিচক্ষণ এতিহালিকদের মধোও 
মতভেদ আছে। বিধন্নটির গুরুতধ বিবেচন! করে সম্পাঙ্গকীন্ধ আলোচন! (পূ ১*২-৪ ) আরও দীর্ঘতর হওয়া 
উচিত ছিল মনে হন্ব। 'রদ্ধসভা' ও ‘ৰাদ্দসনাজ', ‘বৰৰ ও করান ইত্যাদি কথা নিযে, অর্থাৎ রামমোহন আক্ষ- 
মাছ স্থাপন করেন নি, ক্রচ্ছলভা করেছিলেন-_ এই বিধন্ব নিয়ে কিছুদিন হল একটা বিতর্ক আর্ত 
হয়েছে । তথা ও দলিলপত্র সহযোগে সম্পাদকর! তায় উপঘূক্র উত্তর দিয়েছেন, এর পর এই বিবছে আর 
কোনো বিতর্ক ছতে পারে বলে বনে হয় না) 

লতীদাহ-নিবারণ, শিক্ষা ও সাংবাদিকতা, লমাঙ্গপংদ্ধার ইত্যাদি বিষে র/মমোছনের চিন্তা ও দান গন্ধে 


গ্রন্থপরিচন্ন 


কোলেট'এর আলোচন! পরাপ্ত নন্ন বলে সম্পাদকর নতুন তথা দিকে সেই অভাব 'মনেকটা পূরণ ফরে 
দিয়েছেন । ভারতে ইউরোপীয়দের স্বাতী বসবাস এবং ওইধর্ণ সম্বন্ধে রামনোহনের বিখ্যাত করেকটি 
উক্তির নানারকমের উদ্দেশ্ব-প্রণোদিত বিকৃত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হবেছে । অপব্যাধ্যার উদ্ধত্যে কেউ 
কেউ এমনও মনে করেছেন যে রামমোহন এ দেশে ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন, ফেউ কেউ ভেবেছেন 
তার অীষ্ধর্নাপ্রিয়তা স্বধর্মানুরাগের চেক প্রবলত্র ছিল। এই ছুটি ধারপাই একেবারে অবাশ্তব ও 
ভিত্তিহীন । এঁতিছালিক সমগ্রতাবোধ না থাকলে বিচ্ছি্ ঘটনা ও তথা যে কি য়ানক কিস্তৃতকিমাকার 
সপ ধারণ করতে পারে, যামমোহন সম্বন্ধে এইসব ধারণা" তার প্রমাণ। অতীতের গোরস্থান পেকে 
কেবল কতকগুলি গত তথ্য-ঘটনার কঙ্কাল খুঁড়ে বার করলেই “উতিহালিক* হওয়া ঘা না। 
তা হতে ছলে এতিহাসিক ধারার 'সনগ্রতা” সব্বস্ধে সছাগ থাকা প্রশ্নোন। উনবিংশ শতকের 
ইতিছাসধারা সম্বন্ধে এই লঙ্গ্রতাবোধ খাকলে রামযোহনের পুর্ধোরেশিত উল অপব্যাধা 
কোনোমতেই সম্ভব নয়। ইউরোশীরদের বসবাসের বিধয়টি বিদেশর রাজাশাসনের দিক থেকে 
রামমোহন আদৌ বিচার করেন নি। বিদেশী পূরাধীন জাতিয় স্বাধীনতালাডের লংবাদ পেয়ে ( যেনন 
দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্িলংবাছে ) বিনি আনন্দে আহ্মছার। হযে যেতেন এবং দাসহবন্ধনের 
লংবাদে ( যেনন নেপল্নবাপীফের ) যিনি মর্মাহত হতেন, এ দেশে ইংরেছ্ শাসনের গোড়াতেই যিনি 
সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশের পক্ষে নিযে নিজের অডিসত প্রকাশ করেছেন, পদে পদে খিনি 
উদ্ধপদন্থ ইংয়েছ রাজপ্রতিনিধিদের কাছে সাবা! উচু ঝরে চলেছেন, আব্দরনধাদ। এতটুকু ক্ষ হতে দেন নি, 
তিনি এ দেশে দীর্ঘস্থায়ী ইংরেছশাসন ফামনা করবেন এরকম বিলদৃশ ধারণার বশবর্তী ছওদ্! কেবল বিল! 
মন্ধিকষের পক্ষেই সম্ভব ॥ অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্া সভ্যতা নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতির 
ফলে উশ্ততিঈল ছিল, এবং. প্রাচাসভ্যতা, বিশেষ ফরে ভারতীছ্ছ লমাঙগ-লভ্যতা, নোগলঘূগের প্রথম 
সাংস্থতিক উজ্জীবলের পর ধীরে তীরে স্থিতিশীল প্রতিক্রিয়া ও ফুপমণ্ুকতার আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল । কাত্০েই 
ারতী সমাজের জড়তা ও স্থবিয়তাকে আঘাত করে ভাঙবার ছন্ত, জঙ্গম ও দীবনধর্মী করবার জন্তু তখন 
পাশ্চাত্তাসভাতার সংস্পশের প্রয্মোছন ছিল। এই প্রয়োজনের কথা মনে করেই রামমোছন এ দেশে 
ইউরোপীল্ছদের বসবাসের প্রলক্ষ একদা উাপন করেছিলেন। নানবলমান্ধের ইতিছাসে পৃথিবীর বহু সভ্যতার 
উত্থানপতন ও পুনরুজ্জীবন হয়েছে এই ‘culture-contact’ ‘acculluration'sz ফলে । আধুলিক 
সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিদ্রানের গবেবণার ফলে তার বৃত্বাস্তও অনেক প্রকাশিত হয়েছে। হৃতরাং রানমোছন 
বিভ্ৰাস্তৰুদ্ধির বশবর্তী হয়ে যে এরকম কোনো চিন্তা করেছিলেন তা ভাববার কোনো অবকাশই নেই) 

শ্বধর্মাহুরাগের চেয়ে রাখমোহনের গুঁরার্ঘস্রীতি প্রবলতর ছিল. এমন উক্তি বা চিন্তা তাদের পক্ষেই 
করা সন্ভব ধার। তার ধর্মাদর্শ ও বাহ্ষধর্মান্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য একেবারেই উপলব্ধি করতে পারেন নি। 
এ দেশে বিদেনী ওইধর্মের অগ্গ্রবেশ প্রতিরোধ করা এবং স্বধর্মকে (হিন্দুধর্ম) ব/ডিচার-বিক্ৃতির পক্ষ 
থেকে পুনক্চদ্ধার ফরাই ছিল রামযোহনের ত্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনের অন্তত উদ্দেন্ত। শংকর ও তচতন্ত অধাতুগে 
ইসলামধর্মের সংঘাতকালে স্বধর্মরক্ষার্থে বে ভূমিকান্ব অবতীর্ণ হয়েছিলেন, নাধুনিকযুগে ধর্মের সংঘাতকালে 
রামমোহলও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণ করেছিলেন । কাজেই তাকে স্বধর্নবিরাসী ও পরধর্নাহ্থরাগী 
বলে অভিযুক্ত করলে অসতোোর অবতারণা করা হ্ছ। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব 


রামমোহন সঘস্দে কোলেট'এর আলোচ্য জীবনচরিতে এই ধরণের লানাপ্রলঙ্গ উতবাপিত হয়েছে এবং 
মূল শীবনচরিতে ফোলেট বা রেডারেও স্টেড হা আলোচনা ও ব্যাখ্যা করার স্থযোগ পান নি, বর্তমান 
সংস্করণের সম্পাদক লেগুলি বখাসন্ভব তথ্যাত্রিত যুক্তির সাহায্য ব্যাখ্যা-বি্গেষণ করেছেন ॥ রামমোহন 
সম্বন্ধে বহ ভ্রান্ত ধারণা ও অলত্য উক্তি তাদের এই প্রচেষ্টার ফলে দূর হবে আশা কয়া থায়। ছোট বড় 
প্রত্যেকটি বিষয় সম্পাদকদের সছাগ দৃষ্টি আকর্ঘণ করেছে এবং এতিছালিঞ লতাটিকে ভ্রান্তি ও মিথ্যাপ্ 
ভিতর থেকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের আস্তরিকতার ও সততার অভাব হয় নি। এ বট 
প্রত্যেক সতাসক্কানী পাঠকের কাছে ঘে সমাদৃত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 


বিনয় ঘোষ 


THE OLD 35981 LANGUAGE AND TEXT by Tarapada Mukberji. 
University of Calcutta, 1963, J-XIT, 1-203, 3 plates. Rs. 1200 


হাজায় বছর আগে বাংলা নামক একটা ভাষার অস্তিত্ব ছিল, বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেও অনেকে 
তাহা ধারণা করিতে পারিতেন না।* 

সেদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষার ইতিহাস বাংলা সাহিতোর ইতিছাল ইচৈতস্তকে অতিক্রম করিবার 
ভরসা পান্গ নাই । রামগতি ভ্াঘরয্ের বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে ( ১৮৭২-৭০ ) কাশদাস 
তিবাস কবিকন্ণ প্রভৃতি ঝয়েকছন বাংলা ভাবার প্রাচীন কবির বিবরণ প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালী 
পাঠকের ধারণা হুইল তিন চার শ’ বছর পূর্বে বাংল! ভাষার করেফটি কাব্য লেখা ছুইয়াছিল। ভাহার 
পরেও ভাষা ও লাহিতোর ইতিহাস সংক্রাস্থ আলোচন! কিছু কিছু চলিতে থাকে বটে কিন্তু তাহা! আমাদের 
বর্তমানমূখী ভ্রানবৃদ্ধির পক্ষে যতই সহাহক হউক না কেন অতীতের উপর তেমন কিছু অতিরিক্ত 
আলোকপাত করিতে পারে নাই । ১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্বীর সম্পা্িত 'ছাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা 
ভাবার বৌদ্ধ গান ও দোহা প্রকাশিত হত্ব। এই গ্রন্থের পুথি মাবিছ্কৃত ছয় ১০০৭ লালে । ধরা ধাইতে 
পারে এই ১৯০৯ সালেই-- অর্থাৎ আত্ম হইতে ঠিক ছাল বছত্র আগে_ আনরা প্রথম শ্বনিশ্চিত ভাবে 
জানিতে পারি থে বাংলা ভাষার বহপ ছানার বছরের কম নর। শাহী যছাশর বাংলা ভাষার ইতিহাসের 
বে পূরবলীমান্ত নির্দেশ করিয়া গির্নাছেন আজ পর্যন্ত আমরা তাহাই মানিষ্বা আলিতেছি। 

“ছাজার বরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা” নামক গ্রন্থে শাহী মহাশত্বের প্রাপ্ত চায়িটি 
পুঁথি একত্র মুহিত হইস্বাছে,__ (১) চথাচর্যবিনিষ্চয় ও তাহার সংস্কৃত টীকা, (২) সরোজবছ্ছের দোহাকোষ 


2. এই প্রবন্ধে নিরলিগিত নাবসংক্ষেপলি ব্যবন্ত হইয়াছে : 

ক. শা. = হর্রসাধ শাসী দস্পাদিত ‘হাতা বছরের পুরাণ বাঙ্গাল! ভাবার যৌদ্ধগ]ন ও দোহা, প্রথম সংস্করণ, ১০২৩ । 
DBL = হুসীতিকুসার চট্টোপাধ্যায় পরনীত 04157 
6. প.= দুকুসার সেন লম্পাধিত 'চরানীতি পদাবলী", পরখ সাস্রণ, ১৯৫৯ । 
0BLT = তারাপদ সুখোপাধ্যায সম্পারিত আলোচা অন্ধ) 





Development of the Bengeli Language, 1926, 


্রস্থপরিচয় 


ও তাহার সংস্বৃত টাকা, (৩) ক্ুফাচার্য পাদের দোহাকোব ও তাহার লস্কত টীকা এবং (৪) 
ভাকার্শব । 

এই চারিটি পুস্তকের ভাষার মধ্যেই বঙ্গী্ত!হ লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও চথাচর্ধবিনিশ্চন্সের ডাঘাকেই খাটি 
বাংলা বলিহা ধরা হইয়াছে । হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যান্থ তাহার Origin aud Development of 
the Bengali Language নাষক এামাণিক গ্রন্থে বলি্রাছেন,_ "the dialect of ‘Caryas’ 
alone is Old Bengali, as its peculiar Bengali forms show.” ১১২ পৃষ্ট। জবা । ওই 
গরস্বের ১১৫ পৃষ্ঠায় আছে, "I'he language of the Caryas is the general vernacular 
of Bengal at its basis*. 

চর্ধাচধবিনিম্চয়ের পুথি সংগ্রহের তারিখ ১৯০৭, মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশের তারিধ ১৯১৬ এবং ODBL 
প্রকাশের তারিখ ১৯২৩ টা । ১৯*৭ ছইতে ১৯২৬এর মধ্যে অর্থাৎ বর্তমাল শতকের প্রথন পানের শেন্ডাগেই 
বাংল! ভাষার জন্মকাল প্রান্ন সংসন্মতিক্রনেই নিধারিত হইঙ্কা গেল। সরোজবন্ছের দোহাকোধ, করষ্কাচার্দের 
দোছাকোধ এবং ডাকার্গব_- এই তিনটি বই কতট। বাংল! বা বাংল! লঙ তাহ! বর্ডনান প্রসঙ্গের বছিদূত্ত 
কিন্তু চৰাপদগুলির ভাবা বে বাংল। ছাড়া আর কিছু নয় পেসগন্ধে শাহী যহাশরের মত হনীতিবারুর দ্বারা 
সমধিত হওয়া নিরারুতসংশক্কে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিঘাছে। তারাপৰ মৃখোপাধ্যা্ত The 01 
Bengali Lauguage and ‘Text গ্রস্থে এই প্রাচীন বাংলা ভাষারই বিজ্ঞানলন্মত আলোচনা 
ফর়িয়াছেন। চধাপদগুলি অবলম্বন করিয়াই তিনি প্রাচীন বাংল| ভাখাহ বে ব্যাকরণ সচল ফ্িয়াছেন 
তাহা আদ্বতনে বৃহৎ নন, কিন্তু হপন্সিকমিত এবং হুবিস্তন্ত । প্রাচীন বাংলার ব্যাকরণ পাঠ করিতে হইলে 
আসাদের নির্ভর করিতে হচ্ছ প্রধানত: হ্ুনীতিকুষার চট্টোপাখারের 01031 এবং স্থফুমার সেনের ভাষার 
ইতিবৃত্ধের উপরে । মণীন্রমোহন বহু স্বলস্পাদিতড ‘চধাপদ' গ্রন্থে চর্ধার ব্যাকরণ বিহে কিছু আলোচনা 
করিয়াছিলেন। স্থকুমায় সেন সম্পাদিত চধাগীতিপদাবলী গ্র্থে ভূমিকার ৯ম পরিচ্ছেদে চধার ভাষ! সম্পর্কে 
একটি সংক্ষিপ্ত ও মূলাবান্‌ আলোচনা অ!ছে। তারাপদ মৃখোপাধ্যাপ্ের সন্দুখে এইলকল উপকরণ তো 
ছিলই, আরও একটি দুর্লভ উপকরণ তিনি পাইছাছিলেন, এতজ্ছাতীহ গ্রন্থপ্রণযনের পক্ষে ঘাহার মুল্য 
অপরিমের । লে হইল প্রাচীন ভাষার অধ্যয়ন ও বিচারের জন্ত যে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অহুসহণের প্রথোন 
নেই পদ্ধতির সহিত তাছার ঘনিষ্ঠ পরিচস্ছ। লগ্ডনেয় School of Oriental and African Studies- 
এর সহিত তাহার যোগাযোগের ইছা একটি হল বলির! মনে কয়ি। 

বইটি ইংরাজিতে লিখিত হওয়া একটা হুবিধা হইয়াছে বিদেশী পাঠকেরাও ইছার সাহাযো প্রাচীন 
বাংলা ভাবা সম্পর্কে কৌতুছল অনেকটা মিটাইতে পারিবেন । সঙ্গে রোনান হরফে চহাপদন্ডলি মুহিত 
হওয়ার দৃষ্টান্তসং প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ পাঠ করিবার অদ্বৃতপূর্ব সুযোগ হুইল । এফালে শুধু 
ভারতের নয় ইউরোপ-মামেরিকার বহু বিশ্বধিষ্ালয়েও ভারতবিদ্তার পঠন-পাঠন হইতেছে। বধুনিক 
ভারতীয় আভাষ (টব. 1. 9.) সমূহের তুলনামূলক অধায়নের পক্ষে এই বইটি একটি চিরাহ্বভূত 
অভাব পূরণ করিবে । 

এ্বকার বইটির লাম বিযাছেন The 010 Bengali Lauguage aud Text, এই লামটির সংগতি 
সম্পর্কে একটু সংশহ জাগে । আসলে তিনি ষেটিকে 1৮ বলিতে চান সেটাই-_ অর্থাৎ চর্যানীতিই__ তো 
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মূল বই। তাহার প্রলঙ্গে যে আলোচন! করিকাছেন বা তাহাকে অবলঙ্বন করি! যে ব্যাকরণ রচনা 
করিয়াছেন তাহা চর্া়ীতিরই আলোচনা, চধা্ীতিরই ব্যাকরণ । 
তাহার মুধবন্ধেও চধানীতি সন্ধে স্পষ্টোক্তির অভাব দেখ! ধান । মূৰবন্ধের প্রথম অগ্রচ্ছেদটি এই 
‘Tuis book aims at presentation, as far as tlhe materials permit, a description 
of the old Bengali lauguage and suggesting probable rcadings that are 
linguistically valid | কবকাোর সন্তাবা পাঠান্তরের কখ। বলিঘ্ছেন॥ কিলের পাঠান্তর সে কথা 
আরম ধলা ছয় নাই। পাঠান্তরের কথা যে চর্যারীতির পাঠ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে তাছা অবস্থ অহদাল 
করিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু ওই ছতরগুলি পড়িলে মনে হব গ্রন্থকার “old Bengali language” এই 
শবগুলিকে বেন “চধাসীতি"র সমার্থক রূপে ব্যবহার করিতে চাহিদ্বাচ্ছেন । করেক ছত্র অগ্রদর হইলেই অবগত 
সকল অস্পষ্টতা দূর হইরা যায, বোক্কা ধায় গ্রন্থটি চর্যাীতিরই বৈছাকরণিক এবং ভাষাতাবিক আলোচনা 
সম্বলিত এক সটীক সংস্করণ । 
চধাগীতি প্রসঙ্গে গ্রশ্বকারের একি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করি। তিনি বলিদ্বাছেন, 
Tle old Bevgali texts are studied iu our universities mainly as religious 
documents, which iudeed they are, although one adinits that they are far 
more important linguistically | গ্রন্থকারের এই মন্তব্যের সহিত আমি একমত । আনরা ধন এই- 
সকল পদ প্রচীন ভাষ! ব্ধায়নের জন্য জখব! ভাবাবিজ্ঞান অনুশীলনের জন্ত পাঠাতালিকাতুক্ত করি তখন 
ধর্মভবের কথা ভাবি না, পুরাতন ভাষার নিদর্শন পুরাতন সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবেই এগুলির বিচার করি। 
কিন্ত পড়াইবার সময় এবং প্রশ্ন রচনার সময় সেকথা তুলিদ্বা ঘাই । ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ফ্লাল বে 
পূর্ণাঙ্গ দর্শনশাহোর ক্লাস নয় ইছা সব সমহ স্বরণ করি না। ভাবাতকের কাধে ধর্মতত্বের ভায়ী বোকা 
চাপাইলে ছুইরেরই অগ্রগতি বন্ধ করিব দেওয়া হয়। 
কান্ছ,পাদের একটি চবাসীত এইজপ : 
জো মণ গোএর 'আলাজ্ালা 
আগম পোথী ইটামালা $4% 
ভণ কইসে সহ বোল বা জাত 
কান বাক্‌ চিন্দ দহ ৭ সমান 4 
আলে গুরু উএসই সীস 
বাক্পখাতীত কাছিব কীল ৫৬ 
জে তই বোলী তে তবি টাল 
গুরু বোধলে লীলা কাল ॥ঠ 
ভপই কাছ, জিনরএণ বিকসই সা 
কালে বোব সংবোহি ন জইসা ৫৫ 
[ ধাচর্যবিনিশ্চরের ৪* সংখ্যক পদ ] 
বিকলজাল থে নলের গোচর, আগম, পুথি, ইষ্টদেবের মালা যে মনের গোচর, সে মন কেমন করিনা 


গ্রন্থপরিচয় 


লহজকে বৃঝাইয়। দিবে ? কারণ, কার, বাক্‌, চির সহচ্ের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হর ন! । প্রক্ছ হদি শিক্ষকে 
লহ্গ লক্ষস্ধে উপদেশ দেন, তাছা বৃখা, কারণ, ৰে জিনিস বাকৃপধাতীত, তাছাকে কেমন ফরিদা কথা 
বুঝাইবে 1? যে লে বিলঙ্গে কিছু বলে সে টালিরা দের মাত্র । গু বুঝিল, শিল্পা কালা স্ৃতস্থা- তাহাকে 
বুঝান বায় ন1। কান্ধ, বলেন, কাল! যেমন বোবাকে বুঝার, সেইন্সপে জিলরত্র বুবিতে হয় ।  হরপ্রসাদ 
শাহীর অচ্বাদ ] 
লহ লাধলমার্গের পথিক জিনরর বুঝিবার চেইা! করুন কিন্তু মানাদের সে সংসাহস নাই; কাত বাহু 
চিত্ত বাহার মদো প্রবেশ করিতে পারে না আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশের স্পর্ণা করিব কেমন ফরিযা? 
আমরা শগগুলির বহিরঙ্গ পরীক্ষা করিধ যাত্র। অবশ্য বহিরঙ্গ-পরীক্ষা যতটা লক্ে ঘতটা নীরদ্ধ ছুটতে 
শারে তাহা করিতে হইবে । বেনন ধন বাক্‌, পদটির আইন ডত্রে "ওক বোধসে' ইহার আর এক পাঠ 
পাওয়া ঘাইতেছে বৃত্তি হইতে। ধত্তিতে বলা হইয়াছে “যোহপি বন্গুক: সোহপি অশিনে ধর্মে বচন" 
দরিত্রত্বেন ঘূক:" | শুরুর “বচনদর্িত্রত' হইতে বোবা বাস, বৃত্তিকার বে পাঠ দেখিয়া টাকা লেখেন তাহাতে 
ছিল "শক বোব সে লীসা কাল" । অথবা নবম ছয়ে “ভণই কাছ জিনরমণ বিকসই লা" ইহার স্থলে তুতি 
অনুলানে পাঠ হনব "ভপই কাছ, ছিনযণবি ফইসা”। ভাবাতবের মধোতা বিচার করিবেন, “বিকলই সা” 
এবং “বি কইসা" এই দুইবের মধো কোন্টা শুদ্ধ কোন্টা সংগত । তিনি কালাবে'বার কথোপকথনের তত 
লইয়া মাখা খামাইবেন না। বন্ধত: ভালার ক্রাসে পালি প্রান্ত অপন্রংশ যে ভাবে পড়! হয় চর্গাপন সেট 
ভাবে পড়িতে হুইবে। প্রাচীন বাংলার লক্ষণ কি, ইহার পদে-পনে লে লক্ষণ কোথায় বাত হইতেছে, 
ইহা যে অপত্রংশের ঠিক পরবর্তী জপ কিন্ত অপরংশ নয় তাহা কেমন করিধ। বুকিতেছি, ইহান্র কতগুলি 
লক্ষণ এবং কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণ মধাদূরীর নর্ধাৎ ততপরবর্তী কাল পদস্থ অধিকৃত ডাবে চলি! আপিয়াডে, 
কোন্‌ কোন্‌ শব্দে পরিবর্তন দ্বটিয়াছে__ এই সবই ভ!বাতবের ছাত্রের পক্ষে বিচাধ। 'অবশ্ত ইচ্াপ্র মধো 
থে সাহিত্যরলটুকু আছে তাহাও উপডোগা । জিলরর থে কি ছিলিল তাছা লছজে বুঝ ধাতব লা। এই 
ছবোপাতার প্রক্ৃতিটি বুঝাইবার জন্য কবি যে উপনা দিয়াছেন তাহার বাঞুনাটি চিত্তাকর্ক ৷ সেটাও আমর! 
উপেক্ষা করিব না। 
মর একটি পদ উদ্ধত করি: 

আইএ অশুলাএ জগরে ভাংতি এ সো পড়িহাই 

রাজসাপ দেখি জো চযকিই ধারে কিং ত: বোড়ে| খাই ॥ধ্র। 

অকট জোইজ্জারে মা কর হখ! লোদ্রা 

আইস সভাবে দুই জগ বুঝি তুট বাবণা তোরা হর 

মরুমরীচিগন্নইনীদা পতিবিদ্ব ভইসা ॥ 

বাতাবত্তে সো দিট ভইমা অপে পাখর ইসা করণ 

বাচ্চিহখা ছিম কেলি করই খেলই বহুবিছ খেড়া 

বালুষ্বাতেলে লনব্লিংগে আকাশ ছুলিলা হক 

রাউতু ভপই কট সুস্থ ভণই কট লাল! আইল লছাব । 

জই তো মৃঢা অচ্ছলি ভাস্বী পুচ্ছতু সদগুক পাব ৪৬ 


১৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্ডিক-পৌহ 


[ চর্খাহধবিনিশ্চন্কের ৪১ সংখ্যক পদ ] 

জগহ যে ময়ংপহ, পরমার্থজ ধারা, গার! একখ! জানেন। তীহার! জানেন বে, আগংকে সৎ বলা ভ্রান্তি 
মাক্। দড়িকে বাঙ্গলাপ বলিন্বা বাহার চমকিয়। উঠে, সত্যলত্যই বোড়া সাপে কি তাহাদের খার? 
ভ্রন গেলেই সত্য প্রকাশ ছয় । ফি আশ্চ্, হে বালযোগিন্‌, ইছাতে হাত লোন! করিও না, বদি জগতের 
শুনবত্বভাব অবগত হও, তাহ হইলে তোষার বাসন। দূর হুইবে ৷ মহ্বীচিকা, গঞ্ধনগর, ঘর্পদপ্রতিবিদ্ব বেজপ, 
জগংও লেইজপ । বাতাবর্ডে দৃঢ় ছুইছ। জল তেষন পাখর হয়, জগংএ লেইজপ | জগৎ বন্ধা হীলোক, 
তিনি পুরবতীর স্যার কেলি করেন ও বহুবিধ খেলা দেখান ॥ যালি হইতে তেল বাহির করেন, শশকের 
শৃঙ্গ বাহির করেন ও আকাশে ছুল ফোটানি। রাউতু বলেন-_ কি আম্চ্ কৃহকু বলেন-__ কি আন্চর্ঘ! 
সকলেই একই স্বভাব। রে দূর্খ তোর বদি ভ্রান্তি থাকে, তবে সঙ্গ কাছে গিত্বা 
ভন্াসা কর। 
[হয়প্রসাদ শাহীর অনুবাদ ) 

এই পনের অস্কনিছিত তাৎপর্য এই বে__ জগৎ ভ্রান্তিনাত্র, বাছা আছে বলিবা ভাবিতেছ আদৌ তাহার 
বস্তি নাই। ধৰি বল, বাছ! চোখে ঘেধিতেছি তাছ! স্ববিশ্বাস করিব ফি করি? তাহার উত্তর, 
একগাছা। দড়ি দেখিয়! ধন সাপ বলিয়া যনে কর, তখন তুমি সাপ ভাবিদ্বাছ বলিয়াই দড়িট! তে! সাপ 
হইতে পারে না। 

ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র কিন্তু এই পদ পাঠ করিবার সমর জগং মিখ্যা কি মিখ্য! নয এ সমগ্ত! লইয়া 
মোটেই বিচলিত হুইবে লা। লে দেখিবে জগৎ হিখ্যা প্রমাণ করিতে পদকর্া বে রঙ্ছতে সর্প্রমের 
উপমা দ্বিম্বাছেন তাহা কতখনি সার্থক হুইন্ধাছে। লে দেখিবে_- বন্ধযার পুত্র ধেষন মিথ্যা, বালুকার তৈল 
বেলন শিখা, শশকের শৃঙ্গ যেমন মিথ্যা, আকাশের কুসুম যেমন মিথ্যা, মরুর মনী/চিক ধেমন মিছা, দপের 
প্রতিবিশ্ব বেলন নিথ্য! জগতের আস্তিক তেমনি মিখ্যা__ কবির এই ত্ূপকগুলি আলংকারিতার দিক দিয় 
কতখানি হগ্রযু হইয়াছে । যে পাঠক নিতান্তই ভাষাতন্কের অমুয়াসী সে 'পড়িছাই' দেখিয়া উদ 
ছুইবে। “প্রতিভাতি' কেমন করির| 'পড়িহাই'তে পরিণত হুইল এবং লেই “পড়িছাই” আরও করেক 
শতানদী ধরিয্না কি ভাবে ওই রূপ এবং ওই অর্থ বহন করিয়া মধাবাংলা পর্যন্ত চলিতে থাকিল, তাহার 
আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিবে । লে বিচার করিয়া দেখিবে ‘হাবে' এবং উহার পাঠাস্বর 'সীচে' এই 
দুইটির মধো কোন্টি অধিকতর বৃক্তিবৃক | সে চিন্তা করিবে বন্ধা! শব্বের রূপান্তর একস্কলে যখন ‘বাক! 
(৩০ সংখ্যক পদ ) পাইতেছি তখন অন্ত্ৰ “বাচ্ছি' (৪১ সংখ্যক পদ ) পাই কেন। 

তারাপদ দৃখোপাধ্যান় পুরাপুরি শেষোক্ত শ্রেণীর পাঠকের অন্ত এই গ্রন্থ প্রণন্নন করিয়াছেন। বাংলা 
ভাধায় এই প্রাচীনতন নিদর্শনগুলি অবলম্বন করির! তিনি তৎকালীন বাংলা ভাবার একটি সংক্ষি কিন্ত 
সাৰত্রিক ব্যাকরণ প্রস্থত্ত করিয়াছেন । ততান্ধেবীর পক্ষে ইছার কোনে! মূল্য নাই । একদল উৎকেন্ছিক 
মাছধ লব দেশেই আছে যাহারা কাবাও পড়ে না শাহ্ছও পড়ে না, ছনর্থক ব্যাকরণ পড়িয়া দ্বাদশ এমনকি 
ততোধিক বৎসর কাটাই] দে্ছ। এ বই তাহাদের কাছে সমাদর পাইবে । নৌভাগাক্রষে দিনে দিনে 
তাহাদের দলও বৃদ্ধি পাটতেছে। 

অস্থের পরিশিষ্টে গ্রশ্বকার চধাচর্যবিনিশ্চয়ের পুথি হইতে করেকাটি অক্ষরের পরিবর্দিত আলোকচিত্র 


ঠ 


গ্রস্থপরিচনপ 


দির়াছেন। ফলে, এই অক্য়প্রলির সহিত আধুনিক বাংলা অপরের লাদৃষ্ক যে কত ঘনি) তাছ। তুলনা দ্বায়া 


বৃঝিবান হৃবিধা হইল ৷ 


“হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা” প্রকাশিত হুইবার পর হইতে আছ পান 
অপশতান্ধীরও অধিককাল ধরিধা চর্যাকে অবলম্বন করি! বাংলা ভাবার মাদিপর্বের চর্চা চলি 'দাসিতেছে। 
বৃত্তি ও ভিন্বতী অগ্থবাদের লাছাবে] পাঠের পাঠ/স্র প্রস্তাবিত হুইস্বাছে। পদের অর্থ সম্বন্ধে নত ও মতা যর 
বাক ছইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে নৃতন কোনে। উপকরণ আবাদের হস্তগত চহ নাই। সম্প্রতি শশিদুবণ 
দাশশুপ্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্তালয়ের অখযাপক ভ. বাকের সংগ্রহ ছইতে কদ্েকটি নতন পদ নফল করিয়া আনিরা 
চর্দাপদ পশদ্ধে আমাদের কৌতৃছল নৃত্তন করিনা উত্রিরু করিয়াছেন । আমাদের পরিচিত চর্ধাপদগুলির 
সহিত এইসকল পদের কোনো-কোনোটির অস্ভুত সাদৃশ্ত সেবা হান্ধ। একটি উদ্ধৃত করিস! দেখাই : 


এ মছিমগুল মেরুসমূত্র। । 


জনধন জউবন উদবিন্দচজ্জা । 
পেখুরে অগুদিন লোজন গননে। 
সুজ পরিছালই জিণ গুণ রঅপে। 
বদ্ধ ধারী ইন্দি বিধয় লর্য এঁকা। 
সমূততরঙ্গ জিমু, একু লেক?) 


পবন দুই ভেদিআ৷। 
ডিড় ঘিরে চিআ। 


জলই বঙ্জানল দহ দিহ্‌ ডাহিমা ॥ 
স্থগত ! ডেদ ভাবইা নছোইরে শোধ! । 
স্থগত ভণই অচিম্তালন্দ বোধা ৷ 


যে নকল পুঁথি হইতে পদগুলি সকল করা ছইয়াছিল সেগুলি বেশি পুরাতন নর, কোনোটিরই বাল 
ছই-শ বছরের অধিক হইবে না। তরু পৰগুলির ভাষাত পুরাতনর আছে। উদ্ধৃত পদ্ধটির অন্তর ক অনেক 
শব্দ চ্টাপদের কোনো-না-কোনে| পদে অবিকৃত অখবা ঈবং পরিবতিত রূপে পাওয়া ঘা । যেমন 


জউবন-_- জৌবণ চর্ধা ২ ছত্র ৭ 

পেখু পেখ ৩০1৪, ৪৬৩ 

অথুদিন-_ অগুদিন ৫১১০, সিন ৪২/৪ 

গজনে-_- গণ ৮/৩, ১৪7৬, ১৮৪, ৩৯1৩, ৪৩1৪, 
৪81৯, ৪৭1৬ ; গজণে ২১৮, ৩৮১০ ইত্যাদি । 

ফুয_ ছুলিলা ৪১/৮ 

জি৭ গুণ রমণ__ জিণরত্দণ ৪৮৯ 

ইন্দি__ ইন্দি ৪৫1১ 


পবন-_ পবা! ২১৩, ৩১/১ 

ভিড ছিঢ় ১/৩, ৩1৪, ৫)৬, ১১১ 

ছিরে-_ খির ২৩, ৫৬ ৬৮৩ খিরা ২৯1৯ 
চিজ্সা-_ চি ১৩৯, ৩১1৬৯ ৩৪/১ চীজ ৩৮1৩ 
দহদিহ_- হহদিছ ৩৫1৫; দছদিছে ৫1১৩ 
ভাছিাঁ_ ভাহ ৪৭1৭, ৫৯:১২ 

ছোই-- হোই ৩৪, ১১+ 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৩৭* 


ইন্দিবিষদ-_ ইংদিবিসমা ৪৯৪৭ ভণই ভণই ১/৯, ৪1৯, ৭৬ ৭১০ ইতাাদি 
দিস জিম ১৩৩, ২৯৮ অচিস্তালঅ_- অচিস্ত ২২৩ 
হুশ একু ৩৪৭, 380৪০ ২১ 


চ্বার হেসকল পারিচাবিক শব্দের বাবছার দেখ! ধায় ইহার মধ্যেও লেক্ূপ আছে। হেমন__ গল, 
পবন ও জিণ "রন । হচনাডঙ্গী প্রান্ম একরকম । পদকর্ডার নান স্থগত | জ. দাশগুপ্রের সংগৃহীত 
পদে আরও করেকদন নূতন পদকর্ডার নাষ পাওয়া ঘাইতেছে। 'সেগুলি প্রকাশিত হটলে অনেক নৃতনত্স 
তথা পাওয়া ধাইবে। 

এতাবহ প্রাচীন বাংলা ভাষা আলোচনার জন্ত সাড়ে ছেচন্লিশটি পদের উপরেই পণ্ডিতদের নিয় 
করিতে হটন্ঃছে। ড. তারাপদ মৃখোপাধ্যান্ধও তাহাই করিস্থাছেন। আমরা আশা করিতেছি তাহার দ্বিতীয় 
সংস্করণে উপকরণের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইবে এবং সেভন্ত তাহাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। 


শ্রীবিজনবিহারী ভটাচার্ঘ 


শীনন্দলাল বস্থু । লেখক: কানাই সানস্ক। প্রকাশক : কথাশিল্প-প্রকাশ, কলিকাতা-১২। সচিত্র 

সংকলন ॥ মূল্য সাড়ে ছয় টাকা । 
ফবি ও সমালোচক কানাই লানস্থ আচার্য ভ্ীনক্লাল বন্ধ সম্বন্ধে এই বইখানিতে নন্দলালের বাক্কিক, তাত 
শিগ্রতিভা এবং শিল্পগ্রেরণা গতি প্রকৃতি সত্বন্ধে যে ভাবে আলোচনা করেছেন অনুস্থপ ভাবে নন্দলাল 
সঙ্বদ্ধে ইতিপূর্বে বোধ হই ফেউ আলোচন! করেন নি। কবির অন্বর্দূরী, সমালোচকের উপযুক্ত বিচার 
বিশ্লেষণ, উভয় দিক দিয়েই তার আলোচন! সার্থকতা লাভ করেছে। 

আচাধ নন্দলালের সঙ্গে লেখকের পরিচয় কত খনিষ্ঠ তায় উচ্ছল চিত্র পাওয়া ঘাবে যথাক্রমে ‘র্ূপরাগের 
কবি চিত্রকর" এই গ্রবেশক গন্য কবিতায় ও 'জীবনকদা' প্রবন্ধে । অবনীক্রনাথ ও রবী্রনাৎ এই দুই প্রতিভাকে 
সাক্ষ্য রেখে থে ভাবে নন্দলালের সঙ্গে লেখকের পরিচয় ঘটেছিল তারই প্রকাশ নান! ভাবে নানা দিক দিয়ে 
ফুটে উঠেছে লেখকের প্রোছ সমস্ত লেখাতে । নন্দলালের শিল্পস্থটির নিরবচ্ছিন্ন গতিকে মৃর্ভ করে তুলেছেন 
লেখক গার “প্রতিভা ও স্থপশৈলী' প্রবন্ধটিতে ৷ নন্দলালের শিল্পপ্রেরণার উদ্সেষ থেকে শুরু ফরে “ডাবে 
ভাবায় বৈচিত্ৰপূৰ্ণ’ শিলপম্থরির একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচন় এই প্রবন্ধটিতে পাওয়া যাবে । 

আচা নন্দলালের সম্ত্রতি কালের ঘচন/র সঙ্গে অতি অঙ্গ লোকই পক্সিচিত। সাম্্রতিক কালের রচনা 
সম্বন্ধে লেখকের তথাপূর্ণ আলোচন! রসিক বাজেরই মলে কৌতূহল জাগাবে। নন্বলাল তার পরিপত বয়সে 
রচনার বাধ্যনে কী উপলব্ধি প্রকাশ করতে চেরেছেন তা শিল্পীর মুখের কথা খেকেই লেখক জেনেছেন এবং 
সাধারণকে জানিয়েছেন। ‘অভাস্ত কোনো ম্বীতিতে নয়, এন ্রাকতে চাই সম্পূর্ণ নৃতন ক'রে নৃংল 
ছবি। আমার কাছেও সেটি হোক নূতন আবিষ্ধার।' ‘নৃতন তাৎপথ' প্রবস্থটিতে লেগক শিল্ের 
আধুনিকত! ও বিমূৰ্ত শিল্প -আদৰ্শ স্বদ্ধে যে আলোচনা করেছেন সে আলোচন।টি আধুনিক মনোভাবাপর্ন 


গ্রন্থপ রিচ 


শিলগী মাত্রেরই অহধাবনঝোগায ॥ বিদূর্ভশিল্প-স্ির আহর্শ ও উদ্দেশ্ক সম্বন্ধে অহ্ন্্প প্রামাণিক 'মালোচন! 
বাংলা ভাবা দৈবাৎ পাওয়া ঘাবে। পুস্তকের শেষে নন্দলালের ৭৬৬ খানি ছুবির তালিকা ও তংসংক্রান্থ 
নানাবিধ তথ্য দেও! হয়েছে। এ্রনন্দলালের নান! লমগ্বের শাক! ১৯ ধানি হুনিধাচিত ছবি ও স্বেচের 
প্রতিলিপি থাকায় এ বইয়ের শোড। সৌষ্টব ও উপযোগিতা বেড়েছে । 


ভ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 


বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী : অবনীঙ্রনাখ ঠাকুর ( প্রকাশক : রূপা! আ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাত1-১২। 
মূল্য বারে! টাকা । 


১৯২১ আঠান্ছে কলিকাতা! বিশ্ববিস্থালঝে বে পাচটি নৃতন 'ধ্যাপকপদের স্বইি হয় ভারতীছ শিকল 
অগ্যাপন| সম্পর্কে ‘রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক" পদ তার মধো একটি।” শ্রেষ্ঠ শিমী ও যোগ[তন শিল্পব্যাধ্যাতা 
হিসাবে আগ্জতোধ দুখোপাধ্যান্ন মহাশয় অবলীক্দনাথকেই প্রথম অধ্যাপক -রূপে বরণ করেন। ফলে “১৯২১ 
থেকে ১৯২৯ খ্রীঠা্ষ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে” অবনীন্দনাথ “প্রান সিটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন । “এ 
দেশের অলঙগারের স্থত্রুলো যে ছত্রে ছত্রে আর্-এর ব্যাখ্যা করে চলেছে’ সে কথা গার আগে কোনো 
পশ্ডিতই বলেন নি তার সেই সকল বক্তা তখনকার “বঙ্গবাণী", প্রবাণী' ও “বিচিত্রা পত্রিকা স্ব প্রকাশিত 
হয়েছিল।' . প্রায় এক মুগ পরে--* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪১ উবে সেগুলি 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধ'বলী' 
নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।--. তার পর প্রান্থ বিশ বাংসরাধিক কাল অতীত হয়ে গেছে)" মপে] বহ 
বংসর এ বই কেউ লংগ্রহ করতে পায়েন নি॥ এতদিন পরে এই মহামূল্য ভাধণগুলির পুনঃপ্রফাশের 
বাবস্থা ছওয্বায় এবং বিশেষ স্বক্কচি ও লৌ্টব সহকারে ‘কূপ!’ সে কা সমাধা করা এ দেশের শিল্প ও 
লাহিতা -রশিক মায়েই খু হবেন তাতে কোনো সন্দেহ লেই। প্রান্ধ সাড়ে তিন শে! পৃষ্ঠার বই, ছাপ! 
বাধাই সব দিক দিগ্গেই উৎস, এ জন্য বইয়ের দাম সংগ্রচেচ্ছ্রক সাধারণ পাঠকের পক্ষে একটু বেশি হলেও, 
বিশেষ অঙন্থযোগ কর! থায্ধ না। অবনীম্্নাধের একখানি প্রতিকৃতি, আগা নন্দপালের প্রাগু্কি এবং 
এন্থশেষে প্রান্গ এক শত উদ্ত্বতি সম্পর্কে বিস্তারিত একটি আধারগ্রস্থপতী, এ ছাড়। এই গ্রদ্ধ ফলিকাতা 
বিশ্ববিশ্বালর- কর্তৃক প্রকাশিত গস্থের যথাযথ পুলর্মূত্রণ বলতে পারি । বে উনড্রিশটি প্রবন্ধ সকলিত হয়েছে 
তার পুচনাছ রন্গেছে__ শিল্পে অনখিকার, শিল্পের অধিকার, দি ও শৃ্জি, লৌন্দধের সন্ধান, অষ্থর বাছির 
প্রসৃতি; মধ্যে কতকগুলি প্রবন্ধ ছল-_ শিল্পীর ক্রিন্থাকাণ্, শিমের ক্রিন্বা-প্রক্রিরার ভাল মন্দ, শিলবৃত্তি, 
আধ ও অনার্ধ শি, আর্য শিল্পের ক্রম; জাত সব শেষে সন্নিবেশিত ভারতীয় শিল্প-ধড়গ্রের আলোচন! 
স্বপ, কূপের যান ও পরিমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বণিকাভঙ্গ | অর্থাৎ, শিল্পের ভাবমঘ রলমহ নর্মের কথা, 
প্রকরণের রহশ্্। তরবিজ্ঞান, লব কিছুই নিছন্ব অনুপন অনগ্করণীঙ ভাষাত ও ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন 
ব্মবনীজ্বলাখ, একাধারে ঘিনি গুণী, আচার্য এবং রসিক। ভাবসিন্ক রসোত্তী শিল্পী বা কবির সন্ন্ধে বল! 
ছুয়েছে-- এদের মনটি হেন পরিপূর্ণ কলপ, কোনে! দিক থেকে একটু নাড়া পেলেই উছলে পড়ে পুণাবারি, 
ব্ববস্থাভেদে তাকেই বল! হয় ছবি কবিতা গান বা আলাপ আলোচনা) পৃর্ণঘট হলেও সাধারণ মৃদ্ধয 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌধ ১৩৭৯ 


ঘট লয্ন লে তো বলাই বাহুল্য, বলতে হয অশ্ব ঘট | কেনন! হত দিকে যত ধারা বহে ঘাক্‌, শেষ হতে 
দেখি নে। অলিঃশেষ উতসারই বলা চলে। এমনি রসের উৎস, ভাব ও কল্পনার অফুরান সঞ্ ছিল 
অবনীন্দনাঘের কবিমানসে, এ কথা এক-দিন এক-বেলা তার সঙ্গ যে পেয়েছে সেও হতো জালে, আর 
শ্বতই জানবেন এই শিল্প্রবন্ধাবলীর পাঠক | ফলত; নিত্যরসোদ্বেল চিত্তের থেকে শ্বত:প্রন্থত ভাবনা 
কল্পনা ও অদুন্থৃতির ধার, এই ছল এ বইয়ের প্রা প্রত্যেকটি ভাষণের প্রক্কতি। বেন জোদ্দারের জলরাশি । 
একেবারেই সবটা থে ধারণা করা যাব, ঢেউয়ের পর ঢেউ থেস্বে অভিভূত হতে হুর না, ঘাটে এসেই ঘট 
ভরে ফিরে যায়| বান ঘরে, এ কথা বলতে পারি নে। এই বক্তৃতাবলীর একটি মাত্র, সভান্বলে উপস্থিত 
হয়ে শোনবার সৌভাগা হত্রেছিল বর্তমান লেখকের । স্পষ্ট মনে আছে কী অপূর্ব সন্দয় বলবার ভঙ্দী-_ 
অথবা লেট! কোনো ভঙ্গীই নন্ব, নিজের কথা নিজের মনে ব'লে ধাওয়া, যার! শুনছে তার! উপলক্ষ্য মাত, 
বিনোহিতচিত্তে অন্তরাল থেকেই শুনতে পাচ্ছে এই রখ স্বগত উক্তি । হাস্যজনক কোনে! কোনে! ভূমিকায় 
নামতেন অবনীঙ্নাখথ নাট্যমঞ্চে; এখানে ভূমিকা তার একেবারেই আরেক প্রকার, ভাষণের য়সাবিষ্ট 
ভাব ও ভঙ্গী তুলনাছীন স্বত্ব এক জাতের ॥ হয্তো এ কথা মনে হতে পায়ে-- বহভাবিতা ও বহু পুনরুক্তি 
দোষ ঘটেছে এই য়চনাবলীতে ৷: আরা তা মনে করি সে। যেখালে একমুখী এফাঙ্গী এন্পপ আলাপের 
“আমাবন্তে মধ্যে চ’ রসের প্রেরণা বর্তমান, নিছক তথ্য ব! তবরাজি যুক্তিশাহ্বের জ্যামিতিক ছাদে পর 
পর সাজিয়ে দিয়ে বোক্ষম একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো বকা! ব! শ্রোত| কারোই উদ্দেন্ত নব, বক্তার কবি ও 
রসিক শ্প্রকৃতিতে সেটা একেবারেই পরধর্ণ, সেখানে এরূপ আপত্রি ফর! চলে না। এবং অবনীজ্রনাথের 
লেখার অপরুপ সাছিতাক গুণে, নিজন্থ আবেদনে, ওত্রপ আপত্তির কথা ছয়তে! অনেকেরই মনেও উঠবে না। 
ছোড়াসাকোর এক দক্ষিণের বারান্দায় এসে বেনন মন্রমুত্ধ হচ্ছে শুনে গেছে বহ শিল্প হহং একদিন 
অবনীহনাথের সরল বাক্যালাপ, লমক্কের ছিসাৰ স্থুলেছে, নানা কর্তৃবোর তাগাদাও সহস! মনে পড়ে নি, 
তেমনি তো এই প্রবন্ধাবলীর পাঠকও সরস স্থন্দর সাহিত্য বলেই এ লেখাগুলি পড়বেন: বারবার পড়বার 
লদয় শ্ববোগ বছি হয়, বার বক্তব্যটি অলক্ষ্যে অস্তলারে হবে মনে ব’সে যাবে । তারই যে সক্্ মবদূর- 
প্রসারী প্রভাব, স্বা্থী উপকার, তেমন কখনো হবে ফি অন্রান্ত অকাট্য পাণ্ডিত্যের নথিপত্র ঘেটে-- খাতার 
পাতা পাতায় মুলাবান ‘নোট’ সংগ্রহ ক'রে__ অথবা স্বাধ্যায়োচিত অন্ত কোনো প্রচলিত পরিচিত পদ্বাই ? 
ফলত; শিল্পীগুরু বা শিল্পপ্রবক্ত। যে-ফোলো! ভৃমিক।তেই দেখি, অবলীশ্রলাঘের মৌলিক প্রকৃতি একই 
তিনি ব্যাখ্যা করেন না, নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতিতে শিক্ষাও দেন না, তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন, অন্তর 
উদ্ঘাটন ক'রে দেখান ও প্রভাবিত করেন ॥ এমন 'আচার্ধ ৰা ব্যাধ্যাতা! লাখের মধ্যে এক জনই পাওয়া বা 
বহু ভাগো-__ এরাই ধূগাস্তর ক্যানন করেন শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাহুষের মানসন্থনিয নানা ক্ষেত্রে । 

বস্তুত: এ কখা বল! যাছ্_ আট, কী) বন্ত এটি ব্যাখ্যা কছতে (গিয়ে, তারই ভাবত সত্তা ও রূসমগ় আত্মার 
দিকেই প্বাক:করণ আকৃষ্ট করেছেন রসিকের, অথবা! উপযুক্ত শিক্ষ! ও সঙ্গের অভাবে অস্মাবধি ঘলিক না ছলেও 
স্বভাবেই নিহিত রদ্বেছে খামের রূপের স্বরূপ-বোধ ও রসাস্থাগ গ্রহণের ক্ষমত! ৷ দৃশ্কপট চিজ্বরপট মন্দির বৃতি 
১. দ্ক্ধবজনের এরণ মনে হওরার প্রতিক্রিরার দলেই হয়তো। কবর: অবনীক্রনাধণড তাই ভেবেছিলেন ধৃদ্ধ বরসে। ক্ষলে দাদেযরী- 
খকুতাবলীর সাঃ সংগ্রহ ক'রে ( নির্ধাস' বল) বার ) ‘নির্রাছন' জমা ক'রে নিযেছিংলন | কিন্তু সেটাই বি নাদত হয়েছিল? 
রামায়ণ মহাভাযত বড়ো ধ'লে, এপরাট্রোদের রাদাছগ মহাভারত ই হন হবে কি? 


অস্থপরিচয় 


ও কবিতার ক্কপগ্ণের ব্যাখ্যা তার বলার গুণে অভিনব লাছিত্য ব! কবিতা ছরে উঠেছে । অবনীস্গনাথের 
সম্বন্ধে বহপ্রচলিত ধারপা এই বে, তিনি বুঝি পুনরক্ষীবন করেছেন মাত্র প্রাচীন ভারতচিব্রকলাহ্গ_- বে 
কষপরীতি ছিল অজন্তা রাজস্থানে কাংড়ায় ও দিল্ি-নাগ্রার । নিজের ও শিল্তপ্রশিল্তগলের চিত্তকুতি দিনে 
প্রাচীনের স্বরূপ-পরিচর উদ্ঘাটন করেছেন তিনি, এ কথা মিথ্যা নয়। আসলে অবনীশ্রনাধের ক্ূপত্চনা, 
দৃষ্টি ও স্বষ্টি, কোনে! দেশকালের গণ্ডীতে আবদ্ধ ন্, অভীতদুত্বী সয় । এ কালের ও সে কালের, প্রাচা ও 
পাশ্চাতোর, তাবৎ জূপকল থেকে শিক্ষা ও প্রেরণ! গ্রহণ ক'রে__ প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতিকে ও মাগুরকে 
ভালোবেসে__ নিজন্থ গ্রহ তার ভবিস্যোন্মুখী । অর্থাৎ, কেবল আহরণ নর কিন্বা বিশ্লেষণ নত, আপন 
লোকোত্বর প্রতিভার গ্রহণ করেছেন তিনি অতীত ও বর্তমান, প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষ, ছবি এবং ফবিতা-_ 
পন্ধিানে সে-লবই সংশ্লিষ্ট সমন্বিত হয়ে উঠে এক অচুতপূর্ব সজীব সরা লাভ করেছে, নতুনকালে নতুন 
‘আট, স্ধপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং নৃতন বলেই যেমন নাদৃত হয়েছে তেমনি নিন্দাও কম স্ব করে নি 
নিন্দা করেছেন এক দ্বিকে ধারা সতাই প্রাচীনপত্থী, প্রচবিন, পণ্ডিত, অন্ত দিকে ধারা পপ সম্পর্কে বা 
কপকল। সম্পর্কে অজ্ঞ অশিক্ষিত বা স্বভাবান্ক। সুরেশ সমা্পতি যে কারণে “সাহিত্য নালিকপত্তে 
নাসের পর মাল গাল পেড়েছেন ব্যঙ্গ বিদ্ঞপ ক'রে, পণ্ডিত পুরাবিদ্‌ অক্ষ মৈয়ের সে কারণেই অসহিষুঃ হয়ে 
ওঠেন নি। অজ্ঞ অশিক্ষিতের সমালোচনা বরং অগ্রাহথ করেছেন অবনীন্্নাথ, পণ্ডিতের শিলপশাহ ব্যাখ্যা_ 
তার মতে অপব্যাখ্যাই'-_ মারাত্মক না তেবে পারেন নি। বাগেশ্বরী ভাষণের কোথাও কোথাও প্রতিবাদ 
ধ্বনিত হয়ে উঠেছে॥ প্রাচীনকে দেখেছেন তিনি অহরাগ-উদ্দীপিত ভি দূরিতে ; অথচ দুগযুগবাহী সেই 
কপরচনার ধারায়, বিশেষত; নৃর্ভিকলায় দেবদেবীর কপান্ধণে, যেখানে শুধুই শিমশাহাহথলরণের প্রন্থাস দেখা 
গিক্বেছে, বেখানেই শিল্পীর প্রাণ বি্রোহী হরে ব'লে উঠেছে-_ ‘এ নদ, এ নয়! বর লং হি ধন্ক হং, সেই 
ছল বরণী্। নিষ্তিকতনিকমরহিতা হুলাদৈকময়ী অনন্তপর্তগ্রা নবঞ্রসক্ষচিরা থে কলালশ্ী এমন মচল 
অনড় বিগ্রহ তার নর, বেখালে প্রত্যেক অঙ্গ প্রতাঙ্গেয়, প্রতিটি ছাশ্ কটাক্ষ ডাব ভঙ্গীর মান পরিমাণ বহ 
সহশ বহসর পূর্বে বেধে দিয়ে গেছেন শাখকার | এ সৃতি মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত থেকে পূজা গ্রহণ করুন, 
ভক্তকে প্রার্ধিত চতুবর্গ ফল দান করুন-_ শিল্পী বা রসিকের মলে!মত বে রসরূপ সে হল ভি্ন। শত শত 
বর্ষের জপরচনার ধারায় হঠাৎ এক-একটি বৃদ্ধ বা নটরাজযূতি বা! ঝপিলমুনি যে অ-পূর্বতা নিচে সাকার ছয়ে 
উঠেছেন রলাবিষ্ট শিল্পীর ধ্যানে জানে ও কর্মে, সেই ছল আমাদের আদরণীয় ও বরণীয়।' তা ছলেই দেখা 
যাচ্ছে, অতীতের প্রতি লংস্কারবন্ধ অন্ধ আন্থগত) অবনীস্গনাথের নেই । 

এ দিকে নেচার" বা স্বডাবের অন্করণই বে তার বান্ধিত তাও নয়। এই বিশ্ব- চিত্রশালা মৃতিশালা 
বেখালে অনাদি অনস্তকাল ধ'রে নিত্য প্রহরে প্রহরে রূপরসকৃতীর নিরম্ত প্রবাহ বয়ে চলেছে, তাতে অবগাহন 
করা চাই কেবলই-_.'পানীমে মীন পিদ্কাসী' এমন হাল্তকর অথচ করুণ ভাবভম্ষী যেন না হছ্-_ অথচ 
অনুকরণ ক'রে কোনো ফল নেই, আমে বহুক্ষরণ কর! সম্ভব নন, এটিই অবনীস্রনাথ ফিরে ফিরে বুঝিয়েছেন 
দেশ বিদেশের বর শাহ থেকে, বহু ষনীবী ও বহু গ্রীর উক্তি থেকে, বিশেষতঃ নিজেরই গভীর উপলব্ধি ও 


অক্ষর হৈ মহাশয় অন্ধ্া-বাসের চিত্রকলাকে ভারতীয় জপরীতির উত্কৃষ্ট নিন বা শাহলনত উবহেরণ সে করেন নি 
অশিক্ষিত অনু প্রতিভার দৈস্ত অপরিশন্তি ঘা অপকরের ধ্যোক্তক ধ লেই জেনেছেন । 
এ. নৃতন যা অপূর্ব অর্থই শিল্পী ঘনোদত ছলে হয়। 
> 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌধ 


স্থির প্রতীতি থেকে । শিল্প যে অন্থুকতি লয়, শহুক্রিযা- অবন্তই এ সতাটি দানতে বা বুঝতে কোনো ছর্লভ 
প্রাচীনপুথিয় কীটদ্ট পাতা ওন্টাতে হন্ব নি তাকে | জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা থেকেই এ প্রত্যহ জেগে 
উঠেছে বে, দেবশিলী বা বিশ্বতষ্টা আদিশিলী আমিকবি ঘা করেন তার অনুকরণ নয়, যে শক্তিতে যে প্রেরণা 
কাজ করেন-_ যে আনন্দে ও চেতনায় আপন অন্তরে তারই আবাহন, আপন কর্মে তারই প্রয়োগ, এইটিই 
কবি বা শিল্পীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ, বিশ্বশিল্পী ও সাম্ৃঘ শিল্পী দুজনের ঘথার্থ মিল ছবে কঁতিতে নয়, 
প্রক্কভিতে। সুতরাং শিল্প তে! অনুকৃতি বা প্রতিকৃতি হবার নর, সে হুল নবরসরুচিরা নৃতনা কৃতি। 
অবনীন্ত্রনাথের ভাবোদ্বেল ভাষার প্রবাহে ভেলে যেতে হয্_- অপরিশিত স্বান পান সন্তরণ চলে, কিন্ত 
নিমেষে অঙ্লি বেধে বা পাত্ত পূর্ব ক'রে পরিমিত গ্রন্থণের অন্থবিধা আছে বৈকি ॥ অথচ থেকে থেকে এক- 
একটি বাকা মন্ত্রের যতো! বাঞ্জনার বিছ্বাৎ খেলিরে গেছে সে কথাও সত্য। উদ্ধৃতি দিতে গেলে বিপদ 
আছে, কেননা স্ব-দৃষ্ান্তের শেষ নেই । লে চেষ্টা না করাই ভালো) অবনীন্দনাথের রচনার ভাবগ্রহথণ বা 
রসগ্রহণ করতে হবে ভীয়ই রচনা থেকে ।* সুত্রশ-সম্পাদন-সংক্রান্ম আবন্তকীর করেফটি কথা ব'লে আমাদের 
এই অপ্রচুর আলোচনা ছেন টানব । বে নিষ্ঠা ও নিপুণতা সহকারে দুর্লভ হৃল্যবান গ্রন্থের পুনর্মূইণ 
করেছেন প্রকাশক, লে তো প্রশংলনীক্ব সন্দেহ নেই । (নৃতনও কিছু দিয়েছেন, যেমন-_ 'এন্বন্থচী' বা 
আধার গ্রহ-নির্দেশ-পূর্বক বিস্তারিত উল্লেখপী ৷ ) দুঃখের বিষন্ধ লক্ষ্য করেন নি প্রকাশক সম্পাদক কেউই-_ 
কলিকাতা বিশ্ববিস্থালর বে বই ছেপেছিলেন, বে বই বর্তমান মৃত্রণের বিশেষ নিএরস্থল-_ মৃত প্রমানের 
সীমা সংখ্যা নেই লেই গ্স্থে॥ সেগুলির অধিকাংশই এ বইর়েও নব ফলেবর পেয়েছে আশঙ্কা করি। যদি 
অধিকাংশ প্রবন্ধ সনকালীন মাসিক পত্রাদিতে মুহিত হয়ে থাকে, তা হলে তার একটি বিশদ তালিকা! দেওয়া 
যেমন আবন্তকীয় ছিল, তেমনি মাসিক পত্রের পাঠের সঙ্গে তুলন। করলেই হস্রতো। অনেক প্রমাদ সংশোধিত 
হতে পারত এ আমাদের অহ্মান মাত্র নয় । প্রথম দিকের ভাষণণ্ডলির পাঠ ধতদূর মিলিয়ে দেখেছি, 
তাতেই এ প্রকার ধারণা] হয়েছে। রূবীন্রনাখের বহ পাতুলিপি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়েছে, অবনীজ্বনাথের 
মূলা পাওুলিপিরাছির (বিশেষতঃ এই ভাষণগুলির ) লে সৌভাগ্য ঘদি ছয়ে থাকে, তা ছলেই প্রান 
নিরুদ্কল পাঠ নির্ধারণের আশা কর! যাছ এবং অবনীন্্রনাথের যতো কবি রসিক শিল্পী ও আচাধের যা দান সেটি 
দেশ ও জাতিকে আদর ক'রে ধ'রে দিতে ছলে এতখানি ধর এবং পরিত্রমই বাছনীন্, তাতেও কোনো পদ্দে 
নেই ৷ দু-একটি নাত্র মূত্রণ প্রমাদের দৃষ্টান্ত দিই ( দারী বিশেষ ক'রে কলিকাভা-বিশ্ষবিষ্ঠালয়ই ) যাতে 
প্রনাদের আকার প্রকার কিছুটা ধরা যাবে এবং প্রকাশক ভবিস্কতের জন্ত অবহিত হতে পারবেন অথবা 
এখনই একটি শুদ্ধিপত্র-প্রণন্বলে বন্তবান হবেন ।__ পৃ ১৪, ‘কবীর এর চেয়ে কমে চলে গেলেন’ অর্থহীন মনে 
হয়; পূর্বপাঠ ; কবির এর চেয়ে কমে চলে গেল । এই পৃষ্ঠারই সপ্তম ছত্রে “অস্তপর-' নয়, '্অনন্পর- হওয়া 
উচিত । পৃ ১৬, ছ ১৭, "আমার কাছে? ছবে : আমার কাজে) পৃ ১৯, ছ, ১১, ‘আৰি-রসের', এটির পূর্বপাঠ : 
অমি-্রসের । 'অমির-রসের' হবে কিনা পাওুলিপি দেখলে বল! বেত । পৃ ২৮, “আমরা না জানতে মাডৃস্বেহে 


ও. অববীক্দাহগ বাংলা গত্যের ক্ষেত্রে একজন অসিত শর্টী। অর্থাৎ তার একটি নিজন্থ স্টাইল আছে, হা ঠার স্বপ্না ও লতা 
জিলছোহর করা, ঘ অনুকরণ কর! বারে না, ঘা চষৎকারজনক | বাংলা সাহিত্যে তিনি অন্নৰ ভাব গান৷ ও রূপো৷ | এ বিবয়ে 
‘আলোচনা বেট হযেছে তা নক আমাদেরও সমর ুযোগ ছল না, যোগ্যতাও কতদূর আছে রান ন৷। ঘাহল্য হোক বা সা হোক, 
উল্লেখ বার করা গেল। 


গ্রস্থপরিচয় 


ভৱ গেলে! 'মালবাব-পহ্র-_ সেই এতটুকু পেরাল! আমাদের", এ ক্ষেত্রে প্রমারচনান্থ বিশেষ নৈপুপ। প্রকাশ 
পেৰেছে স্বীকার ফরতেই হয়; পূর্যপাঠ ছিল : ষামরা না জানতে মাতৃনেছে ভরে গেলো আলবা-মাত্র সেই 
এতটুকু পেরালা আমাদের ইত্যাদি। পূর্বেই বলেছি দোষ-প্রবর্শনই আমাষের লক্ষা নগ্ন; ভবিশ্বতে ঘাতে নুহপ- 
প্রমান-শৃক্ গরন্ব-প্রকাশের চেষ্টা হয, সে দিকে প্রকাশক সম্পা্ক ও গ্রন্বস্বাধিকারী-গণের দৃষ্টি আাকর্ষণই 
বিশেষচাবে বাঞ্জনীই । কর্তবাবোহেই এই ফ্রটি নির্দেশ করতে ছল, এজন্স হুঃখিত ও লক্ষিত আমর়।। 
উলস্রিশটি ভাষণ ফলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয় সংকলন করেছিলেন মার এখানেও পুনর্মূস্থিত হয়েছে_ হনে 
হয় তদতিরিক একটি বচন? ( ভাহণ ) আমাদের চোখে পড়ে ১৩৩* ফার্চলের ‘বঙ্গবানী'তে : সবল ও রচনায় 
ধারা! (পু ৭৪-৮৬)। এটি কি লংকলনবোগা নয়? আরও তাৰণ সাময়িক পড্রাদ্িতে মান্তগোপন ক'রে 
নেই তো? 
কানাই সামন্ত 


রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম । অনুবাদ কান্তিচন্গ ঘোহ। কমলা বুক ভিপো, কলিকাতা ১২ মূলা 
হয টাকা। 


১৮৫৯৭ এডওয়ার্ড কিউজেরান্ড, (১৮৪৯-৮৩) ওমর খৈরামের রোবাইঙ্াৎ ইংরেছিতে মণুযাদ করেন। লঙ্গে- 
সঙ্গে সারা ঘুরোপেই নাকি এ কাবোর সৌন্বধবোধ ও নরমীরা ভাবের প্রবল একটি ঢেউ ভড়িত্ে পড়ে। 
ফিটজক্ছেরান্ডের অনুবাদে মূল ফার্পির ধ্বনিপ্রক্তি যথাযথ বজাত ছিল [ক না, সে মালোচনা এই ছুই ভাবা 
অধিকারী কাব্য-সবালোচকের দাধ্য। এখানে সে কথার বিস্বত আলোচনা নিশ্রযোছন । তবে 'যরোবাইরাং' 
সম্বন্ধে এই কথাটি জানবার প্রয়োজন যে. মূলে এই 'বরোবাইছাং’ মানে পৃত্বক এক-একটি চৌপবী, স্বাধীন 
এক-একটি শ্তবক ; এবং ফিট্জছেরান্ডের অসথবাষে এই পগত এবং স্বভাবগত বিশ্েধরটুক বন্ধ রাখবার 
চেষ্টা ছিল। কিন্তু পৃথক ত্যবকগুলিকে ঝোগ করে, ভাবের বা মননের লিষ্ট একটি ধারায় দারপার উপরে 
জোক হিয়ে গেছেন কিউজজেন্(বড | কবি তার জীবনাম্বস্ৃতির পরিচয় রেখে গেছেন এ কাবো। সেইলগে 
তার জীবনদর্শনের প্রধান কখাটিও উচ্চারিত হযেছে । কাস্বিচহ্ের বঙ্গানুবাদে লে কখ। এই গাড়ান্ব-_ 
এক লৱ্মা সময আছে লর্বনাশের মধ্যে তোর-_ 
ভোগ-লাহ্ছরে ডুব দিয়ে কর একট! নিমেষ নেশান্ধ চোর । 
আঘূর তারা পড়ছে খসে মরণ-উষার চরণ "পর-- 
ঘাত্রা যে ফাল করতে হবে, ছুরিয্বে নে সব ত্বরিৎ কর। 
এ আীবন ক্ষণিকেন্। বহু শ্রনসাধা পাণ্ডিতোর সাহাবেঃও জীবনের এই নশরেতা দূর করা সম্ভব । 
অতএব, তরাক্ষারলই চুড়ান্ত প্রাপ্তি! এই ছিল ওমরের মর্সকখা-_ 
ন্ধি-নান্তি শেষ করেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান 
হীজগনিতের দৃত্রে-রেখা যৌবনে বোর ছিলই ধ্যান । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্ডিক-পৌষ ১৩৭৯ 


বিষ্ায়সে বতই ডুবি, নট! জানে মনে স্থির 
জ্রাক্ষারসের জানটা ছাড়া রল-জ্ঞানে নই গভীর । 


রবীহুনাথ এ-অঙুবাদ পড়ে খুশি হয়েছিলেন। 

কান্তিচন্ছ নিজে কবি ছিলেন! আজ থেকে প্রাত্ন চুন্বারিশ বছর আগে বাংলাত্ন কবি কাস্মিচজ্র ঘোষের 
অনুদিত এই 'রোবাইঘাৎ-ই-ওষর খৈয়াম' প্রথম বেরোয়। তার পর, বইখানির অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়। ১৩৩৬এ এই অন্থবাদ-কাবোর এক সচিত্র সংস্করণ ছাপা হয়। অতপর ১৩৬৮শালে-- তার মুত 
প্রায় তিরিশ বছর পত্রে বইখানির এই দ্বিতীয় শোভল-সন্করণ ছাপা হয়েছে । প্রথম-প্রকাশের পরে 
কাম্তিচজ্র নিছেই তার অনুবাদের কিছু-কিছু পরিবর্তন করেন । শেষ সংশ্বরণে আছি সচিত্র সংস্করণের চিত্র 
ও পাঠ হয়েরই কিছু অদ্ল-বঙ্দল” করা হছেছে। 

প্রমথ চৌধুরীর লেখা এই অস্থবাদ-কাবোর “ভৃষিকাশ্র প্রান্থ হাজায় বছর আগেকার পারস্য দেশের 
নৈশাপুর গ্রামের মূল কবি ওমর্রের ফথা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: “এ কবিতার জর হৃদয়ে নন, মধ্থিষ্কে। ওমার 
ইৈষ্বাম ছিলেন একজন মহা পণ্ডিত।- 'অঙ্কশাহ্কে ও ল্যোতিবে তিনি সেকালের সর্বাগ্রগপ্য পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি এই ভ্ঞানচর্গার অবসরে গুটিকদ্বেক চতুষ্পদ রচনা করেন, এবং সেই চতুম্পী-কটিই তার সমগ্র কাবাগ্রস্থ। 
এত কম লিখে এত বড় কবি সম্ভবত এক ভর্ৃহরি ছাড়া আর কেউ কনো হন নি। ভর্তৃছরির সঙ্গে ওমারের 
আরও এক বিষয়ে সম্পূর্ণ নিল আছে। উভরেই জআানমার্গের কবি, ভক্তিমার্গের নন।' ফথাগুলি 
প্রণিখানযোগ) । ক্টুজজেরান্ডের ইংরেজি অঙ্ুবাদের মধ্য দিকে ওমরেছ কাব্যের সঙ্গে একালে লারা 
ঘ্ুরোপের-_ তথা তানাম শিক্ষিত ছগতের-__ নতুন পরিচয় ঘটে। প্রমথ চৌধুরী ওমরের কাবোর প্রতি 
আধুনিক কুটির বিশেষ উৎসাহের কারণ দেখিরে কান্তিচ জের অনুবাদ খেকে এই লাইনটি স্বরণ করে গেছেন_ 
“পরব ক্ষণিকের, আসল ফাকি, সত্য মিথ্যা কিছুই নাই।' বিষ আরও বিস্তৃত ক'রে তুলনামূলকভাবে 
তিনি দেখিয়েছেন বে, ভর্তছরির কাবোও বেমন প্রায় পুরাণ বাইবেলেও তেমনি Vanity of 
vavities— all is vanity বাকোর ব্দথ ‘জগৎ মিথ্যা, অক্ষ সত্য! অর্থাং, ওমক-দর্শনের মূল 
কথ! ছুল ভ্ঞানবিজ্ঞানের বিরদ্ধে নৈরা্ত-চিন্ছিত বিত্রোহের বাণী? কিন্তু এও চূড়ান্ত যন্তব্য নয়। আসল কণ 
“বন্ধঞিজ্ঞাসা বে ব্যর্থ এ সতা ওমার সন্ত মনে বেনে নিতে পারেন নি, এর বিরুদ্ধে তার সকল মন বিভোহী 
হয়ে উঠেছিল । তার কবিতার ভিতর দিয়ে বিশেরে বিরুদ্ধে নাসবাব্যার এই বিজোহ উপছাস ও বিজ্ঞপের 
আকারে ছুটে বেরিয়েছে, কিন্তু ভার সকল হাসিঠাষ্টার অন্তরে একটা প্রচ্ছশ্র ফাতরতা আছে, এইখানেই 
তার বিশেষত্ব ' 

কাস্তিচন্দ্রের এই অস্থবাথ তার নতন বিদ্বন্ধ তরসিকেরও সমাদর অর্জন করে। তিনি বলে গেছেল__ “ওমার 
খৈয়াষের এত শ্বছন্দ ও স-লীল অন্থবাদ আৰি বাংলা ভাবায় ইতিপূর্বে কখনো দেখি নি।' 

এবইয়ে প্রমধবাবুর ভুমিকা এবং ২৯এ শ্রাবণ ১৩২৬ তারিখে লেখ! রবীন্রনাথের চিঠি ছাপা আছে। 
রবীজবনাখ এই চিঠিতে লিখেছিলেন: 'এ-রকম কবিতা এক ভাহা থেকে অন্ত ভাবার হাচে ঢেলে দেওয়া 
কঠিন । কারণ এর প্রধান ডিনিসটা বস্ধ নয়, গতি । কিট্‌জজেরাল্ডও তাই ঠিকষত তর্জমা করেন নি-- 
ষূলের ভাবটা দিরে সেটাকে নতল করে সৃতি কর! দরকার 


পরন্থপরিচয় 
এই অহ্বাদের নাগেই “কবি-প্রশান্তি' নামে কাস্থিচন্রের নিজের লেখা বে ওমর-বন্দনা সংকলিত 
হয়েছে, তার শেষ চার ছত্রে তিনি লিখে গেছেন_ 
ছাতার বছর পরে সে এক বাংলা দেশের কবি 
নিজের যাকে দেখছে তোমা দুঃখ-সখের ছবি, 
বেছেন্ে কি জাছান্রামে, শৃশ্তে, যেখান থাকো_ 
অর্ঘ্য রচা তাহার আছি ব্যর্থ ছবে নাকো! 
লে কথা সন্দেহাতীত সত্য । অনুবাদে আন্তরিকতার 'অভাব নেই। বইখানির বিভিত্র চিতরেচ্মিতাদের 
মধো আছেন বলস্তকুষার গঙ্গোপাধ্যায়, মনীহী দে, সিক্কেত্বর দিও, চঞ্চলক্ুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অলীম 


সুখোপাধ্যায়। 
হরপ্রসাদ মিত্র 


স্বরলিপি 


কথা ও সুর: রবীশ্রনাথ ঠাকুর 


মা গ্যা রা সা 
উ দা সি নী 


I পা দা "সা -ক্ধা 
২ সদ 
না ই বা 


I"পা-মামা 
জা নি 


I ধানা সা -না 
bl রী 


I পাসা্সালা 
না ইবাতা 


উদ্ধালিনী-বেশে বিদেশিনী কে সে নাইব! তাহারে জানি, 

রঙে রঙে লিখা আঁকি নরীচিকা মনে মনে ছবিধানি। 
পুবের হাওয়া তরীধানি ভার এই ভাঙা ঘাট ফ্বে হল পার 

দূর নীলিমার বক্ষে তাহার উদ্ধত বেগ ছানি? 

মুগ্ধ আলসে গণি এক! বসে পলাতক! ধত চেউ। 


বার। চলে ঘাছ ফেরে দা তো হাহ পিছু-পানে আর কেউ ॥ 


মনে জানি, কারো নাগাল পাব নাঁ- তনু ঘছি মোর উদ্দাসী ভাবনা 


কোনো বাস। পায়৷ সেই দুরাশাত গাঁথি লাহানার বাণী ॥ 


যা-গা গা-পা ধালার্সা না 
বে শে বিদেশি লী 
পালা পান্ষা ] পাস সা না 
নাইবাতা 

[গাগা গা গর্ব 

রডের ছে” 


মা -গ! গা পা I পা-্সান্সা-ক্ষা 
পা বদ 
খা নি না ইবা 


স্বরলিপি : প্রীশৈলদ্ারজন মজুমদার 


ধনা -সনা ধপা -ক্ধা I 


কে* 


ধ্পা 
ছাত 


আআ প্র 


খা 


লেং 


-পা 


[সালা সা স! “রা গো -রা I এমা -গা মাগো -পা 
পু বের ছাও 

[ধানার্সাস্না ধপা -্বা-পা- ] গাঁ এরা (রদ 
তরী খা নি তা, চি এ ট ভা ডাং ঘা 


I ধা-নার্সা-সনা। ধপা এ] ] গা এ গার্গা রা 


হু ল পা র্‌ দু র্নীলি না 
I গান গাগা রর্সা রগ এরা ্গা 
বো কৃুধে তা ছা উ দ্ধ ত 
I মা “মা "গা -মা গা [ পা-্সা'্সা-হক্ধা -পা 
২ অল 
নি নাই বা 


I পা-সার্সা না বপা-দ্যা পা-ক্ষঘা I 'পা -মা মা 
৪] 


লাই বাতা ছাঃ রে দা নি 
(না সাঁ্সা বানা ধালার্সা না ৷ ্না 
মু গুথ জা লে গ নি একা ব 


প লাতকা হু তি চে 
[গার্গাগার্গা ।্গা না গা রা] সা । গা 

যারা চলে ধা ফ্ে 
[ রায়ান ঢু স।শ্ণাৰ্শ্ব 4৭ সা 


ছা * পিছ পা নে 


ট 


-পী 


-হ্মা 


ৰু 


ও হু 


রস 
না 


ধপা -ক্ষা পা "ধা 


ছা, 


রে 


Iপাধাপাপা 


I পাক 


নাই 


I পা -ম 
জা 


বা 


মা 
নি 


খা 
না পা 
শহ্মা পা 
য় 

-হ্মা পা 


সম্পাদকের নিবেদন 


উনবিংশ শতক বাংলাদেশের স্বর্ণ শতক ব'লে অনেকে উল্লেখ করে থাকেন। লেই শতকে দ্য প্রহ্ণ 
করেছেন এবং নিজেদের কর্মের ও কৃতিত্বের জন্যে স্বীয় ছরবেছেন-- এবন অনেকে আছেন। আনত এই 
বিংশ শতকে তাদের নৃতন করে প্থরণ করার হুযোগ ও সৌভাগা লাভ করছি । 

উপেম্্কিশোর রায়চৌধুরী ১৮৯৩ আটটান্ছে দক্ গ্রহণ করেন। শিল্পে ও সাহিতো তিনি খে নৃতন চেতনার 
পৰ্চার করে গিতেছেন সেন্তে তিনি বাবাদের স্বর । ভার অরশতপূত্তি উপলক্ষে মানরা এই সংখা 
তার সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে ও তার বস্কিত চিত্রে ভূষিত করার সুযোগ গ্রহণ করেছি । 

উপেশ্্রকিশোর-অস্কিত ‘বলরানের দেছত্যাগ' চিত্রটির প্রলিস্ধি সাছে ; চিত্রটি বহুকাল পূর্বে প্রকাশিত 
ছয়-- ১৩১৮ বঙ্গাবের শ্রাবণ সংখা! প্রবালীতে । এই লংখ্যাক্ চিত্রটি পুর্ণ কর। ছল। লেইসগ্গে আরও 
কয়েকটি চিত্র আমর! প্রকাশ করলান-_ রবীঞ্রনাখেক্স ‘নদী’ অবসন্বনে উপেম্মকিশোর-মক্কিত (চত্রাবলী । 
এগুলি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমা অবগত নই । 

১০৬২ উষ্টাবে জন্মগ্রহণ ফরেন মরিল নেটেরলিক্ক, ভার জয়শতবাধিক উপলক্ষে তার লঙ্বদ্ধে রন! 
মুহিত ছল 

বালক-বরলে বিলাতে রবীন্দ্রনাথ ধার কাছে শিক্ষালাড করেন এবং পরবর্তী ভীবনে গার কথ। কৃতত্ঞতা 
ও অন্কা লহকারে উল্লেখ করেন, তিনি আচা হেনরি সরলি । তার সচ্ছে তথ্যপূ্ব রচন! প্রকাশ করা ছল। 

গত বৈপাখ-আঘাঢ় সংখা] থেকে রেভারেও এণ্ডরদ্রকে লিখিত রবীশ্রনাধের পত্থাবলীর অগুধান বিশ্বভারতী 
পত্তিকান্ব দূতিত হচ্ছে । বর্তনান সংখ্যায় পিয়রসন-লিখিত 'শান্তিনিফেতন' শীর্ঘক গ্রন্থে অহ্বাদ নৃত্রিত 
ছল, এই অনুবাদ আরও কল্ধেকটি সংখ্যার দত্রিত হবে। 

পরিশেষে এই সংখ্যা দৃত্রিত 'চেখডের নাটক” রচনার বিষয়ে উল্লেশ কর়ি। আনাদের অন্থরোগে 
কিছুকাল আগে শুভমন্ধ ঘোষ ন্ভো থেকে রচনাটি আমাদের নিকট পাঠান । ইতিমঙ্খো তিনি দেশে ফিরে 
আসেন এবং রচনাটির শ্র্ষও সংশোধন করে দেন॥ কিন্তু রচনাটি ফু্রণের পৃরেই, গত ১৫ লেপ্টেম্বর 
তারিখে, তিনি নাআ চৌত্রিশ বংসর বন্ধলে পরলোকগনন করেন। শুভমন্ব শাস্মিনফেতন ও ্রিলিকেতন 
লংগঠন-পর্বে রবীন্্রনাথের অন্যতম ঘনিষ্ঠ লহুকর্মী পরলোকগত কালীদোছন ঘোষ মহাশয়ের কলি পুত্র। 
শিশুকাল খেকে শুভ রবীন্রনাথের সাহ্‌চর্ঘ ও সাহরিখা লাভ করেন। ইনি বিশ্বভারতীর প্রথম হ্াতকোভর 
ছাজ, এবং বিশ্বভারতীর শিশুভবল থেকে পাঠ আরম্ত ক'রে এই বিশ্ববিস্থালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইনিই প্রথন 
ছাত্র । লাহিতা সংগীত ও অন্রান্ত হুকুষার শিরের প্রতি শুভময়ের অনুরাগ ছিল গভীর ৷ ছাত্রদ্ধীবনে ইনি 
শান্টিনিকেতনের সাহি্যচক্র 'লাহিত্যিকা'র সাহিত্য-সম্পাদক এবং 'খতৃপত্র" পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। 

শুভমন্ধের মৃত্যুর পক্ষকাল পরে, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ তারিখে, শান্তিনিকেতনে বিচিত্রা অছষ্িত 
উপাসনা-সভা প্রহীরেশ্রনাধ দত্ত তার এই প্রাক্তন ছাজটি সন্বস্ধে যে আস্বরিক ও অন্তরঙ্গ কখা বলেন 
আমর! তা! পত্রস্থ করে শুভমবকে স্বরণ করলাম । 


স্বীকৃতি 
উপেন্কিশোর রায়চৌধুরী -অক্ধিত বলরামের দেহত্যাগ চিত্রের রক 
প্রবালী'র সৌদক্রে প্রাণ ৷ 
বববীস্্রনাতের ‘নদী’ অবলম্বনে উপেশ্রকিশোর-অন্কিত চিত্রাবলী রবীজ্র- 
ভারতী সোসাইটির চিত্রসংগ্রহে রক্ষিত ও তাদের সৌদন্তে প্রাপ্ত । 
উপেন্্রকিশোর চিত্র প্রসত্যজিৎ রাকের সৌজন্তে প্রাপ্ত । 
হেনরি বরলি চিত্রটি পাঠিয়েছেন লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিল 
রযীজ্্রনাথ ঠাকুর ও লোকেন পালিতের লশুন ইউনিভার্সিটি কলেজে 
ভতির নিদর্শনপত্র উক্ত কলেজের লৌছন্তে প্রাপ্ত । 


মরিস মেটেরলিঙ্ক চিত্র বেলদিরামের কলকাতাস্থ দূতাবাসের শৌজ্ন্চে 
প্রাণ্ত। 
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সম্পাদক শ্রীম্থধীরজ্জন দাস 


চিঠিপত্র - শীমতী প্রতিষা দেবীকে লিখিত 
ছিনব:লং্বৃতি ও তাছার সক্রি্ধ কূপ 

রবর্ট ক্রন্ট 

ক্রুস্টের কবিতা : অন্্বাদ 

সংস্কত শিক্ষার ভবিস্তৎ 

রাগদর্ণণরচযিতা ফকীকিল্াছ, 
ইব্নে-খল্দূন্‌ ও তাছার ই তিছাস-দর্শন 
আলোচন। 

ছাপ! বাংল! রচনায় ধতিচিছ 
ভারতবরধায় সভা 

শান্তিনিকেতন 

পত্রাবলী * সি. এফ. এণ্ররুকে লিখিত 
গ্রন্থপরিচ্ন 


শ্বরলিপি : ‘আমি কী গান গাব- 


সম্পাদকের নিবেদন 


চিতরসূচী 


হাত্রা 
রব ফ্রন্ট 


রবীন্রনাথ ঠাকুর 
শ্রণশিুষণ দাশগুপ্ত 
অম্মলেন্দু বহু 
জঁগ্ৰেমেহ্ছ মিত 
ভরীবিন্কুপদ ভট্টাচার্ধ 
ইরাজোশ্বর নিত্র 
উহরেঙ্রচঙ্র পাল 


জ্রীহকুনার সেন 
আধোগেশচ্ঞ বাগল 
ভবলিউ. ভবলিউ. পিয়রসন 
রধীশ্থনাথ ঠাকুর 
প্রভবতোব দত্ত 

ভফেবীপদ্ ভট্টাচাৰ্য 
উনৈলজারজন মনুমদার 


মূলা এক টাকা 





শিল্পী ছগেম্রানাগ চত ৰহী 
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চিঠিপত্র হৰত অতিনা দেবীকে লিখিত 





Yokohama 
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ফলানীয়াহ 
অনেকদিন পরে তোমাদের চিঠি পেয়ে ৰুব খুসি ছলুষ । এখানে হত দেখচি ততই ভাল লাগচে। 
দরোপ আমার এত ভাল লাগেনি এত আন্মরিক আদরহরও কোনোদিন কোথাও পাইনি এমন হন্দর 
দেশও কোথাও দেখা ধান্ব না। এখান খেকে এত শেখবার ও নেবার আছে লে বলা বাঘ না। 
শে লব ছবি দেখেচি এরকম কোথাও নেই । অবন গগনের খূব উচিত ছিল এখানে আসা। আনার 
সঙ্গে এলে অনেক জিনিস দেগতে পেত। এখানে আসবার পূর্বে এখানকার ভিতরফার পরিচয় 
আমি কল্পনা করতে পারি নি, গগলরাও পারেন নি। অস্যত নন্দলালের এপানে মাল! নিতান্ত 
আবশ্যক | এদের বড় জিনিল কেবলমাত্র ভাল করে দেখে গেলেই নিজের ভিতরকার শক্তি উনঘাটিত 
হয়। তোনরা আমার সঙ্গে এলে কত দেখতে পেতে সেই কথা মনে করে মামার বড় দুঃখ বোধ 
হয় । যদি সুবিধা! পাও তাহলে এখনো! আসতে পার কেননা আমি ১৫ই সেপ্টেম্বর এখান থেকে ছাড়ব। 
ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ কক্ষন এই আসাদের একান্ত মনের আশীর্বাদ । 
শুভামুপাাী 
উরবীন্রনখ ঠ:কুর 


রবীন্্নাথ ১৯১৬ উই্লান্ছের মে মালে জাপানযাজ্ঞা করেন__ তার সঙ্গী ছিলেন 
উইলিযম পিছরলন, লি. এফ. এপগুর্জ ও ওরদূকুলচত্র দে। তাঁর এই ভ্রমণের 
[বিবরণ “আ/পানবাত্রী” ুস্থে সংকলিত আছে। 

প্রমতী প্রতিষা দেবীকে লিখিত অস্ত কয়েকটি পত্র “চিঠিপত্র” তৃতীঘ খণ্ডে হইব) ॥ 
বন - অবনীহুনাৰ ঠাকুর । গপন- গগনেহ্বনাখ ঠাকুর | নন্দলাল - নন্দলাল বহু 


হিন্দু-সংস্কৃতি ও তাহার সক্রিয় রূপ 
ভ্শশিহঘণ দাশগুপ্ত 


(ছন্দুসংস্বতিই জগতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি হিন্দুগণের মধ) হয়তে| অনেক লোক এ কথা অতি লরলডাবে এবং 
সংভাবেই বিশ্বাস করিয়া ঘাকেন। আমরা তাহাদের সহিত দুক্ত লই। আবার, অন্ত কোলো সংস্কৃতি 
জগতের শ্রেট সংস্থৃতি এচপ নত থাছার! পোবণ ফরেন তাহাদের সঙ্গেও আমরা যুক্ত সই । আসলে জগতে 
খত রকমের সংগতি নানুধের হীতিছালের দা দিনের আবঙলে প্রড়ির। উঠিদ্বাছে তাহার মধ্যে কোনে! একটি 
সংদ্তি অপর লকলের মধ্যে শ্রেষ্ট হুইছা উঠিগ্বাছে এননতর একটি মনোধুত্তির এবং সেই মনোবুত্রিাত 
প্রচে্টারই আষর| দুলে বিরোবী। মানবের বাণ্তবজীবনযাত্রাফে অবপঞ্ঘন কহিঘা যাএহের চেতনা ধূগে 
যুগে কত ভাবে একটি হেযরোবিব্যুতে ঘনীভূত ছইদ্বা উঠিবার চেষ্টা কারক্াছে। সে জীবনযাত্রা সত) 
লেই ছীবনযায্ার অবণঞ্ছনে উদ্কৃত যাহুযের বিচি চেতন! সত); সেই [বিতর চেতনার যে বিচিত্রন্তাবে 
শ্রেস্বোবিন্টুতে ঘনীভবনের চে তাছাও সত্য । লেই তাকে মছাষানবের বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে উঠৃত 
বিচিত্র লত) বলিয়৷ এছণ করিতে হইবে । কোনো বিশেষ সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনায় অপর একটি সংগ্কতির 
কালোচনার তাহা হইলে আমর! [ক করিতে পারি? আরও স্পঞ্ করিযন। বলিলে, দূধলিম-লংগ্ৃতির তুলনায় 
হিন্দু.সংস্ব'তিকে বুঝিতে গেলে আময়া! কি করিতে পারি ? আমরা লেখালে মুঘাভাবে জীবনথা তা-পব্থ(তিকে 
অবলম্বন ফরিথা চেতনার বিকাশে কোথা কোথায় বড় পার্থক্য ঘটিয়াছে, বনের কাঠাবোর নই বা কে 
বড় পার্থক] দেখ! দিরাছে তাহা লক্ষ্য করিতে পারি । সে পার্ঘকা জীবনকে অবলৎন ঝরিছা- বাপক 
ইতিহাসকে অবলছ্ন করিঘাই গড়িয়া উঠিয়াছে_ স্বতয়াং নিখিল সালবছীধনে তাছ লত্য। 

এই লতাকে বাদ নামর! জানিতে পারি বুঝিতে পারি তাহ! হইলে আপনা হইতেই মানাদের মধ্যে 
পরস্পরকে বুঝিবার আগ্রহ জঙ্সিবে, পারস্পরিক শ্রদ্তাসহা্ছতি ছাগির। উঠিবে এবং তাহার ফলে আনাদের 
বিশ্বাস-মতবা-প্রবণত্যর মধ্যে থে পরস্পরকে আঁচড় কাটিবার শাণিত কোণগুলি রহিয়াছে সেগ্ডলি আপন! 
হইতে মহ্থণ হইয়া উঠিবে। এই দূরী লইগ্রাই এখানে হিন্দু-সংস্বতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, হিন্দু 
সংস্কৃতির একতরফা অবগানের হস্ত নছে। 

বিংশ শতকের বাধ আমরা, বুকে ছাত দিয়া কখ! বলিলে আধ্যত্মিক সত্য আমরা তেন কেহ মানিই 
না; বহুদিনের প্রচলিত কতকগুলি সংস্কার হয়তো পরোক্ষে বাবছারিক জীবনঘাড্রার উপরে কিছু কিছু প্রচাব 
বিপ্তার করিতেছে । আমাদের কুল বোঝাবুবি এবং বিরোধ তবে কি লইঙ্া? আসলে তাহা সংস্থতিগত 
তেদ লইয়া। সংস্থৃতি কথাটার তাখপতকে এইখানে একটু পরিজ্ছচস্কপে বুকিদ্বা লইতে ছইবে। লাসস্থৃতি 
শব্মটি এবং তাহার ইউরোপীয় প্রতিশৰ ‘কালচার’ কথাটি ব্যান যুগে বহু আলোচিত, এবং বহ প্রসঙ্গে 
প্রযুক্ত । আলোচনা-জাল এবং বহধা প্ররোগ অনেক লবন শব্দটির মূল অর্থ হইতে আনাদিগকে পরাইরা 
দেয। আদরা এখানে আর আলোচনা-জালে জড়াইর! পড়িতে চাহি না, সংক্ষেপে শব্টির মূল ডোতনার 
ঘিকে নির্দেশ করিতেছি । 

সংস্বৃতির এই মূল ছোতলা! মান্থবের আস্তর এশ্বর্ধের দিকে, আর বাহুবের আন্তর এশ নাহবের চেতনার 


as 
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নিরস্বর বিকাশে । চেতনার এই বিকাশ স্তরে স্বরে সাস্থষের যাস্ব জীবনেই সঙ্গে ঘুক হ্যা জপ ধরে 
কতকগুলি কল্যানবোধের, সেই কল্যানবোধের পরিনতি দানবের শ্রেষোবোগে। লংগ্বতির নধো একদিকে 
রহিদ্থাছে ফর্ণচখার ভিতর দিয়া চেতনা-সংস্কার, সেই চেতন/-সংস্কারের সঙ্গেই আড়িত চেতনার উর্বাযন, 
সেই উত্বাদনের ভিতর দিরাই জাগে শ্রেকোবোধ। ব্যক্তিগতভাবে এবং দ্রাতিগতনাবে মানুষের সংস্কৃতি 
তাছার বাবছারিক জীবনবাত্ার সহিত জড়িত হস্ছ! কতকগুলি মানবীর মূল্যবোধ দাগাস্ব । লেই মূল্যবোধের 
ভিতর দিয়াই প্রকাশিত সাঙ্গবের আস্তর পরিচয় ৷ 

প্রথমে মনে হইতে পারে. মাছের মলে যে মৃলাবোধ তাহা তে! সাবজ্নীন এবং সা্বকালিক, ইহার চিতরে 
কোনো! 'বিশেষের সম্ভাবনা কোথায়? ইতিছাল-চেতনা আমাদের বত গভীর হইঘা উঠিতেছে ততই 
মানবের মনোধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চল সনাতন লার্বকালিকতার৷ ধারশান্ধ নড়চড় দেব! দিতেছে । লনাছতকের 
পুদ্ধাপু্খ আলোচনাও 'মানাদিগকে মানবীর সাধজনীনতার ভিতরে বহুবর্ণে উজ্জল বৈচিত্র আকখনকে 
বড় করিছা তুলিতেছে। শংস্বৃতির ক্ষেত্রে মানবের বে সাংজনীনতা তাহা কোনো শ্বদেহীন ব’ছীন গদ্ধছীন 
একটা বন্বধিদ্বোছিত মৃর্ড সার্বজনীনতা নছে। সংস্বৃতিয় হেখানে একটি হুপরিশ্ষুট নৃ& জপ রছিচাছে 
সেখানে তাছ বিশিষ্ট বর্ণে স্বাঘে গদ্ধে আকর্টর হইয়া উঠে। সংস্কৃতি এই বিশিষ্ট স্বাদ-ব্ণ-গদ্ধ কোথা 
হইতে লাভ করে? লা করে বিশেষ বিশেষ দেশ কাল পরিবেশের বৈচিত্রোর ভিতরে ছ্াত জীবনযাত্রা- 
পঙ্ছতির বিচিত্র ধরণ ছইতে। মান্ুবের জীবনযাত্রার মখো এই বৈচিত্রা যতখানি সত, তাহার সংস্বতির 
ভিতরকার প্বাদ-ব্ণ-পদ্ধের বৈচিত্রাও ততখানি সত্য ॥ মাগ্ছষের সংস্কতিগত এই বৈচিত্রা নাগন্ের গভীর 
মূল্যবোধকে পরিবতিত না করিসবাও ঈষৎ অনুকুল বেদনীয়ভাবে রঙ্িত করিয। তোলে । এই চট দেখিতে 
পাই, ধাছারা লনাছের উচ্চন্বরের মনীষী বা ধখার্থ প্রতিভাসম্প্র লোক তাহারা মানবী দৃলাবোধের 
সার্ঘদনীনতা সবেও মনের ভ্রাতে অন্রাতে সাংস্বৃতিক বৈশিষ্টোর প্রতি একটি গোপন অথচ 'অতান্ত প্রবল 
আকর্ষণ অনুভব করেন। তাহাদের সঙ্গে সাধারণ লোকের পার্থকা এইখানে, সাধারণ লোক এই আকর্যনকে 
এড়াইক্বা উঠিতে না পারিনা এই আকর্ষণের উত্তেছলায় কল্যাণবিরোধী কর্মে প্রববত্ত হইতে পারে? ধাছার! 
উরব্তন। তাহারা বল্যানদের 'আহ্বানে এই আকর্ধণের উবে উঠিয়া বীরত্বের পরিচন্ দিতে পারেন । 'ামরা 
ভারতবর্ষে এতদিন ধরিস্বা ছিন্দু-মুসললমানে ঘত বিরোন করিষ্ন। আলিযাছি--এখনও ভিতরে ভিতরে যেটুকু 
[বিরোধের মনোভাব পোষণ করিতেছি তাহার পিছনে রাছ্নৈতিক-অর্থ নৈতিক যে-পকল পুল কারণ 
রহিয়াছে তাহাকে একেবারে অস্বীকার ন! ফরিবাও বলিতে পারি, এ-বিরোদ্বের একটি শুম্ত্র কারণ, সাংস্কৃতিক 
বৈচিআোর বিশেষ বিশেষ স্বাদ-ব্ণ-পদ্ধের প্রতি জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রবল আকর্ষণ । 

পারমাখিকত! এবং োক্ষ বিতর আমর! যেমন করিষ্া সহজে সার্বজনীন ছইদ্বা উঠিতে পাত্রি জীবন বিযয়ে 
আমরা তেনন করি! তত সহজে সাবজনীন হইয়া উঠিতে পারি না। কারণ, মোক্ষের প্রতি আনাদের 
ভালোবাসাকে জোর করিয়া অভিসূত্বী করাই! তুলিতে হহ, আর জীবন বিনা জোরেই আমাদের সবখানি 
পালোবাসাকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করি] লঙ্ব। জীবনকে যেখানে ভালোবাসি সেখানে তাছায় লাধঙ্গনীন 
এবং সা্যকালিক তবহপটিকেই ভালোবাসি না, ভালোবাসি তাহার স্বাদ-বর্ণ-গদ্ধমর সমগ্রক্ূপটাকে ৷ সেখানে 
সংস্থৃতিয় আবেদন অনোদ। 

ভারতবধস্থিত গৌড়া মুসলমানগণ সজাতীরগণকে ছিন্দু-সংস্বতিকে বিজাতীয় সংস্কৃতি বলিন্ব। বাবার এবং 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭০ 


আচরণ করিবার নির্দেশ দি্বাছেন। গৌড় ছিন্দুগপও পান্টা মনোভাব সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই 
পাণ্টা-পান্টি মনোভাবের ভিতরে কতকগুলি উপাদান আছে একেবারে মনের উপরতলাকার, কতকগুলি 
আছে গভীরে । যেগুলি উপরভলার সেগুলি ছড়ি! দিয়া গভীরে নিহিত উপাদানওলি সম্বদ্ধেই কথা বল! 
হাক । হিন্দুসংহ্বতিকে অতান্ভভাকে বিজাতীয় এবং পরিত্যাজ্য বলিয্না বে মৃপলিম মলোরূতিটি দেখ! দেয় 
তাছা অনেকদিনের ইতিহাল-এঁতিছের দের টানিদ্া। আমরা আমাদের বর্তনান আলোচনায় এই ইতিহাল- 
এাতিহোর লেরটুকু সম্বস্ধেই একটু বিশদ আলোচনা করিতে চাই । 

অন্তর সংস্কৃতির সহিত হিন্দু-দংস্কৃতির মৌলিক পার্থক্যের কথা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই একটা 
কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, ইহদি-সংস্থতি, এস্টান-সংস্কৃতি, মুসলিম-সংস্থৃতি-_ এমন [ক বৌদ্ধ-সংদ্ৃতি যেভাবে 
উতিকাপিক, হিন্দুলস্থতি বে-ভাবে উতিহ্বাসিক নহে । বোজেদকে আমরা মোটামুটিভাবে একজন 
খতিহাসিক পুরুষ বলিয়াই ধরিয়া! লই! অন্ত এতিহাসিক পটন্ূমির কথা অস্বীকার ন! করিয়াও বলিতে 
পারি যে, নোছেদ্‌-এর কর্ম, বাণী ও ব্যক্তিত্বকে মুধ্যভাবে অবলগন করিকাই ইহুদি সডাত] ও সংস্কৃতি গড়িয়া 
উঠিঘাছে। অবশ্ত আজকার দিনে আমাদের নৃতন এতিছালিক চেতন! লইয্ব! আমরা বলিতে শিখিদ্বাছি বে, 
যোছেজ.-এর বাই] বা ব্যক্তিত্ব কোনো বাক্িবিশেধেত্র বাণী ও বাক্তিত নহে, আসলে মোছেজ.-এর ভিতর 
দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছিল & ঘূগের ইহুদি সমাজসত্| ও তাহার বামী। একথা লইম্বা কোনো বিতর্কে 
প্রবেশ করিবার প্রস্থোজন নাই, কারণ একথ। স্বীকার করিয়াও আমাদিগকে মানিা লইতে হইবে যে, 
ইতিহাসিক পুরুষ মোজেগ্গ-এর কঠের ভিতর দিদ্বাই তৎকালীন একটি গাচবন্ধ সমাজের বাণী প্রকাশ লাভ 
করিয়াছিল-_ এবং সেই প্রকাশ ইহুদিাতিকে কালে কালে একটি ্থাদ-বর্ণ-গন্ধবন্ন বিশিষ্ট সংস্থাতির অধিকারী 
করি! তুলিয়াছিল। বৌদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতি এইরূপ শাকালিংছ বৃক্তকে লইয়া, ক্টান সভাতা-সংস্বৃতি ঘিশু 
উন্টাঞচে লইয়া! এবং মুসলিন সম্ভাতা-সং্বৃতি জর »হন্ম্কে অবলগ্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে । কিন্ক হিন্দু 
সভ্যতা-সংস্বতি এইভাবে বিশেষ কোনো এঁতিহালিক বাক্তিকে লইয়া! গড়িয়া উঠে নাই । মোজে, বৃদ্ধ, 
ন্ট, মহম্মদ প্রভৃতির লমশ্রেণীর রূপে হয়তো হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গে প্ীকুফের নাম উল্লেখ করা ঘাইতে পারে; কিন্তু 
হিন্দুধর্মের উপরে শ্ররুষ-ভাবিত ভগবদ্গীতার একটি ব্যাপক প্রভাব শ্বীফার করিয়াও বলিতে হয়, হিন্দু ধর্ম 
সম্পর্কে প্রকুষণ নোজেজ.-বদ্ধ-উন্ট-মহন্ছৰ প্রভৃতির অহন্জপ নছেন। ছিন্দু ধর্মের উদ্ধব ও ক্রেমবিবর্তন ধতিহালিক 
উীরুফের আবিঠাবের অনেক পূর্ব হইতে! 

অর্থশতাষী পুর্ব প্যম্ খামরা বনে ফরিভাম, ভারতবর্ধে আগত আর্ধগণের প্রথম দান বৈদিক শাহকে 
বলত অবলম্বন করিয়াই হিন্দু ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির যাত্রারস্ত ; কিন্তু মহেছোদারো-ছরপার আবিষ্কার 
আমাদের সেই দৃঢ়মূল সংস্কারে প্রবল নাড়া দিক্াছে। মহেজোছারো.ছুরার আমর! অবৈদিক এবং সম্ভবত! 
প্রাগ্বৈদিক এনন জনেক উপাদান লাভ করিয়াছি যাহা পরবর্তী হিন্দু ধর্ম-সভাতা-সংস্বৃতির বহ সমতধঘারায় 
বকর স্বন্তপ | আদিতেই তাই দেখিতেছি, মিশ্রণ ও সননবদ্ধ লইয়া হিন্দু ধর্ষ-সভাতা-সংগ্বতির যাত্রা আরম্ত । 
এই প্রলঙ্গে মিশ্রণ কথাটার বাবহারও খুব সই নয, শিশ্রদের পরিবর্তে মিলন কথাটাই এক্ষেত্রে অধিক 
উপঘোগী। নিশ্রণ কথাটার মনে কোনো পারস্পারিক যোগ এবং দেওয়া-নেওয়ার ইঙ্গিত লাই, ইতিহাসের 
বআকশ্থিকত। দ্বার। কতকগুলি উপাদনের একব্রীডবনই সেখানে মধ্য কখ!। নিলনের মধ্যে আছে প্রথম হইতে 
পরস্পরকে বুঝিবার এবং সধাঙ্গীণ নক্গলের জন্ট পরস্পরকে গ্রহণের প্রবৃত্তি প্রবণতা । 


হিন্দু-সংস্কৃতি ও তাহার সক্রিয় রূপ 


এই নিলন ও সনযবর কথ! ছইটি ছিনু-লংস্বতি্র একেবারে গোড়ার কথা। 'ডারতবনে ঘে বিরাট সংখ্যক 
লোকসমূহ আহ ছিন্দু নামে পহিচিত গাহ!দের সশো নৃক্গাতি হিসাবে কোনে! লন নাঃ ; মে প্রাকৃতিক 
পরিবেশেন্স মধ্য এই বৃহৎ লোকলংখ্যার ভ্বীবনবাত্তা সেই পরিবেশের মধোও লক্ষ পাকা অবশ্য স্বীকার; 
জীবনহাত্র! পদ্ধতির মধ্যেও বৈচিত্র্য সহজবোধ্য । এই লবন্ধের অভাব যে মাই ঘটিচাছে তাছা নহে, এ 
অভাব গোড়া হইতেই ৷ গোড়া হইতেই পরস্পর বিলক্ষণ নেক জাতির সারিধ্য, সংদ্বাত, লংমিশ্রণ ও লন 
ঘটিাছে। এই সারিধা সংঘাত পংনিশ্রণ সমন্বয়ের প্রবাহ আছও কন্ধ হয় লাই__সমছাবেই চলিতেছে। 
ছিন্দুলংস্বতি তাই কোনোদূগেই একটি ‘জাত’ বস্ত নর; 'জাত”ন্থপ নপেক্ষ1! তাছার ‘জায়মান' স্থপঠিই 
আমাদের কাছে বড় হই ধরা দেয়। হিন্দুধর্ম ও সংস্থৃতির যধ্যে এই বে মত্যন্বভাবে স্পঠলক্ষণঘূক 'জাত' 
আপের অভাব, এবং এই যে বহ উপাদানের স্থীফরপ এবং একীকরণের ভিতর দিয়া সকালে তাছার “জামান 
কূপের প্রাধান্ত ইছাই হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অপরের চোষে বিস্ধপ সমালোচনার বিবর করিদা তুপিগ্বাছে। 
এই হিন্দু বনোধুত্তির সর্বাপেক্ষা বিন্ধপ সমালোচক হুইল 'লেনিটিক' ননোবৃত্তি__ অর্ধাৎ “বেন নরগোর্টির 
জাতীত্ব মনোবৃতি । ভারতীয় চুসলনালগণও ঘখন কোনো স্বার্থের বণবর্তী না হইত! সরল মনেই হিন্দু দর্বের 
এবং ছিনুসংস্বতির বিরূপ সমালোচনা করেন তখন বুঝিতে হইবে, উতিণ্ছত্রে তিনি এ “সেমিটিক' ছনেরই 
উত্ধরাধিকারী।॥। ইউরোপ এবং এশিযান্ধ লেনিটিক মনের ধর্ম ও সংস্থতির ক্ষেত্রে তরিপ! প্রকাশ ঘটিগ্রাছে 
প্রথলে ইষী ধর্ম ও সংস্কৃতি, পরে ন্টান ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং তাহার পরে মুসলমান ধর্ম এ সংস্তি। ধর্ম ও 
সংশ্তির ক্ষেয়ে এই সেমিটিক ষন একটি হৃপরিশ্ডুট প্রচ্ছপ্রভার দাবী করে। এই দাবীর পিছনে লেন 
জাতিসমূছের একটি মৌলিক বিশ্বাস লক্ষ্য কর! হায়। সে বিশ্বাস হইল এই যে, বিনি আনিস্বক্ূপ এবং 
পরমকারণ স্বরূপ তিনি সত্য-স্বরূপ ; এই সত্য-্বরূপের আপন সত্য স্বর প্রপঞ্চের ভিতরে প্রকাশ করিবার 
একাটি বিশেষ পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিটিই হইল বর্তো লত্য প্রকাশের একমাত্র পদ্ধতি। লেই বিশেষ ব। 
একমাত্র পদ্ধতি হইল এই বে, লতাস্বত্ধপ ঈশ্বর নিজেকে কোনো বিশেষ কালে কোনো বিশেষ জাতির মধ্যে 
প্রকাশ করিবার বাসনা লইঘ্বা প্রথযে একজন মাল্ঞাবহ দূত বা পত্থগস্বরকে সেই বিশেষ জাতির মধ্যে প্রেরণ 
করেন? কেবল লেই নির্বাচিত পুরুষের নিকটেই ঈশ্বর ক্োতির্মরজপে এবং বাঘরকূণে নিজের সকল সত্য 
প্রকাশ ফরেন ॥ ইহদী ভ্বাতির ভিতরে এই প্রকারে ভপবং-সতোর প্রকাশ ঘটিল ‘নোজেজ'-এর ভিতর দিয়া; 
খস্টানপগপের মখো ধিশুঞস্টের ভিতর দিশ্বা এব: এপ্রামিক বিশ্বাসে দিবালত্যের প্রক্যশ ঘটিম্বাছে হ্ররং 
মহশ্মদের ভিতর দিয়া। ইছাকেই বলে 'রেতেলেশন” বা মাস্থষের নিকটে ঈশ্বরের সত্য ব্বস্থপতার উদ্ঘাটন ৷ 
এরেভেলেশন' বাতীত সান্বের পক্ষে দিবা সতালাভের পত্র কোনো! সম্ভাবনা সেখিটিক মন স্বীকার করিতে 
স্বাছি হইবে না; মানবের পক্ষে দিব্য লত্যলাভের ইছ্ছাই একমাত্র লম্মাবনা ও শেষ দীনা | নোজেদ্‌-এর 
ভিতয় দিয়া ঈশ্বর মাস্থধের নিকটে বে সত্য প্রকাশ করেন নাই সে লত্য জানিবার মাহুষের কোনো 
অধিকার এবং সম্ভাবনা নাই, ইহাই ছইল ইহুছি জাতির মৌল বিশ্বাস । পরবর্তী কালে &'টানগণের মধো 
বিশ্বাল এবং তর গড়িয়া উঠিঘবাছে, মানুষের নিকটে দিব্য সত্য প্রকাশের ছন নিখিলশিত! ঈশ্বর নিছেকে 
তাহার একমাত্র সঙ্কানকূপে নানবযেহে প্রকাশ করিলেন, তিনিই বিশুঞ্রীন্ট; হাছা কিছু সত্য তাছা ঈশ্বর 
নিক্জের সঙ্গে অভিন্ন এই 'সম্ভানে'র ভিতর দিয়াই প্রকাশ কঝরিদ্বাছেল। বিশুগ্স্টের নিকটে ঈশ্বরের বে 
ব্বাষ্মোদ্ঘাটন, সেই আত্মোদ্ঘাটন বা ‘রেডেলেশনে'র ভিতর দিবা মানুষের নিকটে ঈশ্বর যে সভা 


২১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৯ 


উন্ছাটিত ফরিযাছেন ত্বাহা বাতীত মাহুবের ভ্ঞাত্বা বা অহুডবনীয় উপলন্ধবা আর কিছুই নাই । 
মুসলনানগণের অনুস্তপচাবে বিশ্বাস, মহশ্মদ হইলেন মাছের নিকটে টশ্বরপ্রেরিত পুরুষগণের যশো শেষ 
পুকষ, তিনিই ঈশ্বরের শেষ পরপন্বর _ লতা-স্বত্বপ ঈশ্বরের মাস্থবের নিকটে ধাছ! কিছু প্রকাশনীর ছিল 
হজরত মহক্মদের দিব্যাঞুড়তি সমূহের ভিতর দিয়| তিনি ভাহা সবটুকু নি:শেবে প্রকাশ করিম দিপ্রাছেন। 
ছজরং মহস্মদের বানর ধ্যান এবং আচরণ ব্যতীত সত্যোপলন্ধির ছ্িতীঘ পন্থা লাই । 

এই সেমিটিক মলোবৃত্তির সহিত ভারতীর হিন্দু মনোবৃত্তি্ন একটা মৌল বিরোধ অতি লহক্তলক্ষা ॥ 
ছিন্দুগণ এই-ছাতীদ “রেডেলেশনে' বিশ্বাসী নন ॥ সভা ফোনো একজনের নিকটে কোনে! এক বিশেষকালে 
প্রকাশিত হয় নাই : ব্রদ্ধাও-বাপারের বিবর্তনের ডিতর দিক লত্য লর্বমানবের ভিতর দি! প্রকাশিত 
হইয়াছে, এখনও হইতেছে । সতোর কোনে! সীমা বা শেষ নাই-_ যেমন সীনা ও শের আনর! স্বীকার 
করিতে পারি না ব্রদ্ধাগ-ব্যাপারের । কোনো কালে কোনো মাছুহের সতাকে নূতন করিতা-_ অর্থাৎ তাহার 
নিজের মতন করিষ্বা__ লাড করিতে কোনো বাধা নাই। সকল হহস্-ুদরের যধ্যেই সত্যহ্থ্ প্রতিবিদ্বিত 
হইবাশ্ব সম্ভাবনা আছে, শুধু মৌল শর্ড হইল ছয় কোনো মলিন আবরণের স্কার। আন্ছন্স না খাকে। 
কিন্ত এই মৌল শর্তীটি বড় কটিন শর্ত, কাহণ বিবিধ আবরণের দ্বারা আবৃত থাকাই জীবলামে প্রায় 
আমাদের সহজধর্ম। আবারণ ভঙ্গ করিষ! খাহারা নিজেদের দেহমনকে লন্ূ্ণকপে স্বচ্ছ করিতে পারেন 
তাছারা মান্থষের মধ্যে কোটিতে গোটিক। সত্যের অবাধিত প্রকাশও তাই এই কোটিতে গোটিকের 
কাছে। ইছারাই স্থিতগ্রঞ্জ_ হারাই অস্তিন্ধে বিশুদ্ধসবের অধিকারী ৷ স-পৃর্ণ আবরণমূক্ত ধাছারা 
তাহাদের নিকটে সত্যের অবাধিত প্রকাশ, অন্তের বেলাতে অবাধিত ন! হইলেও সত্যের আংশিক 
প্রকাশ থাকিতে পারে। খাহাদের নির্মলচিত্তে সত্যের প্রতিবিশ্বন বা অবতরণ ব! প্রতিফলন তাহাদিগকে 
আনর। গুধি বলিয্বা থাকি। দর্শন করেন বলিদ্বাই ডাছারা! খবি; সতাদর্শনেই তাহাদের ক্ষবি নানের 
সার্থকতা । এই ঞ্ছবিগণের উদ্তব শুধু ভারতবর্ধেই হইবে, শুধু হিন্ৰুগণের ধা হইতেই হইবে এমন 
কোনো কথ! নাই । 

ধর্মীয় সত্য সঙ্ন্ধে সেমিটিক মনের একমাত্র নিয় “রেভেলেশন' বা বাক্তিবিশেষের দিষ্যদর্শনের উপরে। 
আমাদের এক্ষেত্রে ফোলে। একমাত্র নিঠর লাই, আমানের দৃধা নি€র এই ক্ষবিগণের অপরোক্ষ অনুভুতির 
উপরে। ধর্মের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে তাই বেদ-প্রমাণ। বেদ সদদচ্ধে আমাদের ধারণা, উহ! কেছ 
বুদ্ধির! কল্পনাদ্বার| রচনা করেন নাই ; আমাদের বহপৃহবতিগণ সত্যকে যেনন করিয়া দেখিয়াছেন ও 
শুনিম্নাছেন বেৰ তাহারই প্রেয়ণামস্্ বিবরণ । বেদের সকল হকের মধ্যেই অপরোক্ষ দিবাহডূতির প্রমাণ 
রহিয়াছে তাহা হতে! সতা নর; বে ্বপ্সসংখঠক স্বর মখো তাহার সন্ধান আছে পরবর্তী কালে স্বাভাবিক 
তাবে সেগুলিকেই নর! শ্রুতি বলিয়া বাছি্! লইরাছি। আরণ্যক উপনিষদ্গুলির ভিতরকার অনেক 
ব্চনকে আমরা! শ্রুতি-প্রযাণক্সপে আরো নিবিড় করিছ্বা পাইছাছি। 

এই প্রসঙ্গে এই প্রমাণ শব্দের অর্থ কি? প্রমাণ শব্দের অর্থ এবানে সাক্ষা । আমাহের ববপূর্ববর্তী 
ফাল হইতে কত মাছ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ত্াছাস্সা কতভাবে চেষ্টা করিয়া! গিয়াছেন হৃদয়ের আবরণ 
উদ্মোচল করিয়া অরণো পর্বতে কাস্তারে জনপদে এই নিখিল সত্যকে দেখিবার শুনিবার; যাছা দেখিদাছেন 
শুনিয্নাছেন তাহারই সাক্ষ্য আনাদের জস্ত তাহারা ছন্দোমর বরি। রাখিতা পিক্কাছেল। আনরা পাইয়াছি 


হিন্দু-সংক্কৃতি ও তাহার সক্রিয় রূপ 


বেদের মেধাবী কবিগণের লাক্ষা, আমরা পাইবাছি আরপাক উপনিহনের খবি-াঙ্গহিগণের সাক্ষা, ছামরা 
পাইরাছি মহাভারতের বিপুল জীবন কাহিনীর মধো কুকার্থুনের সাক্ষ্য । ইহার বদ্যে এনন কথা কেছ বলেন 
নাই, সত্যকে এই হাহা জানিলাম বা বলিলাম__ ইছা ছাড়া আর ছানিবার বলিযার নাই-_ বা বে পখে 
জানিলাম ব। বলিলাম লে পথ ব্যতীত অঞ্ঠ কোনো! পথে জান্ধার ব| বপিবার কিছু নাই ; তাঁহারা শুধু 
বলিঘাছেন তনসার পরপাণ্রে মাছিতাবর্ণ বে লতা রহিষ্ছানথে সেই সত্যকে মান__ লেই সত্যকে জান! 
বাতীত শ্রেয়োলাডেএ আর জস্ত কোনো পদ্ধা নাই । 

এই জক দেখিতে পাই. মহাভারতে ভগবান্কে ও কুষক্ুপে একেবারে সশহীরে মানুষের কাছে দাড় 
করাইয়। দেওয়া হইল, তিনি সাগ্ুষকে তাহার পরনযিস্বতবকর বিশরূপ প্রত্যক্ষে দেখাই! আাহঘকে ছার 
পরমএখবযে ভীত অন্ধ কঠিঘা বলিলেন, আমিই ক্ষর এবং অক্ষর এই উভয়ের অতীত পুঞ্যো তম _- আমিই 
হুর্তা ক] বিধাতা তুনি মানুৰ কিছুই নও__ তুষি আনার হাতে নিষিবনাত্র ক্ৰীড়নকমাত্ৰ ; কিন্ত ইহারও 
পরে পরম দু:লাছলিক শংকরাচাধ আলিয়া সীতাধানি হাতে লইগ্কা ছাসিঘ। বলিলেন, হা! কৃষ্ণ এইসব 
বলিয়াছেন বটে, তবে রুক্ষ কে? অখণ্ড অহ নিও? নিবিশেষ তথ তাহার আবার কৃক্কত্বপে মাবিষ্াব 
কি? মান্্ষের সাধারণ কবিকল্পন! ডগবংসত্য ধারণ! করিবায় ছ এবং তাহাকে কিঞ্চিং রলাল করিনা 
তুলিবার জব কুষদ্ধপে একটি বাক্সি-ভগবানের কমলা করিয়া পইদ্থাছে। গীতার 'মনেক পরবতী কালের 
শংকরাচাখের এই যে অনমনীর এবং লরপ্রকারের আপে।লবিরোধী ছুংসাহসিক সাক্ষা_ তাহাকে ও আমরা 
একান্তভাবে অগ্রা্ছ করি নাই । তাছার সেই ঘাপোল-বিনোধী দৃঢ় মনোভাব লইন্বাও তিনি ভাহতবধের 
একটি বিশাল ছন্সমাজ্ের নিকটে এখনও ভঙ্গবান্‌ শংকর বলিদ্বা স্বীকৃত এবং পূদ্িত ॥ আবার শংকর/চাধের 
পরে দ্বৈতবাদী লাক্ষা লইয়া রামাছুজ আসিধাছেন, মর আলিঙাছেন, লিঙ্ছার্ক আসছেন, বভাচা্ধ 
আসিঙ্াছেন; শান্বপ্রদাণ এবং তর্কজালকে এড়াইয| চৈতন্ত আলিঙ্বাছেন, রামানন্দ, কবীর, হুলপীনাল, নানক 
প্রকৃতি আলিয়াছেন, ভারতবর্ষের ধর্ষের ক্ষেত্রে ইহাদের ফাছারও সাক্ষাই অগ্রা্থ হব নাই, বিরাট ছনলমাছের 
কাছে কেই বপা6ক্রেত্ব বলিগ্রা গণা হন নই আমত্রা অবশ্ান্রজজপে ( অর্থাৎ দবীছার ভিতর দিস) দিব)লতোর 
বর্তো অবতরণ বা অভিব্যকি খঠিাছে ) হোক, বা ঈশ্বর প্রেরিত দূত হিসাবে ছোক, বা দিব্যবানীবাহুক 
হিসাবে ছোক-_ ইহাদের প্রত্যেককেই ব্দামাৰের বৃদ্ধং সনাজ" মানসে একটি লত্রদ্ধ শাসন দান করিদ্ধাছি। 
সতত প্রধিয আমাদের মধ আবিঠাব লঙ্ভাবনাকে ব্যান যুগেও আমর] লঘু করিষ্ব! ধেখি নাই ; ্ীরামকুষ, 
ভ্রমরবিষ্ঠ, রমণ মহধি প্রহুতিকে এযুগেও আমর! দিব্যবানীবাহ্কন্ধপে গ্রহণ করিতে কুষ্ঠিত হই নাই । আবার 
ভারতবর্ধের বাছিরের ঈসা-মুলা মহস্ম্কেও সতোর দীপবতিকাবাহী বলিহ! গ্রহণ করিতে আমর! ছিধা 
প্রকাশ করি নাই । 

অহঠানযুজ দৈনন্দিল বা পালপাধণিক ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে আমাদের আপ্তবি্বাস কি বাবছারিক শপ গ্রহণ 
ফরিযাছ্ধে তাহার পরিচন্জ পাহদ্বা ঘা আমাদের অহুস্থত একটি সাধারণ প্রথান্ন। বিবাহ হোক, শ্রান্ধ 
ছোক-_ব্য অন্ত কোনো নিতা বা নৈৰিৱিক ধর্যাহষ্টান ছোক সাধারণ প্রথা হইল বিুচ্ছরণ করিস! অগুষ্ঠান 
ব্দারঙ করা । এই বিন্যুস্থরপের একটি বৈদিক বনজ রহিয়াছে, মঙ্টি হইল এই 

ও তদ্ধিকো: পরমং পদং সদা পশ্ুস্তি দুরে 
দিবীব চক্ষ্রাততষ্‌ ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭* 


“সেই বিষ্ণুর-_ অর্থাৎ সবব্যাপীর পরমপদ শরেগণ ( সংযত তবদর্শা ্বিগণ ) সর্বদা দেখেন-- যেমন চক্ষু 
আকাশে বিস্তৃত বস্তুকে দর্শন করে 1 

এই মস্ত্রোচ্চারণের তাংপধ কি? কোনে! ধর্দাহঠানের পূর্বে ন্যুনতম এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠা চাই যে 
ভ্র্বা্ড ব্যাপারের পশ্চাতে কোনো একটি সর্বব্যাপী অধ্যাত্ম সত্য রহিয়াছে । এয়কন সতা বে কিছু 
রহিয়াছে তাছা সাধারণ মাছ আমি কি বরিপ্া দ্ানিব ? নিজের প্রত্যক্ষ অন্থকৃতিতে তো এমন 
লতা লাড ছয় নাই। সেখানে তবে এই সত্যের প্রমাণ ফি ? প্রমাণ যুগযূপের খবিগণের অন্থডূতি, বে 
অনুভূতির আডাস ভাষার মাধ্যমে আকারে ইক্ষিতে তাহারা রাখিয়া হাইবার চেষ্টা করিগথাছেল। 

সতালাভের ক্ষেত্রে ভারতী মানসে প্রাচীন ছুগ হইতে আজ পশ্য আরও একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা 
যায়, তাছা ছইল এই, বিশ্ববিধাতা তাহার সত্য বে শুধু মানুষের ভিতর দিয়াই প্রকাশ করেন তাহ! সয়, বিশ্ব- 
প্রক্ুতির ভিত দিচাও প্রকাশ করেন। উন্মুক্ত মন লইয়া ঘথার্থ জিজ্ঞাস ছইছা যে আসিয়া প্রকৃতির মধো 
দাড়াতে পারে সে প্রকৃতির নিকট হইতেই অধ্যান্ম শিক্ষা দীক্ষ! লাভ করিতে পারে। ইহার চমৎকার 
দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই ছান্দোগ্য উপনিধদের ছাবাল সত্যকানের উপাখ্যানের নধ্যো। থযি গৌতম 
সত্য ভাষণের ভক জাবাল সত্যকামকে শিক্ষতে গ্রহণ করিলেন; বিন্ধ শি গ্রহণ করিয়া লিগে কোনো 
দীক্ষা উপদেশ দিলেন না, তাহাকে ছাড়িগা দিলেন বিশ্বপ্রকতির মধ্ে। একদিন উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে বৃষ" 
গুলিই ডাকিয়া সত্যকানকে বলিদ্বাছিল, চতুর্দিকের প্রত্যেকটি দিকৃই ব্রন্ষের একটি কলা, চতুর্দিকের চতুঞ্চলা 
লইয়া দ্ধের 'প্রকাশবান্‌' এক পাদ । সন্ধ্যার আত্রম-প্রাঙ্গণে প্র্ছলিত হজের অগ্নি সত্যকামকে ডাকিয়া 
বলিহাছিল, এই কুলোক-ছালোক, অস্বরী ক্ষ সমূহ ছুড়িরা অরক্ষে় “অনন্তবান্* আর এক পাদ বিরাজিত। পর 
দিবস দিবাবপানে আকাশ হইতে উড়িস্বা-আস! ছংল সতাকামকে ভাকিছ! বলিরাছিল, জগ, সুর্য, চক্র ও 
বিদ্বাৎ_ এই প্রত্যেকটিতে ব্রক্ষের এক কলা, এই চতুন্ধল! লইয়! ব্রদ্ছের 'ছ্যোতিছ্থান্ অপর পা । পর 
দিবস জলচর মন্গুপাধী উড়িয়া আলিয়া গতাকানকে বলিববাছিল, প্রাণে চক্ষৃতে শ্রোত্রে ও মনে ত্রদ্বের আয় 
চতুক্ষলা, এই চরুঙ্ষলা লগা ত্দ্ধের 'আত্মতবান্‌' চতুর্থ পাদ । 

ইহার পরে সত্যকাম একদিন আচার গৃহে উপস্থিত হইল | সত্যকামকে দেখিয়! বিস্মিত আচার্ধ 
ছিত্রাসা করিলেন, ‘তুমি ব্রচ্ধবিদের গ্তাপস দীপ্তি পাইতেছ, হে সৌমা, কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে?” 
বিনরকঠে সত্যকাম উত্তর করিয়াছিল, 'অন্তে মহুস্তেড১ _“ম।স্থযের নিকট হইতে উপদেশ পাই নাই 
উপদেশ পাইক্মাছি মন্ন্ ছাড়া অন্টের নিকট হইতে !'> 

ভারতী মন সত্যলাভের সম্ভাবনাকে কত দিক্‌ হইতে দেখিক্সাছে এবং দেখিতেছে উপরে তাহারই একটা 
আভাস দিলাম । আমি নিছক ধর্মের ক্ষেত্রের কথ! বলিভেছি না, বলিতেছি পত্যলাতের কথা, বে সত্য- 
লাভের প্রভাব বিদ্কৃত ভারতীয় ব্যাপক. লাংস্কৃতিক জীবনেও । এইখানেই ‘সেমিটিক্‌' যন আগাইয়া আসিঙ্াা 
বলিবে, তোমাদের ধর্ম বল আর সংস্বতি বল, সবই হইল “হযবরল”। তোমাদের সব ক্ষেত্রেই এ-ও ছয়, 
ও"ও হয় আর যাছা কিছু আছে বা ভবিষ্ততে হইবে তাছারও সবই হব । তোমাধের চি্বান্ন মধ্যে কোনো 
পরিচ্ছরতা নাই, গ্রহপের মধ্যে কোনে! হৃনিখচল নাই, .শ্রেয়োবোধের মধো কোনে! একাগ্রতা নাই? 


2 suo 


পা 


হিন্দু-সংস্কাতি ও তাহার সক্রিয় কূপ 


মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও তোমাদের তাই দেখা দেখ শিথিলতা; এফই সাংস্থৃতিক অনুষ্ঠানে তোমস্থা ইন্দ্র বরণ 
অগ্নি বাছু প্রচৃতিকে তি করিষা বৈদিক মনন গান কর, আবার বে এক এবং সন্ধিতী় দেবতা মত্তে ছলে 
বিশ্বকুষনে-_ধিনি তৃণে বিনি বনস্পতিতে তাহাকে প্রণাম কর? বাবার শঙ্তের প্রতীকক্পে কলাগাছ রোপন 
কর, সঙ্গে সঙ্গে আবার মাটির ঘটে সিন্দুরের পুতল গাক॥ ঘাছাকে তোর! তোনাদের সার্বজনীনতা এবং 
উদারতা থলিয়া গর্ব কর তাহা তোমাদের খ্যান-হননের 'পরিচ্ছহতাজনিত একটা “আগাশিচূড়ি' | তিনিলটি 
ধর্মের ক্ষেত্রে অতিশয় স্পর ধর! পড়ে । আঠান-ধর্ম, ইদ্লান-ধর্ম, ইহদি-ধর্ম প্রভৃতির মোটামূটি একট! সংক্ষিপ্ন 
লক্ষণ মতি সহজেই দেওয়া ধাইতে পারে, কিন্তু হিন্দুংধর্ষের কোনে| সহজ সংক্ষপ্ত লক্ষণ বল! চলে না) 
এতো উৎল হইতে এতো উপাদান গ্রথণ করিশ্না ছিন্দুদর্ম ও সংস্থতি এমন মিশ্র এবং জটিলঙ্গপ ধারণ ফরিগ্া 
আছে যে তাহার সন্ধে অনেক কা না বলির! কোনে! পরিচঙ্গ দেওয়া ধার লা। 

অভিযোগণ্ডলি শুনিতে আপাতত: তথ্যনমধিত এবং তৃকিপমন্ধিত বলিয়াই মনে হু 7 এবং তাই ননে 
হয় বলিয়াই হিন্দু ধর্ম-সংস্থতির বিক্ুদ্ধে এই কথাগুলি চালু হুইক্বা গিম্বাছেও 'তাস্ত ব্যাপকভাবে। 
অভিযোগগুলির মধ্যে অতাস্ব মোট! অভিযোগ যেটি তাহ! হইল হিন্দুসংস্বৃতির ওঁ 'হ্যবরল'র্ূপ বা 
'আখাবিচুড়ি' সপ | এই প্রধান এবং ব্যাপক অভিথখোগের উত্তরে বলা হার, বহউপানানের সংমিশ্রণে 
ৰাহ। পড়িঃ! উঠে তাছাকে ‘হৰবরল’ ন! হুইপ্রা আয় কোনো উপাই নাই-_ এই ধারদাটাই হূলত: অত্যন্ত 
একটা কুল ধারণা । কোনো! একটি সংমিশ্রণ “ছববরণ' হইয়া! উঠে তখনই ঘখন তাহার ভিতরকার সকল 
উপাদানকে গ1/ভাবে একাবন্ধ ফরিগ্রা তৃলিবার কোনে! চেষ্টা বা দৃষ্টি থাকে না। খুঁপনিধ্ন-দুরিকে মানরা 
ব্যাপক সংস্বৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কেন্্রগত দৃষ্টি বলিত্ন। গ্রহণ ফরিতে পার়ি। উপনিবদের দূ? হইল 
জীবনের বতগ্রকারের বহু সেই বহর পিছনে পরনশান্কদনাহিত পরমঙ্গলবন্ধ একটি দ্ধ সতোর 
উপলদ্ধি । লেই মঙ্গলময় এক পরমসত্যবন্থপের সহিত ঘুক করিয়াই জীবনের ধাহ! কিছু লনস্তের সৃলাম্বন। 
হিন্-সগ্কতি তাই কাহাকেও বর্জন করে নাই, অবজ্ঞা করে নাই, সাগ্রহে সকলকে গ্রহণ করিয়াছে; কিন্ত 
সেই চাবেই গ্রহণ করিরাছে এবং সেইটুকুই যা গ্রহণ করিদ্বাছে ঘেটুকু এই মৌলিক মঙ্গলমন্জ অঙ্বোধেন 
পরিপন্থী নন্ব। হাছাকেই সে গ্রহণ করিয়াছে “ঘগাখিচুড়ি'ভাবেও গ্রহণ করে নাই, নিধিচারেও গ্রহণ 
করে নাই. গ্র্ছগ করিয়াছে সেই এক বঙ্গলময় অন্ধবোখেহ শশ্থকৃলভাবে । তাছা ধৰি হিন্দু-সংগ্বতি 
যুগধুগ ধরিয়া না করিতে পারিভ তবে হিন্দু লংস্থৃতি বাছিরের সকল অভিযোগের দায়েই অর্ক হইত? 
তাহা করিতে পারিয়াছে যলিত্না হিন্ুস-স্বৃতি এই অডিযোগের দায়ে অভিযুক্ নন্ব 

ঘাছাঝে আবার বহউপকরশের মিশ্রণে 'হুঘবরলণ বলিয়া আভিনৃক। বা অবজ্ঞা ধরা হয় তাহার যে 
অপর একটি মান দিক রহিক্বাছে তাহাকেও উপেক্ষা! করিলে চলিবে লা। হিন্দুলংস্বতির ইতিহাল 
ঘুগঘূগ ধরির। একটি শাসিপূর্ণলঙথবস্থিতিয় ইতিহাস ; আমরা যাহাকে সপ্রশংসভাবে সংস্কতির দৃঢ়বঞ্ধতা 


, একাগ্রতা এবং পরিচ্ছতো বলি অস্তুদিক হবীতে তাহাকে যে আবার বলা বায় লংস্বাতির উদ্যত 


একাধিকারৰ । বাবহারিক ক্ষেত্রে অর্বাং ইতিহাসের আবর্তলে তাছা বারবার দেখা বেদ একটা লন 
অসহিফুতার । এ ব্বলহিষ্তার কর্মপ্রেরণা জোক্-ছবর+ণ্তি দ্বারা আহুপ্রতিষ্টার চেষ্াছ_- সবপ্রকারের 
পয়মতকে ছয় সহজে মতান্তরিত করিত একান্ত ভাবে নিজের বশে আনিবার-_ অথবা রঢ়তম আাঘাযতের ধারা 
তাহাকে পিষ্ট করিয। বিলুপ্ত করিরা দিবার চেষ্টার ॥ 

bl 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭ 


হিন্দুসংস্কতির বাবছারিক রূপের মস্ব্যে প্রথনাবধি বে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি স্বীকৃত তাতে 
পরমত সন্ধে তাহাকে অত্যন্ত ডাবে উদগ্র হইন্ছ। উঠিতে প্রেরিত করিবার কিছুই ছিল না। দগতেয় 
ইতিহাসের বহলনযে বহদেশে দেখ] গিছাছে, কোনে! উন্নততর জাতি অন্ত নি্ঘান জাতির উপরে ধন , 
লভাভাবে সাংস্কৃতিক অভিযান চালাইহাছে তধন তাহার বাছা কিছু পূর্বসম্পদ তাহাকে নিঃশেষে নিশ্চিহ 
করিপ্বা দি্বছে এবং নিজেদের বাষ্ট্রপন্ধতি ধর্মাবশ্বাল শিল্প ও সাহিত্য সবটাই তাহাদের ঘাড়ে চাপাইছা 
দিল্লাছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগ হইতেই এই আক্রমণাত্মক আত্ম প্রতিঠাল্পৃহায় অস্পন্থিতি 
দেখিতে পাই । হিন্দুসমাঞ্জের বর্ণাধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ডিতরে এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির 
চমৎকার পিচ লক্ষ্য করিতে পারি। বর্ণ এখন একটা জন্তগত শ্রেণীতে পধবগিত হইয়াছে, কিন্তু 
পুরাকালে ইহ! বিডি বৃঙ্গাতির পাখকাচিহুন্ধপেই দেখ! দিরাছিল। চতুবর্ণ ঘধন একই (হন্দু-সযাজের 
চারিটি স্বরভাগহপে দেবা দ্িল-__ প্রতোক শুরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিলক্ষণ-- আবার তংসখেও সবস্তর 
মঙ্গাঙ্গিভাবে এফ সনাছদেছের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের অশুপূরকক্কপে দেব! দিল__ তখনই 
নংগ্কতিহ ব্যবহারিক কার্যকারিতায় শ্যান্টিপূর্ণ হাবস্থাননীতি যে কত গভীর ও ব্যাপকভাবে গৃহীত হইল 
তাহা আমর! শ্রদ্ধাস্থিতভাবেঠ উপলব্ধি করিতে পারি কক্চবর্ণের শৃত্ঞগপ সমাজের ‘দাগ’ হুইর| রছিল 
বটে, তথাপি বিচিত্র হিন্দু-সংস্কৃতি ভাণ্ডারে লেও তাহার নি্বত্ব দানের অধিকার হইতে সপ্পর্ণজপে বঞ্চিত 
ছইল না। তাহার বিশিষ অনেক কিছু লইক্াই সে আলির! হিন্দুসমাঞ্জের নধো স্থান পাইল; শুধু তাছাকে 
লন সমাদ্রসব'র সহিত এঁকাবন্ধ ছইন্বা উঠিতে ছইণ চরবে সর্বব্যাপী এক মঙ্গলময় পরব সত্যোর ছন্িতে 
বিশ্বাসী হইয়া, - সেই অস্থিত্বের নিরিখে বাস্তব জীবনের মূল্যাহনে রাবি হই! । 

মূল মঙ্গলনয অধাসেতোর বিশ্বাসে অটল থাকিয়া বৃহৎ লঘাজনীবনে যে শান্তিপূর্ণ সহাবন্বনের লীতি- 
অহণ আধুনিককালের হিন্ুগংস্থতির লক্রিরজপেয় নধোও ইহ। স্পইলক্ষাযথ। এই জই পূব হইতেই 
হিন্ডুলমাজ ও লংস্বৃতির ক্ষেত্রে “মিশ্রণ কথাটার ব্যবছারে মানর! আপি জানাইঘা আসিয়াছি, বড় করিছা 
তুলিতে চাষ্্ষ'ছি মিলন কথাটিকে । সৰাভতীবনে এই যে একট। লহডাত বিলনস্পুা ইছার পশ্চাতে 
অনবহত শর্তিসধ্ধার করিতেছে একট বাধানূক্র মানবীয় যনোকুতি । লে বনোযৃত্তিচির একটি স্পই প্রকাশ 
খটিয্াছে গীতার মশে। তেগানে ভগধান্‌ বশির ছেন. বাহ! কিছু বিছৃতিযুক্ু ওযুক্ত-- অথবা! অ কোনে! 
প্রকারে মহৎ__ তাহার সকলই আসার অংশ বলির! জানিবে। হিন্দু-সংস্থতি এই কখাটাকে একট! 
জীবন্ত সতাগ্রপে পনাজীবনের সাননে হপিতে চাহিকাছে ঘে সত্যে বা শ্রেয় কোনে! নানবগোষ্ঠীর বা 
বিশেষ কোনো দেশকালের কোনো বিশেষ-এবিকাত নাই, সত্য এবং শ্রেষ সর্লোকামান্ত । স্বানতেদে 
ফালডেছে পারভেনে সেই লতাপ্রকাশের তারশন্য ঘটতে পারে, কিন্তু সকল তরতমের ভিতর দিনা একই 
মঙ্গলমহ সতা প্রকাশ পাইতে চাছিতেছে এই কথাটি স্বরণ রাশিতে হইবে | এই কথাটি স্বরণ রাখিলে 
বে-কোনো কালে ঘে-কোনে। নরগোষ্ঠীর মধ্যে জীবনের যে অংশটি মহিমান্বিত হইয়া উঠিঘাছে তাহাকে 
সংস্কৃতির একটি বিশেষ উপাদানন্রপে গ্রহণ করিতে কোনোই বাধা থাকে না। হিন্দুসমাজ এই গ্রহণে 
কোনোদিন কোনো কার্পণা 9 কয়ে নাই ) 

পূৰেই দেখিয়া আসিরাচি, ছিন্দু-সংস্বৃতি সম্বন্ধে আর একটি অভিযোগ এই দেখা দের যে, স্পষ্ট কোনো 
একটি ‘রেডেলেশন্‌'-এ বিশ্বাস না খাকিবার জন্ডে ইহ। বখেইঞপে পরিচ্ছর এবং স্থনিদি্ট নয়। কোনো 


হিন্দৃ-সস্কেতি ও তাহার সক্রিয় রূপ 


সব্যাতিশচী অবস্ষগ্রাহ্থ 'রেভেলেশন্-এর পরিবর্তে হিন্দুমন নিত করে ধীরগণের বা ক্রৰিগণের 
বভিজ্তার উপরে । কিন্ত ধীর কে? কবিকে? ইছাদ্রে ক্ষেত্রে হুলিদি্ট লক্ষণ কি? কাছা অভিজ্ঞতা 
এবং বাণী গ্রাহ__ এবং কাহাল নয, কতখানি ডান কতটা দল এবিষছে নহাস্ চিন্ধান্থ পার) ধাইবে 
কাহার নিকট হইতে? এ বিষয়ে কোনো হুদিদিউ্তহ সেনা না) খাক্াছ অবশ্তদ্থাবী পে দেখ] দেয় 
কতকগুলি আতিশঘ্য ; বাক্ডিবিশেষের নতানত লই! বিশঘা_ জন্যিহিত ভাষোন্মাদনার জাতিশঘা। 
ছিন্দুসংশ্তির এই এক পরম ছুবলতা । 

কিন্ত এই 'ভিঘোগ বধন কয়! হয় তখন অপর্দ্িকের মার একটি বৃহত্তর আতিশধ্যের যিপং-সদ্তাবনাকে 
একেবারেই তুলিল্রা বাওয়] হব, অথবা সেই বিপং-স্ডাবনাকে লঘুবোধে উপেক্ষা করা হয়ব ॥ স্বনিদিষ্ট একটি 
বিশেষ 'দিষ্যাভিব]ক্তি'কে ( রেডেলেশন্‌ ) কেন্দ্র করিচাই অতীত বর্তমান এবং চবিত্বতের লিধিলমানবের 
টচৈতল্গফে একেবারে খটুটভাবে নিরত্বিত করিস্া লইবার বিধি কি দ্বাধীনতা(প্রর মাছুষের নিকটে একটা 
অনভিপ্রেত আতিশব্য বলিয়া দেবা দিতে পারে নাঃ সেই বিধিকে নানিয়া লইলে শ্রেয়োলাভের উগ্র 
নিধিলমানবকে মশ্বত্রচেতনাকে কিভাবে নিঃস্বিত করিতে হইবে ? দিব্যা ভিবাক্তি-হুনিদিঃ একটি বিশিষ্ট 
কাঠামোর মপো ঘেহন করিম ছোক মান্গবের সমণ্ড অভিন্মতা এবং চৈত্ন্তম্পন্দনকে ঠাগির়া পুপ্লিবার চেষ্টা 
করিতে ছইবে। বলা ধাইতে পারে, একটি সনির শ্রেছ-মাদর্শের দিকে চেতনা.স্পন্পনকে একমুখী করিয়া 
তুলিবার চেষ্টাই তো মানুষের ধখার্থ ‘বিনয়' বা 'ডিসিল্সিন্ এই “বিলর' বাডীত তে! চিত্তের উপধাদনের 
বা শ্রেয়োলাভের দ্বিতীয় কোনো পন্বা নাই। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে মনে রাধিতে হইবে, মাচুষের "বিনয়ের 
আদর্শকে মানবের চিন্তদুক্তির নিত্য-বিরোধী বন্য করিয়া তুলিলে চলিবে না। 

হিন্দু-মন এমন প্রেরকে শ্রদ্ধা করিতে উন্মুখ নহ দাহ! চিততমুক্তির অস্বরাঙ্ধ হইয়া গাড়ায়। লে চায় সেই 
শ্রে্কে ঘাছা' নিখিলমানবের উপরে কোনে! বিধাতা ক্ততৃক অতি হুনিষ্িইক্পে চাপাইয়া দেওয়া নয, 
থে শ্রেরকে নিখিলমানব তাহার অসংখা মানব-অডিজ্ঞতার স্বপরিক্রত নিষাসতপে লাভ করে। চেতনাকে 
পূধনিদিষ্ট কোনো বিধির দ্বারা আচ্ছর করিয়া নহে, চেতনার অনম্থ প্রসার ও উ্্ধার়নের দ্বারা বে প্রেমকে লাভ 
করা যান তাহাই নিখিলমানবের কাম৷ হোক-_ হিন্দু-সংগ্থঁতির সক্রিযতপের ইহাই একটি স্পর্শযোগ। স্পন্দন) 
একটি বিশেষকালের দিবা-ব্যবস্থা-পত্রের যোড়কের যখো অনন্ত যানবচেতনাকে পুটলি বাধিয্ তুলিবার 
মধ্যে মানবচিত্বের সহজ আনন্দ স্ুরণ নাই, জীবনের শ্রেয়ের সঙ্গে চেতনার এই স্্জ আনন্দময় "্ুরণেয় 
নিতাযোগ রছিহাছে বলিন্না মনে করি) 

হিন্দুলংস্কৃভির সত্রিক্বন্ূপ সন্বস্ধে আবার সমালোচনা হেবা দেয় অন্তদিক ছইতে। বল: হইয়া থাকে, 
ছিন্দুসংস্বতির যধো বড় বড় আদর্শ আনেক থাকিতে পারে, ক্ষিস্ত একটি মৌলিক কারণে সেগুলি হিমু 
সংস্কতিকে কোন! সক্রিয়ন্ূপ দান করিতে পারিতেছে ন!। সেই মৌল কারণটি হুইল এই বে, স্বভাবতই 
হিন্ছুসংস্বতি নেতিমাগী ৷ এই নেতিষার্গের প্রবণ) হিন্দু-সংস্থৃতিতে দেখ! দিয়াছে হিন্দুছাতির সধাতিশানী 
অদ্বৈত বেদান্ত-প্রবণতা হইতে | বেষাস্তের মাগরাবাছ ছিন্ু-যানলের একটি স্থিরবিন্দু; ছিন্দু-মন তাই জীবনের 
ক্ষেত্রে এখানে সেখানে কিঞ্চিৎ পদ্িছমণ ফরিস্াই ঘুরিয্া আসিস্থা দাড়ার ও বেদান্তের নাধাবাদে। একদিক 
হইতে বিচায় করিলে একটি সর্যাতিশন্থী যায়াবাদের ননোবৃত্রি সংপ্রকারের মানব-সংস্বতিরই বিরোধী. 
কারণ মান্বাবাদ আবনের সত্তাযূলা অস্বীকার করিয়া জীবনকে লম্পৃ্জেপে শশশৃঙ্গ বা আকাশকৃস্থমবং মিথা! 





বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭ 


অলীক প্রতিপত করিবার চেষ্টা করিয়া জীবনের মৃলেই কুঠারাঘাত করিতেছে । ছীবনেরই বল কোনো 
মূলা নাই তখন জীবন হইতে কোনে মূল্যবোধ বা শ্ৰেস্বোবোধ জাগিয়া উঠিবে কি ফ্রি? 

অহিন্দুগণ-_ বিশেবত; ‘সেখিটিফ' দৃষটিসম্পত্র পণ্ডিতগণ বখ্নই হিনু-দ্বীবনঘারা এবং হিন্দু সংস্বতিকে 
বুঝিবার চেষ্ট। করিয়াছেন তখন সকল লঘ-অগ্ভৃতি ও সহৃদঘতা লওয়াও ডাছারা চিন্দু-দরীঝন ও চিন্তার এই 
নঙর্যক দিকটাকেই হয় একমাত্র কিছা দেধিয়াছেন, নতুব! প্রধান করি! দেখিয়াছেন। তাহার! মনে করেন, 
হিন্দুগণের যে জীবনবোধ তাহার নপে৷ আশা-উৎপাছনত প্রেরণা-স্পন্বলষন্ধ কোনে! বাস্তব জীবন নাই, 
প্রেমপ্রীতিপূর্ণ জীবনযসের গভীর মাদকতা লাই, জীবনচেতনার যধ্যে বিচিত্রবর্ণের ভ।বসংবেগের চকসতা 
নাট, এমন ফি তাহাদের ধর্মচেতনার মধোও একটা বাত্তি-ঈশ্বরের সাঙ্গে দীবস্ত সম্বন্ধের লিবিড়তা এবং মধুরতা 
লাই; পর্বজই 'দাছে একট! বিবর্ণ অছৃর্ত ততচিস্তার বিলতা, একট! সর্বব্যাপী ‘কিছু-না'র মধো আব্মনিমচ্ছন, 
অনেকঘানি একট! শুদ্ধ নৈয্নাদ্বিকপস্বায় লন শৃন্ততার অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইর়! মর!। শেষ অবধি লমণ্ড 
বান্তধ জীবনকে ধুই! মুছিয়া ফেলি কোনে! এক অনির্দেগ একের সঙ্গে এক হুইয়া ঘাইবার চিন্তা । যে 
একের কথা বল৷ হত তাহাকে নর্ভ্যের এই জীবন লগ) ধরিবার ছু ইবান্ন কোনে! উপায় লাই, জীবনকে তিলে 
তিলে অবচ্ঞ। করিয়া অ'্বীকার করিয্া তবে সেট একের দিকে আগাইতে হইবে; সে এক নিজেও কোনো 
সদর্থক উপকরণ ব! উপাদানঘূক্ত সত্য নয_- একটি কথার ছালে বেষ্টিত নউর্থক লক্ষপের সমগ্রিমাত্র । যেদিকেই 
চাছিবে সেদিকেই দেখিবে, সীমা-অশীমের কতকগু ল অমূর্ত ধারণ! লইন্থা কেবল ঘাহু খেলিবার চেষ্টা; সেই 
অসীমই যে কেবল অনির্দেক্ঠতার বাশ্পে উবির! যায তাহা নহে, লীমাও তাহার চরম মূলাহীনতান্ বা'পাধিত 
হইয়া উঠে। 

হিন্দু জীযনঘাত্রা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বখন এই কথাগুলি বলা হয় তখন বেশ বোঝা বায় বে ধর্ম ও দর্শনের 
ক্ষেত্ৰ হইতেই কথাগুলিকে ব্যাপকভাবে অীবনবাতা ও সংস্বতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত করিত্বা লও] হ্য় । 
ধর্ব ও দর্শনের ক্ষেত্রেও বাছিয! বেৰাস্তৰতটি_ এবং বেদ্বান্তমতের নধোও আবার শংকরবেঘান্তের 
মতটিকে প্রধান করির। তুলিয়া সাধারণ জীবনদৃহি সম্বন্ধেই এগুলিকে যথেচ্ছডাবে প্রস্নোগ করা হইয়া 
থাকে । 

এধানকার অভিযে!গটিকে যোটাছুটিভাবে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে দাড়ায় এই, হিনুগণের দীবনে 
কোনো। এখিক্স্‌ বা নীতিবোধ নাই। এখিকৃদ্‌ গড়িয়া উঠে জীবনসত্য লইছা, স্থলে জীবনই যদি সতাছীন 
বলিয়া প্রসাণিত হইল তবে আর এখিক্‌দ্‌ গাড়াইবে কাহার উপরে? এই-জাতীর তথা-বিশ্লেধণ এবং 
যুক্তিগ্রন্নন আমাছিগকে দুইটি সিদ্ধান্তে পৌছাইস্থা দিতে পারে! একটি হুইল এই খে, ভারতবাসী হিন্দুগণ 
সাধারণত; অত্যস্থভাবে পরমার্থ বিশ্বাসী; ফলে তবদিদ্ঞাস্থ ব্যক্রিমাত্রেই হীবননীতি সন্ধে অত্যন্তভাবে 
উদ্দালীন॥ দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই হইতে পারে, ভারতীয় চিন্দুগণের তবচিস্তাজনিত পারমাধিক শ্রেরোবোধ 
সবেও তাহার৷ জীবননীতিনিষ্ঠ ; এ সিন্ধান্ত তাহা হইলে আমাদিগকে আবার অপর সিদ্ধান্তে পৌছাইয়! দেয় 
বে, হিন্দুগ্রণের তথাকবিত বড় বড় লব তরাদর্শের হিন্ুগাণের বাস্তব জীবলের উপরে আসলে কোনো! গ্রভাবই 
নাই ; ছুইটিই দুইটি সান্তৱাল রেখায় নির্িবাদে চলিয়া] যাইতেছে। 

কিস্ত আনাদের দিক্‌ হইতে দেখিতেছি, আমরা এই ছুই দিদ্ধান্তেহ কোনোটির লঙ্গেই নিজেদের নিলাইয়া 
লইতে পারিতেছি না। অমর! দেশিতেছি, গড়পড়তা একছন হিন্দুর জীবননীতিবোধ যথেষ্ট রহিয়াছে, 





হিন্দু-সংক্কতি ও তাহার সক্রিয় অপ 


আবার লেই জীবননীতিবোধ বা এখিক্দ্‌-এর সহিত তাহার ধর্মবোশ বা পরন শ্রেষ্বাবোধের কোনো 
অপরিহাধ বিরোদ নাই । 

হিন্দুর জীবনধাত্রায় এবং সক্রি শ্রেদ্বেবোধের মহে বে একট! অপি বিরোধ বা অলক্গ) ব্যবধান 
নাই সে লতাটি একটি বিষন্ন ষদ্ধে এ্রশিপাল করিলেই আমরা বুকিতে পাহ্িয । এই কথাটিকে প্রদমেই 
অতিন্পষ্ট করিদ্ধা লক্ষা করিতে হইবে সে অহিন্দুগণের মধ আীবননীতি ও ধনীতি বুক্তাইতে ‘এবিক্দ্‌' এবং 
“রিলিদন্‌' বলিশ্বা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ শব্দ রহিয়াছে; হিন্দু চিন্তাধারার এই দুইটি বিষয় বুঝাইতে স্পইডাবে 
পৃধক্‌ কোনো দুইটি শপ নাই; আছে উত্তর বিধহকেই নুঝাইতে একটিনাত্র শপ, তাছ। হইল 'ধর্স' । দুইটি 
বিধ বুঝাইতে হিন্দুগণ যে শিক্িলভাবে এ একটি শব্দ ‘ৰন’ বাবহার কঙ্গিঘ। থাকেন তাছা নহে; আমর! 
বতৰুর 'জানিহাছি ও বুবিরাছ তাহাতে বিষও নূল টিক ছুটি নছ) বিবন্ধও একটি, সেই দই 
শব্দও একটি । 

ভারতীছগণের নিকটে পর্ম শব্দের মর্ষ কি? ধর্ম বলিলেই কোনো অপ্রাক্কত সংনিদ্বত্বক নৈব-শকিতে 
বিশ্বাস বা দেই দৈবশক্রির আরাধন! বুঝায় না,_ বিশেধ করিছা আবার কোনো বানি উরের প্রতি শ্রদ্ধা 
আছুগতা বা ডক্িপ্রেনের কথাও বুঝাছ না। ধর্মের ভিতরে ইহার সব কিছুই বাদ পড়িবে এমন কথা নগর, 
বাদ পড়িলেও বে ধর্ম আর ধর্ম হইয়া! উঠিতে পারে না এবনও নন্ব॥ ধর্ম কথাটিকে যুগে ঘুগে সাহিত্যে শানে 
ও দর্শনে ভার্তীঘ্বগণ নান! প্রপঙ্গে নানা অর্থে বাবছার করিঘাছেন। সেই সকল নর্থের মধ যে নর্থ) 
ক্রমে অতিশথ প্রান্ত লাভ করিষাছে সেখানে ধর্ম শব্দের অর্থ হইল অবশ্ত কর্তব্য কাধ। এই কর্তবা হইল 
নিজের মনষগ্ধে। পরিবার সম্বন্ধে, সমাজ সন্বঞ্ধে_-ব্যাপকভাবে সমগ্র মানব সম্মন্ধে এবং আরোও ব্যাপক ভাবে 
হুইল সর্ধনূত সম্বন্ধে । একটি অবশ্তকর্তবাবোধরূপে এই ধর্মের মধ্যে একটা প্রবল প্রেরপাশকি নিহিত 'আছে-_ 
ঘে প্রেরণাশকি, দান্থবকে প্রেন্বের পথেও আগাইকা দেস্ব_- শ্রেয়ের পখেও আগাইঘ! দেয়। ধর্ম মানুষকে 
বে শ্রেদের পথে ব্যাগাইঘা দের সেই পরম শ্রেযের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে সংত্রই যে একটা অবশ্তযোগ 
খাকে একথা বল! ধার না। এই জন্য কোনে! কর্ম ঘদ্দি মাুঘকে নঙ্গলেএ পথে আগগাইয়া নে অথচ 
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগলাধনের কোনো! সহান্বতা না করে-- এমন জাতীদ্্ ফর্বকেও ধর্ম বলি্না গ্রহণ 
কয়িতে ভারতীয় মনে বিশেষ কোনো প্রতিকূল চাপ পড়ে না) 

দৃষ্টান্ত ছলে আমা বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ করিতে পারি । বোৌদ্ধ-ধর্মকে আদৌ কোনে! ধর্ম বলা যায় কি না! 
এবিবন্কে অভারতীদ্ব পণ্ডিতগণের মনে, বিশেষ করিম্ক! লেমিটিক সংস্থৃতিপ্রভাবিত পণ্ডিগণের মনে, অনেক 
সংশহগ ও বিতর্ক দেখ] দিয়াছে । দে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম নিব্যপের 'সাদর্শের উপরেই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাধাস্ত 
দে সেই বৌদ্ধ-ধর্মকে একটা 'রিলিঝন্‌* ছিনাবে কি করিব! গ্রহণ করা! ঘাইতে পারে এই চেঠার কেছ কেহ 
রিলিছন্‌-এর একটা 'লঙিঠ সাধারণ হুর' আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এই 'লঘিঃ সাপারণ ছর' হইল 
“নিত্যের মহিত যুক' ছওয়!', বা! কোনে! 'শাশ্বতপদ্' লাভ করা কিন্তু ধর্মের এই ছাতীয় একটি “লঘিষ্ঠ 
সাধারণ হয়’ বুঝের সমর্যণ লাড করিত বলিয়া বনে হব না। তিনি হতো বলিষ্থা বসিতেন, বে শাশ্বতপদের 
কথ! বলে লে শাশ্বতবাদের হার! ছুষ্ট। কিন্ত মজা! এই বৌদ্ধ-ধর্ব আদৌ একটি ধর্ম (ক ন| এ প্রশ্ন একটি 
ভারতীয় হিন্দুষনকে কোনোদিনই বিক্ষুদ্ধ করে নাই | ভারতবর্ষে অনেক ধর্মমত বিডিহ্যুগে গড়ি উঠিব ছে_ 
বেগুলি নান্তিক্যবাদী ? কিন্তু তাহাদের সগ্ধে ধর্ম আখ্যাটি ব্যবহার করিতে আনয়া কোনে! দিনই কোনো ধা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘচৈত্র ১৩৭৯ 


বা সক্ষোচ বোধ করি নাই । সেমিটিক মনের নিকটে ইহা সমস্যার একটা অতি-লরলী করণ বলিক্বা বোধ হইতে 
পারে, ইহাকে চিন্তার অগাধিচুড়ি বলির! মলে হইতে পারে; কিন্ত আমরা এব্যাপারে কোনো মান্তি বা 
মননের গোলযোগ দেখিতে পাইতেছি না । নিজের মঙ্গলের অন্ত-_মহুপ্তজ।তির মঙ্গলের জন্ত__ জীবমাত্রেরই 
মঙ্গলের জন্তু কর্তব্যবর্ষে এচোদিত হইবার প্রাথমিক প্রেরণাই এসকল কর্মকে নিঃসন্দেছে ধর্মন্বজপত! দান 
করিগ্াছে। এই আন্ত আল] নির্দারিত চরম লক্ষ্যের দ্বারাই সর্ব ধর্মের ধর্মত্ব বিচার করি না? প্রাথমিক 
প্রেরণার সততা দ্বারাও ইছার বিচার করি। কতকগুলি নীতি উপদেশের মধ্যে এবং তৎ্পছচরিত আচরণ 
বগুষ্ঠানের মধ্যে আনহা হছ্গি এমন কিছু ছেধিতে পাই যে তাছ! বেশ একটি লক্ষণীর জ্mনগনান্তের চেতনাকে 
একটি সবাতিশদ্বী মঙ্গলবাসনাতে ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে__ নিজেরও মঙ্গল, আবার ব্যাপকভাবে 
সমাজেরও মন্বল_ তবেই আমর! বলিতে পারি, আমর! ইহার মধ্যে ধর্মের 'লঘিষঠ সাধারণ হরফে লাভ 
করিধাছি। পালিশাস্বের মধ মন্ধিম-নিকাছের (২1২1৩) 'মালৃহ্্পুত্ত' উপাখানের হধোই আমর! 
আবিষ্কার করিতে পারি ধর্মের এই “লিষ্ট সাধারণ হয়'কে | ধর্মের লক্ষ্য সেখানে 'এগং কি, আত্মা কি, মৃত্য 
কি, মত্বার পরে ক এই দফল দার্শনিকতরে নহে, জগতের সমন লোক বে বিষমাঙ্গানো তীরের দ্বারা বিদ্ধ 
হইয়াছে সেই তীর অপসরণ করিয়া তাহাদের ক্ষত আরোগ্য করিবার আশু উৎঠায় এবং এতনর্থে সকল 
কৃশালকর্মের প্রেরপান্ন । 

বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্বৃতির মধো এই বে আসীৰ করুণা এবং সেই করুণার ভিতর দিয়া অনন্তকাল ধরিয়া 
ফুশলকর্মের জন্ত যে অনন্ত প্রেরপ।-_ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির এই সদর্ঘক দবিক্টাকে ততধানি বড় করিয়া দেখা 
ছয় নাই__ হতখানি বড় করিনা দেখ! হইয়াছে বোদ্ধ ধর্মের নডর্খক শৃল্রুতা এবং নিবাণের দ্বিকটাকে। 
হিন্দু ধর্ম-সংস্কাতি সম্বন্ধেও সেট কথা! মনে ছয় । নিবিশেষ অন্ধ়বাছের এবং অস্বৈতবেদাস্তাহুপারী মাগ্না বাদের 
কথা হিন্দু ধর্ম ও সং্বতি প্রসঙ্গে যেরূপ প্রচার লা করিয্নাছে, নিরন্তর কুশলকর্ণে উদ্বোধক ধর্মের 
আদর্শ এবং সর্যাতিশঘ্বী প্রভাবের কণা সেত্রপভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ধদ করিতে পারে নাই। 
উপনিষন্‌ সমূছের মধ্যে জগংকে প্রতিমহূর্তে চঞ্চল, প্রতিুহূর্তে বিচারসীল-__ প্রতিমূহূর্ভে লংস্ক্মাণ বলা 
ছই্াছে_- এই কথাটি যেমন করিস্বা সকলের চোখে পড়িয়াছে ঠিক তেমন করিয়া চোখে পড়ে নাই 
অপর কথাটি যে, চঞ্চল জগতের হাহা কিছু সকলকে এক শাশ্বত সত্য-_ এক 'ঈশ'-এর দ্বার! ওতপ্রোতভাবে 
বাসিত করিত লইতে ছইবে-- এবং সেই জীবন প্রত্যন্-লইন়্া সকলকে এই মাটির পৃথিবীতেই কর্ম 
করিত্বা একশত বৎস বাচিয়া থাকিতে ছইবে। ঈশ উপনিহদ্‌ এই প্রলঙ্গে অতান্ত ছোরের সঙ্গেই কথা 
বলিঘাছেন,_ প্রথমতঃ একশত বংসর এই পৃথিবীতেই সকলক্ষে বাচিয়া থাকিতে চেষ্টা ফরিতে হইবে-_ দ্বিতীয় 
কথা হইল, এই যে একশত বৎসর এবানে বাচিয়া থাকিতে হইবে তাঙ্া__ 'কর্বন্‌ এব ইহ কর্মাণি'-- এখানে 
কর্ম ফরিহাই বাচিছা থাকিতে হইবে। ব্র্-চৈতন্সে বা ঈশ-চৈতন্তে প্রতিষ্ঠিত হইত বে কর্ম তাছাই হুইল ধর্ম । 

হিনদুসংগ্বাততে এই ধর্মের আদশ একটি সদর্থক আদর্শ এবং বাস্তবজীবনে অন বর্ম প্রেরণাময় আদর্শ, 
এই কথাটিকেই আমরা স্স্পভাবে উপস্থিত করিবার চেষ্টা ফরিতেছি। কথাটিকে ভালো ফরিয়। বুকিতে 
হইলে কথাটির মূল আদর্শের খানিকটা তাৎপর্য বিশ্েষণের প্রয়োজন রহিদ্থাছে । ধর্মকখাটিকে ধাহারাই 
খন ব্যাখ্যা ফয়িযাছেন তাছারাই ইহার ধাতৃগত অর্থের দিকে সকলের দৃষ্টি আকধণ করিত্বাছেন। এই 
ধাতুগত অর্থটি এতোই বলিষ্ঠ এবং বাঞ্ছনাগঞ বে তাহার উল্লেখ না করিনা উপায় নাই ) 


হিন্দু-সংক্কৃতি ও তাহার সক্রিন্ন কপ 


ধর্ম হইল হাহা ধান করিয়া রাখে ॥ ধারণ করিছা রাষিঝাণু তাৎপৰ কি? তার সহঙ্গ তাংপধ 
এই-_ যাছ। নীচে পড়িয়া যাইতে দেয় না। মানবীর অস্তিত্বের একটি স্তর আছে; মাগুষের ধর্ম হইল 
তাহাই ঘাহ! নাপুঘকে সংদ! এই মানবীরপ্তরে ধারণ কষরিয্কা রাখে, এই স্তর হইতে নীচে নামিব্য যাইতে 
দেয় না। ব্যবহারিক জীবনে ধর্ম ্ান্ননীতি_ চরিঅনীতি । ধর্মে যে লোক বিশ্বাসী তাহাকে এই বিশ্বাসেও 
প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় খে, ফেক্কানীতি ব।ক্তিকে ধারণ করি রাখে-- ইহা সনাদকেও ধারণ করিত 
ব্রাখে-- ইহা আহুষের জগথকেও ধারণ করিয়া রাখে। সে বিশ্বাসে এই স্যারনীতি একটি শ।শ্বতনাতি, 
ইহ বিশ্বসথতীর আস্নিহিতনীতি । পূর্বেই বলিন্থাছি, এই শাশ্বত ন্রাহনীতিক্কে স্বীকার করিতে ইইলেই 
বে স্তর একটি শাশ্বত শ্যাস্নাধ৷শকে স্বীকার করিহা লইতে ছুইবে এনন কথা নাই । বৌদ্ধ পর্মে এবং 
দৈন-বৰ্মে বহগ্রসঙ্গে সনাতন ধর্মের কথ! বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই সনাতন ধর্মের কর্তাকুপে কোনো 
সনাতন অপ্লাক্ৃত ব| অধ্যান্সৱাকে স্বীকার কর! হয় নাই । 
ছিন্দু-লংস্বৃতির ভিতরে অব্ত বহক্ষেতেই এই সনাতন ধর্ম বা গ্রাঙ্গনীতিকে গনাতন বিশ্ববিখান বলিয়া 
গ্রহণ করিতে দেখি, এবং লেই বিশ্ববিধানের পশ্চাতে একটি বিশ্ববিধাতার বিশ্বাসও ধেপিতে পাই। এই 
বিশ্ববিধাতার বিশ্বাল কিন্ত সং খুব প্রতাক্ষ নহে, ধিক্যংশদ্বলেই এ বিশ্বাস একটি পরোক্ষ বিশ্বাস 
বিধানে বিশ্বানের চরদ ডিত্তি্মি র্ূপেই যেন এই বিধাতাহ বিশ্বাস। লিন বাবহারিকক্ষেত্রে দেখিতে 
পাই বিধান এবং বিধাতাকে দুই করিয়া দেখা হয় না; বিশানই বিধাতা; বিধানের প্রতি অটুট 
আগগত)ই বিধাতার প্রতি আগ্রগত্য। বিশ্বপতভাবে দর্বের এই গ্রাঘবিধানহপের একটি লবাহুক এপ 
কধিঘাছে। বে বিধান বঃক্তিকে তাহার দৰঘরজীবনে একটি 6£নমগ্গলানর্শের দিকে নিহিত ফধে, যে বিধান 
লমন্্ বিপংর ডাগ্গাগড়া উঠতি অবনতির ভিতর দির! কলাাপের পথে লমাজবব$নকে আগ:ইদা লনা 
চলিয়াছে-_ থে বিধান বিশ্বগৎ এবং বিশ্ব দ্বীনকে একটি বিশেষ পন্যের আডিসুখে (নদেশ দিতেছে 
“ইছার। পৃথক শ্রেণ রক্ত বিধানাবলী নহে, সধক্ষেত্ে একই বিধান। একই বিধান বিভিএ ক্ষেতে বিভিন্ন 
গুণকর্ষে পরিচন্ধ বছন করিতেছে । বিধানের এই মূল স্তারন্বভাব এবং নগলক্ষভাবে বিশ্বাস হইতেই 
মাগ্ছবের মাগ্ুবের প্রতি এবং মানুষের চতুদিগের ভ্রগংটার প্রতি গভীর বিশ্বাল। এই ধর্ষরপ প্বাবিধানই 
শইপ্রবাছুটিকে একটি বিপিবদ্ধ নিরলাগুগ বিশ্ব প্রবাহকরিয্ন। তুলিরাছে, বিশৃঙ্খল বন্প্রবাছে পবব্লেত 
করিতে পায়ে নাই । 
বাবছারিক সন পরজীবনে এই ধর্মের বিশ্বান হিন্দুননকে কি ভাবে প্রভাবিত করিবাছে? সমাদ্রচীবনের 
লকল আড় এবং প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে স্থিত হইছাও সামাজিক মান্থধ এই বোধে তাহার চেতনাকে 
ঘনীকৃত করিঘ্া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে হে, বে শক্তিসনৃৎ যাহুযের ইতিহাসের ধারাকে 
প্রবাহিত এবং নিন্বস্বিত করিনা চলিস্বাছে, সেগুলি নিছক কতকগুলি অন্ধ ছড়ণক্রি নয়. লেওলি 
আধ্যাত্মিক শক্তি ধদি লাও হয়, অন্ততঃ এগুলি নৈতিক শকি। এই নৈতিক শর্তি, হিশ্ববানবের 
মধ্যেও নির্্র ক্রিয্নাবল, বিবগ্র্কতির মখোও একইভাবে নিরস্বর ক্রিরা্টল। এই যে বিশ্বপ্রবাছ এবং 
তন্মধ্যে সস্থজীবন প্রধাহ_ এই উভয় আড়ি বে একই নৈতিক শক্তি নিরগ্কর ক্রিয়াশীল এই বোধ 
সমাদজীবনে মানবের মধ্যে একট। সামাজিক মহৎ প্রেরণাতপে দেখা দেত। ইহাই স্যমাজিক মাণ্যকে 
তাহার জাতে অভ্ঞাতে গ্রার-আচরশের পথে ও স্তাছ-বিচার্রের পথে উদ্ধন্ধ করিয়া দের ইহাই আবার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭* 


সমাঙভ্রীবনের রূঢ়তম এবং বীডৎসতম দ্বন্ব-সংঘাতের মুখেও সামাজিক মাস্থষের পৌরুষকে অনমনীন্ব 
করিস রাধে ধর্মের বোধ সামাছিক মাছষকে অন্তত: এই চেতনায় উত্ধন্ত করে যে মাতুবের ইতিহাসের 
বিবর্তনের সা্্ুখে একটি নৈতিক নির্দেশ বর্তনান রহিষ্বাছে। 

জীবনের সন্মুখে যে একটি মহৎ নৈতিক নির্দেশ করহিষ্রাছে এবং এই নির্দেশের ক্ষেত্রে প্রতোক বাতি- 
মান্থবেরই ধে একটি বিশেষ করণীক্থ অংশ রহিয়াছে গীতার মধ্যে আনরা ইহার ইঙ্গিত এবং উপদেশ দেখিতে 
পাই । নাহ্হের বাক্তিদীবনের সকল মহত প্রদ্বাসের সহিত স্ৰী প্রবাহের অন্টনিহিত নৈতিক উদ্দেশ্টের 
সহিতও যে কি লিগুচ যোগ বুহিয়াছ্ে গীতা আমাদের নিকটে সেই তব উন্ঘাটিত করিস্বা দিশ্কাছে। গীতা 
হর প্রব/ছের অন্থরিছিত এই মহ উদ্ছেন্তকে হজ্ঞরহন্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে । প্রবাহের ক্ষেত্রে 
এই যঞ্জ একেবারে সহঙ্গাত ভব। আরম্ভ হইতেই সমস্ত স্থিপ্রবাছের নখ্যে একটি ঘত প্রক্রিয়া অন্ধ্যাত 
প্রহিয়াছে। এই ধের ক্রিদ্বাঈলতার মধ্যে দুইটি বিষত আমরা স্পই লক্ষ্য করিতে পারি। ধরতে সূলকে 
পরিক্রত করা এবং পবিত্রীষ্কৃত করিয়া! তাহাকে সুস্থ করিম তোলে-_ এই প্রক্রিয়ায় সে সদাই উ্বধান্বনকে 
সছছ করিয়া তোলে | এট উর্্সছন হুইল ধজের একদিকের একটি প্রধান কথা। বজ্জের অন্কদিকের 
প্রধান কথা হুইপ বহর সহিত শৃধ্ঘলাবন্ত বোগ। হজের মধ্যে কোখাও একাকী সম্পূর্ণ্রপে বিক্লি ছইক্কা 
পড়িবার হুবে.গ নাই; ঘর যূলেই একটি পরনযোগ-- পরস্পরকে পরস্পরের স্থিত একটি হুপরিকল্িত 
নিযনক্রনে বুক করিয়া তোল! হজের কাজ। হচ্ছ বুঝাইয়! দের, সামগ্রিক প্রয়োজন পরিকমনা ও লক্ষ্যের 
মধ্যে ফেছ বড় কেহ ছোট লে; প্রতোকরই রহিদ্বাছে একটি বিশেষ কতা চ লে কৃতাটি সমগ্রতারই একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ। লেই ক্ুত্য লাধলের দ্বার! একদিকে যেমন কর্মকায়ক ব্যক্তিটি নিজেকে উরদগারনের পথে 
টানিয়া লর তেমনই নেই বিশেষ কৃত্য সাধনের দ্বারা সে সমগ্রতার একটি অতিপ্রর্বোদনীয় অংশকে হুস*পত্ 
করিঘ্বা লনগ্রের পরিপূর্বতার সাছাধ্য করে। 

এই ধঙ্-বুদ্ধিতে বে কর্ম গীতার মতে বমান্রজীধনে তাহাই ছইল ধর্ম। লানাজিক ব)কির পক্ষে 
এইন্ধপ যতন ভাপ একনিক হইতে হইল, সনগ্র জীবনযাত্রার মধ্যে সুল নিরতর ড্বাকে প্রতিমুচূর্তে 
কেবল উন্চতর ত্রবোপ্ নিকটে আহতি দেওয়।। বিষহ নি্তন জবা তাছাকে আর্তি দিতে হইবে 
উচ্চতর উত্রিগুলির নিকটে, ইন্জিতগলিকে আবার আহুতি দিতে হইবে উচ্চতর মলের কাছে, মনকে 
আহুতি দিতে হুইবে বুদ্ধির কাছে, বুদ্ধিক আবার আম্মার কাছে। দেহের মশো ছৈষিক প্রক্রিয়ার 
ভিতরেও চলিতেছে লবদ। এইন্প ধঞ্জ- উন্চতবেহ নিকটে নি৪তয়ের আহতি। দেহ অবরগ্রহথণ করিতেছে, 
অর দেহম্থিত বৈশ্বানর অপ্রিতে আহত হইল,_ আম তখন সেই বৈশ্বানর-অছ্ির মধ্য দিয়া সমপিত হইল 
প্রাণে প্রাণ মলে, মন বিদ্ঞানে, বিজ্ঞান আলন্দে। ব্যক্তির ভিতরকার এই কর্মকাণ্ড হইল ঘের উপর্বায়ন 
প্রক্রিয়া। কর্ম্রপ যজ্ঞের দ্বারা এইন্তপে নিরন্তর বান্ধৰ জীবনেও উৰ্ম্মান্বনের ব্যবস্থা করিতে ছইবে। 
লানাজিক জীবনে কর্মবন্জের অপর ছিকটি হইল সমীর নিকটে ব্যক্তিকে আহতিরূপে দান করা। বাঠির 
উপরে সমর জ্বীবনের সামগ্রিক অব্যুদয়ের এবং মঞ্লের একটি বিশেষ অংশ অপিত রহিন্বাছে। সকলকে 
জুড়ি বিশ্বজীবনের বিরাট লামত্রিক পরিকল্পনা, কাহ্াকেও বাদ দিলেও চলিবে না, কাহারও কোনোভাবে 
পাশ কাটাইত্র| ধাইঝার চেষ্টা করিলেও চলিবে না॥ পাশ কাটাইর়! বিচ্ছিল হইয়া) পড়িয়। যে লোক নিজের 
আন্ত অঙ্গ প্রস্তুত করিবে, সে চোর, শে পাপ ভক্ষণ করিবে। সকলের বঙ্গে যিলিদ্বা মিলিলা যে নিজের 


হিন্দু-সংস্কাতি ও তাহার সক্রিয় রূপ 


অংশ ভোগ করিবে, লে ধজের প্রলাদই ভোগ করিবে, সে অত পান করিয্না নিতে মৃত হইবে । 
সমাস জীবনের ইহাই শাস্বতবিধি__ ইহাই শাশ্বত ক্যানীতি__ ইছা বে লঙ্গবন করিবে লে ধর্ম করিবে । 

মানবের অন্বনিছিত সছৃতার বিকাশ-সাধনাঙ্গ এবং উপলন্ধির সাধনার হিম্ু-লংপ্রতি অত্যন্বভাবে 
আৰ্যকেন্দিকতার পক্ষপাতী এন অভিযোগ বহশ্রুত। বস্মত: উপলিহদের দুগ হুট্‌তে আত পর্ঘন্থ দাহারাই 
শ্রেঝোলাভের উপদেশ দিয়াছেন তাছারাই বড় করিয়া এই কথাট। বলিদ্বাছেন, নিজেকে ছান, নিজেকে 
বোঝ-- নিজের গভীর সত্য নিজের মধোই গভীর করিয! উপলব্ধি কর। প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারি, 
বলা হইয়াছে ‘আব্মানং' জান? স্বিতীন্বত: লক্ষ্য করিতে পারি, বলা হইথাছে ধে এই “আব্মানং' যে জানিবে 
তাহা আবার “মাবানা' জান, অর্থাৎ নিজের দ্বারাই ভান ॥ তাছার পরে বার বলা হইল এই 'মায্যানং' 
বে “আনুন” দানিবে তাহাও আবার “আত্মনি'__ র্যা নিজের অখোই আল । নিজেকে জানিবে, নিজের 
ছারা জানিবে_. নিজের মধো জালিবে। সতাদর্শন বা মহত্াবিকাশের লাধনায় তবে এইখানেইতো 
দেখিতে পাইলাম চরম আম্ুুকেত্রিকতা। লমস্ত সাধনাই হুইল নিছে নধো কেবল সবরকমে নিজেকে 
গুটাইঙ্কা লইয়! নিজের লতা উপলন্ধি-_ ইহাই হইল পরম অভীষ্ট। বহিধিশ্বের এতোবড় একটি জীবজঞগং ঘি 
সকল বন্ধন ক্লেশ লইরা পশ্চাতে পড়িদ্বা থাকেতো খাকুক, আমি হি আনাস্বার। আমার [ভিতরে আমাকে 
দেখিয়। লইতে পারিলাষ তবেই মামি দুক্ত, ইহাই আমায় পয়ন লক্ষ্য। 

আত্মার্শন ছিন্দু-সংস্কৃতির একটি গোড়ার কথ! ; কিন্তু উপরে ইছাত্র যে বাখ্যা দেখিলাম ইহা একটি 
অসম্পূর্ণ ব্যাখা বলিক্বাই অপব্যাখা ॥ উপনিষৰ 'আব্মদৰ্শন হ্দর্শনের অখোই সীমাবদ্ধ ইরা থাকে 
নাই; আব্মদর্শনের দ্বারাই ঘটে বিঙ্বদর্শন, আব্মোপলদ্ি হারাই বিশ্বোপলন্ধি। উপনিষদের মতে 
আত্মোপলন্ধি দ্গি বিশ্বোপলন্ধিতে পৌচাইয়া ন! ছিল তবে তাছা সম্পূর্দতাই লা ফরিল না। 'সাললে 
আত্মোপলন্ধি বিশ্বেপলন্থিতে পৌছাইয়! না দিরাই পারে না। কারণ উভন্বকে ছুড়িয়া যে একই প্রক্রিয়া, 
এ প্রক্রিয়ায় খানিকদূর গির! খামিক়্া থাকিষার উপাহ নাই ; তাছাকে একই অন্বরাবেগে পূর্ণ ছইয়। উঠিতে 
হইবে । এই প্রক্রিয়াটির পূর্ণকূপের একটি পরিচয় উপনিহদের একটি লোক ছইতেই লও! যাইতে পায়ে 

তে সৰগ: সরবত; প্রাপ্য খীরা 
ঘুকাত্মানঃ সর্বমেবাবিশস্থি ৪ 

এই সাধনার আয় ধীর হইয়া ঘুক্তান্মা হইয়া উঠান্স। ইহার ভিতরে বৈরাগ্য আছে, বিবেক আছে, 
অত্ম-সং্ৃত হইবার কথা আছে) নিজের ভিতরে নিছেকে এইরূপে সংহত করিষা লওঘ়া; সেই 
বআত্মমংহরণ এবং আম্তলিমক্ষনের মধ্যে লা হুইল আত্মরর্শন | সেই আত্মকর্শলের দারা এ প্রতা্ লা 
হুইল, আমার মধ্যে যে আমি সে আমি সম্পূর্ণ দেশকালাশ্রিত একটি বাবহারিক লতামাত্ নই, সে মামি 
একটি শাশ্বত সঙ্চিানন্দন্বজপ অব্যান্ম সত্য । সাংখা হয়ত এইখানেই খানিষ) যাইতে বলিবে; আম্মার 
শ্বতপ পুরবদর্শন ছটবানাত প্রকৃতির বন্ধন খলিস্া! গেল; পুকবের মুক্তি হইল কিন্ত উপনিষদ বেদান্ত 
এখানে খামিবে না? সে বলিবে, এখানে খামির ভ্বাওদ্বা অর্থতো পথে খামিজ্ঞা হাওছা। উপনিষদ 
অন্ন্বৃতিতে যেষনই আআত্মসাক্ষাৎকার লাত হইল সে সঙ্গে দেখা দিল দ্বিতীয় স্বরের অহু নতি, আমার 
যধো আমার দ্বারা আমাকে ( আত্থনি আমলা আত্মানং ) বে সজ্ধিদানন্দস্বহূপ করিয়া দেখিলাম তাছা 
থে শুধু আমাতে লীষাবদ্ধ সত্য নহে, তাহা থে ‘সবগ’ সত্য__ স্বহৃতস্থিত লতা-- একই সত্য সমভাবে 

৩ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭০ 


সবহুতে_ আাম্মোপলদ্ধির পরিনতি তাই হইল “সর্বগকে সর্বভাবে' উপলব্ধিতে । আত্মোপলন্কির ভিতর দিয়া 
যধন এই এক অধ 'সরবগে'র উপলব্ধি হইল তখন আপন! হইতেই বাছিরের ‘সবের সহিত 'আব্মা'হ অধণ্ড যোগ 
উপলক্কিতে আনিল; তখন প্রথমে বিনি সম্পূর্ভাবে আস্থলীন হইছাছিলেন তিনি একেবারে নিঃশেবে 
“লবের খো প্রবেশ লা করিলেন ॥ এই সধগের ডিভর দির; সবের মধ্যে প্রবেশ করিবার সখে]ই হইল 
প্রাথমিক আবুলীনতায় পরিপূর্ণতা । 

আসলে বিশ্ব্রীবে এবং বিশ্বজীবনে এক পরম অধ্যান্মসত্যকে মানিয়া লইতে হইলে শুধু সংস্কারের 
দারা তাহাকে পাইলে চলিবে না; শুধু শাহঝকোর মধো তাহাকে পাইলে চলিবে না; কোখাও 
একন্বানে তাছাকে একবার প্রতাক্ষে পাইতে হইবে । হিন্দু-সংস্থতির প্রবণতা হইল, ব্যক্তিচৈতন্ত হইল 
এই সতাম্থভৃতির প্রথম কেশ্্র। এই বাক্িচৈতক্ককে গভীর হইতে গভীরতর করিছ।_- সংছত ফরিদ্বা__. 
এফতান করিষ্_ এই বাক্রিচৈতস্তের অধিষঠানন্্পে প্রথমে এক পরম সত্যকে আবিষ্কার করিতে হুইবে। 
বাক্তিচৈতক্ত থে শুধু ডীবন-স্বেছকে অবলম্বনে দেশকালে প্রচলিত একটি শিখাযাত্র নছে-- ইহার মূল 
অধিঠানজূপে বে একটি পরম সতা রহিয়াছে এই প্রভা বখন দৃঢ় হইয়া! গেল তখন জগং-দীবনের পশ্গাতেও 
থে এই এক পরম লতাই মূল অধিঠানন্ধপে বর্তমান তাহার বোধ জীবনে জলন্ত হইয়া উঠিল। এই বোধ 
লগ হইদ্ব৷ উঠিলে আর আত্মপরের ডে থাকিবে কি করিয। ? তখন আর বহু ছাড়িয়। আমি নাই, 
সম ছাড়া ব্য লাই ; এই পরমান্মবোধের ভিতর দিয়াই জাগির) উঠে হিন্দুসংস্বতিতে সবভৃতহিতের 
প্রেরণা । এই সবকৃতাহতের আদর্শ ছাড়িয়া দিয়! বাকিসকির আদর্শে তাই হন্দুপংস্বৃতির পরিপূর্ণতা নাট ॥ 

হিন্দুসংস্থৃতির বিদ্তত আলোচনান্ন বা খুটনাটির বলোচনা প্রবেশ ন! করিয়া এখানে জীবনের মৃলা- 
বোধের যে প্রধান বৈশি্টাগুলি রহিয়াছে তাহার দিকেই ইঙ্গিত করাই আমার অদ্ধিঃ ছিল। আলোচলার 
[ভিতর দিরা অন্ততঃ দুইটি দিককে প্রধানডাবে উপস্থিত করিবার চেষ্ট| করিলাম-_ যে দুইটি দিকে হিন্দু 
সংস্কৃতি কোনো ল’প্রদায গোষ্ঠী বা গাতির মধ্যে সীমাবঞ্ত ন। থাকিঘা সাধজনীন এবং সাধকালিক বঙ্গল- 
স্বোহনার লক্ষী হইঘ। উঠিয়াছে। দুইটি দিকের একদিকে হইল, দীবনপ্রবাহের ভিতর দিয়া সত্যকে 
এছণের ক্ষেত্রে চিত্তের গ্স্থিগুক্ততা । সতাকে ঠিক এইভাবেই পাইতে হুইবে, বা এভাবেই পাইতে হইবে 
নতুবা সত্যকে মোটে পাওয়াই যাইবে না,_-এবনতর কোনে। কথ] নহে ॥ বড় কথা এই, ভ্বীবনের সতাকে 
লাভ করিতে চিত্রকে পবিয় নির্মল করিছ! সবদা উন্মুখ করি! রাশিতে হইবে__সভা শ্বপ্রকাশ এবং সত) 
লবপ্রকংশ । লত্য নি হইতেই যেমন প্রকাশিত হয_-তেমনই জাত সর্ববস্থর ডিতর দিষ্বাই প্রকাশিত হয়; 
উন্মুক্ত জাগ্রতচেতন। লইয়া এই সতোর অনস্থমহিষার অনন্ম্পর্ণ লাভ করিতে হইবে। দ্বিতীয় কথাটি 
হইল সমা দরদীবনে ধর্মচেতনাকে সর্বদা জাত এবং সত্রিন করিয়া রাখিতে চইবে। মানবজীবনের একটি 
মং দার রহিয়াছে, সেই মঃৎ দায়ের বোধ আমাদের সকল লনাছবন্ধনকে দু করে। সেই দাদবোধের 
ভিতরে বড় কধাই হুইল এট, নিখিলনেশ এবং নিবিলকাল দুড়িঘ! যে মানুষের ছীবনধাত্রা রচিয়াছে সে 
ৰাত্ৰা একটি অথ ঘাত্া। সেই যাত্রার লক্ষা হইল মানবতার ষধ্ো রহিয্নাছে ঘাছা কিছু মছং--- সেই 
মতের পরিপূর্ণ বিকাশ । ব্যক্তি ঝান্ুব তাহার ব্যক্তিগত যাত্রাপথে এই অধণ্ড ঘাআর সঙ্গেই যুঝ। এই 
হাত্রাকে ঘতটুকু সম্ভব ছোক আগাইরা লইবার বে দাত তাহাই ছইল তাহার সনাজদীবনের মহৎ দায়। 
আমাদের ধর্মচেতনা আমাদিগকে এই নহত্দারবোধে আগ্রত করিবে । ব্যবহারিক জীবনে সেই দায়ের 


হিন্দু-সংস্কৃতি ও তাহার সক্রিয় কপ 


প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বিশ্বভীবনের উপরে একটি ানোঘ বিশ্বাস একটি অতলম্পর্শ অন্ধ দ্বাগাটক্জা তুলিতে 
হইবে । সেই বিশ্বাস এবং শ্রচ্চা আপিবে এই বোধ হইতে বে নাহ্ছবের ইতিছালকে আগে পিছে ছুটতে যে 
শক্তিসমূহ টানিস্া এবং ঠেলিবা লইছ! চলিগ্রাছে তাছারা মঙ্গলমন্ব নৈতিক শক্তি । বিশ্বীবনের অন্বনিছিত 
কোনো মঙ্গলময় জধাব্যশক্তিমান্‌কে আমর! যদি না-ও মালি তথ্যপি এই বিশ্বাসে এবং শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠিত 
হইতে আমাদের কোনো বাধা নাই । আমাদের লর্বলংস্কারনুক্ত উতিহাসিক 'ভিজ্রতাও আমাদের এই 
সিদ্ধান্তকেই সমর্থন ফরিতেছে মে যন্ুন্য ইতিহাসের আদি ছুইতে আরপ কঠিয্না আনরা দে বর্তমান কালবণ্ডে 
আনিয়া পৌছিন্নাছি ইহার ভিতর দির! আমতা অগ্রপরই হইয়াছি। আমরা পিছনে ছটিহ! ঘাই নাই,_ 
আমর! সকল বিপর্যয় ও বাধাবিষ্ন অতিক্রম করিষ্থা উর্ধেবই উঠিষ্থাছি_-লিয়ে পড়িয়া বাই লাই। এই অগ্র- 
পশ্চাৎ বুজাইতে ধবা উর্ঘৰ-অধ বুঝাইতে 'নামাৰের প্রচলিত অধ্যায় ধারণাকে টানি আলিবার কোনো 
প্রস্বোজন নাই; মানবতার মধো নিছ্িত মহতার ক্ষুরণের তারাই আমরা এলে ন্সগ্র-পম্চাৎকে বুকিস্া 
লইতে পারি । দে শক্তি আমাদের ইতিহাসকে ঠেলিঘ দিতেছে বা টানি! লইতেছে তাহার ভিতরে যদি 
একটি নৈতিক শ্বভাব না থাকিবে তবে আমাদের এই অগ্রগতির ঘৌক্রিকতাই বা কোথাঘ-_ নিশ্চয়তাই বা 
কোথায়? ধর্মবোধ শব্বের অর্থ-ই ইইল একটি নিশ্ঠস্বতাবোধ-_ একটি আশাবোধ ॥ লেই আশ্াবোধই 
আধার আনে জীবনের সকল সক্রিয় অনুপ্রেরনা । ছিন্দু-সংস্বৃতিকে দি এই ছুট দিক হইতে ভালো করির! 
বোঝা ঘান তবে জীবনের পথে দেশকাল নিরপেক্ষভাবে ইহা লাগুকে সক্রিয্ন নহং প্রেরণা দান করিতে 
পারে। 


রবর্ট ফ্রন্ট 


No room for mourning he’s §oue out 

Tnto the o. glen, or SUnds between ihe soanes 
Of whe gaunt ridge, or youll bear his shout 
৪০798 amoug the আর, hc being a boy again. 
He'll never fail nor dic, 

And if hey nid his bones 

In ihe wet vaults or iron sarcophogi 


Of fame, he'd rise at the first summer fain 








And siride across the hills to seek 
His rest among the broken lands and clovds. 
He was a slormy day, a granite peak 
Spearing the sky; and look, atoot ils nse 
Words flower like croceses in the hanging woods, 
Blank 87958 the delchead and the bony face. 
—Sidney Keyes 
লোকের স্বান নেই । (তিনি চলে গেছেন 
কোলাহলৰয উপতাকায পবা ধাড়িযে আছেন 
পাহাড়ের সংকীর্ণ পিঠের উপরে অধৰ! তোমরা শুনবে ঠার চিতকার 
পাছাড়ের খাড়া গ। বেছে ক্ষড়ান্ছে বেন তিনি আবার বালক হ'য়ে সেছেন। 
কথনে| তিনি বাৰ্থ হবেন না, হৰে না ঠার সব 
আর বধি ওয়া ঠায় হাড় ক'খানা। সাজিয়ে রেখে দের খ্যাতির খাতিরে, 
সুঁভলের খিলেন-করা সাতসৌঁতে ফৰরখানার অনয লোহার তৈরি লবাহারে, 
তা হালে তিনি উঠে পড়বেন গ্রীস্মের পর বর্ষণ দিনে 
আর পাহাড় পেরিয়ে চলবেন 
পান! রনি ‘আর ছেঁড়া (হের দেশে, বিশ্রামের খোজে । 
তিনি ছিলেন কোড়ে। বিন, আকাশ-বেঁৰা 
কঠিন প্রহারগীধ । হেখ নেই পাঙাড়তলিতে 
ছথালে-পড়া গাঙগাছালির নখে ছুটছে কথার ককাস্‌ ছু, 
পচ নীচের টপতাকার আর অর্থিলার গুখহগ্লে দেখ শৃক্ঠতা। | -লিচনি কী, 


কবিতাটি রচিত হয়েছিল ওর$ স্বোরর্থের উদ্দেশ, তবুও সম্প্রতি-শরলোকগত আমেরিকান, কবি রবর্ট 
ক্রন্টকেও যেন মানান্ধ। ওয় শ্বোধর্থ বারা গিয়েছিলেন ৮* য্লর বসে, ক্রস্ট ৮৮তে, দুজনেই প্রথম বয়সে 
শহরে জীবনের ব্ডিঞতা! লাভ করার পরে স্বেচ্ছায় নিরালা গ্রামে বাল করেছিলেন। ফ্রস্ট খেত-খামান্ন 





১ ২১৯৬৪ 


রবট ক্রস্ট 


নিয়ে থাকতেন আর যদিও ওহ স্বোহর্থ শব ককলিকর্ষে লিপ্ত ছিলেন না, সার লনলনন্্ী অনেকে সার কুষক- 
স্বভাব লক্ষ্য ফরেছিলেন। হ্রস্ট বলেছেন, ‘I choose to be a plaiu New Hampshire 
[armer', ওর স্বোরর্থ বলেছেল, '5S0 like a Peasant I pursued ny 1930, দুৱনেরই 
প্রতিকৃতিতে সেই অস্থিতীক্ষ কুফিতচর্ম অথচ উচ্জলদৃরীসম্পত্ সুখবগুল-_ ৰা স্ধর্মপহারণ কৃষকের চেহান্াস 
বৈশিয্য,_- যব! আরো ছু'জন লেখকের চেহারাহ লক্ষা করা ধার, অনতিখ্যাত জন্‌ ক্রেম্বর ও প্রসিদ্ধ টন!স্‌ ছাট) 
আর এই লব কম্বজন কবির রচলাতেই বাহব ও নিসর্গের সেই নিবিড় সম্পর্ক বিধৃত ছকে আনরা শুদ্ধ 
অর্থে আঞ্চলিক ('রিছ্িঅনাল' ) বলতে পারি, যে অর্থে রবীস্ত্রনাখের এককালীন কাব্যে ও গদ্চে পত্রাতীরবরতী 
অন্ষল ওতগ্রোত ছান্ধে আছে, বে-ঘর্থে বিচৃতিম্ৃধণ বন্য্যোপাখ্যায়ের এবং আীবনালন্দের নিসর্গ অবিশ্বর্ীদ্ব 
ভাবে একান্তই আঞ্চলিক । ফ্রস্ট কাবোর একনি) আঞ্চলিকতায় কেউ কেউ ক্রটি দেখতে পেরেছেন, 
খণ্ডিত সত্যের ক্রটি। শক্তিমান আমেরিকান লঘালোচক গ্রেন্ভিল্‌ হিমু বলছেন: ‘Fost 135 
achieved unity by a definite process of exclusion---Frost disregards many 
elements in New Hampshire life---Has he uever heard of the railroads and 
Uheir iuflueuce ou the state's politics, touching the smallest barulut?} Do not 
automobiles and radios exist in New Hampshire? (কস্ট এক্য অর্জন করেছেন 
সথম্পষ্ট বর্জন পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে--'নিউ হ্যাম্শায়ার জীবনের নেক উপাদান তিনি ত্যাগ করেছেন 
জন্ট কি শোনেন নি রেলপথের কথা আর ক্ুত্রতন গ্রাম সমবেত লমগ্র প্রদেশের রাজনীতির উপরে তার 
প্রভাবের কথা? নিউ ছ্যান্শান্বার়ে ফি মোটরগাড়ি আর র়েভিত্বো নেই ?' )_ এই ক্রটি নির্দেশের দীঘ 
উত্তর দেওয়া খুব আবন্তক নর, শুধু এইটুক্থ বললেই হন্বতো চলবে যে রেলপত-ঘোটরগাড়ি-রেডিঘোর 
উল্লেখ না ক'রেও অন্তর ছিসম্পঙ্গ জীবনবীক্ান্থ কাবা লযন্ধ হতে পারে। দিব্যোক্সাদ উইলিম্বম্‌ ব্রেক 
বলেছেন, একটি যালুকপার দেব! যেতে পারে বিশ্যল বিশ্ব থবা| একটি অংলী দুলে শ্র্গ, অপীন বিশ্ৃত 
ছতে পারে করতলে আর মহাকাল একটি মাত্র ঘণ্টার ।-- নিল খেত-খানারের দাশেপাশে যে-সব লোকজন 
গাছগাছালি লতাপাতা পশুপাখি ইটপাথর ফ্রুট দেখেছিলেন তাদেরই নধো দেখেছিলেন দমাকে । 


ফ্রুট দীর্ঘজীবী ছিলেন, প্রবীণ বন্ধসে স্বদেশে বহুবিধ সন্মান ভোগ করেছিলেন এবং যদিও লাখারণতস্ী 
আমেরিকার কোনো সরকারী রাজকবি নেই, তিনি নধাদ! লাভ করেছিলেন রাদ্রকবির মতোই । প্রেলিভেন্ট 
কেনেডি দেশের বে-সব শ্রেষ্ঠ জানীগুনীকে আমহ্রণ জানিয়েছিলেন নিজ উচ্চপদ অলস্বরণ সনারোহের দিবলে, 
তাদের মধো অন্ততম ছিলেন ক্রস্ট। ানেরিককার প্রথযাত সাহিতিক পুরস্কার ‘পুলিট্‌ জার প্রাইজ' পেয়েছিলেন 
চার বায়, ১৯২৪, ১৯০১, ১৯৩৭ ও ১৯৪২ বালে । আমেরিকার কোনো কোনো বিস্তক্্তনে Poct in 
ম.০5৫5চ৩৩ (আবাধিক কৰি ) নিয়োগের হম্দর প্রথা আছে, অ্যাম্হাস্ট ফলেছের আবালিক কৰি 
ছিলেন ক্রু্ট । কত বিশ্ববিভালরে, কত পৌরলভাদ্ধ বকৃতাঘানেন আমগ্রণ তিনি পেরেছিলেন তার ইয়া 
নেই। ইংল্যাণ্ডে অন্দকোর্ড ও কেছিংজ বিশ্ববিস্ভালয দুইটি ১৯৫৭ সনে অস্টকে “ভক্টর' উপাধিদানে তহিত 
কয়েন। ১০৫* সনে ফন্টে পঞ্চলঘুতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এবং ১৯৬* সনে ভার পঞ্চাশীতিতন বর্ধপৃতি 


২৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭* 


উপলক্ষে তাকে অভিনন্দন জানিছে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট যে প্রতিজ্ঞ! গ্রহণ করেছিলেন ভার কোনো পূর্বদৃষ্টাস্ত 
আমেরিকার অথবা অন্ত দেশের ইতিছাসে পাওয়! দায় না। 

বছিও আজ অবধি আমোরকার কবিদের নধো হুইটনযানেরই প্রসিন্ধি লবচেয়ে বেশি (সঙ্গত কারণেই 
বেশি ) তখংপি নি ডাঁবংকালে কোনো আমেরিকান কবি জ্রস্টের মতো এত মহাদা ও ছলম্বীঞ্চতি 
লাভ করেন নি। বিশশতকী বনেরিকান সাছিত) বিশ্বের প্রাগ্রলর সাহিতাগুলির অগ্ততন। একদা 
আনেরিকান সাহিত্য ছিল ইংরেছি সাহিতোর ছোটো শরিক বা কিন্তু শরিকীর বিষ পরিধি অতিক্রম ক'রে 
(উনিশ শতকী লেখক ছখন, মেল্ডিস্‌, হুইউ্ম্যানের প্রতিভাতেই এমতিক্রম সম্ভব হয়েছে) আছ বিংশ 
শতাব্দীতে আনেরিকান নাটক ( ইউজিন্‌ ও'লীল, আখার মিলার, টেনেসি উইলিয়ম্দ্‌ ), আমেরিকান উপন্লাস 
(ফিন্ক্রে়র্‌ লিউইস্‌, পাণ বাক্‌, আনেস্টি হেমিংওয়ে, উঠ্লিম্বম ফক্নার ১) আমেরিকান কাব্য ( এমিলি 
ডিকিন্সন, এচুগ্ছিন আলিংটন্‌ রবিন্সন কার্ল ক্রান্ড্যার্গ, রবর্ট ক্রস্ট, উইলিত্রম কাল উইলিঘমদ্‌ ধার 
দেছান্ত ঘটেছে মাত্র করেক মাস পূর্বে) বিশ্বের শ্রেঠ সাহিত্যন্থতির সমতুল্য ছরেছে। স্বদেনর সাহিত্যের 
গৌরব বাড়িস্বেছেন ব'লে রবট ফ্রুট মামেরিকান ইতিহাসে পুরোবতী পুরুষ কিন্তু ইতিহাসের খ্যাতি ছাড়া 
শুদ্ধ কবিকৃতির মহিনাহও ফ্রন্ট যশস্বী । 

ক্রস্টের দয় হয়েছিল সানফ্রানসিলকো শহরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৬ মার্চ তারিখে ॥ (বিশ্বযেরে বিষয় 
যে ক্রস্টের ছন্মতাহিধ সববদ্ধে মতভেদ দেখা বাস) অনেক বইয়েই তারিখ দেওয়! হয়েছে ১৮৭৪, এমনফি 
শ্পিলার-পণ্ণ-ছন্সন্-ক্যান্বি রচিত 'লিটেরারি ছিদ্‌্টরি অয, দি ইউনাইটেড স্টেট নামক প্রামাণা বৃহত 
খ্রস্থেও এই তারিবই দেওয়! হযেছে, আবার ছোরেস্‌ গ্রেগরি ও তার স্বী যে 'হদ্টরি অব, আমেরিকান 
পোইটি,' রচনা করেছেন তা'তে তারিধ দেওয়া হয়েছে ১৮৭৫ বৃষ্াব্দের ২৬ মার্চ । আমি গ্রহণ করেছি 
লরেন্স্‌ টম্সন্‌ প্রদ্ত তারিখ )। ফ্রন্টের পিতা উইলিঘম প্রেস্‌কট্‌ ক্রস্ট ছিলেন নিউ ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দা, 
তার যা ইপরাবেল মুচি ফ্রন্ট স্বটল্যাণ্ড খেকে আমেরিফায় এসেছিলেন, এককালে এরা দুজনেই শিক্ষকতার 
নিযুক্ত ছিলেন। বিবাহের পরে এই দম্পতি ভাগযসদ্ধানে চলে ধান দূর কালিঞ্চনিয্বায়, সেহানেই রবর্ট 
ও ত্র বোন জীনির জন্ম হয় কিন্ত উইলিয়ম প্রেদ্কট্‌ ব্য বয়সেই ক্ষ্ররোগে মারা যান । ছেলে ও মেয়েকে 
নিয়ে মিসেদ ক্রস স্বামীর আদি বাসস্থান নিউ হ্যাম্শায়ারে ফিরে বান ও শিক্ষকতা অবলম্বন ক'রে কারক্রেশে 
সংলারযাত্রা নির্বাহ করতে থাকেন। স্কুলে পড়ার সমন্বই ফ্রন্ট কবিতা! লেখা শুরু করেন এবং স্বীয় শ্রেণীর 
শ্রেষ্ঠ কৰি ব'লে গপ্য হন। এক কলেজে করেক মাল থাকার পরে পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে নানারকম 
জীবিকার হত হলেন, কিছুদিন কারখানার কাজে, কিছুদিন এক পত্রিকা-সম্পাছন্যয়। ১৯৯৪ সালে ফ্রস্টের 
বিবাছ হয এলিনর হোতাইটের সঙ্গে ; বিবাহের পূর্বে তার একটি কবিতা! (“মাই বাটারক্লাই' ) একটি 
সাছিত্যপত্রে প্রকাশিত হয্ব এবং তার রচনার সবপ্রথষ সু্রণ ব্যাপারটি স্বরণীয় রাখায় উদ্দেশ্যে তিনি 
*টোরাইলাইট* নাম দিয়ে ছয়টি কবিতা সখলিত এক পুণ্তিকষা দুত্রিত করেন, এই পুষ্তিক? ফ্রন্টের 
প্রথন ছাপা বই, এর মাত্র ছুই কপি ছাপা হয়েছিল, এক কপি বাগ্ঘতার আন্ত, একখানা নিদের অন্ত! 
বিবাহের পরে ফ্রন্ট কিছুকাল নায়ের বঙ্গে শিক্ষকতার লিগ থেকেছিলেন, তার পরে কিছুকাল ছাার্ড 
ফলেছে লেখাপড়া ক'রে বুঝলেন থে বিস্বান্বতনের জীবন তার নর। শিক্ষকতা ছেড়ে ন্ট হাসমুি 
পালার বাবার শু্চ করলেন। তার স্বাস্থ্য দৃঢ় ছিল না, তার পিতার মৃত্যু হয়েছিল ক্ষদ্রোখে, তিনি নিজেও 


রবট ক্রস্ট ২৩৩ 


প্রথম জীবনে কয়েকবার পীড়িত হয়েছিলেন এবং ভাক্তারেরা আশঙ্কা! করতেন থে তারও পিডরোগ হয়া 
অসম্ভব নদ । অতএব অস্ত সব জীবিকা ছেড়ে দিযে এক গ্রানে পিকে হ্ুষ্ট চাহবাস আরগ্ত করেন। 
এগারে বন্ধুর কুষিকর্মে লিপ্ত খাকার পরে বুঝলেন এ দ্রীবিকাছ ব্বচ্ছন্দে গরাসাস্ছাদন হচ্ছে না; তন স্বীকে 
ও চারিটি কন্তা সন্ত/ন নিয়ে ফ্রুট পাড়ি দিলেন পূর্বপুরুষের যাতৃভূমি ইংল্যাত্ডের অভিমুখে । ১৯১২ খেকে 
১৯১৭ সাল অবধি ফ্রন্ট ইংল্যাণ্ডে বাল করেছিলেন, প্রথমে লণ্ডনের জগত শহরভলী। বীকন্স্কিষ্ডে, পরে 
নষ্টারশাক়্ারের এক ছোটে] গ্রামে । ইংলাণ্ডে বাসের ফয়েক বছরে ক্রস্টের কাবাস্টি উদ্দেল হ'য়ে উঠল, 
েধানকায় উনীদ্রমান কবিদের সঙ্গে তায় ঘশি্ঠ সুহৃদ সম্পর্ক স্থাপিত হুল-__ রিউপার্ট ক্রকৃ, ল্যাসেল্‌ 
এযারকম্বি, উইলক্রেড পিব সন, এভোছ$ মার্শ, এভোন্ব$ টনাদ্‌ প্রস্ততি সেই লব বৃদ্ধিতে উদ্ল, 
সহদন্ততান্ধ উত্ব্ঘবান কবিগণ খারা ফ্রস্টের প্রান্থ সনবন্ধসী, ধার! হার্ড যান্রো'র গ্রেট রাসেল্‌ স্টাটে 
অবস্থিত বইয়ের দোকানে আড্ড। দিতেন। এই আড্ডার উপরে উইলফ্রেড, গিব প্রন্‌ কবিতা লিখেছিলেন : 


Do you remember the ১৪] summer evening 





When in the cosy cream-washed living-room 

Of the old Nailshop we 91] talked and laughed— 

Our ncighbours {rom the Gallows, Catherine 

And Lascelles Abercrombie ; Rupert Brooke ; 

Elinor and Robert Frost, living awhile 

At Little Iddens, who'd brought over with them 
Helen and Edward Thomas? Iu the 13801731811 

We talked and lnughcd, but for the most part listened 
While Robert Frost kept on and on aud on 

In his slow New England fashion for our delight. 


-ত্রীম্মের সেই স্তন্ধ সন্ধা! নলে পড়ে কি ঘঘন শুল্ড, লেইল্শপ্‌ নামে ছোটেলের সর-রঙা বৈঠকখানায় 
আমরা আরামে বলতাম আর কথা বলতাম ও ছাগতান? গ্যালোদ্‌ নানে প্রতিবেঈ ছেোটেল থেকে আদূত 
ক্যাথেরিন্‌ ও ল্যাসেল্‌ এবারক্রমূবি। বর আলত রিউপার্ট ্রক্‌। আর এলিলরু ও রব ফ্রুট ধারা 
লিটল্‌ ইডেন্স্‌ নামে পাড়া কিছুদিন যাবত বাস করছিল, আর তাদের সঙ্গে আসত হেলেন ও এড:ছ$ 
টমাল্‌ ৷ প্রদীপ-দালোতে বলে আমর! কথা বলতাম ও হালতাম, তবে বেশি সময়ই শুনতান রবট ফ্রন্টের 
ক‘ বে তার ইতাস্থি হলভ বিন্ষিত উচ্চারণে ফথা বলেই যেত. ব'লেই যেত, ছার মারা আনন্দ পেতাম ॥ 
এই আড্ডার নিকটেই আরেকটি আডড| ছিল, জনকথেক অভিজাত নরনারীক্স মান, নুম্ল্বেরির 
প্রিনিয়া ও লেলাড উপ্ঞ, করাই, বেল্‌, লিট্‌ন্‌ স্্রেচি, মেনাঞ কেইন্‌য্‌ প্রভৃতির তীক্ষণনা আড্ডা। এই 
ছুই আড্ডার সারিধা কেবল কৃতুৎলী এতিহাসিক তথা, আড্ডার পগত্রদের মদো কোনো সংঘোগ ব। সহযোগ 
ছিলনা । ইংল্যাণ্ডে প্রবাদকালে রবট ফ্রন্টের ভখান। কাৰাগ্রথ প্রকাশিত হব, "এ বদ, উইপ্* (১৯১৩ 
ও পন্য অব্‌ বন্টন" (১৯১৪)। এই সমস্বের কিছুকাল আগে থেকেই মাষেরিকার সাহিতা প্রবাহে ভাট! 
চলেছিল, সেজন্র হেন্রি জেম্‌স্‌ ও গারট ড স্টাইন্‌ ছাড়াও আরো! অনেক আমেরিকান লেখক ঘুরোপে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাছ-চৈত্র ১৩৭৯ 


চলে গিয়েভিলেন। অন্তত চারছন শ্বনাযধত্ত আমেরিকান কবির প্রথন কাবাগ্রশ্ ইংল্যাণ্ডেই প্রকাশিত 
হয়েছিল : এপিনর উইলি, "ইন্সিভে্টাল নাঙ্গার্ন” (১৯১২), রবট ক্র, "এ বহছ উইল" (১৯১৩), জন 
গোল্ড ফের, "ইর15তশেনস্‌- (১৯১৫), হিল্ডা ভুলিটল্‌, “সী গার্ডেন" (১৯১৯)। 

তিন বছর ইংল্যাণ্ডে বাস করার পরে ফ্রন্ট দেশে ফিরে খান । জীবনের প্রথম চল্লিশ বংলর ভার 
কোনোই কবিবযাতি ছিল না, হনামের হুত্রণাত ইংলাণ্ডে। এলিট বলেছেন, “মামি ইংল্যান্ডে যাবার 
পরে, ১৯১২ লালে, রব ক্রুন্টের নাম জানতে পাই ৷” ইংল্যাণ্ড থেকে খ্যাতির ঢেউ পৌছল আমেরিকার, 
নানা সাহতাপঞ্রে স্টেম কবিতার চাহি প্রবল হুল! নতুন কাবান্্টির আন্দোলন এই সয়ে 
আহেরিফাহও শুক্র হয়েছিল এবং গুটি কত্রেক কৰিগোর্টার উদ্েছিত চিন্তা আলোচলার ও রচনায় সি 
পরায়ণ হয়ে গাড়াল। তিনটি কবিগোর্ এ প্রলন্ষে উল্লেখযোগা : এজ্.ললা পাউণ্ড, ছিল্‌ডা ভুলিটল্‌ ও 
পরে এমি লোবেল-চালিত 'ইলেক্গিল্ট' গোঠী; শিকাগো থেকে প্রকাশিত “ড লিটল্‌ রিভিউ' নানক * 
সাহিতাপত্থিক! মার্গারেট ম্যান্ডাহ্সনেহ লম্পাদনাঘ উইলিবম ফালল্‌ উইলি5ম্দ্‌, ইয়েটদ্‌, ওলেন্‌ ইড়ন্ল্‌ 
প্রশ্থতি কবিদের রচনা প্রকাশ করে এবং ছেম্‌স্‌ অন্ধসের 'ইউলিসিস্‌' উপস্কালটি ধারাবাছিক ভাবে প্রকাশ 
ক'রে বাজরোবে পড়ে; শিক্কাগে। থেকে প্রকাশিত ও হ্াযারিয়েট মন্য়ো-সম্লাদিত *পোইটি” নানক 
পত্রিকা অনেক নবীন কবির রচনা সমৃদ্ধ হত-_ এলিকট, ক্রষ্ট, কার্ল স্তান্ড,বার্গ, এৰি লোয়েল, ভ্যাচেল 
লিওছে, ছাট ক্রেইন প্রভৃতির রচনাম্ব। ক্রস্টের কাবা অবস্তই সমকালীন এই কাবাচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে 
অথীত হওয়া উচিত কিন্ত বে অর্থে একর! পাউণ্ড অথবা কাল স্তাণ্ডবার্গ অথব! অস্ত কেউ ফেউ কোলো- 
না-কোনে। গোর্াতে পুরোধার ভুমিকা! গ্রহণ করেছিলেন, ফ্রস্টের স্থজনীপ্রেরণ। কখনই সে অর্থে কালসীমিত 
ক্ষচিতে রঞ্জিত হয় নি। বাকিত্বাতত্াপ্রিয় আমেরিকায়ও ফ্রন্টের বাত্তিষ্মাতঙ্য অনন্ত । এ শতাম্বীর 
তৃতীদ্ন দশক থেকেই সিচারী কাব্যপাঠক জানলেন বে, নবীন কবিদের অন্যতম ছওয়। সত্বেও এডুইন্‌ আলিংটন্‌ 
রবিন্সন্‌, কন্রাভ এইকেন ও এলিনর উইলির নতোই রধর্ট ক্র্ট পুরাতনবিরোধী নন বরং এঁতিসাপন্থী। তার 
কাবোর উপকরণ “অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা" । 


ফ্রস্টের মতে! অসাধারণ ফবির কাব্যবৈশিষ্ট্য যথাযথ ভাবে আলোচন! করা পরিচিতি-প্রবন্ধের সীমার 
সম্ভব নন । মোটামুটি ছ্িউনির্ণর়ের উদ্দেশ্যে গোড়াতেই কদ্ধেকটি সাল-তায়িখের উল্লেখ করা প্রয়োজন 
বোধ করছি। 
ফ্রন্ট এই কর্খানা কাবাগ্রস্ব রচনা করেছিলেন : 

এ বহছ উইল ( লণ্ডন, ১৯১৩; নিউ ইন্র্য, ১৯১৫ ) 

নর্থ অব্‌ বস্টন্‌ ( লণ্ডন, ১৯১৪ 3 নিউ ইত্বর্ক, ১৯১৪) 

মাউপ্টেন ইন্টবৃক্যাল্‌ ( নিউ ইয়র্ক, ১৯১৯) 

নিউ হ্যাম্শান্বার ( নিউ ইরর্ক, ১৯২৩ ) 

শয়েন্ট রানি: ত্রক্‌ ( নিউ ইন, ১৯২৮ ) 

এ ফার্দার রেন্জ্‌ ( নিউ ইয়র্ক, ১১০৯ ) 


রবর্ট কস্ট ২৩৫ 


এ উইচ্‌নেন্‌ টী, (নিউ ইনক, ১৯৪২ ) 

এ মাস্‌ক্‌ অব্‌ রীজ্ন্‌ ( নিউ ইয়র্ক, ১৯০৬ )_ কাধালাট্য 

স্টাপল্‌ বুশ্‌ ( নিউ ইরর্ক, ১৯৪৭) 

এ মাস্‌ক্‌ অব. মাগি ( নিউ ইন্্ব, ১৯৪৭ )_ কাবানাট্য 
“ামাদের দেশে ইদানীং ক্রস্টের ফাবাগ্রশ্থ আদৌ দুর্লভ নয্ব। ধারা! মাত্র দু চারটি কবিতা দিয়ে শুর 
করতে চান, তারা পেঙ্গুইন বুক অব্‌ মল আআবেরিকান ভর্স অথবা মডন লাইব্রেরি প্রকাশিত কন্রাড 
এইকেন্‌ সম্পাদিত টুয়েন্টিয়ে, সেঙ্কুরি আযামেরিকান পোষ্টটি, নানক সলভ লখলনগ্রন্থে অথবা অব্স্ফোর্ড 
বুক ‘ব্‌ আ্যামেরিকান্‌ ভর্স নানক গ্রন্থে করেকটি স্থনিবাচিত কবিতা পাবেন। ধান একসঙ্গে অলেকগুলি 
কবিত! প’ড়ে ফ্রন্ট-প্রতিভ্তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মোট।মুটি ধারণ! ফরতে চান তাদের অন্ত ছুখানা সুলভ 
গ্রন্থ আছে: লুই আন্টানুষারার সম্পাদিত পকেট বুক সংস্করণ, অথবা বড4 লাইব্রেরি -প্রফাশিত রবর্ট 
কস্টের কবিতাবলী | মডন লাইব্রেরি সংস্করণে“ কন্ট্টাপ্ট, সিন্বল্‌” নামে ক্রশ্টের লেখা একটি মৃলাবান 
প্রবন্ধ আছে, তার কাবাভাবনার কিঞ্চিৎ নিদর্শন । ধারা নিষ্ঠার লহিত সমগ্র কাবা "ধান করতে চান 
তাদের জন্ত ছোল্ট র'ইন্ছাট উইন্স্টন্‌ প্রকাশিত -কম্ল্লিট পোয়েদ্‌দ্‌ অব. পরব ক্রস্ট" অবন্ত পাঠা । এই 
বইয়ে "ফিগার এ পোয়েম্‌ মেক্স্‌' নামে প্রবন্ধে ক্রস্টের কাব্যভাবন। "চিত হত্রেছে। 

কাবাগ্রস্থ ক্টির তারিখ থেকে প্রথমেই সিদ্ধান্ত হয় যে ফ্রন্ট ফিতা লেখা শুষ্ করেন বেশি বয়লে, 
দ্বিতীয় দিদ্ধান্ব যে গার কবিবশক্তি আাব্মপ্রকাশের হুগম পথ পেয়েছিল ইংল্যাণ্ডে। এই ঘ্বিতীদ দিদধান্তটির 
উপঘূক মূলা দেওয়া হর ন! মামেরিকান সমালোচনার । আমার বিশ্বাস, ক্রন্টের সহজাত ববিস্বশবি' 
অবরুন্ধ হয়ে থাকত বদি না কিছুফালের জন্ত আনেরিকার তংফালীন মানস-ধর্বতা থেকে তিনি মুক্তি 
পেতেন। সে মুক্তি তিনি পেয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে, নবীন কবিগোষ্টীর সাছচর্যে। এই কবিগোর্টা সঙবন্ধে 
ইদানীং কোনো কোনে! ফাব্যপাঠক কুঞ্চিতনাস!। এবারক্রমূবি, রিউপাট ক্রক, এডোন্সর টমাস্‌ প্রভৃতি 
কৰি নাকি আধুনিক কাবাপ্রত্যাশা পরিতৃপ্ত করতে পারেন না ঘদিও এলিছট-ভিলান্‌ মাসের কাব্যে 
আমরা! ভরপুর হয়ে মাছি বলেই ক্বাবতীন্ব পূর্বন্থরীর কাবা বরবাদ হয়ে ঘাবে__ এ হেল ধারণাঘ নিলেছের 
রলবোধ কত সন্ধীর্ণ নে কথাই প্রমাণ হ্ছ। এই কবিকুল দীর্ঘদ্বীবী ছিলেন-না, দীর্ঘজীবী হলেই যে তার! 
মং কাবা রচনা! করতেন এমনও মনে হত্ন ন! ( এড নাণ্ড, ব্রান্ডেন্-এর কথ! চিন্তা কক্ন) কিন্তু এদের 
ভিতরে থে সম্ভাবন! অচিরত্ন্ত হয়ে গিয়েছিল প্রথম মছালমরের দীর্ণ-উংপাটিত ইংরেজ শিলীচিত্তের 
বিক্ষোভের সঙ্গে লঙ্গে ( ঘে-স্তন্ধতা আমেরিকান শিল্পীচিতেও প্রবেশ করার এতিহালিক কারণ ছিল না বলেই 
সমকালীন আমেরিকান ফবিগণ_- এলিট, পাউণ্ড, ওযলেস্‌ ট্রাড়ন্স্‌ প্রন্থৃতি প্রন্থতি খেকে পরিণতিতে 
পৌছতে পেরেছিলেন ), সে সম্ভাবনা সহঞ্গ পথ পেলে কোন্‌ পরিণতিতে পৌছতে পারত তার ধারণা 
পাওয়া! বাহ রবট ক্রস্টের কাব্য পাঠে। ইংরেজি জঙ্গিয়ান্‌ কাবোর প্রকট প্রকাশ আমেরিকান ফবি ফ্রস্টের 
কাবো বেমন ইংরেজি ১৮২+ দশকের কাবোর ( বাকে বর্তমান শতকের 'প্রগতি'-পন্বী পাঠক বলেছেন, 
অবক্ষর্সীল আত্মরতিসীল কাবা ) অকালমৃত্যা-ব্যাছত সম্ভাবনা প্রকৃষ্ট এবং প্রদীপ্ত প্রকাশ পেয়েছে আইরিশ 
কবি ইয়েট্‌লের কাব্যে । ইয়েট্‌স্‌ ও ক্রস্টের কাব্যের মূল অধুনা-নিন্দিত ১৮৯* দশকের ও ১৯১+ দশকের 
ইংরেজি কাবে৷। কিন্তু কোন্‌ অছুপ্রেরণা পেরেছিলেন ক্রন্ট ১৯১* দশকের আবহাওয়ার? এখানে আবার 
৪ 


২৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭* 


ফরেকটি সন-তারিধ লক্ষ্য করা বাক! ক্রস্ট দীর্ণজীবী ছিলেন বলে আর স্বদেশের বাইরে ভার কবিধ্যাতির 
বিশ্তার বিলঙ্বে হয়েছিল বলে ভাবতে বিশ্ব্ব লাগে যে, তার সমকাল কোনো কোনো লেখক তার কত 
আগেই লা ইতিছাসের অন্তর্গত হয়ে গেছেন। ছিউগো ন্‌ হফ্যান্স্টাল্‌ জন্মেছিলেন ফ্রস্টের সঙ্গে একই 
সালে ১৮৭9 সালে । ১৮৯৫ সালে জন্মেছিলেন টমান্‌ ষান্‌ এবং রলিল্‌কে। ক্রস্টের কয়েক বংসর পূর্বে 
জন্মেছিলেন গোকি এবং স্টেফান পির্গ (১৯৮), আতে ছিদ্‌ (১৮৯৯), মার্গেল্‌ প্রশৃত, ও পোল্‌ ভালেরি 
(১৮৭১)। তার ছরবৎসরের ফরেফ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আলেকজাগ্ডার ব্লক (১৮৮০), 
জেস্‌স্‌ ছয়দ্‌ ও ভা্জিলিয্া উল্ফ, (১৮৯২), ইউজিন্‌ ও'নীল (১৮০৮)। ফ্রন্টের প্রতিভা ধদি এই-সব 
সমকালজদের প্রতিভার সমগোত্র সনধর্ষা হত ( সনশক্তিমাল না হ'রেও) তা ছলে গার শকতিস্ফুরণও 
রোমান্টিক স্বর প্রতিভার তড়িংঘীপ্রিতে উত্তাপিত হয়ে উঠত, উনিশ শতক শেষ হওয়ার পূর্বেই, অন্ততঃ তার 
ইংল্যান্ড হাতার পূর্বেই, তার ফাবোর লক না ছোক কিছু উজ্জল পান সাঙ্গ হৃত। কিন্তু এই-লব লেখকদের 
সমকালজ হয়েও ক্রস্ট এদের সমধর্ষা নন। বে-ছটিল লকরোমার্টিক চিন্তাপখে চলেছে এদের স্ব-অত্র 
বিশ্ন্ধ শিল্পাবেগ, সে পথ ফ্রন্টের নয়। জ্রস্টেক্স প্রতিভা! আপন স্বভাবের ঞ্পদী অস্থশাসনে, ঘুয়োগের 
বহদিনাচরিত ক্লাসিক্যাল শিল্ন্বভাবের নিদ্বযে বিলঙ্গে ধীরে অভিব্যক্ত আর যদিও সখকালচেতনার দরুন 
( কেনন! কোনো সং শিল্পীই কালবিষুক্ত নন বেন আবার একান্তই কাললীমিতও লন ) তার কাব্যে এমন 
অনেক শিল্প-প্রকশ প্রবেশ করেছে ( ধখা, প্রতীক, তিধক উল্লেখ, গ্লেষ বাকসংছতি, বাকুপ্রাতিভার আভাস, 
পুজীকত উল্লেখ ইত্যাদি ) ধা লর্বতোভাবে আধুনিক ফাবোরই প্রথালম্দত, তবুও তার কাবা নিঃদংশরে ও 
নিলংকোচে উতিস্ৃপন্থী, হিল্কে-পাউও্-এলিট-ভালেরির যতো নব্যপন্থী নয্ব। ফাব) দ্বতোৎসার-_ 
রোমান্টিক কবিদের এই অতীক্ছ্রিক্ষবা্ধ তিনি মানেন নি, বরং তার শ্রিয় লাটিল ফবি ছোরেম্‌-এর মতোই 
8০৩1৪1৪৯০1৮ বলার আগে বলেছেন 7০৩০০ 61 এ প্রসঙ্গে তার একটি উদ্ভি স্বরণীন্ন : There 
are two types of realist— the one who offers ৪ good deal of dirt with his potato 
to prove that it is a real one; and the one who is satisfied with his potato 
scrubbed clean.— To me the thing that art does for life is to strip it to form. 
_ বাস্তববাদী ছু ধরণের । একজন ডার আলুর সঙ্গে প্রচুর মাটি মাখিয়ে রাখেন ওগুলি সত্যিকারের আলু 
তাই প্রমাণ করার জরু। অন্ত্ন আলুগুলি বেড়ে মূছে পরিষ্কার রাঘতে পারলেই সন্ধঃ। আমার 
বিচারে শিল্পের কাছ জীবন পরিকার ক'রে তার আকার প্রকট কর! । 
অর্থাৎ ফ্রু্ট বাস্তববাদী কিন্তু তার বাস্তবতা গতাঙ্গপতিক বাস্তবতা থেকে আলাদা! । যে বাস্তবতায় 

কাদামাখানো আলূই বাস্বয, অপরিচ্ছহতাত্র ও ক্লিরতায় মণ্ডিত জীবনই বাস্তব, উনিশ শতকী ফ্রান্সে 
ফে-বাস্মরতায় আহবান রপভ্থান্ব পরিপত হয়েছিল ( জোলা ও তার বঅহগামিদের রচনার ), সে-বাস্ববতা 
কস্টের লধ। তার বাস্তবতার জীবনের আবনব পরিজ্ঞর ক্রপশালী | 5057১ it 1০ (910০ এই কথার 
কষ্টে শিল্পীননের পরিচ্ছ। ফবি অন্তঅ বলেছেন: 

Let chaos storm 1 

Let cloud shapes swarm t 

I wait for form. 


রবর্ট স্রস্ট 


Raw life, অসংস্বত জীবন, কাদামাটি মাখানো জীবন, হবহ এই জীবনের প্রতি্ষলন শিল্পীর লক্ষ্য হতে 
পারে না । শিল্প কথাটির মধোট সংস্কার কর্মের আভাস ৷ ক্রস্টের বান্তববাদে সংস্থার অবশ্যকর্ম, সংগ্যাস্রের 
জন্তই বাক্যোজনা শিমগুপ পতিগ্রহণ করে-- কেননা কাদানাখানো অবস্থাহ জীবনের শ্বন্থপ ঢাকা পড়ে থাকে, 
ফাদার সংস্কার হলে পরে জীবনের স্বন্ূপ প্রকাশিত হয় । ক্কপই শিল্প, শিল্পী কপকার। 

আসলে ক্রস্ট বাস্তধবাদী নন ৷ ফর্ম বা আপের মাছাব্যা কীর্তন ক্র্যালিক্যাল বা শ্রুপদী শিল্পের বিশিষ্ট 
লক্ষণ। কূপের পূদ্ারী ক্রস্টকে ঘদি নেছাৎই কোনে! শিল্পপস্থার ছাপে ভূষিত করতে হয় তা ছলে সু 
ছাপ পাওয়া বাবে ক্ল্যাসিকটাল শিয়পস্থার়। সে দক্ই সমকালজদের সঙ্গে ফ্রন্টের আস্তিক সংযোগ 
ক্ষীণ । বান্যববাদীদের সঙ্গে বদি-বা সুক্ষ এবং গৌণ সংযোগ থেকে থাকে, নব্য-কোমার্টিকদের সঙ্গে 
সেটুকু সংযোগও তার নেই। রোমান্টিক কাবোর মম্বত্খববিমবিত কবিচিতের একাস্ব নিষ্বন্ব আবেগ 
তার কাবোর বিষয়বস্থ নক্ন, রিল্‌কে ইন্েটদ্‌ ভিলাল্‌ টমাসের মানস ক্রস্টের নদ্ব। নিরস্থর নিজ মাবেগের 
পীড়নমুক্ত ক্রুন্ট পূর্যসুরী ত্রাউনিংহের মতো] 71৩0 ৭৭ Women এর আগতে, লহলানীল মনোজগতে, 
প্রবেশ করলেন আর নাট্যারিত্র আবেগের সঙ্গে বুদ্ধিশাণিত বিশ্বেষণশক্তি সংযুক্ত করলেন ভ্রানাটিক 
মন্লগ, রচনা করে। সবোপরি তিনি আসক্র হলেন গ্রীক পাস্টরাল কাব্যের প্রতি, বিশেষত ধিমক্রিটালের 
ফাবোর প্রতি, আর তারি ফলে তার নিজের কাবো এনন এক পংবব-মন্ধ শুক্র ক্দু উচ্চারণ এসে গেল 
ঘার তুলনা আমার জানা বাঙালি কবিদের মধ্য সচরাচর ছেন বাগচীর কাবোই পাই। ক্রস্টের কাব্যোচ্চারণ 
মাত্র একদ্বর অথবা দ্বিস্থর নর, বস্তুত; বহন্ছয়ের একতান, সেবনে নাছে আন্মস্থ বোখির খরশাগ দাঢা, 
সংবৃত বেঘনার হ্বমিত আভাস, প্রত্যক্ষভ্তাননি্ চতুর জব, নিফলুহ প্রসঙ্গ কৌতুক, জনাট ছাবেগের কঠিন 
তীক্ষতা, হ্দ্ধ জীবন প্রভার স্বচ্ছ সারল্য । 


রবর্ট ফ্রস্টের কবিত। : অনুবাদ 
প্রেমেন্দ্র মিত্র 


বর! পাতা 


বরা পাতা চেছে তুলতে 
কোদাল ঘা ভাই চাম্চেও ৷ 
পুৰনো পাতার বস্তা 
বেলুনের মত ছান্ধ৷। 


সারাদিন আমি অবিরাম 
মৰ্মরধ্বনি তুলি৷ 

শশক কি যুগ ধাবযান 
যেমনটি তোলে পালাতে । 


পাতার পাহাড় ঘা তুলি 
এড়িবে আলিঙ্গন 

বাহ বেয়ে বহে পিকে 
মুখে এসে পড়ে কিন্তু। 


ক্ষিরে দ্কিরে আমি হত-না 
ওঠাই নামাই বোঝা। 


সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ 


শ্রবিষুপপদ ভট্টাচার্য 


পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একলময় বলিদ্বাছিলেন_ 

“ISL was asked what is the greatest wrcasurc which India possesses and what 
is her finest heritage, I would answer unhesitatingly—it is the Sanskrit language 
and literature. and so long as this endures and influences the life of our people, 
s0 long thc basic genius of India will continue.” 

পণ্ডিতদ্রীরই ইহা একক অডিনত সহে। দেশ-বিদেশের বহু মনীধীই একবাকো স্বীকার করিয়াছেন বে 
সংস্কত ভাঘা ও সাছিতোর মধ্যেই কেবলমাত্র ভারতবর্ধের গ্বকীন্থ বৈশিষ্যা পরিপূর্ণভাবে প্রতিবিদ্বিত 
হইয়াছে। শুদ্ধ ভাষা ছিলাবে বিচার করিলেও, ইহার অপূর্ব গঠনশৈণী আমানের বিশ্বয্নের উদ্রেক না 
করিয়া পারে না। আমাদের প্রাচীন শাত্বকারগণ সংস্কৃত ভিত আর লকল ভাঘাকেই 'ফ্লেচ্ছ' বা 
“‘অপশব্ব’ রূপে গণনা করিতেন, সংস্কতই তাহাদের দূ্িতে একযাআ “দৈবী বাক্‌, বা ‘দেবভাবা' (divine 
গু) রূপে প্রতিভাত হুইন্বাছিল। ইহা যে শুধুই স্বকীয় ভাষার প্রতি যুক্তিবিহ্বীন মমন্ধ ও 
গৌয়ব-বোধ তাহা নহে। সার্‌ উইলিয়াম জোন্‌সের স্ায় বহুভাবাধিদ্‌ অনীবীও ১৭৯৬ বৃ. অকু$ডাবে 
ঘোষনা করিতে কিছুমাত্র ইতভ্ততঃ কয়েন লাই থে ভাবা ছিলাবে সংগ্ৃত_ “ore perfect than 
Greek, more copious than Latin, and more exquisitely refined than either.” 
কিন্ত দুঃখের বিধ্ঘ এই বে, এই অপূর্ব ভাবাসম্পদ্‌ ও এই ভাবানিবদ্ধ বিচিত্র চিন্তার এর হইতে 
সাধারণ শিক্ষিত ডারতবাসী আছ স্বেচ্ছাত্ব আপনানের বকিত করিবার ন্ট উন্মুধ হইরা উঠিয়াছে। সেই 
স্বপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আরম করিছা ইংরাজ যাজব্ের অবসান পরন্ত__ এই দীর্ঘকাল ব্যাপি! 
সংস্কৃত ভাষা ও লাহিত্োর চর্চা বহ উখান-পতনের মধ্য দিঙ্বাও অব্যাছত ছিল, দেশের বিদম্ষলমান্দের 
চিত্তে ইহায় গৌরবের আসন ছিল অক্ষম ও অন্লান। কিন্তু স্বাধীনতালাডের পর সংস্কৃত শিক্ষার চর্চা! 
যেন আকস্মিকভাবে সংকুচিত হইয়া! পড়িয়াছে। টোল ও তূলকলেজের ছাত্পংখ্যায় লক্ষমীয় ও 
ক্রবিবর্ধমান দ্াস ও সংস্কৃতশিক্ষার্থা ছাত্রসমাদের বিস্তার ও বুদ্ধির আপেক্ষিক লিয্মান-- সংস্কৃত শিক্ষার 
এই ক্রমিক অধোগতির হুস্পই সাক্ষ্য 


২ 


সংস্বতচর্চার প্রত্নোজনীযতা, বিশেষত: আধুনিক যুগে, লইরা দীর্ঘকাল ধরি বাদবিতগ্ডা চলিয়া 
আসিতেছে। বঙ্গদেশের একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান সংস্কৃত কলেজ_ ইছার প্রতিটা হইতে উদত্ধান-পতনের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাছ-চৈত্র ১৩৭৯ 


ভিতর দরিয়া আজ পল আপন সভা! বহার রাখাঁ_ ইহারই ইতিহাল হদদি আমর! আলোচন! করিরা 
দেখি,’ তবে ভারতবধে ইংরাজ রাজত্বের হুচনা হইতে আধুনিক ফাল পর্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষার মোটামুটি 
চিত্র আমরা পাইতে পারি। লর্ড আমছান্টের শাসনকালে ইংয়াছ শালকপোষ্ঠ ধখন প্রাচীন ভারতীয় 
শাহচর্গাকে উৎংলাছিত করিবার জন্য কলিকাতা সংস্কৃতচর্চার কেচ্ছতপে সংস্কৃত কলেজ প্রতিঠার সংকল্প 
প্রহণ করেন, তখন আমাদের দিক হইতেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা ছইযাছিল। এবং বিরোধিতা 
করিয়াছিলেন স্বরং রাজা! রামমোহন নাছ ॥ ১৮২৩ খৃ. ১১ই ভিলেম্বর লর্ড আমছাস্টে্র নিকট তিনি বে 
প্রশিদ্ধ স্বারকলিপি পেশ করেন, তাছা হইতে কয়েকটি পংক্তি মাত্র উদ্ধার করিয়া ধেখাইতেছি-_ 


ng ও Sangscrit School under 





“We now find that the Government are cstabl 
Hinds Pun: 
Seminary (similar in character to those which existed in Europe belorc ihe time 
of Lord Bacon) can only be expected to load ihe minds of youths with gramma- 





5 to impart such knowledge as is already current in India. This 


tical niceties and metaphysical distinctions of little or no practicable usc to ihe 
Possessors of 10 Socicty. The pupils will there acquire what was known two 
thousand years ago, with the addition of vain and empty subtleties since 
producrd by tpeculative men, such as is already commonly 0881 in all parts 
of India. 

“The Sangtcrlt language, to difficult that Almost a life-time is necessary (or 
ite perfect acquisition, is well known to have been for ages a lamentable check 
on the diffusion of knowledge ; and the teaming concealed under this almost 
impervious veil is far from suficicnt to reward the labour of acquiring it. But 
were thought necessary to perpetuaic this language for the take of the 
portion of the valuable information it contains, this migbt be much more easily 
accomplished by other means than the esublishment of a uew Sangmcrit College 2 
for there have been always and are now numerous professors of Sangtcrit in 
the different parta of the country, engaged in teaching this language as well a8 
1he other branches of litcraturc which are to be the object of new Seminary. 
Therefore their more diligent cultivation, if dasirable, would be effectually 
promoted by holding out premiums apd granting ০০500 allowances to thor 
mast cmincnt Prolewors, who have already undermken on their own 35500808090. 
teach them. and would by such rewards be 85000012100 to still greater crcrtions." 











৯ আ বলিকাতা লক কজেয়ের ইতিহাস । প্রথম খণ্ড? ৮৮২৪->৮হ { জীরেক্সবাথ বন্য্োপ্টবার প্রীত / 
লাস্য কলেজের ইতিহাস | বিডীর খণ্ড ( ১৮৭৮১৮৯ । চিসোলিকাচোহন ভট্টাচাধ ৪ 


সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ 


এবন কি, তিনি এ পংস্ক বলিতেও কুতিত হইলেন না বে সংস্ত-শিক্ষাকে জীয়াইরা রাশিয়া ব্রিটিশ 
লয়কার ভারতবালিগণকে চিরকালের জন্য জ্ানান্বকারের বধ্য নির্ষিপ্ত করিতে চান_ 

“If in had been inicnded to kecp the British nation in ignorance of real 
knowledge, the DBaconian philosophy would not Lave been allowed to displace 
the systcm of ihe Schoolmen. which was the best calculaticd to perpetuate 
ignorance. In the same manncr the Sangecrit sysicm of cducation would be 
the best calculated to keep this country in darkness, if such had bccn the policy 
of the British Legishture . 

কিন্ত রামমোহন রানের এই বিরোধিতা সবেও General Commitee ০1 Public Instruction 
তাছার স্থারকলিলি লীয়বে উপেক্ষা করিলেন এবং ৯২৪ পৃ. ২৫শে ফেব্রুয়ারী সংস্থত কলেজের চিত্তিপ্রস্থর 
স্থাপিত হইল। প্রতিঠার পরও ইছার 'অস্যিত বার ধার বিপ্জ ছইয্বাছে। নুবিখ।ত সংস্থাতবিদ্‌ মনীষী 
ছোরেল্‌ ছেমান উইললন প্রমুখ হিতৈষী! পুসপোবকগণের বস্মরিক আগ্রহ ও সাত্তার ইছা ক্রমশ: 
অগ্রগতির পথে চলিস্বাছে। বেকলে সাহেব ঘশন সংস্কৃত বিস্তার মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য উদ্যত, 
তখন তানীস্বন সংস্বত কলেজের প্রাপ্য ক্ধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর প্রেবটাদ তর্কবাসীশ মহাশয় বিলাতন্থ 
উইললন সাহেবের নিকট হে ব্যাকুল আবেষন পাঠাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় অনেকেরই জান! আছে 


+গোলউনীর্থিকা্! বহবিটপিতটে কোলিকাতানগধ্যাং 

নিলঙ্ছো বর্ততে সংস্কতপঠনগৃহাখাঃ কুরক্গ: কশাঙ্গ;। 

ছস্ধং তং ভীতচিত্ত: বিশ্ততখয়শরো মেকলেব্যাধরাছ: 

সাশ্র ভ্রতে লস ভো ভে! উইললন মহাভাগ বাং রুক্ষ রক্ষা ২" 
ইছার উত্তরে উইললন লাহেব বিলাত হইতে বে লান্বনাবাণী প্রেরণ করেন, তাছা বেন সংস্বতশিক্ষার 
ইতিহাসে তৰিন্তদ্বাণী স্বত্বপ-- 

“নিশিল্টাপি পর পদাছতিশতৈ; শশ্বদ্‌ বহ প্রাণিনাং 

সমথপ্তাপি ফরৈ: সহশুকিরপেনারিস্ফুলিঙ্গোপনৈ: । 

ছাগাস্তৈ্চ বিচবিতাপি লততং যষ্টাশি কুন্বালকৈ: 

দূর ন ভরিতে রুশাপি নিতরাং খাতুর্দস্থা দুর্বলে ॥* 

শিক্ষাৰিভাগীর কর্তৃপক্ষের আনর্ণে ওঠা ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্র বিস্তাসাগর মা'শর 

লংস্কত কলেজে যোগদান করিলে সংস্কৃতত শিক্ষার নৃতনভাবে লংস্কারলাধন করত; উদ্ধাৰে যুগোপযোগী 
করিঙ্কা গড়িয়া! তুলিবার জন্ত তিনি তৎপর হইলেন। এট উদ্দেশ্যে তিনি সংস্বৃত শিক্ষার সহিত ইংরেছী 
শিক্ষার সহস্র সাধনে ব্রতী হন। সংস্বতশিক্ষা্থীকে বেমন আপন দেশের সাহিত্য ও দর্শন প্রস্তর 
আলোচনার পারদর্শী হইতে হইবে, স্বুহোপের সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তাধারার লহিতও তাছার সমান 
পরিচয় লাভ করিতে হইবে, নতুবা তাহার দৃষ্টি উন্মুক্ত হইবে না। আধুনিক চিন্তাধারার লহিত পরিচয়ের 
অভাবে তাহা হুইবে একদেন্দা্শী ও ভ্রান্ত । সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কারসাধন ও সংস্কৃত কলেজ পুনগঠিনকমে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭ 


১৮৫" খৃ. ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বিভ্ভাসাগর মহাশর যোয়াট সাহেবের নিকট যে দীর্ঘ তথ্যপূৰ্ণ প্রতিবেদন 
পেশ করেন, তাহা হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করিষ্থা দেখাইতেছি, ইহা হইতে “রেনেলাস পশ্ডিত” 
বিস্তাসাগরের মূল লক্ষা কি ছিল, তাছা বুঝিতে পারা ধাইবে। সংস্কৃত দর্শনশাত্রের সহিত ঘূরোপীয় 
দর্শনশাস্বের আলোচনা কেন করা উচিত, তাছ! বুক্তাইতে সিন্বা তিনি বলিতেছেন_ 


“The period of study in the Sanscrit College is 15 years. One is cxpected 


10 have a perfect knowledge of Sanscrit learning in so longa But no 





onc may be considered to have such kuowlcdge who is not {amiliat with all the 
systems of philosophy prevalent in India. True it 





that the mos part of the 
Hindu systems of Philosophy do not tally with the advanced ideas of modern 
times, yet it is undeniable that to a good Sanscrit scholar their knowledge is 
absolutely required. Should the Council be pleased to adopt the suggcstions 
thar I will submit in the succeeding part of my report regarding the English 
department, by the time that the students come to the Darshana or Philosophy 
Class. their acquirements in English will enable them io study the modern 
Fhilosophy of Europe. Thus they shall have an ample opportunity of compar- 
ing the systems of Philosophy of their own, with the new Philosophy of the 
Western world. Young men thus cducated will be better ablc to expose the 
errors of ancicnt Hindu Philosophy than if they were to derive their knowledge 
of Philosophy simply from European sources. One of the principal reasons why 
1 have ventured 10 suggest the 51৩১ of all the prevalent systems of Philosophy 
in India is that the student will clearly see that the propounders of diffcrent 
systems have attacked cach other, and have pointed out cach other's errors and 
fallacics. Thus he will be able to judge for himself. His knowledge of Euro- 
pean Philosophy shall be to him an invaluable guidc to the underanding of 


the merit of the different systems” 


উপসংহারে তিনি এই চশাশ। [পোষণ করিয্াছেন যে, াছার প্রস্তাবিত সংস্কারসমৃচ্‌ কার্যকর হইলে 

শুধুই বে সংস্বত শিক্ষার নবছাগরণ হইবে তাছা নহে, সংস্তত কলেজে শিক্ষিত ঘূবকগশের হত্তেই 
বঙ্গভাহা ও সাছিত্যেরও পরিপুহী ও প্রসার ঘটিকে_ 

“In condusion, ] beg leave to observe, that the ওল now proposed by 

me in the system of the College are the rceulis of 2 long and anxious considera- 

tion of the subject. Should the Council be pleased to adopt these suggct 


tions, T bave sanguine hopes ihat the happy and specdy results under an হি 
cient and steady supervision, will be, that ihe College will become a teat of 
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Pure and profound Sanscrit learning, ang at the same time a nursery of inproved 
vernacular literature, and of icachers thoroughly qualified 10 disseminate thar 
literature amongst the masses of their fellow-counteymen.” 

বিল্যাসাগর মহাশয়ের 'এই আশা বে বিফল হয় নাই, তাহা সংস্কৃত ফলেন্ের ছা সম্তদায়ের কীর্তিকলাপের 

দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে সহজেই উপলদ্ধি করিতে পারা বাহ। আচার্থ কৃষ্কমল ভট্টাচাব, পণ্ডিত 

শিবনাথ শাহী, উমেশচজ্জ বটব্যাল, হরপ্রসাদ শাহী প্রছুখ সংস্কৃত কলেন্ধের তৎকালীন বিস্তাধিগণ শুধু 
প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও শাহ্বাদির আলোচনার জন্রই স্মরণী হইয়াছেন তাহা সহে, ডাহাদের 
রচলাসম্তারে মাতৃভাষা! ও লাহিত্য কম এশ্বধনণ্ডিত হজ নাই । 

সংস্কৃত কলেজের পরবর্তী অধাক্ষ মনীবী ফাওছেল বিস্ালাগরের প্রবতিত পথেই অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন ইংরেজী শিক্ষা এবং সংস্কৃত শিক্ষার পরস্পর সম্ধয়েই যে শিক্ষার আদশ পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত 

হইতে পারে, ইহা বিস্তাসাপরের মত কাওয়েলেরও হুদ অভিমত ছিল। তাই তিনি ১৮৬৩ ৭ু ই 

নভেম্বর শিক্ষাবিভাগীঘ কর্তৃপক্ষের নিকট এক পজে জানান_- 

“My grcat aim is that our senior students should be able to pass the First 
Public Examination and at the samc time carry on their advanced Sanskrit 
studies as my firm conviction is that the two lines of study only help instead 
of hindering cach other." 

শিক্ষাবিভাগের তৎকালীন ভি. পি. আই. গর্ভন ইন ধখন সংস্কত কলেজের ছাত্রদের পক্ষে প্রথমে 
এন্টরযান্স্‌ পরীক্ষায় উত্তীণ হইরা পরে স্যার ও অলংকার শাহের চর্চা বিখের বলিয়া প্রশ্যা করেন, তন 
কাওয়েল এই প্রস্তাবের বিরোধিত! করিরা লিখিলেন-_ 

“The consequence of this, I fear, would have been the gradual climination 
of the higher Sanskrit studics from the curriculum of the college altogether: 
and I fear the Sanskrit College would have sunk into an Anglo-Sanskrit School, 
Instead of this, we now endeavour to secure as much Sanskrit as possible 


previous to the Entrance Class—as it may be readily conceived that the rush of 





university work would materially hinder an undergraduate in commencing a 
new subject like Hindu Rhetoric or Logic: although it nced not hinder him 
from pursuing a subject Further, of which he has already acquired some 
knowlclge." 

উদ্ধৃত মন্তবোর ভিতর দিরা কাওয়েলের সংস্বতক্টীতি যেমন প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপ ডাছার দূরদৃস্ীর়ও 

ইহ! নিদ্শন। তিনি বুঝিতে পারিরাছিলেন বে সংস্থত ভাঙা ও সাহিত্যের মত একটি দুরু বিষয়ে 

ভান লাভ করিতে হইলে শিক্ষাদীবলের প্রারন্বেই রীতিমত উদ্বোগ ও অধ্যবসান্ প্রন্রোজন ; নতুবা 
পরবর্তী কালে ইছার বনিদ্বাহ স্বদূঢ় হইবে লা। সংস্কত-শিক্ষার উত্তরোত্তর অবনতি কাওছ্বেলের এই 
ধারণার লতাখ প্রমাণিত করিরাছে। 

< 
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কাওবেলের ব্ববসরগ্রহপের পর আচার্খ প্রলতকুদার সবাধিকারী সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষপদে বৃত 
ছন-_তাছার পর অধাক্ষের আসন অলংকৃত করেল পণ্ডিত মহ্শচজ্দ গ্ায়হর | ভ্তান্ররর মহাশয় ছিলেন 
প্রাচীনপন্ধী । তিনি সংস্কৃত শিক্ষার সিত ইংরেজী শিক্ষার সমম্বব-_ হাহা বিশ্যাসাগর এবং ফাওছেল 
তাহাদের কর্মপদ্ধতিত্রপে গ্রহণ করিহ/ছিলেন, তাহাকে__ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। সংস্বতশাহ- 
সমূহে হখাখ পারদশিতা লাড করিতে হইলে কলেলীর শিক্ষার অঙ্গ রূপে সংস্কৃতকে চালু যাখিলে চলিবে 
না, ইহার জন্য প্রাচীন চতুন্পাহীলযৃ্ে প্রচলিত শিক্ষাকেই সব্বান্তকরণে গ্রহণ করিতে হুইবে, ইহাই 
ছিল মহেশচন্দ্রের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত । ১৮৮৫ শৃ. ০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তংকালীন ডি. পি. আই.এর 
লিফট লিখিত এক পত্রে স্যার মহাশন তাহার এই অভিমত দৃঢ়তার সহিত জান/ন-_ 

"I may even mention that the Sanskrit College itself an by no means claim 
to impart that deep knowledge of Sanskrit which the Tols do. The instruction 
imparced in this institution is more of a Philological nature and it sccks to give 
an education embracing both Western and Eastern culture. The Fols however 


teaching Sanskrit alonc in all its higher departments are best calculated to 





produce scholars with deep knowledge of Sanskrit 
১৮৮৩ শ্ব. মহেশচন্র নমীযা ও ভাটপাড়ার টোলসমূহের তৎকালীন অবস্থা বিবষ্ধে যে রিপোর্ট প্রণছন 
করেন, তাহাতে তিনি টোলশিক্ষণব্যবস্থার পরিসংস্কার ও পুনকুল্জ্ীবনের জন্ত সরকারের নিফট আবেদন 
করেন এবং বলেন_- 

“Unless catrancous belp thould come to give a fresh impetus to our Tots, 
indigenous learning. I fear, would gradually dic out and be almost totally 
extinct within the next 20 years and Navadwipa which has been for centuries 
the place of resort of students from various parts of India—as being unparalleled 
school for study of Hindu Logic would be reduced to a literary desert 

“Under the circumstances I am of opinion that should Government think 
it desirable to keep indigenous Sanskrit learning undoubtedly one of the chicf 

would be neccesary for Government to 





causes of India’s great glory intact, 

intervene by dircct pecuniary aid and by inv: 

tribute their mite towards the improvement and maintenance of Tole.” 

মহেশচন্সেরই একাস্তিক আগ্রহ ও কক্রান্ত প্রচেষ্টার ফলস্বরপ লর্ড লিটনের শাসনকালে ১৮% পৃ. 
লাচিত] দর্শন শ্বতি এবং বেদ এই ফরটি বিষয়ে উপাধি বিতরলের উদ্দেশ্যে সংস্বতবিষ্যাখিগশের বাধিক 
পরীক্ষা গ্রহ্ণপন্ততি প্রবর্তিত হুর এবং আছও পন্য সেই প্রখাই -পণ্ডিত-সদাঘে প্রচলিত হই! 
আলিতেছে। 

বিদ্াসাগর নহাশর বেভাবে সংস্কৃত শিক্ষার সগ্কারে ব্রতী হইছাছিলেন, তাহা! হইতে প্তানরত 
মহাশকের পরিকদ্িত পদ্ধতে বে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের তাহা উপরি-উন্ভৃত কয়েকটি বিবৃতি হইতেই 


the gencrous public to con- 
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স্পততিঃ উপলব্ধি করিতে পারা ধার। বিগ্যাসাগর মহ্থাশছ্ছ চাক্িয়াভিলেন লংস্তশিক্ষাকে চতুষ্পাঠীর 
সংকীর্ণ ঘৃহকোণ হইতে উদ্ধার করিয্না নবপ্রবতিত পাশ্চাত্য শিক্ষাপন্ধতির সহিত মুক্ত করিতে, সুরোপের 
হুক্তিবাগের ভিত্রিতে আমাদের প্রাচীন শাহ্বসমূছের নৃতনডাবে মূলানি্রপণ করিতে এবং সংস্কৃতশিক্ষার 
ও ইংরেদী-শিক্ষার লম্ব় সাধনের দ্বারা একটি নবীন শিক্ষাদশ পড়ি তুলিতে__ বে শিক্ষার্শের দ্বারা 
উদ্দ্ধ হইয়া! তরুণ শিক্ষিত বাডালী সম্্রদান্স দ্দাপন মাতৃভাবাকে সর্ববিধ চিন্তার বাহনহৃপে গড়িয়া 
তুলিতে লদর্ষ হুইবে। মাতৃভাষার উএ্রতিকল্লেই আবশ্ক পস্্তশিক্ষার পুলর্ুখান এবং আধুনিক 
পাশ্চান্তা শিক্ষার সহিত তাহার মৈত্রীবন্ধল । বিস্তালাগরের জীবনের এই এঁকাস্থিক অভীপ্দাটি 
Notas on ihe 907307£6 College" সর্ধক তাহার স্বাক্ষরিত একটি দীণ খসড়া প্রন্যাবের কন্েকটি 
অনচ্ছেদে অতি হন্দরতাবে প্রকাশিত হুইঘাছে দেখিতে পাওয়া দার। ১৮৫২ খৃ. ১২ই এপ্রিলের এই 
স্মরণীয় লিলিটি হইতে নিশ্োন্তৃত অংশগুলি প্রণিধানযোগা_ 

1. The creation of an cnlighicned Bengali Literature should be the first 
object of those who arc entrusted with the superintendence of Education in 
Bengal. 

2, Such a Literature cannot be formed by the exertions of those who are 
not competent to collect the materials from European sources and to drexs them 
in elegant capressive idiomatic Bengali. 

3. An clegant. expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the 
commantl uf those who are not guod Sanscrit scholars. lence the necessity 
of making Sauscrit scholars well-versed in the English language and literature. 

4. Expericnce proses that mere English scholars are altogether incapable 
of expressing their ideas in elegant and idiomatic Bengali. They arc so much 
anglicised that it seems at present almost impossible for them, even if they 
make Sanscrit their afterstudy. to express their ideas in an idiomatic and clegant 
Bengali style. 

5. Tris very clear then that if the students of the Sanscrit College be made 
familiar with English Literaturc, they will prove the best and ablcst contributors 
to an cnlightencd Bengali Literature. 


19. The students of the Sanscrit College while they are in the Grammar 
and Literature classes should direct their attention principally ta Sanserit 
studies devoting two thirds of the time to the Sanserit and onc third to the 


৭. আআ দিনয় থোৰ, বিশ্কাঙ্াগর ও ৰাভালী লবাজ। তৃতীয় খণ্ড। পৃ- ॥৩৪-৪৩৯৷ 
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[580৮ When they are in the Rhetoric. Law and Philosophy classes their chict 
attention should be direcicd to English devoting ™wo thirds of the time 10 this 
important branch of education. 


মাতৃভাষার উন্নতিসাধনই ছিল শিক্ষাত্রতী বিস্যালাগরের ছীবনের ক্রবতারক!]; সংস্কৃতভাবার কঠিন 
অবরোশের মশ্যে লুক্ষাছিত জ্ঞানভাগ্ারকে নাতৃডাবার মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে, 
প্রাচীন বিষ্যার ছিত নবীনবিপ্তার সমন্বরপাধল করিতে হইবে-_ এই লক্ষ্য সাধনের ডক্ট তিনি নংঙ্কত কলেছকে 
আপন লাধনার পীঠচূমিক্ূপে পরিগণনা করিদ্বাছিলেন। বারাণসীর সংস্কত কলেজের তংফালীন অশাক্ষ 
ত. ব্যালান্টাইনের সহিত সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার লইয়া বিস্তাসাগর যহাশয়ের যে এতিহাসিক বাদানবাদ 
ঘটে, সেই প্রসঙ্গে ও তিনি তাহার এই ধরবলক্ষ্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই । ড. ব্যালাপ্টাইনের 
প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমের সমালোচনাপ্রলঙ্গে তিনি বলিতেছেন 


“The natives of Bengal appear 10 be very cager 10 receive the benefit of 
education. The establishment of Colleges and Schools in different parts of the 
country has taught us what we can do. without reconciling the learned of the 
Country. What we require is to extend the benefit of education to the mass of 
the people. Let us cstablish a number of Vernacular schools, let us prepare a 
serics of Vernacular class-books on useful and instructive subjects, let us raise 
up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and 
the object is accomplished. The qualification of these teachers should be of 
this nature. They should be perfect masters of their own language. possess a 
considerable aroovnt of useful information and be frec from the prejudices of 
their country. To misc up such a useful class of men is the objcct which I have 
proposed to myself and to the accomplishment of which the whole energy of 
our Sanscrit College should be directed 


সংস্কৃত কলেছের পরবর্তী কোনো! অধ্যক্ষের ফ হইতেই বোধ হয় এই উদাত্তবাণী এইরূপ ?6 ও নি:লন্দিদ্ধ 
কণে হিঘোধিত হয নাই বে সংস্কৃত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্ব হইল স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্যের পরিপু সাধন, 
এবং ইংরেজী শিক্ষাকে সংস্কৃতশিক্ষা় অনগীতৃত করিয়া লওযা সেই দৃল লক্ষ্য সাধনেরই অপরিহার্য উপার। 
হিশ্যাসাগর মহাশয় শুধু যে বিধবাবিবাহ্‌ প্রবর্তন, বনৃবিবাহ-প্রথা নিবারণ প্রভৃতি সমাজনংস্কারসূলক 
আন্দোলনের দ্বারাই তৎকালীন সংস্কতা্জ পঞ্তিতসমাজের বিরাগভাঙ্গন হুইস্থাছিলেন, তাহা নহে; সংস্কৃত 
শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই বৈপ্রবিক মতবাদ পোষণ এবং তাছ কাখে রপান্বিত করার জনত নির্দিষ্ট 
সংস্কারপন্ধতির প্রবর্তনও তাহাকে অন্জ্পভাবে প্রাচীনধারার অন্গানী পণ্ডিতগণের সমর্থন ইইতে বঞ্চিত 
করিঘাছিল। কিন্ত বিস্বালযগরের নির্ভীক বীরভদন্ এই বিরোধিতার ভরে বিচলিত হ্ব নাই। ড. ব্যালাপ্টাইনের 
প্রস্তাবের উত্তরে তিনি স্প&ই বলিদ্বাছেন_ 


সংস্কৃত শিক্ষার ভবিত্বাং 


“I have with care and attention observed the state of things here. and my 
Impression is, that we should not at all interfere with the learned of the country. 
We do not require to get them reconciled because we do not reiire their 
assistance in any shape. We need not {car the opposition of a body declining 
in their reputation. Their voice is gradually becoming more and more (০০ 
Thece is litle chance of their regai 





ig their former ascendancy 


বিশ্বাসাগরের এই প্রস্তাবিত সংস্কারের মধ্যে হয়তো একটি দুর্বল দিক্‌ ছিল তিনি চাছিয়াছিলেন সংস্কত- 
শিক্ষাকে ফলপ্রন্থ ও গ্রাপবস্ত করিদ্বা তুলিবার জন্তই ইংরেজী শিক্ষার সহিত তাহার সমধ্বত্ব । কিন্তু কারংক্ষেত্রে 
হয়তো সংস্কৃত বিদ্াথিগণের আগ্রহ এই উভস্বিধ শিক্ষাক্রমের দিকে তুল্য চাবে নিবদ্ধ হর লাই, ছয়তো ইছা 
কিছুকাল পরে পল্পবগ্রাছিতাকেই প্রোৎসাহিত ফরিশ্ব। থাকিবে, হন্তো ইংরেজীশিক্ষিত সংস্মতবিন্গশের নধ্যে 
চত্বলাটীপদ্ধতির প্রতি উপ্ালিক অবজ্ঞার ভাব দেখা দিলনা থাকিবে, ঘাছাতে লংস্বতশিক্ষাচর্চার এই দুইটি প্রধান 
শাখার মধো বিভেৰ ও বিরোধিতা! ক্রমবর্দমানডাবে মা্মপ্রকাশ করিত থাকিবে অধ্যক্ষ মছেশচন্তর সময়ত 
হন্তে! এই সকল কারণে সংস্কতচর্চার চতুসপাঠীপঞ্ধতির বিশুদ্ধিরক্ষার জন্ত অগিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করিতে 
বাধা হুন । বিশ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেছকে কেন করিয| প্রাচীন সংস্কতবিস্যাকে আধুনিক পাশ্চতাবিস্যার 
সহিত মিলিত করিনা যে অভিনব শিক্ষাদর্শ প্রতিষ্ঠার সাংনাদ্থ আস্মনিয়োগ কয়িহাছিলেন, বঙ্গদেশের বিডি 
জেলার, পল্লীতে ও নগরে আর যে সকল শত শত চতুম্পাঠীর নধা দ্ির্া সংস্বতচর্চা ধারাবাছিকডাবে আপনাকে 
বাচাইঘা রাখিতেছিল, তাছাদের উপর সেই বৈপ্লবিক শিক্ষাদর্প যে নই প্রভাব বিস্তার করিশ্রাছিল, ইহ! 
নিসন্দি্ত লতা। তাই বিশ্াসাগরের বআমশ সংস্কৃত কলেজে মূর্ত হইবা উঠিলেও বৃহত্তর পস্কতচর্ার ক্ষেত্রে 
উদ! অসংকদ৷ ছিল বলিলেই হং । ফলে কালক্রমে চতুত্পাহীপত্বতি ও আতুনিকপন্ধতি-_ সংস্কতশিক্ষার এই 
উভয় পদ্ধতি পর়ন্পরের পরিপূরক না হইয়া, পরপ্পরের নিফট হইতে দুরে সরিয়া গিথছে। ইহাতে 
স্কত-শিক্ষাই ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছে__ চতুম্পাঠীর বি্বার্গণ যেমন আধুনিক গবেধণা ও শিক্ষণ পক্ধতি 
বর্ণন ফরিস্রা সংকীর্ণ কুলংগ্কারকে আশ্রঙ্গ করিম্বাছেন, ইংরেছিনবীশ সংস্বতজ্ঞগণও সেইক্গপ প্রাচীন 
শাস্বসমূহেত সহিত সাক্ষাৎ ব্যাপক পরিচয়ের অভাবে বন্তশৃত্, অগভীর আধুনিক এতিছালিক এবং তুলনানূলক 
গবেষশাপদ্ধতিকে সম্বল করিবা তুলিম্বাছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং মছেশচন্দের ভুগে সংস্বতশিক্ষার যে 
সমস্ত! ছিল, আজও তাহা ঠিক এককূপই আছে। তাই দেখি ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত 'সংস্বত 
কমিশনের ( ১৯॥৬-৫৭ ) সদস্তবৃন্ব বলিতেছেন-_ 


“lt is not possible to undo the historical circumstances which brought into 
existence thc dual system of Sanskrit study pursued respectively in the Pa 
«alas and the Universities. With the lapse of a century, they now apl 
unconnected and apparently divergent. It is no longer a question of cnding or 
mending either of the two systems. nor cven of blending. Both have their 





defects and merits, but we have to accept the systems as accomplished historical 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৯ 


facts. A rapprochement may be attempted, climinating the defects and 
appropriating thc merits, taking carc not to destroy the essential characteristics 
of cither.” ত 
অতএব সংস্বৃতশিক্ষার অবক্ষহকে রোধ করিতে ছইলে যেমন ইহাকে ঘুগোপযোগী করিব! তুলিতে হইবে, 
অ্তিহাসিক ও তুলনামূলক গবেধণপন্থতির প্রঘোগের দ্বারা ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে, সেইরূপ ইহার অন্বনিহিত গভীরতাও যাহাতে কিছুমাত্র ক্কু& না হয়, প্রাচীন শাহসমূহের পুত্ধাছুপুহ্খ 
অধায়ন ও অধ্যাপন ঘাছাতে কিছুমাত্র শিথিলতা প্রাপ্ত ন! হুয়_ লেদ্দিকেও সদাগ দুটি রাখিতে হইবে । কিন্তু 
প্রশ্ন হইতে পারে-_ বর্তমান যুগে সংস্কতশিক্ষার আদৌ কোনো প্রয়ো জনীক্তা! আছে ফি? 


হিটেনের ভৃতপুব প্রধানমন্ী নালনীদ্ধ চাচিল সাহেব ছ্যারোদ্ ভাহার ছাত্রজীবনে পাশ্চাত্যের দুইটি 
প্রাচীন ভাবা, যাহা যুরোগীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রূপে পরিগণিত, গ্রীক ও লাতিন, এই দুইটির 
প্রতিই সনান বিদৃধ ছিলেন। শিক্ষকগণ তাছাকে নানাভাবে এই ছুই ভাষার ব্যাবহারিক উপযোগিতা সদবদ্ধে 
বুজাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্ত তৎসবেও তাহাহ ধারণা অপরিবত্িতই রহিস্বা গেল। তিনি ঝলিতেছেন-_ 
“But even as a schoolboy I quetioned the aptness of the classics for the 

prime strucrure of our education. So they wold me how Mr, Gladstone read 
Horer for fun. which I thought served him right; and that it would be a 
great pleasure to me in after life. When [ seemed incredulous, they added that 
Classics would be a help in writing or speaking English. They then pointed out 

the number of our modern words which were derived from the Latin or Greek. 
Apparently one could use these words much better, if onc knew the exact 
source from which they had sprung. I was fain to admit a practical valuc, Dut 

now even this has been swept away. The foreigners and the Scotch have joined 
together to introduce a pronunciation of Latin which divorces it finally from 


the English tongue.” 


চার্টিলের নেখাবী সহাধ্যাছিগণ যখন গ্রীক ও লাতিন ভাষার পারদর্শিতা লাভের অন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, 
চার্চিল নিছে তখন তাহার মাতৃভাষার দিকে আরু& হইলেন 

“They all went on to learn Latin and Greek and splendid things like that. 

But I was taught English. We were contidered such dunces that we could learn 

only English. Mr. Somervell—a most delighiful man, to whom my debt is great— 


ও আ Report of the Sanskrit Commission 1956-1957. pp. 11-112 
a Winston 57 CburchUl: My Early Life (Harrow). 
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was charged with the «uty of teaching the stupidest boys the most disregarded 
thing—namcly, to write merc English. Ie knew how to do it. [15 taught it as 
+ And when in after years my school. fellows 





no onc clse has cver taught it 
who had won prizes and distinction for writing such beautiful Latin poctry and 
pithy Greck cpigrams had to come down again to common -English. to carn 
their living or male their way, I did not feel myself at any disadvantage. 
Naturally I am biased in favour of boys learning English. I would make them 
all learn English and then I would let the clever ones learn Latin as an honour, 
and Greek as a treat. But the only thing I would whip them for is not knowing 
English. I would whip ther; hard for tha." 

এই দুইটি উচ্ধতির ভিতর দিয়া চাচিলের গ্রীক ও লাতিন ডাব! শিক্ষার প্রতি শাণিত বিদ্রপ নেমন আত্মপ্রকাশ 

করিয়াছে, সাতৃভাযার প্রতি তাহার অক্ত্রিয অনুরাগও সেইরূপ গভীরভাবে ফুটা উঠিহাছে। গ্রীক ও 

লাতিনের লহিত ইংরেছীভাবার লম্পর্ক কতখানি গভীর তাহ! জানিন/, তবে সংস্কতেহ সচিত মাধুনিক ডারতীয় 

আর্ঘভাষার সম্পর্ক যে তাহা অপেক্ষাও সুগভীর এবং অন্বরঙ্গ ইহা বিশেধঞ্গণই ঘোষপ| করিঘাছেন। 

সংস্কৃত-কৰিলনের সদস্তগণ স্পষ্টই বলিত্বাছেন_ 

“lt is customary to comparc Sanskrit with Greck and Latin merely as a 
classical language, for which there might be some placce—cven some honoured 
place—in education, and people would be inclined to leave it at that. Bur we 
must remember thal the place of Greck and Latin is not the same everywhere 
all over Europe. . ©. Greek and Latin, no doubt, arc the rallying points [or 
a common European civilization, and Europe adits the fact that its mind has 





been moulded by these two languages and their literatures. But it does not go 
beyond that. . . . Greek and Latin did not and «do not have that same sort of 





৫০17 and all-inclusive influence (except in the case of some monastic schvlars) 





which Sanskrit has suill in J in life. They are at the best academic, the 






concern of scholars. But Sanskrit is something more profound and more vital 


than that. Not only is it academic in the truc sense of the term, but it is 

popular also." 
চার্টিল সাহেবের বাঙ্গোক্তি সবেও ইংরেজী সাহিতোর পাছার! চিন্বাস্ঈল কবি ও সমালোচক ঠাহারা সকলেই 
খকবাকো দ্বকার করিয়াছেন, গ্রীক ও লাতিন এই দুইটি ভাবার অস্বরক্গ অমুটীলন ডিশ্র ইংরেগী কাবা ও 
নাটা সাহিত্যেও যে সকল শ্রেষ্ট ও সার্বকালিক নিনর্শন সেগুলির প্রকৃত সৌন্দধ উপলদ্ধি করা বা ব্যাখ্যান 
ফরা আদৌ সম্ভব নহে। মিল্টনের Paradise Lost ব! Samson Agonistes’ কথা ল| হয় 
ছাড়িয়াই দেওয়া গেল, কেননা উঙ্বাগের প্রতিটি ছত্রে কবির অতীতের ক্লাসিক সাহিত্যের সহিত গভীর 
পরিচয়ের সাক্ষ্য ওতপ্রোত ভাবে অড়াইস্বা আছে। কবি এলিয়ট একটি প্রবন্ধে স্পটই বলিম্বাছেন__ 
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“An understanding of Milton's poetry requires some acquaintance with 
several subjccts none of which is very much in favour today: a knuwledge of the 


Bible, not necexsaril 





in Hebrew and Greek, but certainly in Engi 





a knowledge 
of classical literature, mythology, and history. of Latin syntax and versification 


and christian theology. Some knuwlcdge of Latin is necessary. nor only for 
understanding what Milton is talking about. but much more for understanding 
his suyle and music. The point is that Milton's Latinism is essential to 
his greatness, and that I have only chosen him as the cxireme example of 
English poetry in gencral. You may write English pociry without knowing any 
Jatin; I am not so sure whether without Latin you can wholly understand 818 
শুধু মিলটনের ফাবাই নহে, শেকস্জীংরের প্তার রোন্যান্টিক কবিও থে প্রাচীন উতিহ্ধফেই তাহার সাহিভা- 
টির নধা দিয়া ক্কপ দিয়াছেন, তাহার আপাতত্রোম্যান্ডিকতার অন্বরালে যে খ্রীকো-রোমান আদর্শ ই 
অন্তংদলিলা ফন্তর মতই প্রবাহিত ইহাও এলিরট পৃস্মভাবে দেখাইস্বাছেন-_- 
“Shakespeare's cduaton, what he had of it, belongs in the tame tradition 
as that of Milton: it was essentially a classical education. The 61874650596 a 
ype of cducation may lic almost as much in what it omits as in what it includes, 
Shakespeare's classical knowledge appears to have been derived largely from 
translations. But he lived in a world in which the wisdom of ihe ancicnts was 
respected, and their poetry admired and cnjoyed, he was less well cduarted than 
many of his colleagues, but his was education of the same kind—and it is almost 
more imponiant for a man of lewers, that his associates should be well educated 
than that he should be well educated himself." 


যেমন কাবোর ক্ষেত্রে সেইরূপ ইংরেজী পদ্কসাছিতোও গ্রীকো-রোমান চিরায়ত আদর্শ শ্রেঠ লেখকগণকে 
অনুপ্রাণিত করিয়! আসিদ্বাছে_ক্রারেণ্ডন, গিবন প্রভৃতির গড্লৈলীই তাহার সুস্পষ্ট সাক্্য বহন করিতেছে। 
উনবিংশ শতকে দশ্বরচন্র বিস্ঞালাগর, যাইকেল মধুসুদন, বন্ধিমচজ্র প্রভৃতি মনীধীর হস্তে বাংলা 
সাহিত্যের ক্ষীণপ্রাণ শ্রোতে থে মহাপ্রাবন দেখ! দিল _ 
প্সাগর-কলোল-ধ্বনি, নদের বদনে; 
বন্রনাদ, কম্পবান্‌ ৰীণা-তার-গণে !** 
তাছা ছে ‘স:শ্বৃত, দেব-ভাবা মানব-অণ্ডলে+_ ইছারই দান, তাহা প্রত্যোক চিন্তাশীল পাঠকই স্বীকার ঝরিবেন। 
সথযোগীয শিক্ষার প্রবর্তন এককভাবে বাংলালাছিত্যের এই নবজাগরশে কতকমানি সফল হইত, তাহাতে হথ্ষে 





পর T- $. Eliot: The Classic and the Mon of Letters; Selected Prase আছ সংকলিত {Penguin Roos 
1953). 
৬ আআ” মাইকেল মধুসুদন হও : চনুৰ্ম্পনী কৰিতাৰলী ("কু ) 


সস্কেত শিক্ষার ভবিয্যৎ 


সন্দেহ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর রেনেগাল-্যান্দোলনের বাহার! পুরোধা তাহারা কেবল পাশ্চা্তা 
বিশ্বাকেই বরণ করিয়াছিলেন তাছা নহে, তাহার সহিত আমাদের সুপ্রাচীন এতিহের সম্মিলন ধটাইহাছিলেন ? 
ঘূরোপের নবীন লংস্বৃতিকে আমাদের পুরাতন সংস্কৃতির সূল্যাঙছনে নিযুক্ত করিহাছিলেন। সাহিত্যোর ক্ষেত্রে 
যেঘনাদবধ কাব্যের আবির্ভাব ইছার জলন্ত নিদর্শন । এই অহাকাবোর বছিরঙ্গ আবরণে লখো প্রাচীন 
ভারতীয় চিন্তাধারা স্পন্দিত হুইতেছে, বহ্ভাবাবিদ্‌ কবিকে লংস্কতেহ শরণাপএ হইতে ছটবাছে 
অমিত্াক্ষর ছন্দকে সার্থক করিত! তুলিবার জন্তু; তাঁচার কর্জনাকে কপ দিবার জন্য যাম্মীকি বেদব্যাল 
কালিদাস প্রস্তুতি কবিকুলমূধস্জগণের কাব্যশৈলী, তাহাদের প্রন্বোগপদ্থতি ও অলংকারবিষ্কাস কবি আন্লাৎ 
ফরিয়াছেল__ মেঘনাফব« ফাব্যের পাঠকযর্গের নিকট তাহা কিছুমাত্র জ্ঞাত নককে। বীরাঙ্গনা-কাবোর 
ক্ূপ-কল্পনায় আমরা ওভিদের প্রভাবের কথা উদ্চৈ:স্বরে ঘোষণা করিনা থাকি । কিন্ব বিষয়বন্ধর কথা! বাদ 
দিয়াও শব্দচয়নে ও অলংকা়বিস্টালে তিনি যে তাহার স্বদেশের পূর্বকবিগণকেই প্রধানত: অহুলরণ ফরিচাছেন, 
ইছা একটু প্রদিধানপূর্বক পাঠ করিলে বুঝিতে পায়৷ যান্ব। উদাহ্রণস্বক্ষপ আনরা বীরাঙ্গনা কাব্যের অন্তর্গত 
ধপুন্জলবার প্রতি উদ মর্যক পত্রিকার অংশবিশেব উদ্ধার করিতে পারি 

*চিত্রলেখা পানে তুমি কছিল। চাহিয়া, 

যথা নিশা, ছে পলি, শশী মিলনে 

তমোহীনা ; রাত্রিকালে অশ্লিশিখা ধখা 

ছিতধ্অপুণকাস্সা ; দেখ নিরিত্বা, 

এ বরাঙ্গ বরকুচি রিচামান এবে 

মোহাস্তে। ভাঙিলে পাড়, বলিনসলিলা 

হরে ক্ষণ, এইরূপে বছেন জাহলী 

আবার প্রলাদে, শুভে !” 
মাইকেল যে এই ফরেকটি পংভ্তিতে কালিদাসের 'বিক্রমোর্ধশঘ” নাটকের প্রথম অন্ধের পুতৃক্বাত্ প্রসিদ্ধ 
উক্তিটিরই হুবহু অন্বাদ করিতেছেন, ইছা কি কখনও আমরা ভাবিয়া দেখিস্বাছি?" 

“আবির্ঠতে শশিনি তমসা রিচানালেব রাত্রি 

লৈশক্ষাঠিহৰ্ত ৰুছ ইব চ্ছিত্তৃত্িঠমূযা। 

মোহেনান্তধরতস্থরিং লক্ষাতে মূচামানা 

গঙ্গা রোধপতনকলুধা গচ্ছতীব প্রলাদম্‌ ৪” 
মহাকবি কালিদ?শেস্র মূল রচনার সহিত নধুন্থদলের কিরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, ইছা তাছার এক নি:সদ্দিদ্ধ 
সাক্ষ)। রাজন|রাঘণ সস্থর নিকট লিখিত এক পত্জে মধুদৃদন স্পষ্ট বলিরাছেন_- 


৭ জনৈক টাকা 'নীরাক্ষন! কাবো'র টন্ধ ত প:কিশুলির ব্যাস্বযা লঙ্গে মন্বুবা করিণাযেন : “রিসদাল-_ এই ফপাচিয বুতপ্যিদত 
অর্থ এছানে আমে দঙ্গত হয় না, দুরু বা 'সম্প্ক' হলিতে এখানে কোনও অর্থবোধ হয় লা। ছলে হয়, ক্ণাটি 'রিভামান" 
লা হই! ‘তামান' হইলে ॥ 'ক্লচাদাদ' অর্থে ‘কান্বিদান' নূৰায়, অর্থাৎ হাহা কি ঘা আতা এখন জরহশ ঘু্টিতেছে | ইহাকেই 
বলে পাতা | 

৬ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


“You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is 
owing to a partialiry for Kalidasa. By the byedid I ever tell you that I taught 
myself Sanskrit at Ma 





1 am anything but a Pandit like Rajendra who is 
a thundering grammarian. but 1 know. enough to read Kalidasa, and that, I 
think, is quite enough for me.” 

"Look at the Sanskrit Kalidas, the Latin Virgil. the Italian Tasso. 1 don't 
think Engtand has a single 0০০৫ worthy of being named with hese, a 


এই তো গেল মধুপ্দেনের কথ! । আর বন্ধিন ? সংস্কৃত সাছিতোর সহিত পরিচয়ের অচাবে বঞ্ধিষের মনীষার 
ধথার্খ মূলানিকূপণ, তাহার শিমবোধের সুক্ষতা ও গভীরতার ধধাধথ পরিমাপ করা যে মাদৌ সম্ভব নয়, 
ই্ছা কি আক্ছও প্রমাপসাপেক্ষ? কপালকুগুলার বিভিএ পরিচ্ছেদের প্রারস্তে রখুবংশ' "শকুন্তলা “নেঘদূত' 
'কুমাহ্সম্ভব' “শ্বতাবলী’ প্রস্তুতি সংস্কৃত কাবা ও নাট্যলাহিত্য হইতে যে-সফল সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি লিবেশিত 
হইঘ্বাছে, তাহাতে কেবল সংস্কৃত সাছিতোর সছিত বন্চিমচজ্দ্ের ব্যাপক ও অন্ঠসঙ্গ পরিচয়ই চিত হইতেছে 
না! এইসকল উদ্ধৃতি মূল আখ্যানের বহিরগ্গ আভরণ মাত্র নহ। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ধাছাদের পরিচয় 
অন্তরঙ্গ এই সকল উদ্ধৃতি লেই সকল পাঠকের নিকট দীপশিযার গ্তাহ এক-একটি পরিন্ছেদেকে উত্ভালিত করিয়া 
তুলে, মূলকাছিনীর স্িত তাবাহুবন্মসত্রে এন সকল আখ্যানভাগের সদ্বন্ধ স্থাপন করে, ঘাছাতে পান্র-পাত্রী- 
গণের চরিত্র একটি অভিনব বাঞ্জনায় বণ্ডিত হব । ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসের 'অয়ণিকা্ট-_ উর্বশী' ও 'অরনিকাঠ_ 
পুজরবা'__ দুইটি পরিচ্ছেদের অভিনব নামকরণের মধ্যে যে নাটকীছতা এবং বড্চিমচহ্দের যে দ্ধ শিল্পবোধ 
প্রচ্চ হইয়া রহিয়াছে, তাহ! কর্ঙ্ছন পাঠক অনুধাবন করিয়া! ধাকেন? “ছৃচরিত নিবন্ধে বহিন$ন্তের 
প্রাচীন ভারতী শাহ বে গবেধণ! ও পাগ্ডিত্যের প্রকাশ দেদীপ/মাল, তাহ! কি বর্তমান ধাডালী 
পাঠকফুলের নিকট অন্ধকারাবৃতই থাকিয়া হাইবে? “সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধের স্বাদগ্রহণে কি আমরা চিরকাল 
বঞ্চিত ঘাকিব? বে প্ররুতি ও পুরুষের হুন্ব বচ্ধিমচন্র আজীবন তাছার উপস্লাস-সির মধা দিয়া ছুটাইয়া 


৮৩৯ আ' নগেলুবাখ সোধ: মঘুগ্ততি ( ২৪ লাঃণ, ১৩৪১) 

গুনের সংস্কৃত শিক্ষা সম্পর্কে 'মধুনমতি' হইতে নির্রোদ্ধ ত অংশটুকু বিশেষ উদমেষখোগ্গা-_ “পূর্বে এই বেলপেছিগাজ যাগামেই 
রযাৰল। নাটকের মহড়ায় সময, গৌরসালের লিত নাটধ-রচনা লব্বপ্তীত ফখোলকখনোর কলে নমুদেন পতিত দিঘুক করিয়া, সং 
অবায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ অন্্কাল লয়ে একনিন গোঁরবাস তাহার সহিত লাক্ষাৎ কড়িকে গেলে, ওাহাতে বেখিয়াই দরুন 
বলিয়া উঠিলেন, গোর । গৌছ1 আনি রঘুৰংশ শেষ করিযাঙ্ছি। হাঃ, এতদিন আমি কেন এই দেবকাম। আধা কমি দাই। 
ইহাতে দে এত রররাধী বিস্তু্ান ছে) তাত আদি জানতাম ন1]" 

শমদুনধষ সত তাহার অভিগ্রত। লাক করিখার জন্ম (বর্ধমান) দেখি নিবাদী পত্ডিচ রামকুষার বিদারযের নিকট রীতিদত 
ক্মত কাব্যসবূ পাঠ ভারিয্যছিলেন। আরও একজন বিখ্যাত পণ্তিতেহ নিকট কিছু ন সংস্কৃত অগক্কর করেন। পিত রাসকুষারের 
সুখে শুলিযাছি ৰে, তিনি হান, ৰাম্মীকি, তনভুতি, ফালিগাল, যাছ, ভারবি. বিশ্বনাৰ, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কৰি ও পত্ডিতগলের অস্বসদূহ 
পাঠ করিযবান্ধিলেন এব: মেদদূত পড়িতে দঢ় জালবানিতেৰ | এই ছকাব্যখানি ছার ত্রিরতষ গ্রন্থের হবে! শরগনিত ছিল) 
সক্ৃত ভাবার এতি তাহার এত অনুরাগ পরিলক্িত হরাছিল, হে, তিনি ই:রেজি, লাচিন, শরীক ও ছিক্ত জামাত বিশে মুল হইলেও, 
ভাহার শা সঙ প্রস্থর উপচিশাগে সংস্কৃত গ্রোক সহ্থিবেশিত করিয়াছ্িকেন ; এই লঙ্ষল উন্মত জোক (099৩1511০7৭) ছার 
লান্ৃতা্থাাঙ্গেরই একান্ত প্রচারক |” 





সংস্কত শিক্ষার ভবিষ্যৎ 


তুলিতে চাহিষ্জাছেন, তাছার দ্বাশশনিক ভিত্তির অন্থসদ্ধানে কি আনর্রা কিছুনাত্র আগ্রহাম্থিত 
নই ? মনে পড়িতেছে উদরগিরি ও ললিতগিহ্ি দর্শনে প্রৌঢ় বক্ষিমচ্রের সেই হ্দাবেপপূর্ণ 
খেমোক্তি_ 

"পাথর এমন করিনা যে পালিশ করিয়াছিল সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই 
্রন্তরমূত্তি সকল বে খোদিত্বাছিল_ এই দিব্য মাল্যাভরণ-স্ষিত বিকস্পিতচেলাঞক্চলপ্রবৃন্ধনোন্দা, 
সধাগসন্দরগঠন, পৌরুতের সহিত লাবণ্যের মৃতিমান্‌ সম্মিলন স্বন্তপ পুরুষসৃতি বাহানা 
গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপর্রেষপবসৌভাগাম্ডুরিতাধরা, চীনাস্বরা, তরলিতরন্রহারা, 
পীবরযৌবনভারাবনতদেছা-- 


তন্বী শামা শিখরদশন! পকবিস্বাধরোগি 
মৰো ক্ষামা চকিতহরিনীপ্রেক্ষণ। নি্নাডি_ 


এই সকল খ্রীদৃতি ধারা গড়িয়াছে, তার! কি হিন্দু? তথন ছিন্দুকে হনে পড়িল । তখন মনে 

পড়িল, উপনিহদ্‌, গীত, সামায়ণ, মহাভারত, কুমারলম্তব, শকুচ্ছলা, পারিনি, কাত্যান, সাংখ্য, পাগল, 

বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীতি-_ এ পুতুল কোন ছার! তখন ননে করিলাম, হিন্দুনুলে 

জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক হরিয়াছি।”১* 

জানিতে ইচ্ছা হয় বর্তমানে কন লহৃবন্থ বাঙালী পাঠকের হৃদছবতত্রীতে মনীষী দেশপ্রেমিক 
অষ্টা ভবিগ্যন্ৰশা বস্ধিমচজ্রের এই বাণী অন্থস্থপভাবে ঝয়ত হুইর! থাকে! পাশ্ঠা্তা নাহিতা দর্শন ও 
ইতিহাস বিনি জীবন ভরিগ্বা মন্থন করিন্বাছেন, সেই আত্মসদ্ধানী বক্ষিষচন্ই গভীর দুঃখে 
বলিতেছেন-_ 


পায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইওর্রীরল স্থলে পুতুল গড়া শিখিতে ছ। কুমারসন্্ধ ডাড়িষ) হুইন্বন 
পড়ি, সীত! ছাড়ি! নিল্‌ পড়ি, আর উড়িতার প্রস্থরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল ছা করিয়া 
দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না" 
কমলাবা স্বব্ণী বন্ধিমচন্ত্র লাহিতোয় বাজারের বর্ণনা করিতে গিষ্বা বলিয্বাছিলেন_ 

"সাহিত্যের বান্ধার দেখিলাব। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ক্ষষিগণ অত ফল বেচিতেছেন; 
বুঝিলাষ, ইছা সংস্কৃত সাহিত্য । দেখিলাম, আর কতকগুলি মগুষ্ট লিচু পীচ পেয়ারা আনারল আগুর 
প্রভৃতি হুশ্বাছু ফল বিক্রদ্র করিতেছেদ-_ বুঝিলান, এ পাশ্চাত্য লাহিত্য।”১, 
শুধু বন্ধিমচজ্রই নহেন$ উনবিংশ শতকের বাংলার রেনেশীলের ধাছারা অগ্রদূত তাহার! সকলেই 


৯০ “সীভায়াস', হরোদশ পিজ্ছেজ । 
১১ আখ কিষলাকাত্ের ধর" : হড়াজার। 


নত বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭" 


প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অন্ুতরল আক্টপান করিছাছিলেন,*১ সেই অদ্বতরস তাহারা আপন আপন 
সাছিতা সির মধ্য দিয়া পরিবেশন করিক্ব(ছিলেন। তাহারা নিজেরা সেই অম্বৃতপানে অমরত্ব লাভ করিঘাছেন 
তো কটেই__ ‘অপাৰ সোৰম্‌ অস্বতা অকুব'-__ সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের সাহিত্কেও অনরত্ব জান করিয় নিয়াছেন। 
কিন্তু আমতা ধাহারা তাহাদের উত্তরাধিকারী, আনর! স্বেচ্ছা সেই অমতের উৎস হইতে নিজেদের বিছুব 
করিস তুলিয়াছি। অন্ততফলে আজ আমাদের অহ্ুচি জন্সিদ্বাচে, আমর! আপাত হুঙ/ছ লিচু শীচ 
পেয়ারা আনারস এবং আওঙুরের। এমন কি "অপক কলীর' যোছে মৃদ্ধ। পিগুবছূরের দ্বারা উদ্বেছিত 
হর! আদর! তিস্বিড়ীর জন্্রপ আঙ্কাদনের জন্ত লালাছিত॥ জাতীয় চিত্তের এই নিস্রাডিমুখী গতিকে 
রোধ ফরিবার চেষ্টা করিতে হইবে ॥ কিন্ত উপান্ধ7 মধূহদন, বছ্ষিমচন্্র, এখন কি রবীন্দ্রনাথ পধন্ত 
বে বাংলাসাহিতা ছকে করিছা গিয্াছেন, তাহা ভারতের চিরাহত সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্বৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ 
যোগ রক্ষা করিত চলিয়াছে, দেখিতে পাওদা ধার। কিন্তু তাহাদের উদ্যম যে লাফলামণ্ডিত ছইয়াছিল, 
ইচ্ছার প্রধান কারণ বে পাঠক-কুলকে উদ্দেশ করিয়া ডাহার| সাহিতাৃহরি-্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, 
তাহাদের মধোও সংস্কৃত ভাষ! সাছিতা দর্শন এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ছিল জাগ্রত। 
শিক্ষিত বাকি মাত্রই সংস্কৃত ভাষায় কিছু ন! কিছু বৃৎপত্তি লাভের অন্ত তৎপর হইতেন। সাহিত্যক্ষেতরে 
লষ্ট ও রসন্বিতা, লেখক ও পাঠক এই উভয় পক্ষের খে পরস্পর সহযোগিতা ভিন্ন কখনও কাব্য 
সৃষ্টি সার্থক হয় না, ইহা ত’ অবিসংবাদিত সত্য। হৃতেরাং বযুস্ঘন হইতে রবীজ্রনাথ পান্ত বিভৃত বুগে 
বে বাংলার সাহিত্যোস্থান বিচিত্র নরনননোছায়ী পুষ্পলন্তারে সম্বন্ধ হইতে পারিত্বাছে, এবং প্রাচীন 





৯৭. সন্ত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রাজ! রামহোহন রাগের পূর্বোনধ'ত পতরখানি সম্পর্কে দন্তৰ প্রসঙ্গ ক্আচোধ প্রচুর রায়ের 
কি সবিশেষ প্রপিবানঘোগ্য-_ 
“The value of this letter becomes all the more significant when It Is bome in mind 
that the great reformer, 1he Maker of modern liengal, or. for the maucer of that, of modern 
was hlimaclf a great Sanskrit scholar, It was he who for the first time gave an 
impetus to the study of the Upanishads In Bengal. some of which he rendered into Bengali 
and afterwards into Eoglith. Ram Mohon though deeply imbued mith Vedanta has a 
vision of the 10088 of the future in which the study of the physical sciences was to play আ 
coorplcuous ৪06 . . . Happily for India, Ram Mohon sounded ihe note of warning, pointed 
out the direction in the midst of his pitch datk and obscure surroundings with the accuracy 
of ও mariner's compas. Macaulay's famous minute (1835) was in no small measure res- 
ponsible for Ue intellectual renalusance of India, bowever much oco-Hludu revivallute may 
ke আলে at some passages in it. The victory of the An: over the Oricoaulivts 
ushers in a pew era In ihe history of modern India. No wonder that they beame 
alos intoaicated by drinkiog ihe new wine and creo ran amockh to 10 ay. 

“Fortunately, steadying influences were at woth almost Lmperceplibly মত by side, 
Bhudeb Mukherjee avd Rajnarayan Bowe. though amoog the votarlea who worshipped in 
the Dew 1emple, did not altogether st off the old moorings. Devendranath Tagore. anoher 
Alumnus of the Hindo College, must alo be regarded 2s 2 product of the conflucoce of 
the cant aod the wesc and a disciple of Ram Mohon Hay: is early torch-bearer of the 
Brahmo Samaj was deeply imbued with Vedania Phllosoph; 

—Autobiography of a Bengali Chemist, pp. 1034105 

























সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ 


“ভারতীয় সংস্থতির পবিত্র স্বাপতর্পণসৌরড-সনারোহ লেই উদ্ভানকে মহিদাশ্থিত করিছাছে, ইহার কারণ, 
লেই উদ্চান রচিত হইচ্ছাছিল বে হুমিতে, তাহা ছিল সংস্কৃত ভাবা ও সাহিত্যের প্রাণদ প্রবাহের দ্বার 
উর । ইংরেদ কবিপমালেচক টি. এল. এলিয়ট সাহিত্যিক স'প্রদ্ারের সহিত তাহাদের গৃমসানদ্ধিক শিক্ষিত 
পাঠকসম্পরধারের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ বিদস্বে একটি শুরুতপূর্ণ মন্ববা করিহাছেন_ 


“You cannot draw a sharp linc between the man of levers and his audience, 
btwecn the cr 





in print and the critic in conversation. Nobody suffers more 
{rom being limited to the society of | 





own profession than docs the writer: it 
is still worse when his 





07075 is compoecd chiefly of other writers or would-be 
writers. He needs a small public of substantially the sarac education as himself, 
as well as the same tastes: a larger public with some common background with 
him; and finally he should have something in common with everyone who has 
intelligence and sensibility and can read his language." 

অতএব বাংলাসাছিতোর সহিত চিরান্বত সংস্কৃত সাহিত্যের যোগ, বাহু! বর্তমানে বিজ্ছিরপ্ায়, তাছাকে 
যদি পুলঃগ্রতিষঠিত করিতে ছয় তবে সাহিত্যিকগনকে ধেমন সংস্কৃত সাহিত্যের বিভির বিডাগেত সহিত 
নিবিড়ভাবে পরিচিত হইতে হইবে, সেইন্গপ ধাহাদের উদ্দেশ করি! সেই দাহিতয রচিত হইবে, তাহাদের 
মধ্যেও সংস্কত ডাষা ও সাহিত্যের জান ব্যাপকভাবে সারের আছোছন করিতে ইইবে। তবেই কেবল 
উন্নত আদর্শের সাহিতাঙ্জি সার্থক হইবে; অন্তথা নছে। সংস্কতের চর্চা যদি কয়েকজন বিশেবতের 
মধোই সীমাবদ্ধ থাকে তবে তাহার দ্বারা আধুনিক বাংল! সাহিতোর যেমন উপকার হইবে না, সেই&প 
প্রবহৃনস্টল জীবলম্োতের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কের অভাবে ইহ। নিজেও ক্রনশ: শর্ণ ও পাও হইয়া যাহবে। 
কিন্ত তাই বলি প্রাচীন ভাঙা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আকড়িয়া থাকিতে হইবে, ঘুগ দুগ ধরি 
ক্রমান্বয়ে তাহারই অস্ুফয়ণ করিয়া! চলিতে হইবে, এন কথা কেছই বলিবেন না। সাহ্িত্যন্থ্ি প্রতিভা 
সাপেক্ষ, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ; এবং এতিভা স্বভাবতই বন্ধন বিধরে অসহিষ্ণু । কিন্তু উদ্ত্খলতা 
এবং স্বাধীনত| এক কথা নছে। কালিদাস তাহার যাল|বকামিনিত্র নাটকে খেদ করিয়া! যলিয়াছিলেন_ 
“পুরাণমিতোব ন সাধু সবং 
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবস্তম্‌ । 
সহ: পরীক্ষ্যান্ততরদ্‌ ভস্তে 
মুঢ়: পরপ্রত্যরনেহবুদ্চি ৪” 

কিন্তু এখন বাংলাদেশের (শক্ষিত লবাজের দৃষ্টভঙ্নী ঠিক বিপন্থীতমূষী বলিন্থা ননে হর । যাহা কিছু 

নূতন তাহাই প্রশংসনীয়, আর যাহ! কিছু পুরাতন তাহাই বর্নীর, ইহাই তাহাদের মনোভাব। এই 

প্রসঙ্গে হুবিধ্যাত সমালোচক (31৮৫৮ ১॥৷৷৭১র একটি মন্তব) উদ্ধারযোগ্য বলিহ! মনে করি_- 
“Sclf-asscrtion is not as a rule disagreeable to the asscrtor, whatever it may 
be to his neighbours; and it looks as if many uses had cooperated to put a 
premiuin upon it during hie last few gencrations. First, here is the analogy— 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৯ 


৩০ [বে] in many sphercs—of the mechanical arts in an age of invention. We 
expect every year ও new and improved method in window-carches or steam-ploughs 


or motor-cngincs; and consequently, by false analogy, we expect a new and 





improved method in music or painting or litcrature or cven morals. This error 
sometimes approaches the idiotic. People actually cannot accommodate them- 
selves to the fact that there is better poetry in Isaiah than in the New York 


Saturday Poss.’ 


আমাদের বর্ডনান বাংলাসাহিতোর ধাহারা স্গ্িসল লেখক ওাছাদের মধ্যে প্রাচীন ভাষ! লাহিতা ও 
সংস্কৃতির প্রতি যে পরাহ্দুধতা দেখ! যাইতেছে, তাহা স্বায়ী সাহিত্য্তির অছ্কূল নহে, পরাস্ত 
পর্িপস্থী। আসাদের প্রাচীন ভারতীন্ব সংস্কৃতির ক্ষ! ভাণ্ডারের প্রবেশদ্বার ডাহাদের নিকট আদ রুদ্ধ 
প্রাত্ন। সধুস্থদন বস্কিমচজ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের প্লান ডাহার! আপন সাধনক্ষেত্রে প্রাচা ও পাশ্চাত্তোর 
মিলন সংঘটন করিতে অক্ষম, ফলে উদ্দাম নবীনতার মোছে মৃদ্ধ হইত! পাশ্চাত্ত্য সাছিতোর তাহারা যে 
অন্ধ এবং অক্ষম অন্করণে ব্রতী হুইগ্াছেন, তাহার সহিত স্বদেশের বৃগ-মূগান্তর-এরবাছিত ওঁতিছের 
কোনো সম্পর্ক নাই ; তাহা স্বদেশের মাটিতে বিদেশ ফুলের মতই আপাতনদ্নরগু্ হইলেও সৌরভীন। 
অধ্যাপক মারে'র প্রতিধ্বনি ফরিদ্বাই যেন বলিতে ইচ্ছা হয 

“I can hardly believe, in spite of temporary appearances, that civilization 
will ever permancnuy and of set purpose throw aside the great remote things of 
beauty just because it needs some time and 08016 to 1690] and understand them; 
and the whole world will ever deliberately turn away {rom the best because it 
is dificult, and feed contentcedly on sccond—and third-—and twelfth-rate 
substitutes. It would surly be too dire an apostasy.” >* 


স্বতরাং ঘদ্গি আমাদের দেশীয় সাহিত্যকে পুনরার '্বপ্রতিঠ করিতে ছয়, তাহাকে ঘদি বৃদ্ধিদীবী 
সম্প্রদায়ের বাবতীত্ব উন্নত চিন্তার বাহন করিয়া গড়িত্বা তুলিতে হু, তবে ভারভীর এতিহের শ্রেষ্ঠ 
ধারক সংস্থত ভাবা ও লাহিত্যের সহিত ইহার মৈত্রীবন্ধল সাধন করিতে হইবে । দুরূহ যত ভাষা বলয়! 
সংস্কতকে দূরে সরাইঘা রাখিলে চলিবে না। সংস্কৃত বিদ্ছার শিক্ষণপজ্ধতি ধাহাতে উত্নত ও হঘযগ্রাহী 
হয, শিক্ষিত সমাজের একটি উল্লেখযোগা অংশ ধাহাতে ইহার সহিত নানাধিক পরিমাণে পরিচিত হইতে 
পারেন, তাহার জন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হুইবে। শিক্ষাসংস্থার বিষয়ে ধাহাদেয়ই বিন্দুমাত্র আগাহ 
আছে, স্বদেশের ভবিষ্তৎ কল্যাপকাষনার খাছারা কিরৎপরিমাণেও নিজেদের নিহুক্ত রাখেন, তাহাদের 
প্রতোকেরই এই বিব্যটি ধখোচিত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিয়া ফেখা কর্তব্য । 


১০ আঁ The Classical Tradition in Poeiry (Oxford University নিত Loodon, 1927)- 


সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্বাং 


গাদ্ধিজী তাহার আন্তজ্জীবনীর এক স্থলে বলিয়াছেন_ 
“Today I cannot but think with gratitude of Krishnashankar Pandya, For 
#f I had not acquired the little Sanskrit that { learnt then. I should have found 





it difficult 10 take any inicrcst in our sacred books. Io fact [ deeply regret that 
1 was not able to acquire a more thorough knowledge of the language, because 
I have since realised thar every Hindu boy and girl should possess sound 
Sanskrit leaning.” 


শুনু গান্ধিদীই লহেন, তাহার স্তাহ্থ জীবনের নালাক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করিস্বাছেন, এইরূপ বহু ক্রতবিস্ত 
পুরুষকেই উত্তরকালে খেদ করিদ্বা। বলিতে শুনা যার-_ ‘হাব! কেন বাল্যকালে সংশ্বত পড়ি নাই !' 
সংস্কতের স্যার দৃস্নহ একটি ভাবার চর্চ। ধতই পিছাইয়া দেওর| যাইবে, ততই শিক্ষার্থীদের এ ভাষা শিক্ষা 
করিবার আগ্রহও ঘেমন ক্রমশ: ভ্বাস পাইবে, লেইরপ এ ভাষা শিক্ষার জন্তু যে পরিনাণ সময় প্রযোগন, 
তাছাও দেওয়া তাছাদের পক্ষে সন্তব হইবে ন!। ফলে সংস্কৃত ভাষা বুংপত্তির নান ক্রমশ:ই ছধোগানী 
হইতে খাকিবে। কিছুকাল পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কঠৃক্ যে ভাধা শিক্ষা ফনিটি নিধুজ। ছইরাছিল, 
তাছাতে বাংলা ইংরেক্সী সংস্কৃত এবং হিন্দী এই চারিটি ভাষাকে মাধ্যমিক বিদ্যালে শিক্ষীর স্বপে 
নির্দেশ করা! ছয় । তন্মধ্যে ইংরেজী ভাবা তৃতীঘ হইতে একাদশ শ্রেট পা্স্থ সকল ছাত্রের পক্ষে অবস্ত 
পাঠা কূপে নির্দিষ্ট হব) অপরপক্ষে সংস্কৃত পকম হইতে অষ্টন শ্রেণী পদস্থ অবক্ষপাঠা হইলেও নবম 
হইতে একাদশ শ্রেণীর [101001165 শাখার ছাত্রছা গণের পক্ষে এচ্ছিক বিষয় জপে নিদি হইঘাছে। 
এই ভাবে সংস্কত শিক্ষাকে অনাযস্তক বিবর রূপে গণনা করার কলে ছাত্ছাত্রীগণের সংস্বতের প্রতি 
কোনো আস্থরিক অন্রাগ জয্াইতেছে না। আর বে ধকল ছাত্র বিভ্ঞান বাণিজ্য অথবা কারিগরী বিগ্ুকেই 
বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় কষপে গ্রন্থ করিবে, তাহাদের পক্ষে নবম শ্রেণী হইতে সংস্কতের লহিত কোনো 
সম্পর্ক আদৌ থাকিবে না। খচ শিক্ষার প্রাথমিক স্বরে প্রতোক ভারতীর ছাত্রছাত্রীর পক্ষে স্বদেশের 
প্রাচীন সাছিত্য সভাতা ও সংস্কৃতির সহিত কিছুটা পরিচন্ন লাভ কর! যে মবশ্তকর্তব্য, সে-বিহন্ছে কোনো 
চিন্তানীল বাক্তিরই বৈদতা থাকা উচিত নৱ । বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে সংগ্বতের জান কতদূর ফলপ্রন্থ 
হইতে পারে, তাহার জলন্ত নিদর্শন ব্দাচার্ধ প্রচ্ছলচন্্র বাছ॥ তিনি তাহার আত্মজীবলীতে এ লক্ন্ধে 
বলিয়াছেন 


“My predilection for Chemistry induced me to choose the “B” Course, For 
the B.A. Examination Eoglish was then a compulsory subject. Morley’s Burke 
and Burle's Reflections on the French Revolution were the prose texts among 
others and Surendranath Bannerji’s exposition of both was as masterly as 
attractive. At this period of my college life 1 had to suppress my passion for 
literature as my attention was much distracted by some rival pursuits. TI had 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


gniocd as I have already said a passable acquaintance with Latin and French 
by my own unaided efforss and Sanskrit I learnt as a matter of coursc—the first 
seven cantos of Raghuvansam and the first five of Bhattikavyam were texts 
for the F.A., and also in my private capacity with the aid of a Pandit I tasted 
the beauties of some cantos of another peerless production of Kalidasa, the 
Kumarasambhatam. [ had by now begun to cherish the hope of competing for 
the Gilchrist Scholarship examination, the standard for which was the same as 
that of the London University Matriculation and for which a (air acquaintance 


with Latin. Greek or Sanskrit. French, or German. was essential.” 


ছাত্রবস্থা্ সংস্বত ভাব! ও সাছিতো এটন্ষপ গভীর ব্যুংপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়্াই আচা 

রায় হিন্বহসারনশাঘের ইতিহাস রচনায় উৎপান্থিত হইতে পারিস্বাছিলেন। ইহার জন্য তাছাকে প্রাচীন 

সংস্কৃত পুথি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয্বাছিল। তাহার এই দুঃসাহসিক গবেধপার একটি সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস তাছ।র আব্মজীবনীর নিযোস্কত অন্রচ্ছেদটিতে বিবৃভ ছইছ্ছাছে 

“I was not at all appalled by the gigantic naturc of the isk, [ instiutcd a 

vigorous search for manuscripts bearing upon the subject and ransacked the 

Pages of Aufrecht's Catalogous Caialogorum, Bhandarkar's Rajendra Lal Mis 

H. P. 59505 and Burnell’s Notices of Sanskrit Mss, and put 25010 in communi- 

cation with the librarians in India and the India Office, London, where some of 

the manuscripts have been preserved. Pandit Navakanta Kavibhushan, who 





acted for four or five years as my amanucnsis, was also depured to Benares in 
scarch of old works on alchemy. Any one who has experiences in collecting 
Mss. in India knows what ravages the white ant, the silver fish and other insects 
commit on them. The damp climatic of Bengal is specially unfortunate in this 
respect. It was often necessary to collect as many as 3 or 4 Ms. of the same 
Tantra since sometimes the introductory pages were found eaten up by worms, 


nes again the concluding portion; there were also discrepancies in the 





some! 





readinge of different Mss. In order to bring this home to the reader it is only 
necessary to refer to the cdition of Rasarnava in the Bibliotheca Indica.” 


স্থবিখ্যাত দল্লাসী সংস্কৃতবিদ্‌ মনীঘধী লিল্া লেভি আচার্য রাত্রকে যে “excellent Sanskritist” 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাছ! যে কতখানি সংগত উত্ভত অংশটুকু তাহার প্রকট প্রমাণ। স্বতয়াং 
সাধানিক শিক্ষার স্তরে কলা বিতান বাণিজ্য নির্ধিশেষে প্রত্যেক ডাত্রছাত্রীরই সংস্বত অবন্তশিক্ষসীহ 
জপে নিদিষ্ট ঘর! বাছনী৷_ইছার দারা তরুপসমাছের মলে যেমন ব্যাপকভাবে স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্য 
ও সংস্বতির প্রতি অহুরাগ হস্সিবে, সেইক্কপ ভবিন্তৎ কালে প্রাচীন সংস্বতির বিভিহ দিক লইয়া মূল্যবান্‌ 


সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ 


গবেষশাহ আত্মনিয়োগ করিবার সস্থাবনার বীজও একাধিক প্রতিভাবান্‌ ছাত্রের জীবনে ঘলপ্র্থ হইবার 
সুযোগ পাইবে। 

ভারতের কেঙ্রীন্ন সরকার মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে ‘Three-Language Formula’ উদ্ধাহন 
করিয়াছেন, তাহাতে (১) মাতৃতাষ! অথবা আঞ্চলিক ভাবা, (২) ইংরেজী অথবা আধুনিক যরোগীর ভাষা 
এবং (৩) ছিন্দী, এই তিনটি ভাবাই মাত্র মাধামিক শিক্ষার গুরে অবস্তশিক্ষণীয্ কূপে নিদি হুইয়াছে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ বহু রাজ্য সরকায়ই অসুসরণ করিতে আন্ত করিত্বাছেন, ইহার ফলে 
সংস্কৃত ভাষা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে এককুপ নির্বাসিত হইতে চলিহাছে বলিলেই হয়। কিন্তু 
সংস্কৃত কমিলনের সভাবর্গ কেন্দ্রীর সরকারের এই যৈভাষিক নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, 
এবং সংগ্কত ভাষাফে মাধ্যমিক শিক্ষার স্বর ছইতে নির্বালনের নীতি যে আহ্ঘাতের তুলা ছটবে ইছা 
স্বদৃঢ় ভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন । লংস্বতভাবাকে নাধামিক শিক্ষা ব্যবস্থার অস্র্ক্ত করিবার দুইটি 
মাত্র পন্থা ছাছে_ প্রথমত, কেহ্দরীদ্ সরকারের ত্রৈভাবিক নীতি স্বীকার লগাও (১) হাতভাব! ( অথব। 
আঞ্চলিক ভাবা ), (২) ইংরেজী (অথবা হিন্ধী) এবং (৩) সংস্বত, এই ভাবে উক্ত নীতির পুনহিগ্ঠাল 
সম্ভব। হছিম্পীকে বদি অবশ্মপাঠনীক রূপে মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্মানের আসন দিতেই ছঘ, তবে 
“সংস্বত'কে চতুর্থ ভাান্সপে স্থান অবস্ই দিতে ছইবে__ ইছাই তাহাদের হচিস্কিত অভিনত।** কিন্ত 
সংস্কৃতেয সম্মানযক্ষার অজুহাতে মা দুই-এক বংলরের জন্য সংস্কতের বর্নপরিচন্ন মাত্র ফরাইরা দিয়াই 
ধদি আমর! নিছেদের কৃতকৃত্য বলিল্না মনে করি, তবে তাহা নিতান্তই আস্মপ্রবন্ধনা ভি্র আর কিছুই 
নহে।’* ইহার দ্বারা সংস্কৃত চর্চার যেমন কোনও উন্নতি সাধিত হইবে না, সেইরূপ শিক্ষার্থিগণও যখো পযূক 
দীর্ঘকাল ধরিরা লংস্কৃতভায| শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবে না৷ ফলে তাহাদের সংস্কৃত জান ছুইবে 
একান্ত পদ্গ্‌। এবং উন্ধরকালে তাছার দ্বারা কোনোক্ূপ প্রযোছলও সিদ্ধ ছইবে না, পরম্থম এইক্গপ 
অলস্পূ্ণ পরিচয়ের ফলে শিক্ষাথিগণের চিত্তে সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগের পরিবর্তে বিত্ত্ষার উদ্রেক হওয়াই 


28 Report of the Sanskrit Commission 1956-57, p. 103. 

২৫ এই সঙ্গে একজন ইংরাজ শিক্ষাতীয় $121557507 পত্রিকার প্রকাশিত 3-L.2ncasge Plan ind Sanskrit" HAS 
পলরখামির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই) লেখক আদবীরে 157০ 0০1155এ অবাক্ষ ইসে! ২: বংলযেরও জবিককাল ফাল 
করিতেছেন। গাফার দতাগতের গুরুর খীকার করিতেই হইবে । তিনি "ই বলিয়াছেন 


the solution of ihe three-lsngusge formula is to allom Sanskrit as onc uf the 
tL only is Sunsktit recognised 





three. ihe other two probly bring Hindi and English. 
by ihe constitution as one of the bngusges of India but 
for many reasons. and an far 28 1 know i> nor objecied 10 by hose whose মাতে tongue 





study is 209৫5001510 disirabte 





15 not Hindi. রক so many Indian nguages have their roots in লনা 
“Jt would be objectionable tw force all pupils to learn any one particular teginnal Tan 





guage for the conrcnicace of teaching. but it ix posible to organise the efficent teaching 
of Santhrit throughout ihe school, and it should be pei 
should be recognised as unworkahic In schools where the pupils speak many mother tongues. 


1, T. M. Gibton: The উকিল Monday. April 29, 196] (Calcutta Edition) 





ted. or the three-language formula 





বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭০ 


স্বাভাবিক ৷ সংস্বত দুর ভাষা বলিয়া, ইহার ব্যাবহাক্পিক কোনো উপযোগিতা লাই বলিয়া ছাত্রগণ 
স্বভাবতই ইছার প্রতি বিমৃখ__ ছোর করিয়া ছাত্রগণের স্বদ্ধে ইহার বোঝা চাপাইহা দেওয়ার কোনো 
হেতু নাই-_ আধুনিক শিক্ষাবিণগণের এই বহধাঘোবিত সংস্বতবিরোধী হুকিজাল বে নিতান্তই নিংলার, 
তাহা একটু গভীরভাবে চিস্! করিলেই ধরা পড়ে ॥ টি. এস্‌. এলিছট তাহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন 

“No one cau become really educated without having pursued some study 


ion 1 learn to intercst 





in which he took no interest—jor it is part of educa 





ourselves in subjects for which we have no 2010, 
ছাত্তদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, কচি অরুচির দ্বিকে তাকাইযা! ঘদি শিক্ষাক্রম নির্খারণ করিতে হ্য়, তবে অর্থকরী 
বিষ্যা ডিএ আর কোনো! বিগ্যারই পাঠ্যতালিকান্ধ স্থান থাক! উচিত হুইবে ল!? ফেন না- 

“if it is not going to mean more moncy, or more powcr over others, or a 
butter social position. or at least a steady and respectable job, few people are 
going to tke the trouble to acquire education. For deteriorate it as you may, 
education is still going to demand a good deal of drudgery." 

স্বতরাং শিক্ষণীয় বিষয়গুলির লব কয়টিতেই শিক্ষার্থীর সমান অহুয়াগ থাকিবে, এমন আশা করা যার না। 
কিন্তু দেশের বৃহত্তর কল্যাপের দিকে চাহিয়া শিক্ষার সংস্কার কার্যে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে, 
এ বিষন্ে কোনে! বৈমত্য থাকিতে পারে না। এলিয়ট শিক্ষণীয় বিবর সমূহের শ্রেণীবিডাগ প্রসঙ্গে 
একস্থলে একটি অতিশয় মূলাবান্‌ মন্তব্য করিয়াছেন_- 

“There arc two kinds of subjcet which, at an carly stage, provides but poor 
training for the mind. One is the subject which is concerned more with theories, 
and the history of theories, than with the storing of the mind with such 
information and knowledge as theories are built upon. [9 other kind of 
subject which provides indifferent training is that which is too minute and 
particular, the relation of which to the general business of living is not made 
evident. And here is a third subject. equally bad as training, which docs not 
{all into either of these classes, but which is bad for reasons of its own: the 
study of English Liserature, or, to bc more comprehensive, the literarure of 
one's own language.” >= 

এলিয়ট তাছার মাতৃভাবা ইংরেজী সম্পর্কে যে কঠোর মন্তব্য করিদ্বাছেন, তাহা আমাদের যাতৃভাবাগুলি 
সম্পর্কেও ভুলাভাবে প্রযোদা ফি না বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত বলিঘ্বা মনে করি। কেন- 
না, স্বদেশের মাতৃতাবার চর্চা ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হউক এবং উত্নত ছউক--ইছা। নিঃপন্দেহে দেশবাসী 
মাত্ডেরই কাম্য । কিন্তু, তারতীহ ভাবাসমূহ এখন উন্নতির যে-ন্তরে অবস্থিত, লে-কবস্থায় কেবলমাত্র 
মাতৃভাষা চর্চার দ্বারা, বিশেষত: তাহার সহিত যদি সংস্কৃত এবং তন্তব করেকটি ভাষার যুগপৎ চর্চার মিলন 





১৯ Moder Education and ihe Classics: Sckacd Esays. 


সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ 


সাধিত না হয়, তবে শিক্ষার্থিগণের বুক্ধিবৃক্তির সবধাঙ্গীণ পরিসীলন্‌ যে সার্থকভাবে লম্পত্র হইতে পারে 
না, ইহা চিন্তাস্টল বাক্তিমাত্রেরই অবস্তস্বীকার্য। এই প্রলঙ্গে এলিযটের আর-একটি মন্তব্য প্রতোক 
শিক্ষাসংস্কারকের পক্ষেই গভীরভাবে প্রপরিধানযোগা-_ 


“The doctrine of studying the subject we like is most disastrous for those 
whose interests lic in the field of modern languages or in that of history, and 
worst of all for those who fancy that they will become writers. For it is these 
people and here are many of them—for whom the deficiency of Latin and 
Creck is most unfortunate. Those who have a real genius for acquiring these 
dead languages are few, and they arc preity likely of their own accord to devote 
themselves to the Classics—if they are given the opportunity. Bur there are 


many more of us who have gilts for modern languages, or for our own language, 





or for history, who have only a mexlest capacity for mastering Latin and Greek. 
We can hardly be expecicd to realise, during adolescence, that without a 
foundation of Latin and Creck we remain limiterl in our powcr over these other 


subjccrs.”>> 


আধুনিক ফালে অনেকেই আমাদের দেশে লাছিত্যসেবাদ্ব আপনাকে নিছোজিত করিয়া থাকেন দেখিতে 
পাওয়া যান্ত; কিন্তু ইহার জ্স যে প্রস্থতি, যাতৃভাবায় যে দু ব্যুৎপত্তি, প্রাচীন লভাতা ও লংদ্কৃতির 
ক্ষেত্রে থে '্বজ্ছন্দ বিচরণ-শক্তি এবং বুদ্ধি ও হৃঘত্বৃত্তির যে অনুশীলন ও পরিনার্জন একাস্ অপেক্ষিত, 
বহু ক্ষেত্রেই তাছার অভাব পরিলক্ষিত হম্ব। শুধু মাতৃভাবা ও সাহিত্যের সৌচব সম্পাদনের উদ্দেশ্বেই 
লহে, ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কতি, তুলনামূলক ভাধাবিল্লান 
প্রভৃতি বিহন্বের আলোচনায় ধাহার! উত্তরকালে বিশেষভাবে অ্রতী ছইবার আফাচ্কা পোষণ করেন, 
সংস্কৃত ভাবা ও সাহিতোর সহিত অস্বরঙ্গ পরিচত্ের অভাব তাহাদের পক্ষে যে কিপ ক্ষতিকর এবং 
গবেধণার অস্তরাঘন্বরূপ ছইয়া দাড়ায়, তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধিগম্য। মাধ্যমিক শিক্ষার '্বর হইতে 
সংস্কতশিক্ষার লছিত ক্রববধান বিচ্ছেদ এইসকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও গবেঘণার মানকে উত্তরোত্তর 
নিঘ্বাতিমুখী করিতেই সাছাযা ফরিতেছে। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিত্বা ভারতীয় দর্শনের ছালোচনাগ় 
ব্রতী ছইয়াও ডারতীয় দর্শনের মহিমা, ইহার স্বস্থত। ও গভীরতা উপলব্ধি করিবার মত ক্ষমতা যদি 
না থাকে, তবে তাছার মত দুর্ভাগা আর কি আছে। বৌদ্ধ দর্শনের ‘প্রতীতাসমূংপাদ্তর'. বিষয়ে 
আলোচনা প্রসঙ্গে সথবিখ্যাত রুশ দার্শনিক অধ্যাপক শের্বাৎস্কি যে নম্যবা করিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে 
উদ্ধারযোগা বলিঘ। মনে করি 
“Alihough the Buddhist doctrine of causation has attracted the auention of 
scholars at the very outset of Buddl 





ic studies in Europe, its comprehension and 





the knowledge of its historical development have made till now but very liule 
progress. . .. The reason for this partly lies in the circumstance that it seemed 


২৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


highly improbable, too improbable beside shecr logical possibility, that the 
Indians shoukl have had at so carly a date in the history of buman thought 


a doctrine of causation so entirely modern, he 





me in principle as the one 





accepted in the most advanced modern sciences. 


প্রাচীন ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে অনুন্ঞপ প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন ইংলণ্ডের বিশিষ্ট 'ভাবাতবাবিদ্‌ 
অধ্যাপক ফাথ-_ 


“Witheut the Indian grammarians and phone 








Ww imagine vur nineteenth century school of phonct 

আমাদের স্বদেশের সাহিত্যসৰালোচক-সমসদায় ঘাহাই বলুন-না কেন, আধুনিক পাশ্চাত্য গবেধকগণ 
প্রাচীন ভারতীর সাহিত্যবিচারশাহ্র এবং লক্ষনতবের গভীরতা ও অভডিনবত্ধের দ্বারা মুদ্ধ ছইদ্বাছেন। 
একছন ইতালীয় বিশেষঞজে সমালোচক আনন্দবর্ধন অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়ক প্রমুখ সাহিত্যমীমাংসকগণের 
চিন্তাধায়ার বৈশিষ্টা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিত্া বলিন্নাছেন_ 


their thought, although at times uncertain and ingenuous, reaches, 
with Abhinavagupta, conclusions which are still valid today and even relatively 
novel to Western thought. The conception of art as an activity and an indepen. 
dent spiritual experience, frecd of practical interest, which the intuition of Kant 
perceived in the West, was already, in the IOth century India, an object of 
study and coniroversy.”>® 


অপিচ 


“In some observations about practical and poctical language, onc of he 
mos sensitive critics of our times, Paul Valéry, ideally connects bimsclf 10 
Anandavardhana.”t ® 
শুধু প্রাচীন সাহিতা ও শাহের রহস্য উদ্ভেদের জস্তই সংস্কৃত জ্ঞান আবশ্যক তাহ! নহে, প্রাচীন ভারতীয় 
শিল্পফলা চিত্র সঙ্গীত ভাম্বৰ্ধ দ্থাপত্য-_-সব কিছুই ভারতীদ্ব চিন্তাধারার সহিত শাস্বীয় সিদ্ধান্তের সহিত 
এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যে সে-সকলের সৌন্দধ এবং মছিনার পরিপূর্ণ আদ্বাদনও সংস্কৃত-সাহিত্যে 
অবুৎপন্ন সানাছিকের পক্ষে সম্ভব নছে। মামতপুরনের গঙ্গাবতরণের সুপ্রসিন্ক ভাস্কার্য-শিয সম্পর্কে একজন 
স্নীধী পাষ্চাত্তা কলাবিদ্‌ দাহ! বলিয়াছেন, তাহা বিশেবভাবে উতদ্ধারযোগা-_- 


34 Btcherbatky: Buddist Logic, Vol L, pp. 141-142 (Dover Publications, Inc. New York). 
a W. S. Allen: Phonetics in Ancient Indig (Oxlord University Pres, 1961) এছ যত 
22  Ranlero Gooll: The Aessheric Experience According to  Abhinaagupta, Introduction, 
P. Auli (Seric Orieotale Roma আব 1956). 
হত 022 Udbhata's Commentary on the Kivyslamkara ef Bhamaha, p xxvil 
(Roma, 1962). 


সংস্কৃত শিক্ষার ভবি্াং ২৬৩ 


“Here is an art inspircd by the monistic view of life that appears everywhere 


in Hindu philosophy and myth. Everything is alive. The entire universe is 





5 only the degrees of life vary, 





thing proceeds from the divine 
life; substance and energy as as temporary transmutation. AU is a part of he 
universal display of God's May 


এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির বে কোনও দিক আলোচনা করা যাউক-না কেন, প্রাচীন ভারতীয় সাছিতা, 
দর্শন, ইত্যাদির সহিত ঘনিঠ পরিচন পরই অপরিহার্য এবং সংস্কৃত এবং সংস্বৃতদন্বন্ধী প্রাকৃত পালি প্রন্থতি 
প্রাচীন ভারতী্ব ভাবাসমৃহ্ সেই সকল ভ্ঞোলের একমাত্র বাছন॥ অতএব শিক্ষার শুরু হইতেই সংস্বত 
ভাষার সহিতি বিশ্ঞাধিগপের পরিচয় যাহাতে স্থাপিত হইতে পারে, লে-জন্ত ভারতীয় শিক্ষানীতিতর খাছারা 


কর্ণধার তাহাদের সে-বিবন্ছে হখোপঘুক্তডাবে অবহিত হইতে হইবে, ইছাতে কোনও স্ছদেশা রাণী বাক্িরই 
বৈষত্য থাকিতে পারে না । 





১০৪৭ সালে ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সার্‌ এনী ইডেন লর্ড, স্কারক্রাফএর নেতৃত্তে প্রাচ্যতববিষ্ধক 
অধাস্বন অধ্যাপন এবং গবেধপার সম্পর্কে অনুলন্ধানের নিমিঝ একটি কমিশন নিয়োগ করেন। স্কারত্রা্, 
কমিশনের বে রিপোর্ট ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়, তাহাতে প্রাচ্যতব, বিশেষত; ভারত-তৰ (| 51০19155) 
বিষদ্বক শিক্ষা! ও গবেষণার উন্নতি বিধানের জন্য কয়েকটি অতি স্ল্যবান্‌ প্রস্তাব অনুমোদিত হথ।** এক 
সমস্থ স্থবিধযাত সংস্কতবিদ্‌ মনীষী লার্‌ মনিকর্-উইলিয়ম্‌স্‌, আধবিস্থাকে আর্ধাবর্ড ও মাক্ষলদেন্মের মধ্যে 
পরস্পর মৈত্রীবন্ধন স্থাপনের প্রকনষ্ট পন্থ৷ বলিল্না অভিনন্দন করিয়াছিলেন 

পঈশাহুকম্পয়া লিত্যমাধ্যবিদ্ভা মহীহতাম্‌। 

আধ্যাবর্তাংএক্ম্যোশ্ঠ মিখো মৈত্রী বিবঞ্ধত্যম্‌।” 
কিন্তু কালক্রমে অর্থ নৈতিক প্রভৃতি নানা কারণে এবং বিশ্বের ঝানবলমান্ধের বিবেক আধুনিক জড়বাদের 
( materialist ) দ্বারা উত্তরোত্তর অধিকমাত্রায় কবলিত ছওরার ফলে, প্রাচাবিষ্ভার প্রতি পাশ্চাত্তা 
শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ ক্রমশঃ দ্াসপ্রাপ্ত হইতে থাকে । স্কানতযাফ, কমিশনের সদস্তবৃষ্দ প্রাচাবিস্যাকে পুনরায় 
কিভাবে জনপ্রিক্ করির! তুলিতে পারা! দায় এবং আধুনিক অক্তাস্ত বিস্তার সহিত ইহার সমস সাধনের দ্বারা 
কিভাবেই বা ইহাকে দুগোপবযোগী কপ দান করিতে পারা যার, সে-লন্বন্ধে বিশেষভাবে অনুলদ্ধান করিয়াছেন 
এবিষয়ে তাহাদের প্রস্তাবিত কয়েকটি সংস্কার আমাদের দেশেও সংস্কৃত শিক্ষার পুলরজ্জীবনকম়ে বিশেষভাবে 
এহদীয় বলির! মনে হত । তাহারা বলিয়াছেন 





> Heinrich Zimmer; Myths and Symbols in Indian Ars and Civilization, p. 119 (Harper & 
Brothers, New York. 1962). 

2A Report of the Searbrough Commlaslon of Enquiry on Oriental, Slavonic, East Eucopean and 
African Srudics (1947). 


২৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭* 


“AL a time when great clforts are being undertaken to make co-operation 


between nations the basis of world peace and future prosperity. this foundation 





of scholarship {in Oricniat subjects] has an importance which cannot be div 


regarded without injury to the national and to the international interest” 


হায়! আমাদের দেশে করন লাছিত্যত্রতী মেকলের সকার ভারতের চিরায়ত সংস্বৃত-সাহিতোর এইরূপ 
একনিষ্ঠ সেবা করিতে পারিত্বাছেন। 
প্রাচাবিস্ঞাকে এক্ষণে বিশেষ সম্ট্দানের সংকীর্শ পরিখির যধো আবদ্ধ করিছা রাঙ্গিলে চলিবে ন|। ১৮৩৫ পৃ. 


মেকলে লাছেব তাহার কুখ্যাত 3/4%445এ সংস্কত-সাহিত্য সম্বন্ধে বিযোদ্গার করিতে গিম্া বলিঘাছিলেন_ 
+ এ single shelf of 2 good European library was worth the whole native 
literature of India and Arabia.” 


কিন্ত আছ তাহার এই বিজ্ঞপ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা! বিশ্বের পণ্ডিতনগলী একবাকো স্বীকার করিয়া 
লইয্াছেন। সাহিত্য দর্শন ইতিছ্বাস ধর্ম শিশ্রকল! প্রভৃতি তানের বিভিন্ন বিভাগে প্রাচীন ভারতীয় 


৭০ V. Raghavan; Samikrit and Allied Indological Studics in Europe (Univereiny of Madras, 1956) 
৮ ৫1. 
২৪. অখচ, ভাবিলে বিস্মরের অন্ত যাকে সা। যে, এই বেকলে। সাহেব আরীক ও লাতিন সাহিতোর ॥স আৰ পাদ করিয়াছেন। 
এই প্লে ১৯০ খু. ৩+পে ডিসে তারিখে কলিকাতা হইতে লিখিত একপাচরে ভিসি বিগত ১৩ মালের সাহিত্যচর্চার ছে বিবাইশ 
দিয়াছেন তাহা উমেকষঘো গা 
“1 have cant up my reading account, and brought it to the end of the year 1835, I includes 
December 1814; for 1] ame 6066 my 8০৬০৫ and unpacked my books at thc end of November 
1834, During the Ls thirieco months I have read Acchylus mice ; Euripides once: Pindar 
twice: Callimachus; Apollonius Rbodius; Quintus Calaber; Themritus twice; Herodotus; 
Thucydides : almost all Xenophon's works: almost all Plato; Aristotle's Politics; and a good 
deal of his Organon, besides dipping cliewhere in him: thc whole of Plutarch's Lives ; about 
halt of Lucian: two or three books of Athcnacut Plauius th ১ Terence tice; Sillus 
i Livy ; Vallclws Pairculus; Sallust; Cacsar; 2nd, I: y. Cleero. 1 have, indeed, 
le of Cicezo 15017 but I shall finish him in a few days “Tam now deep In 
Aristaphoncs and Loucian. . - ."—The Life ond Leiters of Lord Macaulay; Dy his nephen 
Ceorge 075০ Trevelyan, MP. (New Edn. in 2 vols London. Longmans, Creen & Co. )878). 
Vol. L p. 452 


পিচ 



























ink ১5৮০0 very fortunaic in having been able to return to thee great masters 
while itl in the vigour of life, 2nd when my tale aod Judgment are marurc. Mos people 
read all the Creek thar they ever rad before they are Sve and twenty. They never fiod 
Ume for such srudics afterwards till they are in tbe decline of life; and 1hcen their knowledge 
of ibe Language Is io a great measure Lot, and cannot easily be recovered. Accordingly. 
Almont all the Ideas hat people have of Crerk লাজ are Ideas formed while they were 
still very young. . . . . T could not bear Euripides at College. T now read my ecantatian, 
He has I2ulis undoubtedly. But what a poetl The Medea, the Alceule. the Trades, the 
Bacchac, are alone sufficient to place hie In the very fist rank. instead of deprecating him, 
2s 1 have donc, 1 may, for augbt T know, end by editing him.™— অ+ Vol. 1. pp. 439-440. 





সংস্কৃত শিক্ষার ভবিহ্যৎ ২ 
সংস্কৃত ভাবার বিচিত্র অবদানের চিত্র ক্রমশই আবাদের বিশ্মযবিদূঢ় দৃষ্টির সন্মুখে উন্ঘাটিত হুইতেছে। 
সুতরাং বর্তমান যুগে সংস্কৃত শিক্ষাকে আপুনিক শিক্ষণপদ্ধতির অন্তর্গত বিডিএ ব্বিয়ের লৃছিত যুক্ত করিবার 
যে অবকাশ সম্ভব হইয়াছে, তাছ। মেকলের যুগে ছিল লা। ১৯৫৩ পৃ. জুলাই নাসে এডিনবার শহত্ে ব্রিটেনের 
প্রাচ্যতববিন্গণের যে পন্মেলন অনুষ্ঠিত হয তাহাতে সংস্কৃতবিন্তাকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত অঙ্গীতৃত 
করিয়া লইবার জন্তু একটি স্থনির্দি প্রস্তাব গৃহীত হত_ 

“At their sixth conference at Edinburgh in July 1953, the British Oricntalists 
resolved that Oriental Scholarship should nut only form an academic speciality, 
but should contribute the oricntal counterpart to the respective humanistic facul- 
ties, philosophy, history, art or literature, so that liberal university cducation 
would no longer be purely parochial or even merely European, but truly 
universal comprehending a knowledge of the contributions of the Oricnt in the, 
respective spheres, and that steps should be taken to make not only the commu- 
nity at large but university authoritics too recognize this. That is, the findings 
of India fo? example in the various branches of knowledge should be made part 
of the general body of knowledge.” te 








একিষ্টটলের কাব্যতবের সহিত ভরতের রসতবের, পাশ্চাত্তা তর্কশাহের সহিত প্রাচীন ভারতীয় ত্রাহ্থণা ও 
বৌদ্ধ স্কাদ্বশাহের, ঘুয়োগী দর্শনের সহিত ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা মনীঘার বিভিন্ 
ক্ষেত্রে এক অভিনব-- সমস্ঘ্াত্্ক চিন্তাপন্ধতির প্রবর্তন যেমন সম্ভব হুইবে, শেইরূপ সংদ্বত সাহিত্য ও 
শাহাদির আলোচলাও আধুনিক ঘৃক্কিবান্গের প্রেরণায় প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে । আমাদের দেশেও অপুস্থপভাবে 
বাংলা ভাষা ও লাহিতোর চর্চার সহিত সংস্কৃত ভাবা ও লাহিত্যের অহুস্টলনের সংবোগ-সাধন করিতে পারি; 
দর্শন ইতিথাস রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের উচ্চতর পধায়ে সংস্কৃত বিস্যার সেই সেই বিভাগের যথোপযুক্ত 
তুলনামূলক আলোচনার প্রবর্তনের দ্বারা আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে নৃতন দৃষ্টিঙ্গীর সঞ্চার করিতে পারি। কিন্ত 
সংস্থত শিক্ষার ডিত্তি মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হইতেই ধদি ব্যাপক ও দৃঢ় না হয়, তবে উচ্চন্তরে এই সকল 
সংস্কার কেবলমাত্র নিক্ষলই হইবে না, পরন্ধ ভ্রাস্থিকেই প্রশ্রহ দিবে মাত্র।** স্তারত্রাফ, কমিশনের 
লদন্তবৃন্দও সেইজন্ত শিক্ষাজীবনের শুরু হইতেই প্রাচাবিষ্ার অহৃশীলনের উপর বিশেষ উরুত্ব আরোপ 
করিম্াছেন। সংস্কত কমিশনের প্রতিবেদনে একথা মতি স্প্টভাবেই বল! হুইছাছে-_ 


(২৫ জং V. Raghavan: Sanskrit and Allied Indologicul Studi 
হে এই প্রসঙ্গে. 5. £11০1-এহ অভিমত উদ্ধ।চবোগা 








“} would alo observe in 55187 that 10 patpone the intrduction to latin to ihe age 
at which a boy appears to be more gificd for Ianguages than for other sudics ix 10 postpone 
it 100 long—apart from my belicf that it would be most doirable for everyone to possess 
tome knowlcige of Latin even If nonce of Creek" 


২৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈআ ১৩৭* 


“Provision must certainly be made even in Secondary Schools for a specialised 
study of Sanskrit. But the Compulsory General Course in Sanskrit would be 
intended mainly to give a pupil the necessary inkling into his cultural past, to 
arouse in him an interest in the language and literature of his ancestors, 10 afford 
him a wholesome training of mind and character, and to inculcate in him real 
respect for pure learning. Nobody cver thought of making every school-boy a 
miniature Pandit. At the same time, it should be realised that, only when the 
number of persons possessing a general acquainiance with Sanskrit increased, a 
few specialists in Sanskrir could arise [rom among them. The basc of the pyramid 
must always be sufficiently broad." 

ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ ফরিয়! ঘদি আমরা ভারতবর্ষের নিজন্ব সাহিত্য সভ্যতা ও সংগ্বৃতির বিষয়ে উদালীন ছই, 

তবে ইছা অপেক্ষা লচ্ছাকর আর কি ঘইতে পারে--বিশেবভাবে সেই সভাতা ও সংস্কৃতিই বধন বিশ্বের সন্মুখে 

ভারতকে গৌরব ও মহ্মার শাসনে প্রতিষ্ঠিত করিদ্বাছে। 


সংস্কৃত কমিশনের প্রতিবেদনের ভূমিকা সভাপতি আচাধ ড. স্বনীতিকুনার চটোপাধ্যান় মহাশয় 
বলিয়াছেন 

“As an Educationist, who has been connected with Linguistic and Humanistic 

studies and Research for over 40 years, I can only put in a plea before our 

National Government for the support of Sanskrit which forms one of the bases 

of the cultural and political unity of Indian. In my opinion as a Professor of 


Linguistics who has not cut himself off from public contacts and public afla' 





the rehabilitation of Sanskrit in Indian cducation and Indian public life, apart 
from the gencral cultural life of the people will be a potent factor which the 
Government may well employ to fight the growing fissiparousness of Linguism and 
10 strengthen the bonds of unity among the Indian people. 
ইহার পরেও একাধিকবার তিনি ভারতবর্থের বর্তমান ভাধাসমস্যার সমাধান কলে সংস্কৃত ভাষাকে মর্ধাদার 
আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেস্যে জাতীর সরকারের নিকট আবেদন ভ্বানাইয়াছেন। ১৯৬৪ খৃ. ৩১ 
আগস্ট তারিখের একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন_ 
=. এহন আনাদের চেষ্টা করা উচিত, ভাষাকে কেন্্র করে সার! ভাৱত জুড়ে যে দাবানল জলে 
উঠেছে, সে আগুন নিবিরে ফেলা । ভারতের সমস্ত ভাবা তুল্যসূলা স্থান পাক আর সাংস্ৃতিক বন্ধন 
পৃ হোক লংস্বত ও ইংরেজীর মাধ্যমে । দেল্রালের জলজ্বলে লেখা পাঠ করেও কি আমরা তা থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করবো না?" 





>৭ আআ মূসার", বুধবার, ৩১শে আগস্ট ১৯৯, 1 


সংস্কৃত শিক্ষার ভবিয্যুৎ 


ফেবলমাত্র ভ. চট্টোপাধ্যান়ই নহেন; ভারতবর্ষের কল্যাণকামনা করেন, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখেন, এইরূপ দেশ-বিদেশের বহু মনীধীও ভারতের জাতীয় অধগুতা রুক্ষা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির 
পুনরুজ্জীবন-কল্লে সংস্কৃতকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত দাবী উতপন করিঘান্ডেন। এমনকি 
পরলোকগত, ড. চ. W. ']'॥॥০৷৩5'এর ক্তাঙ্থ একজন বিচক্ষণ লগ্বতবিদ্‌ মনীদী বহ পূর্বেই মন্তবা 
করিস্াছিলেন_ 

"1, therefore, do not fecl that the idea of Sanskrit resuming its place as a 
common literary medium for India is a hopelessly lost cause, since the alternative 
are cither that there should be no such medium (other than English, which, ic 
should be remembered, is, in regard to many necessary Indian notions, itself 
without resource), or the dominance, despite unavoidable reluctances, of some 


particular vernacular.” ২৮ 


প্রাচীনকাল হইতেই আসমূহ হিমাচল পর্ধন্ত বিস্তৃত এই ভারতনূষণ্ডে সংস্কৃত ভাবাই বিভিন্ন প্রদেশ এবং 
জাতির মধো চিন্তাবিনিনত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ একক বাছনক্ষপে পরিগণিত হুইঙ্ছা আসিতেছে। এই প্রসঙ্গে খু. দ্বাদশ 
শতকে য়চিত নহাকবি আঁহ প্রণীত 'নৈষদীহচরিত' নামক স্ববিধ্যাত মহাক।বোর নিন্বোদ্ধত স্লোকটি 
উদ্ধার যোগ্য_ 





“অস্তোস্তভাষানববোধভীতে; সংস্বত্বিনাভিবাবহারবংস্থ । 

দিগ্ভাঃ সমেতেৰু নৃপেষূ তেষু লৌবর্গবর্গো ন জনৈরচিছি ॥'** 
দদঘম্ধীর শ্যরংবর-সভার ভারতের বিভিত্র দিক হইতে যে সকল রাজন্ত লমাগত হইম্বাছিলেন, তাহারা স্ব স্ব 
ভাষার পরিবর্তে একমাত্র সংস্কতভাবার মধ্য দিয়াই পরস্পর কথোপকথন নির্ধাহ করিঘাছিলেন। এখনও 
পর্যন্ত নেই সংস্কতভাষার ক্ষীঘ্মাপ শ্রোতই প্রাদেশিক বিদ্বেবজর্জরিত ভাদতনূধণ্ডের ধহধাবিডক অংশকে 
একটি অখণ্ড সুত্রে বাধিয়া রাখিয়াছে, ইহারই অম্বতষ্প্শে এবনও পর্ন্ত আমাদের চিত্ত হইতে বিদ্যেবিধ 
দূরীভূত হইতেছে এবং সর্ববিধ প্রভেদেয উর্ধে উঠিয়া আমর! ভারতীয় বলি নিজেদের পরিচয় দিতে 
পারিতেছি। সংস্কৃত কমিশলের সদস্যবৃন্দ সরকারী কার্যোপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রন্দেশে পরিঘ্রমপের 
অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতে গিহা একবাকো ঘোষণা ফরিত্বাছেন_ 

“This was the greatest discovery of India হাল the Commission made as it 
travelled from Kerala to Kashmir and from Kamarupa to Saurashtra; that 
while the way of life and the social habits and customs which we found among 
the peoples differed in a number of ways, they all felt as one people and were 





proud to regard themselves as participants in a common heritage and a common 


nationality. That heritage emphatically is the heritage of Sanskrit.” 








Av আপ Report of ihe Sanskrit Commision. p. 8 
২৯ ১:৭ সর, সোক। 
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২৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭০ 


কিন্তু আমাদের বর্তমান রাষ্নাক্রকগণের নিকট সংস্কতভাষা কোনো কালে রাষ্ট্রডাষারূপে গ্রহণীয় হইবে 
কি না, সেবিবয়ে মনের মধ্যে কোনোরূপ দুরাশা পোষণ না করাই বোধ হদ্ব সঙ্গত ছইবে। অথচ 
ইসরায়েলের প্রান একটি ক্ষত রাষ্ট্রও হিত্র ভাষাকে জাতীয় ভাষা রূপে স্বীকার করিয়া লইতে কিছুমাত্র 
কুস্তিত ছয় নাই । 
কিন্তু সংঘ্বত রাষট্রভাব! হউক হা লাই হউক, সংস্কৃত শিক্ষাকে ভারতীক্ম ছাত্রের শিক্ষাক্রনের অন্তর্গত 
করা সবতোভাবে যাহ্নীছ, আর-এক কারণে । সংস্কৃত কমিশনের সশব্দ যথার্থ ই মন্তবা করিগ্কাছেন__ 
“Sanskrit may not 9790 tangible material results, but it docs influence, in 
an intangible manner, the moulding of the character and the personality of a 
Pupil. For Sanskrit does not possess merely an academic or cven a putcly 
intellectual interest: it is a way of life.” 
স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দেশে এমন-এক শিক্ষাক্রন প্রবর্তন করিতে চাহিহ্াছিলেন বাহার দ্বার! মনুস্যাত্বের 
উদ্বোধন ছইতে পারে।*? কিন্তু তাহার দে স্বপ্র সফল হইতে পারে নাই ॥ পাশ্চাত্তা ফড়বাদ ও ইহলোক- 
সংদ্ব জীবনদর্শন ভারতীয়গণের চিত্তকেও বিকৃত করিত্রাছে। সংস্কৃত বিগ্যার মধ্যে এমন-এফটি সর্যতোভদ্র 
আদর্শ মৃতিমান হইয়!ছে, যে আদর্শকে অহুলরণ কর়িত্া চলিলে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি পুরুযাথ ই 
শ্ব-স্থ পরিভান্তির লাধন লাভ করিদা চরিতার্থ হইতে পাইবে । বন্ধিমচন্্র শারীরিকী, চ্ঞানার্জনী, কার্য- 
কারিযী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির যথাযথ অহ্টলনের স্বাধাই মহুয়ত্বের বিকাশ সম্ভব বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছিলেন । 
ংস্ত ভাষা ও স্যহিতোর অন্ুষীলন যে এই চতুধিধ ধৃত্তিরই উন্সেষলাধনে সহাক়্তা করে ইছা 
অভিজ্ঞ এবং কতবিচ্য ব্যক্রিযর্গের সুদ ধারণ! । সংস্থত শিক্ষা বিস্যািগণকে সংসারের অসারতা শিক্ষা 
দে, তাহাদিগকে বৈরাগা প্রবণ করিয়া তুলে এবং পরিণামে এছিক লোকধাত্রা নিবাছের পক্ষে অযোগ] 
করিছা তুলে_- এই ধারণা একদেশদশিতার পরিচায়ক । মনে রাখিতে হইবে, বঞ্চিমচন্দ্রের উপগ্তাসের 
ধাহারা অলৌকিক বসম্প্জ চরিজঞঞপে চিত্রিত হইগ্রাছেন, দেনন অভিঠাম দ্বানী, চশ্ুশেধর, রামানন্দ 
স্বামী, ভবানী ঠাকুর ইত্যাদি তাহারা সকলেই এই সংস্কৃত শিক্ষা ও প্রাচীন ভারতীহ আদশেরই 
গ্রতিনিধি। আধুনিক কালেও আমাদের দেশে বে-লকল ঘুগনাত্রক মহ্থাপুকবের আবিঞাবে ছাতীর 
আগরণ সম্ভব হইঘাছে, তাহারাও সংস্কৃত শিক্ষার আদর্শকেই দ্ব-দ্ব জীবনে বরণ করিত! ধন্ত হইদ্রা ছিলেন। 
যাদা রানমোছন রার, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ছ বিস্তাসাগন্র। মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিতাসম্াট বঙ্কিমচন্দ্র 
রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, খধি অৱবিন্দ ক নান করিব? বাংলার শ্বাধীনতা-আন্দোলনের সেই 
অহিতুগের ফথা মনে পড়ে, বধন বাংলার তরণবৃন্দ এক হস্তে ভগবদ্গ্ীতা ও অন্ত হণ্ডে আমের মারণঘ 
ধারণ করিয়া নিভীক চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করি অনরব লাভ বরিদ্াছেন। যংস্কৃত সাহিত্যের আধ্যাত্মিকতা! ও 
বৈরাগপ্রবণতা হইতেই এই মদর্শনিঠার উদ্বোধন হইতে পারে-_ আড়বাদী দার্শনিকতা হইতে কন 





এপ To love Homer, as Gterle দত about loving 2 fair lady of quality, “is ডল a li 

i Andrew Lang. 

> আঁ “lt le man-maklng religion that we want. Tt ls man-making ihcorics that we want. It is 
man-makiog clucation all round that we waot.'— Vivekananda: Madras Addreu. 





সংস্কৃত শিক্ষার 'িবিত্যৎ ২৬৯ 


হইতে পারে শুধু ভোগালকির এবং চিত্তততিনী বৃত্তির প্রতি সীনাতিশারী পক্ষপাতিত্বের। ভোগের সহিত 
বৈরাগোর, প্রেনের সহিত বীর্ষের, দেশপ্রেমের সহিত বিশ্থনৈত্রীর, ইহকালের সহিত পরলোকের মৈত্রীবন্ধনের 
নিগৃঢ় রহ্ষ সংস্কৃত সাহিতা ও দর্শন যেভাবে আমাদিগকে শিষাইতে পারে, পৃথিবীর অঙ্গ সভ্য দেশের 
সাহিতোরই সেই শক্তি আছে। ‘কামন্বত্রে'র অস্তিন কয়েকটি শ্লোকে মহৰি বাহস্কান্বন বলিতেছেন 
“ধর্মমর্থ, চ কানং চ প্রত্য্ং লোকনেব চ। 
পশ্গত্যেতক্ক তবজো ন চ রাগাং প্রবর্্ততে ॥ 
অধিকারবশাদুক্তা বে চিত্রা রাগবর্ধনা: । 
তদনস্বরমত্রৈব তে বন্াছ্বিনিবারিতা: ॥- 
তদেতদ্‌ ব্রন্বচর্ষোণ পরেণ চ সমাধিনা ॥ 
বিছিতং লোকযাড্রায়ৈ ন রাগার্থোহস্ত লংবিগি: ॥ 
যক্ষন্‌ ধর্মার্থকামানাং স্বিতিং স্বাং লোকবর্তিনীম্‌। 
অস্ত শাহস্ত তবজে! ভবত্যেব ছিতেজিগ্র: ॥” 
কামশাহও মহধির মতে রাগবধন নহে, ইছা লোকধাত্তার প্রবর্তক । এইভাবে আমাদের শাস্মকারগণ 
পুরুধার্থসিদ্ধিকেই তাহাদের সমগ্র চিন্তার কেস্রন্থলে স্থাপন করিদ্বাছেন। ‘আনন্দমঠে'র স্বিতীক্গ সংস্করণের 
ভূমিকার বন্ধিনচন্্র এক অভিজ্ঞ সমালোচকের মত উদ্ধার করিত্না বলিয়াছেন 
“Knowledge is of two kinds -cxternal and internal. The internal knowledge 
constitutes the chicf part of Hinduism. But internal knowledge cannot grow 
unless there is a development of the external knowlelge. The spiritual cannot 
be known আও you know the material. External knowledge has for a long 
time disappeared from the country, and with it has vanished the Arya faith, 
To bring about a revival, we should first of all disseminate physical or cxternal 
knowledge English education will give our men a knowledge of physical 
science and this will enable them to grapple with the problem of their inner 
nature.” 
উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে বাস্বজগ২ সক্বন্ধে চোন আহরণ করিবার দন্ত ওংস্থকা 
যেমন আমাদের বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেইরূপ বিজ্ঞানের নানাবিধ অভিনয আবিষ্কার বহিপ্রক্ষৃতির অন্তন্তলে 
প্রবেশ করিবার দারও ক্রমশই প্রশব্ত করিস্াছে। কিন্ত জড়বিজ্ঞালের মোহময় প্রভাবের ছারা আমরা 
এমনই আচ্ছ্ত হইদ্রাছি যে, সকল বিশ্বের মূলতব বে আত্মতর, তাহার অনুসন্ধান হইতেই আমর! বিরত 
ছইছ্বাছি। আনরা প্রেয়ের পথ বাছিতা লইয়াছি, শ্রেক্টঃ হইতে আছ আনরা পরাম্ম । স্থতরাং 
বন্ধিমচন্্র জড়বিজ্রানের সহিত অধ্যাত্মত্রানের ফে-সামঞ্স্ক স্থাপন করিবার "প্র দেখিয়াছিলেন, তাহা আদও 
সফল হুর নাই। এই প্রসঙ্গে হুবিখ্যাত পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানী যনীধী J]u৷৷হএর উক্তি প্রণিধানযোগ্য__ 
“AH science (Wissenschafs) however is a function of the soul, in which all 


knowledge is rooted. The soul is the greatest of cosmic miracles, ir the 
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conditio sinc qua non of the world as an object. It is exceedingly astonishing 
that the Western world (apart [roma very rare 2550) seems to bave so little 
appreciation of this being so. The flood of external objccts of cognizance has 
made the subject of all cognizance withdraw to the backgrounde often 10 





আসলাম non-existence 


আড়বিআ্রানকে বর্জন করিলে চলিবে লা, কিন্তু উহার দাসব হইতে মুক্তিলাভ ন! করিতে পারিলে বাযয়িরও 
কল্যাণ নাই, সমটরও কল্যাণ নাই । আব্যাই প্রস্ু, প্রন্কতিই দাস_ 

“Technical science has its utility in making life easier, in allowing men to 

enjoy more freely. morc fully, the life of the mind ; but it does not afford an 

aim to human life. Mind is the chicf and must command. Long ycars before 





Christ, Buddha had already announced that Supreme wuth: 
manopubbangama dhammi, 
manoscetthi manomay3i."ss 
ভারতের সাহিত্য দর্শন ধর্ম শিশ্_ এক কথার প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচিয় বিকাশ 
ঘাছার বাছুন শংস্বত ভাবা, আমাদিগকে সেই শ্রের্ের পথের ইঙ্গিত দিতেছে। আমর! যেন নোছ্বশে 
সে ইঙ্গিত উপেক্ষা না করি। 
কোন সাহ্রাজোয় পতনের ফলে ছুরোপেয় যান্সভূমণ্ডল ঘখন গাড় অন্ধকারে ব্যাড হইছিল, 
তখন গ্রীসের সাছিতা দর্শন ভাষা এমনকি গ্রীক অক্ষর সমূহও যুরোপের চিত্তপট হইতে লু হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল। আমাদের দেশেও বর্তমানে সংস্কৃত ভাবা ও সাহিত্য সম্পর্কে সেইরূপ আশঙ্কার 
উদয় হওয়া স্বাভাবিক । সংস্কৃত শিক্ষাকে অবিলঙ্গেই ধদি যথোচিত মধাদাসহকারে আমাদের জাতীর 
জীবনে গৌরবের আসনে পুন:প্রতিষ্ঠিত করিতে আমর! উদ্মোসী না ছই, তবে বিশ্ববাসীকে শুনাইযার 
মত কোনো যাষ্টই ভারতবাসীর ক হইতে আর উদেঘাধিত হুইবে না। বিধাতা যেন ভারতবর্ষের 


ললাটে সেই দুর্ভাগ্য বিধান লা করেন । 


২০50. Jung; Eranos Johrbuch (1946) P. 3981 বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ব্ব্গত অধ্যাপক Ervin Schrbdioger 

প্রনীত Mind and Matier তে উপ (55240১15085 University Presse, 1959, p. 40). 
“European science has now aiLined to such a blgh pitch of cultiva 
observe with 1he utmost accuracy the laws governing modern phy! 


পরার was ওক nothing to what ihe groicsquc-looking Yogi studies In 
His was 2 grander itudy than the study of the other inellecrua! actlviles put together. To 


আগ) who could distinguish by their spiritwl auainmenis the real io the midst of ihe 
unreal, and lfc in the midst of death. belonged etcroal strcngib and empire and to none 


০৮." -খাদিবী নিৰেছিত’র একটি ভামশ হইতে 
০০ 2 হত 4৪12 Monde ধক অবন্তসংক্ষলনের অন্তর্গত শ্যাচা্ সিল্ষ্য। লেডি কর্তৃক চাক] বিশ্বিদ্ভালয়ে প্র (৪21 


ফেব্রুয়ারী ১৯২২) ৮75০০ Human নাষেক ভাষণ অষ্ট । 






গা than it could 
২ But even thls 
solltude—Nature. 


রাগদর্পণরচয়িতা ফকীরুল্লাহ, 
জ্রীরাজ্যোহর মিত্র 


১৬৬৩ লাল। ছয় বছর হুল ওরঙ্গদীব সম্রাট হরেছেন। ভ্রুতগতিতে ভারতবর্ষে তার ক্ষমতা বিশ্বত 
হচ্ছে, এনন সম বাদশা! বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়লেন ॥ রোগমুক্তির পর তিনি কাশ্মীরে অবসর*ধাপনের 
পরিকল্পনা করেন। কাশ্মীরে তার অভার্থনার আয়োজন বিলি সম্পূর্ণ করলেন তার নান ফকীরুল্লাহ, 
সাইফ, খা । ফিরবার সন বাদশা তাকে কাশ্মীরের স্ববেদার নিঘুক্ত করে এলেছিলেন ॥ এই দুপর্য আমীরটি 
কিছুকাল পরে গিলগিট পর্বস্ত অগ্রসর ইয়ে তিব্বতের দ্বিকে এক এডিঘান করেন / গিলগিটকে তিনি 
বয়াবর গুল্গশ্থ (গোলাপ বিস্তীর্ণ পথ) এই নামে অভিহিত করেছেন। বনুশাল্‌ কাশঘর এবং 
তশ্বীরও তিনি মুঘলদের দখলে এনেছিলেন বলে দাবী করেন। ১৬৬৬ লালের »ই ডিসেম্বর সমাটের 
কাছে যখন এই খবর পৌছলো তখন লাইফ, খী! প্রচুরভাবে পুরস্থত ছয়েছিলেন। এই লনরনিপুগ যোল্কাই 
ফারসী ভাবার ভায়তীয় সংগীতের একটি প্রামানিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন নাম, রাগদর্পণ। হার! সংগীত- 
সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন তারা বহু গ্রন্থে এর উল্লেখ পেয়েছেন। মমগ্র নুসূলমান শালনে এটি একটি 
উত্তম গ্রন্থ বলে ্বীকভ। খরস্বজীব সংগীতের লনর্ধক ছিলেন না, কিস্থ তার রাদ্রহকালেই হুছন মুসলনান 
পণ্ডিত ছুটি গ্রন্থ প্রণস্বন করেন যায় প্রানাণিকতা এবং মূল) সংস্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই । একটি খ্বাগদর্পন, 
অপরটি মীর্জা খা রচিত তুদ্ধাতুল্‌ হিন্দ,। শেবোক গ্রন্থের সংগীত মধ্যাঘটি বছ তথ্যে সম্বন্ধ এবং প্রথন 
গরন্বের অল্নকাল পরেই এটি রচিত হন্গ। ১*৭৬ হিজরী ( ১৬৯৬) সালে রাগদপূর্ণ পচলা সনাল্প হর । 
ফকীরন্লাছ, গ্রন্থশেষে বলছেল-_ গ্রন্থের রচন! সমাধ্য হলেও থে পদস্থ না মহানহিম আলমগীর মালমবকূশ, 
স্বয়ং খুতবা পড়ে এই গ্রন্থের শ্বীকৃতি ঘোষণা করছেন ততক্ষণ পর্স্ত এই গ্রন্থটি যথার্থ সৃন্পূর্ণ হয়েছে বলে 
স্বীকার কর! ধায় ন!। কিন্তু উরঙ্গদীব এই গ্রন্থটি স্বীকার করেছিলেন কিন! সন্দেহ, কারণ এই সময় 
থেকেই সংক্ীতের প্রতি তার আলক্রি কমে আসতে থাকে; অবশেষে ১৬৩৮-১৬৯৯ সালের মধো তিনি 
দরবারে সংগীত সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। প্রধান গাঘ্বক খুশহাল্‌ খাঁ, বিশ্রাম খাঁ, বাদক-রসবীন এদের প্রতি 
আদেশ ছর যে এঁর! দরবারে আসতে পারেন কিন্ত এদের সংগীত বন্ধ থাকবে। 

ফকীকুল্লাহ্‌, যে নিজে গানবাজন! ভালে! জানতেন এবং বুঝতেন সে বিষয়ে সন্দেং নেই, কিন্ত আসলে 
তিনি’ ছিলেন সমরনান্রক ও শ/লক। মোগল ইতিহাসে তিনি এই হিসাবেই স্বীকৃত । তার রাগদপণ এস্মে 
কিন্ত তিনি একবারও ভার পরিচিত নাম লাইফ খাঁর উল্লেখ করেন নি এবং উরক্ষজীবের রাজালাভের 
পরিপ্রেক্ষিতে তায় সমর্কুশলতারও উল্লেখ করেন নি। এই গ্রন্থের শে অধ্যায়ে তার ভি্ত-অভিযানের 
বর্ণনা আছে ঘা একটি বিচ্দিজ সামরিক প্রলঙ্গ। রাগদপণ গ্রন্থটি পাঠ করলে মনে হবে এই বইটি এক 
প্রাদেশিক শাসনকর্তার রচনা! যিনি বিদ্বান রসিক এবং বিচক্ষণ লালনকর্ডা ; উর্গমীবের সঙ্গে তার বে 
অন্ত একটি সম্বন্ধ ছিল সেট গ্রশ্বকার সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করেছেন । 

ফকীকরুল্পাহ্‌ য় পিত! তর্বি্ৎ খঁ তুরান্‌ থেকে ভারতে এসেছিলেন জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ৷ শাজাহান 
তাকে তুরানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেছিলেন। পরে তিনি কাশ্মীরের শাবনকর্তা নিযুক্ত হন। এর 
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জোমপুয় ীর্জা মূহস্মৰ আদল একজন সস্থবতিসম্পহ্ খামিক ও বিদ্বান বাকি ছিলেন। পত্ররচনান্ব তার 
পারদশিতা প্রশংসা অর্জন করেছিল। অপরদিকে তিনি একজন নিপুণ অশ্বারোহী এবং তীরন্দাজ ছিলেন! 
কনি পুত্ৰ ফকীরুল্লাছ্‌, বিদ্বান বিচক্ষণ এবং সমরক্শল বাক্তি ছিলেন। সংগীতে তিনি বিশেষ পায়দশী 
ছিলেন। বস্মত: তাঁর পরিবারে তৎকালীন সাংস্বৃতিক অহুখশীলন এবং রণনীতির চর্চা-_ এই ছটিহ প্রতিই 
সমান ষধাদা প্রদান করা হয়েছিল । এর কলে ফকীরুল্লাহ্‌র মধো বিকদ্ধডণের সমাবেশ দেখ) ঘাঘ। ভয্নাবহ 
রণক্ষেয়ে থেকে তিনি সদা অবসর গ্রহণ করে সংগীতচ্গার আত্মনিয়োগ করতেন। জীবনে করেফবায়ই 
তিনি কর্ম পরিতাগ করে মাম্মগোপন করেছেন; আবার কর্মে যোগ দিরেছেন। রক্ষী তার 
প্রতি খুব কঠিন নীতি প্রস্বোগ করতে পাস্সেন নি ॥ একবার নাত্র বাদশার বিনাহুমত্তিতে বিহারের কোহাগার 
থেকে অর্থ গ্রহণের জন্ত ঠাকে এক মাল আটক রাখা! হস্ত এবং সে টাকা! প্রত্যপৃণ করাত পর তাকে ছেড়ে 
দেওয়া হহ। অপর কেউ হলে উরঙ্গজীবের মত দুধ বাক্ি তাকে ক্ষমা করতেন না হয়তো বা ছীবিতও 
রাখতেন না। এর একটি বিশেষ কারণ ছিল। ফকীরুল্লাহ্‌র সহাঘ্রতা ন! পেলে আলমগীর হিন্দুস্তানের 
তথ্ং-ইট-তাউন্‌'এ আরোহণ করবার স্থবোগ পেতেন কিনা সন্দেছে। একটা প্রবল কুতততাবোধ তাকে 
ধার বার ফকীরুল্লাছ বর বিরুদ্ধে কঠোর নীতি প্রয়োগ করতে নিরস্ত করেছে। 

রাজা যশোবন্ত লিং ঘধল প্রচুর ক্ষমত! নিয়ে গুঁরদজীবকে দমন করবার জন্তু মালবে এলেন তখন 
ফীকুল্লাহ রও পদ্ষোষ্মতি ঘটেছে। তিনিও রাজার দলভুক্ত ছিলেন। রাজা প্রতৃত বীরত্ব প্রদর্শন করেও 
বিত্রোহ্ছী বাদশাজাদার পথরোধ করতে পারলেন না। তার বাছিনী যখন পলাস্গনপর তখন কতিপয় 
লৈঙ্গাধাক্ষ প্রকুপক্ষ পরিত্যাগ করে খরক্ষ্ীবের পক্ষ অবলম্বন করলেন । ফষকীরুমাহ, এদের মধ্যে 
একছন। খরঙ্ষমীব তাকে তখনই দেড়-ছাদারি নায়কত্ব প্রদান করলেন আর উপাধি প্রদান করলেন 
লাইফ, খা। বাফি জীবনে মুষল ইতিহাসে তার সছদ্ধে বধনই উল্লেখ করা হয়েছে তখনই এই নামটি উচ্চারিত 
ছয়েছে। দারার সঙ্গে যুন্ধেও ফকীকুল্লাহ, বিশেষ বীরত্বের পরিচন্ধ দেন। তাকে দেছ্রক্ষীবাছিনীর নায়কত্ব' 
প্রদান করা হয়। শুদ্রার সঙ্গে ধাজোদবাহ় বে বুদ্ধ হয় (১৬৫৯) তাতেও ফফীক্রয্নাহ, লমগাহসিকতার পরিচয় 
দেন॥ এই যুদ্ধেও সাজা যশোবন্ত লিং দক্ষিণ পার্শন্থ সৈল্তবাহিনীর পরিচালক ছিলেন। কিন্ত তিনি প্রায় 
নিশ্চেষ্ট ছিলেন বলে তার স্বানে পশ্চাদ্বাছিনীর অধ্যক্ষ ইসলাম খাকে নিয়ে আসা ছল এবং পশ্চাদ্ভাগ 
রক্ষা করতে নিযুক্ত বরা হল ফকীকু্লাহ্‌ আর ইক্রম থাকে । ঘৃদ্ধের চরন মুহূর্তে হঠাৎ গোল! বিস্ফোরণের 
দ্দাওয়াছে ইসলাম খার বিরাট ছাতি গেল বিগড়ে এবং সঙ্গেসঙ্গে ছুটে চলল বিপুল বেগে রণক্ষেত্র খেকে । 
ফলে একট! বিশৃঙ্খলা দেবা দিল-_ সৈক্টেরা ছিটকে পড়ল এদিকে ওদিকে । দক্ষিণবাছিনীর গৌলম্দাজলায়ক 
এবং তার পুআ নারা পড়লেন । রণক্ষেত্রের সেই সংকটনত্র মৃদ্র্ণে নিশ্চিত পরাজন্থকে রোধ করে দাড়ালেন 
ফকীরুল্লাহ, আর ইক্রম খা সামান্ত সৈস্ত সম্বল নিয়ে। ফকীয়ল্লাহ, ভয় কাকে বলে জানতেন না, প্রবল 
পরাক্রনে বুদ্ধ করে টললেন। ইতিমধ্যে শরক্ষকীব এলে পড়লেন লৈশ্তলামন্ত দিয়ে। ঘুদ্ধের চাকা 
পুরে গেল। ভাগাহীন শুদা নির্দনভাবে নিঃশেষে পরাজিত হলেন । ঘুদ্ধের পরেই কিন্তু কিচুকালের অন্ত 
চাকছি ছেড়ে দিরে চুপচাপ বসে হইলেন ফকীকুললাহ, ; হন্তো বা যে পুরস্কার শঁরঙ্গজীব তাঁকে দিঝেছিলেন 
তা তায় আশাহক্ণ হয় নি, অথবা নিছক বিশ্রাম এবং সংশ্টতালোচনাও উদ্দেস্ত হতে পারে কিছুকাল পরে 
তিনি আবার কাজে যোগ দিলেন। এবার পেলেন আড়াই-হাজারি নাঘকত্ব_ সঙ্গে দেড় হাজার ঘোড়া। 


রাগদপর্ণরচয়িতা ফকীরুল্লাহ্‌ 


সেই বছরেই বরস্বজীর ছোট ভ্রাতা দারার হত্যালাখন করেন। এই হত্যাকার্ণটি সুচাকত্ূপে সমাধা 
করবার ভার পড়েছিল সাইফ খা ফকীকল্নাহ ব উপর ॥ অবশ্য ঘাতক ছিল অন্ত ব্যক্তি, কিন্ক এই ব্যাপারের 
সবমকর্ডা ছিলেন এই একান্ত সংগ্িতপ্রেমিক সাইফ, খা! ফকীরুলাহ, | দাতার নি্ষল প্রতিরোধের নিরাশ 
আর্তনাদ মার হুকূমার বালক নিপিছিসব এর কাতর ক্তন্দন সবই এই হৃন্ষযাধকের কানে পৌছচ্ছিল কিন্ত 
তার হৃদ এতটুকু বিচলিত হুর নি। পরদিন ফকীরুলাছ, আদেশ অহতারী সিপিছির্কে গোরালী়র হর্গে 
ভার প্রাপ্ত কর্মচারীদের হাতে তুলে দিয়ে কর্তবাপালন ফরলেন। এইবার মিলল বড় পুরস্কার হাজধানী 
আগা স্থবেদারী। এমন ব্যক্তির প্রতি আলমগীর বদি কৃতজ্ঞ না হন তা হলে হবেন কার প্রতি ? এমন 
লোকের লাছাহা নইলে কি রাজনীতি চলে? 

কুতআ্রতাবোধ ছিনিসটা তখনকার দিনে বাহলাই ছিল, কেননা এফ! ফকীকললাহ্‌ লন এই রুকন বহু বাক্কিই 
ছিলেন ধারা স্ববিধার জন্য কোনও অপকর্মে ই কুষ্ঠিত ছিলেন না শাঙ্গাছানে্ দরবাত্বে পিতার সঙ্গে নিয়নিত- 
ভাবে আসতেন ফকীকল্সাহ্‌.। শাজাহান তাকে স্বেহ করতেন। দরা শিকোর নত শিক্ষিত বাকি সঙ্গে তার 
মত শিক্ষিত ব্যক্তির পরিচয় থাকাও স্বাভাবিক, বিশেষত; দারা ঘখন নিখ্মেও ছিলেন সং্টতামুরাগী। বন্ধত: 
ফকীকুল্লাছ, শাজাছানের পুত্রদের দীর্ঘকাল খেকে চিনতেন এ অন্থমান এতটুকু অলংগত নর | এই কারণেই তিনি 
বরদ্বজীবের সঙ্গে নিলতে পেয়েছিলেন লহঙ্গে। যে বাদশার স্বেহচ্ছারায় তিনি বধিত সেই বাদ্‌শা যখন 
আগায় প্রাসাদ-হুর্গে অসছাত্পভাবে বন্দী তখন সেই মহানগরীর শাসনকর্তা হতে তার এতটুকু সংকোচ বা 
দ্ধ! হল না। বেদারাকে তিনি দিনের পর দিন যাথ। নত করে প্রপতি জানিয়েছেন তার হত্যাকা লনাধা 
করতেও তার এতটুকু করুণার উদ্রেক ছল না। একজন লংগিতসেবীর চরিয়ের একটা দিক যে এনন নির্মম হয় 
ইতিছালের স্বাক্ষর না থাকলে এটা বিশ্বাস কযা কঠিন হুত। এই নির্মতা তার চরিত্রে বরাবরই ছিল। 
কাশ্মীরের স্থবেদার থাকাকালে তিব্বতের দিকে তিনি থে সমরাডিত্বান করেছিলেন তাতেও হার অত্যাচারের 
সাক্ষ্য মেলে । রাগদপদের শেষ মধগায়ে নিরীহ পার্সত্যজাতিদের উপর যে উৎপীড়নের বিবরণ তিনি দিয়েছেন 
তাকে বীরত্ব না বলে অত্যাচার বলাই লংগত। অথচ, রাগদপণ খ্ন্থে স্থালে স্থানে শাজাছানের উল্লেখ তিনি 
যে ভাবে করেছেন তাতে শাছাছানের প্রতি তার গভীর হদ্ধাই প্রকাশ পার। আদলে ইক্ষচীবের 
আহ্ুগত্য ্বীকার করে তিনি নিচ্ছে প্রচুর হুবিপা করে নিয়েছিলেন কিন্ম খঁরঙ্গজীবকে তিনি অন্বরের 
সঙ্গে শ্রদ্ধা করতে পারেন নি। বাগৰে ক্ষ দীবের সন্ধে বহ চাটুবাদ আছে কিন্ম সব শিলিয়ে ননে 
হবে শর়দ্ীবের আগের আমলকেই তিনি ভালোবাসতেন বেশি। এই তোবালোদের মূলকারণ যে ডা 
অন্ধের দ্বীকৃতি এটা বুঝতে কষ্ট হয় ন! ৷ ' বোধ করি অকুতত্সতার হে কামগুলি তিনি করেছিলেন তার 


"সত দির বশতই নৈনিকরূপে পরিচিত হতে তিনি চান নি, তিনি চেয়েছিলেন বিধান ছিপাবে তার নাৰ 


১-সাংঙ্থাতিক ইতিহাযে পরিচিত থাকুক । 
সাইফ খার লৌভাগো অনেকেরই ঈ্া জাগ্রত হয়েছিল! কিছুদিনের মধে:ই ভাব বিচুদ্ধে চক্রান্ত প্রবল 
টে উঠল। উরগ্গমীব বিক্দ্ধডাব।ণল্ন হয়ে উঠলেন। প্রতিকূল অবস্থায় নাইফ খা সির্ছিন্দে আস্মগোপন 
করলেন । এই সময (১৬৯৩) তিনি গোয়ালিয়রের রাজ! মানের রচনা! মানকৃতৃহল গ্রন্থের খোঁজ পান এবং তার 
ফার্সী অহবাদ করতে আরম্ভ ফরেন ॥ কিছুকাল পরে বাদশ) সর হলেন। সাইফ খা! ফকীক্লাহ, লিরুহিন্দ, 
থেকে দরবারে ফিরে এলেন | এবারে দু-হাঙ্গারি নাক মিলল, মার নিপল সম্মানিত উপহার একটি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৯ 


তরবারি । অতঃপর তিনি কাশ্মীরে বাদশাকে সস্বষ্ট করে সেখানকার হুবেদারি লাভ করলেন । তিব্বতের 
কিয়দংশ দখল করবার পর তার প্রবৃদ্ধি ছল, সেলাংও মিলল । এর পর কিছুকাল তিনি মূলতানের সুবেদার 
ছিলেন, তার পর ১৬৬৯ লালে আবার কাশ্মীরের হবেদার নিভূক হন | বছর ছয়েক বাদে ক্ষকীকল্লাহ, আবার 
বাদশার রোব উদ্দীপ্ত করেন । এই স্বাধীনচেতা সমরনায়ক নতি স্বীকার করতে পারতেন না সহজে ) 
আবার তিনি নারকত্ব ছারালেন এবং অবলরগ্রহণ করলেন। কিন্তু ভাগ্য তার প্রতি প্রায় বরাবরই প্রসন্্ 
ছিল। বছর খানেক বাদেই আবার তিনি হৃত লম্মান ফিরে পেলেন এবং পুলহায্ স্ববেদারিতে নিযুক্ত 
ছলেন। পদশৌরবের লোভে তিনি অনেক বিবেকবিকুপ্ক কাছ করেছিলেন, কিন্তু লোভী বলেও তাকে 
অভিযুক্ত করা যায় কিন! সন্দেহ ; কারণ বখলই ওঠার আত্মসম্মান ক্ষু্ন ছয়েছে তখনই পদত্যাগ করেছেন এবং 
নির্জনবাস অবলম্বন করেছেন। কোনও রাজনৈতিক চক্রাস্ত্ে তিনি যোগ দিয়েছিলেন এমন উল্লেখ নেই। 
সাহুসন্ত এবং ফকীরদের সন্বদ্ধে তান আগ্রহ ছিল। এদের সাহচর্ধেও তিনি কাল কাটাতে ভালোবাসতেন । 
রাগদর্পণে সাধু ফকীয়দের কণা প্রান্থই বলা হয়েছে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে । আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জেদী 
যাস্কৃষ । ঘা তার কাদা ছিল তা না পাওয়া পংস্ত তার শাস্তি ছিল লা, কিন্ত প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন উদালীন। 
এক মুড়র্ভে উচ্চপদের বিলাসবাসন পরিত্যাগ করতেও তার এতটুকু কষ্ট হত না ॥ ১৮৭২ সালে হ্ববেদারি 
পাবার পর তিনি আবার কর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন; কিন্ত ১৬% সালে নির্জনবাস থেকে ফিরে ভার উপাধি, 
খেলাং, তরবারি এবং মললব ফিরে পেয়েছিলেন । ১৬৭৭ সালে তিনি বিহারের শাসনকর্তা নিহৃক্ত ছলেন। 
কিন্তু ১৬৮৩ সালের ৮ই মার্চ তাকে কর্মচ্াত করা ছল এই অভিবোগে যে তিনি সম্রাটের বিনা 
অন্থমতিতে কোবাগার থেকে ছাপা হাজার টাকা বের করে নিরেছেন। তাকে বাহরানন্দ খার রক্ষীগৃছে 
বন্দী করে রাখা হল। ওরা এপ্রিল সে টাকা প্রত্যর্পণ করবার পর তার মুক্তি মিলল ৷ বিহার থেকে তিনি 
এলাহাবাদের স্থবেদার নিধুক্ত হন। এলাহাবাদে ২৬শে আগস্ট ১৬৮৪ সালে তার মৃত্যু হন । সির্হিন্দবের 
কাছে যেখানে তিনি থাকতেন লে স্বানের নাম ছিল সাইফাবাদ। সেইখানেই তার দেহ সমাধিস্থ 
করা হয়। 

য়াগদর্পণ গ্রশ্থথানি নিছক তর্জমা নয় । এতে গা নিন মস্তব্যাদি যেন আছে তেমনি তার সমসাময়িক 
সাংগীতিক বিবরণও যথেষ্ট আছে । রাগদর্পণ-পাঠে ছানা হান্ন শান্দাহানের রাজত্বকাল থেকে উততর-ভারতে 
খেক়্ালেন প্রচলন ব্যাপকভাবে মার হয়েছে; টদ্দাও ( যাকে তিনি “ডপা* বলেছেন ) প্রচলিত সংগীত 
হিসাবে স্বীরুতিলাভ করেছে এবং হুংরীও বীরে ধীরে স্থিতিলাভ করছে। কাশ্মীরে প্রচলিত সংগীত প্রসঙ্গে 
তিনি বলছেন বে বারোঘা ধরণের গানকে তখন কেউ কেউ ঠুংরী বলতেন। এবনও বারোদার 
চড় প্রধানত ঠুরীরই অনন্ত ॥ তিনি নিজে মিশ্ররাগ স্থটি করেছেন। এগুলি হচ্ছে ছয়েখ-বসন্ত, স্সাবী- 
সিদ্ধৰী, হম্দরাবতী এবং আড়ানা-কেদারা । এতম্থাতীত আমীর খুল্রও, সুলতান হুসেন শফাঁ, নাক বথ শু, 
রাজা মান এবং তানসেলের রচিত বাগগুলির বিস্তারিত উল্লেখ তিনি করেছেন। ভার গ্রন্থে চন্াবতী নামক 
একজন নর্ভকীর উল্লেখ আছে বিনি কয়েকটি রাগের পরিচ্ প্রদান করেছিলেন। অপরাপর ব্যক্তির মধ্যে 
বেস্কটমানী, শেখ বাহাউ্থীন জ্যাকেরিরা, শেখ শাছাবুন্দীন, ওমর শসেহর্ওয়াদাঁ, সুলতান বাহাদুর গুজরাটা, 
কাজী নাহমৃদ্‌ ওস্বরাতীয়াৎ, খাজ! মৃহস্মদ সালাহ সল্যিয়। এদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে । প্রামাণিক 
শস্থাদির মধ্যে ভরতসংগীত, সংসঈতদর্পশ, লংগীতম্করাকর, বৃত্যনিপর্, রাগলাগর, রাগপ্রকাশ, রিশালা- 


রাগদপর্পরচয়িতা ফকীকুল্লাহ, 


ই-সইদ্মন্হ্বর, কিয়াণ উস্‌ সাঘাহিন্‌, সংগীতবলভ, মহরাঞ্জলায়ী (7) এবং এল্হ্‌-ই-নৌম্লিক'র নান পাএয্ধাযাল্স। 
তার গ্রশ্বের কতখানি মানকুতুহলের তর্দমা এবং কতটা তার নিজের রচনা, তা সবসমন্ত ঘথাংখডাবে নির্ণ্ন করা 
যা ন! । মূলগ্রশ্ব নানকুতৃছলের উদ্ধার এবং তার পাঠোন্ধার না ছলে ছুটি রচনাকে পৃথক করে দেখা সম্ভব 
হবে না। রাগদর্পন দশটি অধান্ে সম্পূর্ণ। প্রথন অধ্যাহ_- প্রন্তাবলা ও দ্বিতীয় অধায়_-রাসসনদদ্ধীয় বিবরণ ; 
তৃতীম্ব অধ্যার__ কতু অনূলারে রাগানির গান্ধন এবং কাল অনুলারে সংগীতপ্রথোগের আলেচেনা। চতুর্থ 
অধ্যাদ_ ন্বয়লমূহের জাতবা তথা ও বিবিধ নিবন্ধ নীতন্ঞপের বর্ণনা ; পঞ্চন অধ্যায়-_ বাস্মা(নর বিবরণ, 
নায়ক নায়িক1 ও সখী প্রস্ততি আলংকারিক তথ্য ; হট অধাদু-- গাক্কের দোষ ; লপ্বম অধ্যায়_ ক? স্দদ্ধীর 
তথা; অষ্টদ অথাার__ গা্ছকের সাফলা নিধারণ; নবম অধ্যার_ বৃন্দ স্্ধীস্ব তথ্য ; দশন অপ্যা্__জীবিত ও 
ভূতপূৰ্ব গান্বক ও বাদকগণের পরিচয় । 

দশন অধ্যাঙ্টটি বিশেষ চিত্তাকর্ধক এই কারণে যে এই অধ্যান্থে সলমেত সাতচন্লিশ জন স্থরশিলীর 
পরিচয় প্রদান করা হয়েছে । এঁদের মধ্যে কবিরা জগন্নাথ, লাল খ। ও তংপুত্র খুশহাল খ! এবং 
বাদক য়সবীনের বিবরণও বুয়েছে । জগহাথ কবিরায় তানসেনের প্রশংস! অর্জন করছিলেন এবং শাজাহানের 
আমল পন্য জীবিত ছিলেন | হিন্দুদের মপো জগহ্রাথ এবং মুসলমানদের লধো লাল | গুণপনূত্র 
শাছাছানের আমলে শ্রেঠ গীতৰিমীর সন্মানলাভ করেছিলেন । লাল খার পুত্র খুশহাল শ। খরঙ্গঙাবের 
শবচেছে প্রিন্ থিলেন। ওরক্ষদ্ীব গান-বাজনা বুঝতেন এবং গোড়ার দিকে সংগ্তচর্ঠা্ বাধাও বেল নি। 
১৬৫৯ সালে তার প্রধান অভিযেক উপলক্ষে ওস্ডাদদের প্রচুর পুরথার দেওয়া! ছতব॥। ১৬৬৮ সালে 
তিনি যংীতচর্চা হছিত করতে মনস্থ করেন। ওই বছরেই অক্টোবর মাসে খুশছাল খ! এবং মগ্ান্ত ওওদগণ 
তিন ছাজার টাক! এবং চল্লিশটি পোশাক খেলাং পেচছেছিলেন। ১১৭১ সালে বিশ্রাম খার মহা হলে তার 
পুত্র ভূপং এবং খুশছাল খা লম্মানস্ছচক পোশাক পেয়েছিলেন। অতএব ১৯১১ সালে ফকীঞ্লীহ, ঘন 
খুশহাল খা সম্পর্নে বলেছিলেন ঘে সম্রাটের ফাছে এর আদর দীর্ঘকাল থাকবে তখন তিনি এতটুকু বাড়িছে 
বলেন নি। ফবীক্লাহ, গায় গ্রন্থে যেসমন্ত সন-তারিখ উল্লেখ করেছেন সেগুলি সবই নিহরধোগা। ভার 
কর্নার কোথাও আতিশয্য নেই ৷ সাদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন তাদের বিশেঘত্র সঘগ্ডে যতটুস্থ বলা দরকার 
ঠি? ততটুকুই বলেছেন, ইতিহাসের দিক থেকে তার গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান : কাশ্থারে প্রচলিত সংগিত, 
আমীর খুসরও এবং স্থলতান হুসেন শকীর পলচনা, কয়েকটি তুম্থাপা গমের উল্লেখ এগুলি অনুগঞ্চিংহ 
বাক্তিগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীগ্ঘ। এছাড়া এমন কয়েকটি বিবরণ পাওয়া! যায় ঘা আমানের জানা 
ছিল না । উদ্দাহরণন্থক্পণ তিরৎতে প্রচলিত হাগণুলির কথা বলা যায় । নানকৃতৃহল তথা রাগনপূণ এ কথা স্পট 
ভাবে উল্লেখ করেছেন যে বীরারী ( বাংলা সাছিত্যে য! বরাড়ী নামে পরিচিত ), মাক, খুল, ধনাহি, গান্ডারী 
ও পটমগুনী তিরহত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। গুণকেলী বা গোন্দকলী বে গোরধলাধের গাহদ্বা রাগ এটিও 
ইতিপূর্বে জানা ছিল না। এ্রপদের চতুংদীষার উল্লেখও তিনি করেছেন) তার বর্ণনা থেকে জালা বাঘ 
সেকালে এ্পদ আগ্রা গোঘালীদ্বের বারী অঞ্চল থেকে উত্তরে মণুরা পহস্ত, পূর্ব দিকে এটোয়| পরাস্ত, দক্ষিণে 
উৰু, ও পশ্চিমে বদ্ধানা ও কুসাও পর্যন্ত বিশ্বত ছিল। খেয়াল যে আকবরের সময় থেকে প্রবন্ধ লাভ 
ক'রে শাজাহানের সমহ সুপ্রতিষ্ঠিত হব তাও এই রথ থেকেই জান! যায়। বেছালের সঙ্গে রবাবের সংগত 
হত এ ধবর৪ লেখক আমাদের জানিদেছেন। 

ক 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


তৎকালীন সংগীত লঙ্বদ্ধে কয়েকটি বিবয়ে তার সৃল্যবান মন্ববা পাওছা যাক্র। স্বাগমিএণ সম্পর্কে তিনি 
বলছেন গে বাগগুলি পর পর গেছে গেলেই ত| থেকে একট নৃতন রাগ উদ্ধৃত হয় না। রাগণাগর এবং 
শঙ্কররাশ এই দুইএর পার্থকা তিনি নির্দেশ করেছেন । আমর) বর্তমানে যাকে রাগযালা বলি 
রাগসাগর এই জাতীর বন্দ । এতে রাগগুলি পর পর গা ওয়! হরে থাকে! কদ্েকটি রাগ মিশ্রিত করে 
একটি নৃতন রাগ গঠন সন্পর্কে যদ্ধকার বলছেন-__ যদি কেউ কছেকটি রাগ একত্র করে একটি যাগ হাধতে 
চান তাহলে দাগগলি সেইভাবে একত্র করে প্রদর্শন করা উচিত হবে, যেভাবে কয়েকটি বিডিশ্ন তাত 
একত্র করে সেইগুপি থেকে একটি খাটি আওছাজ উৎপত্র কর! হদ্দ। উপাদালছুক্ত রাশগুলিক় মধ্য 
এই মিল না থাকলে সংকীর্নরাগ উৎপত্র হওছ! সম্মব নহ। মিশ্রহ্রগের কোন্ট! আগে এবং কোন্টা পরে 
আসবে সে সহদ্ধেও তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন, প্রত্যেক রাগে অপর একটি রাগ যোগ 
করলে আলল রাগটি পাওয়ার সন্ত প্রথমে আশবে। উ্থাছরপন্ন্টপ পৃরিঘাধনাপ্রীর উল্লেখ করা হুরেছে। 
এ ক্ষেত্রে পুরিয়'ই হবে প্রধান রাগ, তার পরে আসবে ধলা । কিন্তু সব ক্ষেত্রেই থে এই নিরম প্রযুক্ত 
হবে এমন নয় । তিনি বহু রাগের উল্লেখ করেছেন ছে ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছয়ে খাকে। উদাহরণস্বরূপ 
ললিত-পকবনের উয়েখ ঝরা যায়। এ ক্ষেত্রে পঞ্চন রাগে ললিত যোগ করে এই রাগটি প্রস্তুত হয়েছে। 
অর্থাৎ পরবর্তীরাগ পঞ্চম এখানে প্রধান হলেও ললিত পূর্বে ঘৃক হয়েছে । 

তিনি খু এবং সময় নুধান্রী গান করার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তৃ:খের সঙ্গে জানিগ্রেছেন থে তার 
সনগ্েে এই শাহীয় রীতিটি অলরণ করা ছত না। তার যুগকে তিনি সংগীতের অবনতির যুগ বলেই স্বীকার 
ফরেছেন। বস্তুত: তার মতে আফবরের সমর থেকেই সংগীতের অবনতি ঘটতে আগত করেছে। তার 
পূর্বে ধখন নায়ক বথ শু, নায়ক ভাগ প্রশ্থতি নায়কগণ জীবিত ছিলেন তখনই ছিল সংগীতের আনশ যুগ) 
তিনি নি্ীকভাবে প্রচার করেছেন থে আকবরের সময় তাবৎ গাযক ছিলেন ‘আতা! পর়ের। খারা 
যেমনটি শেখেন তেমনটি গান করেন, কিন্ত নিজস্ব বিস্তার উপর নিঠর করে ছি কয়তে পারেন না, তাদেরই 
বলে 'আতায়ী'॥ তানলেন থেকে আর্ত করে প্রা সব ওস্তাদকেই তিনি এই শ্রেণীর গায়ক বলে নির্দেশ 
ফরেছেন। তার মতে দাকবরের সমছ্ছে রচিত 'রাগলাগর' নাষক গ্রন্থ প্রামানিক লগ। এ সম্বন্ধে 
তিনি বলছেন, “এই গ্র্থটিতে তংফালীন নায়ফগণের নির্দিষ্ট পদ্ধতি লিখিত হুয়েছে। মানকুত্ছল 
আর রাগলাগর এর বলা বেশ তক্কাত আছে। কেনন লেই সনর়ে ( মানকুতুছলের সময়ে) নায়কগণ 
রীবিত ছিলেন। আকবরের লনগ্ন এবন ব্যক্তি খুব কম বংখ্যকই পাওয়া! যেত ধার! বিস্তার রাজ! যানের 
যুগের সমক্ক্ষত! দাবী করতে পারতেন | এইসব নায়ক তাদের জ্ঞান ও প্ররোগশিল্ের থে স্বাক্ষর রেখে 
গেছেন তার প্রনাণ এই নিবন্ধ ( রাগদর্পণ )। অপর পক্ষে আকবরশাছী জমানাহ গা্ফগণ আফছার 
আতাৰী হতেন। প্রস্নোগের দিক থেকে এদের কারা ছিল ওস্তাদের নত কিন্ধ তা জ্ঞানসযৃদ্ধ ন ৷" 
গ্রশ্বকারের এই অতটি খুবই সত্য। আকবর সনধ্িত তানসেনপরীরা বিশেষ তংপরতার সঙ্গে তানলেন 
ভিতর অপর প্চকিতাগপের সংগীতের বিলোপ সাধন করেছেন । এর প্রকৃত কারণ নির্দ্ করা ফকীকুল্লাহত্র মত 
তীক্খী বাক্তির পক্ষে কঠিন হয নি। এর ফলে বর্তমান সাংগীতিক এঁতিছে তানবেনের একাধিপত্য বছান্ন 
আছে; পূৰ্ববৰ্তী নহতর শিল্পীরা বিশ্বৃতির অন্তরালে প্রবিষ্ট হচ্ছেছেন। 

ফকীক্ষল্লাহ, কী ভাবে মানক্ূতুহল'এয় তর্মা করেছিলেন লে সন্বন্ধে কিছু জানান সি। এই কারণে 


রাগদর্পশরচয়িতা ফকীরুল্লাহ্‌, 


তাকে সংস্কতজ্জ পণ্ডিত নিযুক্ত করতে হয়েছিল সেটা নিশ্চিত-_ নতুবা এই এসবের অলংকার অংশটি তিনি 
এমন নৈগুণোর সঙ্গে রচনা! করতে পারতেন না। বহু স্থানে আইন্‌-ই-আকবরীর ভাষার সঙ্গে রাগদর্পণের 
ভাষার কোনও তফাত নেই । অথচ, আইন্‌-ই-আকবরীর উল্লেখ ফকীকললাহ, একবারও করেন নি। স্বর এবং 
বান্তযস্ত্রের বর্ণনা অধিকাংশই আবুল ফছল -সম্পাদিত আহইন্‌-ই-মাকবরী থেকে লংগৃহীত বলে দলে 
হয়; তবে তার নিম্ব যোজনাও ব্দাছে, ধথা-- দলতরঙ্গ, বরবাব প্রস্ঠৃতির বিস্তারিত উল্লেখ ॥ পেঘ়ালেশ্র 
সঙ্গে রবাবের সংগত হত সে কথা পূর্বেই বলেছি । চিলেমাটির পাত্রে আল রেশে দলতরক্গ বাজাবাত্র 
বনাও তিনি দিয়েছেল। পারস্কে এই বাছনার প্রচলন ছিল এবং তায় নাম যে “চিনী নওয়াজ 
নেটও তার গ্রন্থ থেকেই জানা যায় । 

বাগদর্পণ গ্রন্থে স্থানে স্থানে হিন্দৃযিদ্বেষের পরিচন্ধ পাওয়া যায়। যেসব প্রতিষালম্পর্র মৃ্লমান বাক্ষির 
উল্লেখ ফর! হয়েছে তাদের নাদের পূর্বে বহু সহাস্থ আধ্যা যোগ করা হয়েছে, কিন্তু হিন্দু নামের পূর্বে এই 
রকম একটি আব্যাও যোজিত হু্ধ নি। আনুল ফজলের আইন্‌-ই-মাকবরীতেও এই নীতি অনুন্থত 
হয়েছে। তবে, আবুল ফজল কোনে। বিশ্বেবপূর্ণ মন্তবা করেন নি। ফকীকয্নাহ্‌ "হিন্দু শব্দের বদলে 'নীল্‌ 
বেগানা" এই কথাটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ যে ধর্ম অপরিচিত বা অন্বীহ্ৃত। কোনও কোনও 
গ্রলঙ্গে হিন্দুদের সম্মন্ধে তার মন্ববা লত্য হলেও কটুক্তির পায়ে পড়বে । ইচ্ছা করলে তিনি এইসব 
ভাষার প্রয়োগ থেকে অনান্বাসেই বিরত থাকতে পারতেন । অথচ, যে গ্রন্থটি তিনি আগুবানের উদ্দেপ্টে গ্রহণ 
করেছিলেন সেটি একটি হিন্দু রাজার লেখা এবং এই রাজ! মান সম্পর্কে তিনি গভীর শ্রদ্থাই প্রকাশ ফরেছেন। 
বহু হিন্দু গাব এবং বাদক বম্পর্কে তিনি প্রশংগাপ্চক মন্তব্য করেছেন। ঘে সংগীতের প্রতি তিনি 
অন্তর সেটি হিন্দুসংগীত। আলাউদ্দীনের ঝাজসভাঘ লাঞ্ছিত নাদ্ক গোপাল সঙ্গঞ্চেও তার অরন্ধার 
মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এ সব সবেও তিনি যে স্থানে স্থানে শিষ্টাচারবিরস্ধ উন্চি করেছেন তার 
একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, রাগদপণি গ্রন্থটি উরঙ্গ্রীবকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এইমব উক্তি 
হারা তিনি তায় বাদশাকে খুশি করতে চেবেছিলেন। কিন্তু ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল কিল! সন্দেহ, কেননা 
এই গ্রন্থটি বাদশার আম্ুকুল্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে নি; তৎকালীন পণ্ডিত বাক্তিনের স্বীকৃতির ফলেই 
এটি প্রনিদ্ধি অর্জন করেছিল । ফর্কীক্ল্পাহ, তার গ্রন্থে এটি ছানিঘেছেন যে ঠার রচনার অনেক নকল 
তিনি নানা স্বানে দেখেছেন | বন্ধত: রাগদর্পণ সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই তার সংগীত বন্ধুগণ পাঝুলিপির 
নকল ফরিয়ে নিখেছিলেন। রাগদর্পণ লেখা শেষ হনব ১২৯৮ সালে। 

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেও “রাগদ্পণাএর মূলা এবং গৌরব একটুও ম্লান হু লা। গ্রন্থটি সাহিতা 
এবং সংগীত উভয় দিক থেকেই সমন্ধ। সর্বোপরি যে এতিহাসিক দৃিভ্গি এবং সমালোচক মন এই গ্রন্থে 
পাওয়া ঘা তা সে ঘুগের দরবারী হতিপূর্ণ সাহিতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ॥ এই নির্ভীকত এবং নিষ্ঠার দন্তই 
ঘকীকজাহ, ভারতীয় সংক্িতসাহিত্যে হুধোগা স্থান অধিকার করেছেন । 


ইব্নে-খল্দুন্‌ ও তাহার ইতিহাস-দর্শন 
হরেন্টচন্দ্র পাল 


“মুরদিনদে-তানীত্‌" (বা ইতিহাসের ভূমিক! ) নানে ইতিহাসততসৃলক প্রসিদ্ধ আরবী গ্রন্থ লিপির ইবুনে- 
খল্দুল্‌ বিশ্বধা(তি লাভ করিয়াছেন | এই "মুঙ্ছদিনছ” বন্ধত: তাহার মূল গ্রন্থ “কিতাবুল্‌-ইবর্‌ ও দীৱান্‌ 
অল্‌ সুবৃতদহ ও অল্‌-থবর্‌ ফী আগ্লাম্‌ অল্‌-আরব্‌ ও অল্‌-অজম্‌ ও অল্‌ বর্বর্‌ ও অল্‌-নন্‌ আস্বপ্নাহুম্‌ মিন্‌ 
ধৱী অল্-স্থল্যান্‌ ও অল্‌-আকৃবর্‌” ( বা মহাবীর্শশালী আরব, পারশ্ত ও বর্বর দেটয় শহ্রাট ও ও|হাদের 
সমলানচ্রিকগণের যৃদ্ধ-বৃত্ত।স্ত, ইছার সুচনা ও পরিণামের বিবরণ ও ইহার 'ইবর্-এ্থ ) ব! সংক্ষেপে 
“কিতাবুল্‌-‘ইবর্‌"এর ভূষিক! যাত্র। এই বিশাল গ্রন্থ প্রধানত; তিন ভাগে বিভক্ত _ যুঞ্চদিমহ (বা 
ভূমিকা ), মুলগ্র্থ কিতাবুল্‌-‘ইবর্‌ এবং দল্-তারীফ, (বা জীবন-চরিত )। ইহাদের মধ্যে তাহার 
মৃক্দিনহ-ই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ লাভ করিলেও তিনটি খণ্ডই আরবী সাছিত্যের অমূলা সম্পদ । তাছার 
“অস্‌-তারী্ক'” বা “অল্‌-তারীক্ষ, বি-ইব্নে-খদ্নুন্‌ ও রিহলতুর ঘরবন্‌ ও শরক্ন্‌” ( বা খল্দূনের পশ্চিম ও 
পূর্ব-দেশীয় দেশসমূছে পরিহুনণ কাহিনী ) আরবী লাহিত্ের একটি শ্রেষ্ট আখ্মচরিতগ্রন্ব । “কিতাবুল্‌-'ইবর্‌” 
একটি প্রানাণা ইতিছাসগ্রশ্থ হইলেও, ইহার প্রকাশডঙ্গি ও বর্ণনামাধুধে ইহা একটি সরস সাছিতা পারে 
উন্নীত ছইছাছে। আর মুক্দিন্ছ তো ইতিহাসতবদুলক একটি দর্শনশা  ছিসাবে সর্ধজনন্থীক্ুত। 

তাহার আব্মচরিত হইতে ইব্নে-ধল্দুনের জীবনকাহিনীর বিদ্বৃত বিবরপই জানিতে পারি। তিনি 
৭৩২ হিজরীর ১লা রমদ্রান (২৭শে মে, ১৩৩২ খৃঃ ) তারিখে তিউনিল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এবং এই 
আন্দুলুসিদ্থা ব। মুললিম-স্পেনের খল্দুন্-পরিবার প্রায় শতাব্দীকাল পুর্বে তথা হইতে ইব্নে-খল্দুনের 
জন্মহুমিতে আপিগ্লা বসতি স্থাপন করেন। কথিত আছে, তাহার পূর্বপুক্ুধগণ ছিলেন ইন্বমেন বংশীয় 
দক্ষিণ আরবের অন্তর্গত হুদ্ররমাউতের আদি-অধিবাসী। কিন্তু এই বিষরে মতশৈধ রহিয়াছে দেখিতে 
পাই। কাহারো! কাহারো নতে তিনি পার্ত, বর্ধর দেশীয় বা আরব-অন্তরগত একজন মওলহ (বা 
ক্রীতদাস) বাত ॥ এই স্বীকৃতি রচনাকারের আরবীয্বদের প্রতি বৈধনাভাব ও বর্ধর দেশীঘ য়াজন্তবর্গের 
চরিঅপ্রশংসা হইতে কতকটা মন্থনিত হত্ব । 

মুদলিম ইতিহাসের প্রথন যুগে খল্দুন্-পন্ধিবার উন্দীয় বংশীহদের প্রতি আআফ্ই ছিলেন । এবং াহাদের 
পক্ষ হইয়া এই পরিযায় স্পেন আক্রমণে সাহায্য করে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মুসলিম-স্পেনের রাজকীদ্ব 
গলাদলিতে এই পরিবার একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে এবং তাহাদের অনেকে রাজাশালনে পদাধিকার 
লাভ করেন। তাহাদের নধ্যে উদর বিল খদ্দূন্‌ সেই সমক্নকার একজন পণ্ডিত ও দার্শনিক বলিয়া প্রসিক্ধি 
লাভ করিছাছেন। বৃত্বীয় তরয্বোদশ শতান্ধীর শেষদিকে বৃষ্টধর্মাবলদ্বীদের ভয়ে এই পরিবার স্পেন হইতে 
উত্তর-আক্রিক/র তিউনিস শহরে আনিয়া আশ্রয় লাভ করে এবং তথাকার ছঞ্চসীয় রাজগণ সাদর 
অভ্র্থনা সহকারে তাহাদের আশ্রব দান করিয়া, তাহাদের সম্ান প্রদর্শন কহেন। বউকি (০1210)-র 
স্বাধীন সম্াট আবু ইশহাক-এর রান্দত্বকালে ইব্‌নে-বল্দুনের প্রপিতামহ আবুবকর এবং পিতামহ মুহদ্মদ 
যথাক্রনে রাজমন্ত্রী ও যুবরাজ আবুফারিসের তরাবধাস্বক নিযুক্ত ছন। কিন্তু শীহই এই রাদশক্রির পতন 


ইব্নে-খল্দূন ও তাহার ইতিহাস-দর্শন 


সুচিত হইলে বিরুদ্ধ শক্তি কতৃক আন্বকর সিহত হন ও তাহার সকল শক্তি বাঘা হয়। ইছাতে 
নিরাশ ছুই! পিতামহ মূহশ নির্জন ধর্মজীবন ঘাপন করেন এবং তাহার পুত্রকেও এটন্্প ভীবন গ্রহণে 
উৎসাহিত করেন) ক্রনে পিতা-পুত্র উভদ্ধে তিউনিসের প্রসিদ্ধ সুধী আবু আজ.লা অল্‌ জুবাছদীর সাহা 
লাভ করিয়া তাহাদের ধর্মতীবন অতিবাছিত করেন । 

ইব্‌নে-গল্দূনের বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেদ জানিতে না পারিলেও, তিনি মে একটি লংগ্রতিসম্প্র 
রাচ্গনৈতিক আবহাওয়ার মধো ৰাহুল হঃতেছিলেন তাহা সহতেই অহিত হুছ। “হগ্তাংধর্মনীতি অস্বড়্র 
মালিকিঘ্ শরিছৎ, ব| ধর্মানঠ! ফখক্ন্দীন রাজীর অস্থদরপকা!রীদের কর্তৃক ব্যাখ্যাত হলা সেটকালে 
তিউনিসে প্রবর্তিত ছিল। ইবনে-খল্দুন এই ধর্মনি্ঠ। ও ইহার দাশনিক আলাপ-আলোচনা প্রথন- 
দীবনে বিশেষভাবে উ্ স্ক হন। ক্রমে ইসলান জগতের বিখ্যাত দার্শনিক তথা ফারাবী, ইবুনে-লিনা ও 
ইব নে-রশ্দ্‌ (বা এবারহল )-এর দার্শনিক ভাবধারা তাহাকে বিশেষ প্রভাবাস্থিত করে। ইব নে-খল্দূল্‌ 
তাহার শিক্ষকদের মধ্যে আবিলিঈ'কে বিশেষ করিঘা উল্লেখ করিয়াছেন। গণিতশাঙ্ছে বিশেষ পারদশী 
হুইম্বাও তিনি দরবেশের পোশাকে মৃপলিম প্রাচা ও পাশ্চাতা এই উভয় জগতই পরিভ্রমণ করিম্বাছেল। 
এবং এই বিশ্ুত্রমণের হযোগে শিলপ। ধর্মনীতি, স্বধীতর ও ধিডিত্ন দাশনিক চিন্তাধারা নিপুণত| লাত 
করেন। ১৩৪৭ খৃষ্ান্দে আবিলিঈ মননীনিয় শাসক আবুল হুসনের সভাপণ্ডিত নিহুক্ত হল। সেই সনয়ে 
তিনি ইবনে-খল্দূনের পিতার সহিত পরিচিত হুইয়া ছার বাড়িতেই বসবাস করিতে থাকেন। তখন 
ইবনে-খল্দুলের বহল মাত্র ১৬। কিন্ত শীঅই ভয়াবহ লেগে তিউনিসের অঙ্গান্ত গপাবান্ত বাকিদের সহিত 
তাহার শিতাও বাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরবর্তী তিন বংসর আবিলিঈ'র লছিত ইবনে-খল্দূন 
নান! বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। কথিত আছে, এই আবিলিই-ই সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ শিল্পাধনীয় দার্শনিক 
নন্বীরনন্দিন তুসীর চিন্ত্াধার! মুসলিম পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত করেন ॥ 

১০৫২ খুষ্টান্থে যরীনিয় সম্নাট আবু 'ইনান কর্তৃক আহত হইয়া আবিলিঈ ফেজ রাডদরবারে যোগদান 
করিলে ইব.নে-খল্দুন নিজকে বড় নি:সছায় ও একাকী মনে' করিতে লাগিলেন। সেই কারণে তুনিসি্ 
সম্রাট তাছাকে “কাতিব, অল্‌-'অলানহ” বা বিচারাদেশ সম্পাদনার পদ দিতে চাহিলে তিনি ইছ। গ্রহণ না 
করিছা দেশভ্রষণের অদূহাতে রাজশক্তির উখানপতনের গতিবাধ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই 
ফে্দ-সহাট কর্তৃক ত্বকী ( রাদাদেশ )-তবাবধান্থক নিযুক হইয়া তিনি তাহার শ্রদ্ধের শিক্ষকের সারিধ্য 
লাভ করিলেন। এই সময়ে মুন্মি-স্পেন ও উ্র-আক্রিকা এই উত্তর দেশই বর্বর উপজাতি এবং খৃষ্ট- 
ধর্মাবলম্বীদেক কর্তৃক উপদ্রত ছইয়! নানাশ্রকার রাজনৈতিক বড়ঝঞ্জাটের মধ্য দিয়। আতবাছিত হইতে ছিল । 
সেই কারণে ইব.নে-খল্দূনের পারিপাস্থিক অবস্থা ছিল বড় চাকল্যকর এবং তগনকার স্থানীয় ক্ষ রাঙগাসমূহ 
অনেকটা অত্যাচারী দলপতি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। এই অবস্থায় রাজনীতিতে সংঙ্গিই হইতে 
হইলে ইবনে-ধল্দূনকে কোনো দলপতির পক্ষ গ্রহণ কর! ছাড়া উপান্ন ছিল লা। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন 
ছুফষসির যুবরাদ আবু আব্দার দক্ষিপহস্ত। এই আবু আবুলা তিউনিল রাছ্যকে আত্ন্থাীনে আনিতে 
ফেজ-সম্রাটের ছিলেন পরম সচছাদ্ধক | কিন্তু পীত্রই সন্দেহক্রুষে আনু ইনান উস্কে কারারুদ্ধ করেন। 
যুবরাজ শীজই মুক্তিলাভ করিলেও ইব নে-খল্দুন্‌ প্রান্ত দুই বংসর কাল (১৩৪৭-২৮) কারাদ্ধীবন অতিবাহিত 
ফরেন। রামমনত্রীর চক্রান্তে আবু, ইনান নিহত হইছা তংপুত্র সিংহামন লাভ করিলে হইব নে-ধল্দুন্‌ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭০ 


মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভ কহ্িষাই তিনি আবু ইনানের নির্ধাসিত পু আবু সালিমকে এই নাবালক 
রাদায় স্থলাডিঘিক্ত করিতে সঘর হইলেন। আবু সালিনের রাজত্বকালে তিনি রাজাদেশ ও লাজকীহ 
সকল গোপনতবের প্রধান তবাবধান্রক* নিহৃক. হইলেন এবং পরে প্রধান বিচাত্ক পদে উন্নীত 
হুইলেন। কিন্তু রাজাকে সম্ক্ধশালী করার সকল চেষ্টা সবেও কেবল অবিশ্বাস ও রাছনৈতিক শৃদ্খলার 
অভাব দৃষ্টে তিনি বীতশ্দ্ধ হইয়া ফেল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং ১৯৯২ পৃষ্ঠাব্দে মুসলিম-স্পেন 
অস্ব ত্বক আন্দুলুলিন্ায় আহ গ্রহণ করেন। 

ওপাভা ( ঘরলাত্বহথ )সঙ্গাট পঞ্চম মুহা €১৩৪5-১৩৯১) তাহাকে পূর্ব-সাহাঘোর দ্বীকৃতি স্বস্থপ 
ইবলে-ধল্দূনকে সাদরে অভার্থনা কহিলেন ॥ সম্গাট ঈত্রই তাহার দার্শনিক চিন্তাধারার প্রডাবান্বিত হইয়া! 
ইব নে-খল্দুনের একাস্ট অন্থগত হইয়া পড়িলেন। কিন্ত সমাটের সুদক্ষ কর্ষলচিব ইব সহুল্‌-ধত্খীব ইছার 
অশুভ পরিণাম উপলক্ধি করিতে পাহিয়! ইবনে-খল্দুনকে তথা হইতে বিতাড়িত কলিতে বাধ্য করিলেন। 
বস্তুত: এই স্নপাস্তর্রিত 'দাশনিক-সঙ্গাট' ইবলে-খল্দূনের 'দুষ্' প্রভাবে ও তৎকালীন গোড়া-ধর্ম-পরিবেশে 
এক্সন অত্যাচারী শামকরূপে চিত্রিত হুইয়। ইহার অবন্ন্তাবী ফলদ্বক্ূপ নিধ্রভাবে নিছত হইলেন। আর 
ইবনে-খস্দূন তথ। হইতে অব্যাহতি লাভ করিরা ডাঁহার পূর্ব-বন্ধু ই্ষসীয় সম্রাট আবু বান্দার সাদ 
অভ্যর্থনা ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজঞায়া শহরে আলিয়া উপস্থিত ছইলেন। এবানেও তাহার দার্শনিক রাজনীতিতে 
প্রভাব স্থিত “ৰ্‌ আৰ্দ,দ্লা তাহার ভ্রাতা আবুল আব্বাসের সহিত পরাছিত হইয়া! প্রাণত্যাগ ফরেন, আর 
দাশনিক প্রযর প্রধানমন্ত্রী ইবনে-খল্দুনের নিকটবর্তী প্ান্্যসম্হকে এফতাবন্ধ করিবার রাশ| সমূলে 
বিনষ্ট হইছা গেল। 

রাজনৈতিক আীবনপাতে বীতশ্রন্ক ইহ্‌নে-খল্দুনকে তাহার পরবর্তী জীবনে বন্ধর। ও ফেজ শহরে নী 
চিন্তাধারা শিক্ষা দিতে দেখিতে পাই । কিন্তু তখনও তিনি র/জনৈতিক জীবনের প্রভাব হইতে মুক্ত 
হইতে পারেন লাই । আনেক রাজকীন্ব মাপা তিনি উপেক্ষা করিলেও এই সমত্রে তিনি জিঘ্াশীয় সম্রাট 
বু হুশ্দ, ও নহীনিষ শাক হাসল আজীদ্কে রাজনীতি বিবন্নক উপদেশ দির সাহাবা করিস্বাছেন। 
বসত; তৎফালীল উত্তর-আক্রিফা ও দৃললিম-স্পেনের রাজাসমূহ পারস্পরিক গৃহবিবাদ ও ধর্শাস্থশাসনের 
অন্ধ শৃদ্ধলাঘর একেবারে দর্রিত। এইরূপ পরিস্থিতিতে ইবনে-খল্দূনের দার্শনিক উদার রাজনীতি 
কেমনচাবে কার্ষকরী হইতে পারে! রাজনৈতিক জীবনে তিনি সঘপকাম হইতে না পারিলেও গাহার 
এই কর্মবারা ও অভিজ্ঞতা তাহাকে তীঙ্থার পরবর্তী জীবনকে সা্চলামত্ডিত করিয়া তুলিতে সাহাযা কহে। 
তাছার এই ৪* বংসর বুলসের প্রোচ-দীবনকে এখন তিনি একান্তভাবে দার্শনিক চিন্তাধারায় নিবিষ্ট করিলেন। 
এই লমহ্েই তাহার প্রায় ২* বহসরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়া পণ্ডিত-প্রবর ইব্‌নে-ধলদূন তাহার প্রসিদ্ধ 
ইতিছাল দর্শন লিখিতে উৎসাহিত ছন। এবং ভাহার এই চিন্তাধারার প্রাযাপ্যন্তপে বিশাল “কিতাব, 
অল্-ইবর” লিখিলা সনাপ্ত করেন ॥ ভিউনিল শহরে তাহার এই পরবর্তী সাহিত্য জীবনও তাঁছার পার্শ্ববর্তী 
রাজাসমৃহ কর্তৃক সন্দেহের চক্ষে দৃষ্ট হইতে থাকে-_ ইহাতে বীততর্ধ হইয়! তিনি ১৩৮২ পৃষ্টান্ছে দূললিন- 
স্পেন পরিত্যাগ পূর্বক মিশরে আসিদ্বা উপস্থিত হল । 
১. কাতিব্-অল্-নির্ বল্গতবক্ষী-ক্ইল্না । 
৭ হুর, আল্দেহালিহ্‌। 


ইব্নে-খল্দূন্‌ ও তাহার ইতিহাস-দর্শন 


বিশর-রাজধানীর ভ্বাকজমক ও চাকচিক্য বেমন উহাকে মৃদ্ধ করে, তেমনি ইবনে-খল্ল অতি লস্ট 
কাইরোর বিপ্যাত অগ্রহর বিশ্ববিস্তালয়ের একজন উপণুক্ত শিক্ষকন্মপে বরেপা হইশেন। এবং তাহার 
কিছুকাল পরেই মিশরের নৃতন লহাট বরহৃক্ষের ( ১৩৮২-১১৯৯ ) সহিত তিনি পরিচিত ছঈলেন । এধানে 
আগিস্থাই খল্ন্র পাহিতালাধনার চরম স্থযোগ খহণ করেন ॥ বদিও কিছুকাল তিনি এপানেএ রাজনীতিতে 
জড়িত হইয়া পড়েন: এবং কঝাধিত মাছে নালিকীয় বিচারপন্ধতির প্রান বিচারকর্ূপে তিনি ছু বার 
নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। তাহা হইলেও ইতিহাসতবেক্গ পরিপূর্বহ্ূপদান এখানে আসিছাই তাহার পক্ষে গৃন্ভব 
হয়। মিপরে প্রায় ২৫ বংগর পাণ্ডিতাপূর্ণ সাহিত্যছীবন ঘাপন করিয্বা হার অমর ইতিহাল-দর্শন 
(বা মুদ্দিষহ ) ইতিহাসবিদ দার্শনিকদেহ দান কৰিধ) তিনি বিশ্ববিশ্যাত হইম্াছেন। তাহার পুর্ব-জীবন্তে 
শিক্ষা রাজনীতি সনাজলেবা ধর্মনীতি সাহিত/লাধনা ও সুডীজীবনের সার্থকতা তাহাকে নৃতন করি: 
ভাবিঝার স্থযোগ দেস্গ এবং পরবর্তী অভিচ্ঞতাপূর্ণ জ্ঞানদ্ধন্ধ পাহিত্যদীবন ঠ্াছাকে এই অনন্্্থ 
লিখিতে লার্থকভাবে সাহীঘা করে। বন্ড উত্তর-আ।ফ্রিকা ও মুললিম-স্পেলের দীবন তাহার নিকট 
কতকটা! নিক্ষল মনে হইলেও, ইহার চরিতার্থত! সাধন করিয়াছেন তিনি মিশরে তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
লাধক-জীবন দ্বারা । 

ইবনে-খল্দূনের এই বিশাল ইতিছাসগ্রন্থ ও ইহার তবকথা বন্ধত: তাহার অভিজ্ঞতার চত্রন নিদর্শন ও 
সাহিত্য ধর্ম ও সমাজের পরম অভিবাক্তি। ইছা ইতিহাস হইয়াও দর্শন; ইহা গন্চ ছইয়াও কাবা। 
ইছা ঘেদন তাহার একক দীবনের বিচিত্র অভিন্ততার দার্থক প্রন্কাশ, তেননি সদা ৪ সম জীবনের 
পুজ্খাম্থপুত্খ বিবেচনাপূর্ণ প্রকট চিত্রের আদর্শ জপারণ। 

কোরান বা মহাভারত যেমন বাহ্ধিকভাবে প্রাচীন কাছিনীর সমাবেশ, কিন্ত বস্তুত: এইসকল গ্রন্থ 
আমাদের সমাদ্দের প্রকৃত দ্বরপটি উন্ঘাটন করিয়া! তাহা হুইতে শিক্ষালাভ করিতে এবং সেই আদর্শে সমঠি 
ও বাষ্টি জীবনকে গঠিত করিতে অস্থপ্রাণিত বরিদ্বাছে, তেমনি ইব্‌নে-ধদ্দূলের এই সার্থক গ্রশ্থ যে কোনো 
একটি বিশ্বসাছিত্যের স্রাধ একাধারে ইতিহাস সাহিত্য ধর্মতব ও দর্শনের একত্র লনাবেশ। সাধারণভাবে 
খল্দূনের মূল গ্রন্থটি ইতিহাস ( বা তারীখ ) বলি অভিহিত হইলে, ইছার প্রকৃত নান -কিতাবল-ইবর”। 
বকের মূল অর্থ টি লক্ষা করিলেই ইহা! সহজে অহুধাবন করিতে পারিব। 'ইবর “ইবরহ" শস্বের বহুবচন । 
এই ক্রিত্না-বিশেষ্য "বং রহ মূল ক্রিঘাধাতু 'ই-ব্‌-হ্‌ু হইতে উৎপণ এবং ইছার অর্থ সতিক্রন করা, অশুধাবন 
করা বা অন্তপ্রবেশ করা । পাহিতো ইহার অর্থ রূপক ব্যাখ্যা ('ইবারহ ) বা ঘাছার লাহানো বিঘছের 
গুঢতব অঙ্থধাবন কর! যায় । সাধারপভাবে ঘটনা বা বিবন্ধ (খবর) অর্থে ব্যবহৃত হইলেও “ইবরহ-র মূল 
অর্থ ( ঘটনা হইতে প্রাপ্ত ) শিক্ষা বা ইঙ্গিত ( যেমন কোরানের আহ্াং )। বন্দ: ইত্তিহাসের মূল লক্ষাও 
ঘটনার বিবৃতি নহে__ ইহার আলেখো মূল-তবের অন্থধাবন ॥ 

ইবনে-খল্দূন তাহার ইতিহাসের পাঠকগণকে কেবল ঘটনালমূহের বিল্তাসবারা তাছা হইতে শিক্ষালাভ 
করাকেই বখেষ্ট মনে করেন নাই; তিনি এইলকল তথা হইতে ইহাদের তুললানূলক বিচার এবং ইছাদের 
প্রকৃতি পর্যালোচনা করিত্রা, ইহাদের অস্তনিহিত কারণ ও নৃলতব খুতবা বাহির করিতে সচেই হুইছাছেন। 
ঘটনা সমূহের বিবিন্তাস হইতে ইহার অন্তনিহিত শক্তির উৎস সন্ধানের প্রতিই তাহার সকল সময় লক্ষা॥ 
ঘটন/লমূহের বিস্তাপকে সেতুরুপে গ্রহণ করিছা তিনি যেন পরপারের আলোর সন্তান পাইতে ইসবক 


২৮২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭, 


তাই যেমন তিনি করিষ্থাছেন পান্তিত্য সহকারে প্রত্যেকটি তখোর তবালোচনা, তেমনি দার্শনিক দৃষ্টি নিয়! 
তবের উদ্বেে উহার গঢ় রশ্টি আমাদের নিকট উদঘাটিত করি দিল্নাছেন । 

এই রহশ্ের পরিচছ জানিতে হইলে যেনন ইতিহাসপ!ঠককে হইতে হইবে তবাহছুরারী ( নাক্িদ্‌ ), তেমনি 
প্রতিহাসিককে হইতে হবে বিশেবক্ঞ ( ছুচ়ল্‌ ) ও নিষ্ঠাবান সংৎচরিত্র ( অইম্মহ )। কিন্তু সাধারণভাবে 
ধতিহাটিকগণ হন কেবল খটনাসমৃহের বর্ণনাকারী ( মৃক্চচিদান্‌ ) ও তদবতণ প!ঠকরা হন তথ্যান্েধী 
€(ইহ্‌নে-খল্দূনের কথায় বলীদ্‌ বা সুখ )। আমাদের দার্শনিক ইতিছাসকারের নিকট শ্াছাদের কোনে মূল্য 
নাই । ইতিছাস-বিশেবজ্জ ছিলাবে যে দুইজনের লাম তিনি আদর্শ ছিলাবে গ্রহণ করিছাছেল, তাহারা! প্রকৃতই 
এতিহ্! লিক হইছাও দাশনিক | তাহার? তবোর মধ্যে তবেরই সন্ধান করিল্াছেন। তাহাদের একত্বন 
হইলেন মহুদী (মুত্যু ৯৫৭), আর অন্যজন বক্রী (মৃত্যু ১*৯৪)। মহ্দী তাহার পৃথিবীর ইতিহাস 
মুর্তল্‌ দর (বা স্বরণ-প্রাস্তর ) লিহিদ্রা বিশ্ববিখ্যাত হুইঘ্াছেন। ইবনে খল্দুন বিশেষ করিয়া তীছার 
প্রশংসাযই মুর । আর বকরী হস্ত হইয়াছেন তাছার ভৌগোলিক ইতিহাস অল্‌ মসালিক বল্‌-নমালিক 
(বা পথ ও রাজা ) নামক গ্রন্থ রচলা করিয়া । 

ইবনে-খল্দূলের মতে ইতিহাস বানবলমাছের ব্যাখ।ান, আর ইহার মধ্যেই রহিস্থাছে বিশবররীর 
অমুধ্যান। এই বিশ্বরুত্ির অন্থধ্যানেই তিনি তাহার সুকক্ষিমহ- বিশেষ কর়িদ্না অনুপ্রাণিত হুইচাছেন। 
এবং এই বিশ্বরুষ্টি অর্থে মানববিকাশের চরিতার্থতাকেই তিনি ক্কপদান করিদ্বাছেন। তিনি ব্যলন, 
মানব-মনের সহজাত গুণ বা! অভ্যাসসমূহ ক্রমে ক্রমে তাহাকে পরিপুর্ণভায় দিকে ধাবিত করে। কি (বা 
'উস্রান্‌ ) অর্থে তিনি বুকিদ্বাছেন জীবনের প্রলারতা। 'উম্রানের ধাতুগত অর্থ লক্ষ্য ফরিলেও ইছা সহজেই 
অঙ্গুনিত ছত্ৰ । উনর বাংলায়ও বন্ল বা দীবন অর্থে ব্যবহার হয় । এই বন্ধসের অভিদ্ঞত! বা জীবনের 
প্রসারতারট অন্য নান কয ব! কাধপয়াম্পরার অনুশীলন বা চর্চা । 

ইধনে-খল্নুনের মতে যে কোনো মানব ও তাহার সমাজের আলোচন! এই বিশ্বের একজন সভ্য ছিস!বেই 
করিতে হুইবে ৷ এই যে “গচা-ত:"-র বিফ!শ-_ইহা পৃথিবীর প্রতোকটি স্থান কাল ও পাত্রের সহিত 
অঙ্গাঙ্ষিভাবে ডড়িত। এবং এই যানব-স)টিকে কেন্দ্র করিছ্বাই এই বিশ্বের ইতিহাস ও তাহার গভ্যতা 
(হুদার ) ানাদের নিকট প্রকাশিত । বস্ত্রতঃ মানব ও বিশ্ব পরস্পর সদ্স্ধযুক্ত। স্থিতিগল প্রকৃতি-প্রস্থত 
অসুবেক্জ জগং ( “আলৰে;দিস্মানে-মহস্থস ) যেমন আমাদের দেহ ও মনকে গঠিত করিতে সাহাঘা করে, 
তেমনি ক্রম-পরিবর্তনস্টল জগৎ ( “আলমে-তকৃয়ীন ) আমাদের দেহ ও মনকে ক্রমবিফাশের দিকে ধাবিত 
করে। এবং এই পরিবর্তনশীলতার আবর্তনেই আনত! এক স্তর ছুটতে অন্ত স্তরে ক্রমবিকাশ প্রা্ড হইতেছি। 
এট স্থিতি ও পরিবর্তনশীলতার সস্মিলনেই মালব আকর্ষিত হয় আব্মবুদ্ধির জগতে (“আলনে-উকূল )। 
আকচিন্তাশীল নানবই ক্রন-উর্ঘগতি প্রাপ্ত হইঘা আদর মানব, পত্বহ বা অবতারে শ্রপান্তর লাভ করে । 
মানব-মনের ক্রনবিকাশের সাহায্যের জন্ত অবতাবগণ তাহাদের বাণী-ন্বারা আমাদের সেই আদর্শের পথে 
উন্নীত হইতে প্রয়োচিত করেন। 

ইৰ নে-দল্দুন সভ্যতাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন (১) প্রান্তত ধা পার্ঘিব সভাতা ( উিমরান 
বদদৱী ) এবং (২) কুইসস্পহ লভ্যতা ( ‘উম্রান্‌ ছুছারহ )। প্রান্ত সভাতা দেহ ও মন সন্ন্ধীর, আহ কৃরিসুম্পঞজ 
সভ্যতা আস্মসন্ষ্ধীর বা অধ্যায্মিক ৷ কিন্তু ইহারা কোনো হিফত্কভাবসম্পঙ্গ নহে-- একটি অপরটির পারিগূরক 


ইব্‌নে-খল্নূন্‌ ও তাহার ইতিহাস-দর্শন ২৮৩ 


মাতম । দেহ ও মনে পরিপুঃ্ট গ্রাম্য বা প্রাকৃত সডাতা, স্থখ সমদ্ধি ও আনন্দ ভোগের দন্ত ধাবিত হয় 
কিসম্পঞ্ শহরে সভ্যতার দিকে। ইহা! বড় বড় শহর বা রাছোর ভিত্তি স্থাপন করিঘ! ইহাকে শিল্প কলা ও 
ভাম্বধে সমুগ্রত করিয়া তুলে। এবং এই প্রেরশার মূলে থাকে ধর্ম। এই ধর্ম বা আন্তরিক এনী শকিত্র প্রচণ্ড 
তেছেই স্বাৰ্থত ব্যাপকত! ও নিরশীল পরনার্থত! গড়িগ্থা উঠে। আবার, এই সভাতাকেই পারস্পরিক নঙ্গল 
বা শাস্তির (মন্বালিহ ‘আশ্ম ) পরিপ্রেক্ষিতে তিনভাগে বিভক্ত কর! হইযাছে_(১) প্রাকৃত সভাতা (দু, 
্ববী,'ঈ )-- ইহার উদ্দে্গ কেবল নিজ সমৃদ্ধি সাধন ; (২) বিচার ও বুদ্ধি সভাত নাগরিক সভ্যত! ( খিষ্বাসহ 
‘অকলিয় )-- ইহার উদ্দেশ্ব পরস্পরের হবসমৃ্ির সবিধার্থে সারা বিশ্বের মঙ্গল সাধন; এবং (৩) আযু বা 
পরমার্থ হৃখ লাডার্দ ধর্মীঘথ বা আদর্শ সভ্যতা (সিঘাসহ দীনিয়)- ইছার উন্দেশ্য পরম সস্থোষ ও এই উহ বিশ্ব 
বা ইছ ও পর জগতের নক্ল সাধন । এবং এই মাদর্শ সভ্যতাকে লক্ষ্য করিরা ইব নে-বল্দুন লিখিয়াছেন,_ 
“বস্তুত; এই নানব-জীবনের উদ্দেশ্য কেবল তাহাদের পাখিব সবা নহে, কারণ ইহ! বৃখ! ও অসার-- মৃত্রা ও 
বিনাশের মধ্য দিয়াই ইহা সমাপ্তি । এবং আল্পা বলিয়াছেন, ‘তোমরা কি মনে কর বে অনর্থক তোনানদের এই 
স্বষ্টি হুইদ্রাছে ( এবং তোমরা আর আমার নিকট ছিরিত্বা আসিবে না? কোরান ২৩; ১১৬)।" বন্্তঃ এই 
সনির মূল উদ্দেশ্য ( ইসলাম-) ধর্ম বাছা পর-দ্রীবনে সুখে ও শাস্তি প্রপান করিবে । 'এই ডগবং-পথ্র অন্তর্গত 
্র্গ ও পৃিবী উভ্ই ( কোরান ৪২7 ৫৩ )'। এই আদর্শ বিধান সকল দানবকে তাহাদের লগবিষদে-তাহাবের 
সংচিন্ত! ও কর্মদারায়_- এই পথ অস্থসরণ করিতে প্রন্থোটিত করে। এখন কি লমাজ.জীবনের ভিত্তি যে রা, 
তাছাও ধর্মের নির্দেশেই প্রবতিত-_ যাহাতে সেই আদর্শ বিধানের 'ন্থশ!সনে সকলেই চালিত হইতে পারে" 
এই শেযোক সডাত! পরমার্থ বিধাত্বক । উন্নত দেহ ও নন যখন তাহার ধুক্তি ও চিন্ত! দ্বার! সকল নীচ 
কামনা-বাসনার উধ্বে উঠিতে পারে, তখন লে সেই মাদর্শ সভ্যতার সন্ধান পার। একটি সস্তর্িছিত শক্তির 
প্রেরণায় সে তখন সেই ভগবৎ-পথে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে দ্ব-ইচ্ছাছ শান্ম ও সমাহিত চিত্তে চালিত হয়। 
মধ্যযুগীয় ইতিহাসের ঘটন। প্রবাহের পর্যালোচনা করিয়া ইব নে-খল্দুন কোরান-প্রদপিত আদশ সভ্যতা 
বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম-পথকেই সকলের ফান বলিয়া উপস্থাপিত করিতে সচেষ্ট হইঘ্াছেন । এবং ইছা সকল ঘুক্ষি ও 
বিশ্লেহণ দারা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন বলিদই মলে হন্ব। এই শ্রেষ্ট ধর্মপথ কোনো দেশ বা জাতির 
নিব সম্পদ নছে। যে কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই ইতিহাস, অর্ধাৎ যাহা আছে বা ঘটন্বছে তাহার, 
পধ্যলোচন| ফরিদ সেই পরম-পথ ব! সতোর সন্ধান পাইতে পারেন। আরুনিক যুগের বিখ্যাত এঁতিছালিক 
দার্শনিক অনক্চ টয়েনবি ও তাঁহার Civilization ০% Trial নামক গ্রন্থের My view of History 
(বা ইতিছাসের উদ্দেশ্য ) নামক অধ্যায়ে অনেকটা ইব নে-বল্দুনের স্তা্ই বলিতেছেন, “Ju the visiou 
seen by the Prophets of [srael, Judah, aud Iran, history is not a cyclic and not a 
mechanical process. It is the masterful and progressive execuliou, ou the narrow 


stage of this world, of a divine plan which is revealed to us in this fragmentrry 





glimpse, but which transcends our human powers of vision and understaudiug 
in every dimensiou’. এই গ্রন্থের অন্ত স্থানে টয়েলবি লাছেব বলিয়াছেন, “[॥ 5৭০1 of these 
civilizations, maukind, I think, is trying to rise above mere humanity— above 
primitive huwauity, that is— towards some higher kind of spiritual life.” 


১০ 


আলোচনা 


ছাপা বাংলা রচনায় যতিচিহ্ন 
শ্রীম্ুকুমার দেন 


বিশ্বভারতী পত্রিকার বিগত সংখ্যায় ( কাতিক-পৌঘ ১৩+*) ওধুক্ত শিশিরকুমার দাশের ‘বাংলার 
ঘতিচিন্ন ১৮০১-১৮৫* প্রযন্ধে ছাপ। বাংল! রুচনাদ্ব ইংরেজী ( অর্থাৎ রোমান ) যতিচিহ্ বাবহায়ের ইতিহাল 
উদ্ধারের প্রশংসনীহ চেষ্টা দেখলুম । শিশিরবাবু এই িদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হয়েছেন ।_- 

১. 'রাজা প্রতাপাদিতাচরি' রচনার লয়ে গোড়ার দিকে রামরান বহ্‌ “ধতি[চৎহ নিয়ে চিন্তা 
করছিলেন। কিন্তু কী ব্যবহার করবেন তা বুকতে পারেন নি। পৃ » থেকে দেখা যায় রামরাম বহর যন 
এই নিয়ে আরে! চিন্তিত । তিনি এখন মধো মধ্যে অস্থচ্ছেদের মধ্যের বাক্যগুলিতে গাড়ি ব্যবছার করছেন 
কিন্ত কোলে! কোনে ক্ষেত্রে (বিশেষত ছোট ছোট বাক্যে) আগের মতই ছারগ! ফাক দিয়েছেন ।* পৃ ১৪৩ 

প্রামরাম বন্ধ বাংলা ধতিচিহেলরে ত্রমবিকাশে এই বিশিষ্ঠ পরীক্ষার প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তিনি এক 
বাকা-এক দাড়ি জ/তীর যতিচিছের নিস সবপ্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন॥ পরবর্তী আঠার বছর বাংলা গঞ্জে 
গাড়ি ছাড়! অন্ত কোন ধতিচিহন প্রতিষ্ঠিত হয় নি।” পৃ ১৪৪ 

২. "ইংরেজি ভাষা ও বাংলা ভাষা উভন্ব ভাষার গঠনগত পার্থক্য যতক্ষণ ন| স্পষ্ট ছচ্ছিল 
এবং বাংলা বাক্যের গঠনপ্রণালীকে যতদিন না লেখকের] হুঠ্ভাবে জেনেছেন ততদিনই ঘতিচিন্- 
বাবছার ঘঘার্থভাখে বাংলায় দান! বাধতে পারছিল না।” পৃ ১৪৫ 

৩. “বাংলা ঘতিচিন্ধ নবপ্রথম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে তববোধিনী পত্রিকার ।* পৃ ১৫১ 

শিশিরবাবু যেসকল প্রদাণপ্রয়োগ ও যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন সেগুলির উপযোগিতা ও সংগতি 
যাচাই ফরলেই তবে শিশ্ধাস্থগুলির প্রানাণিকতা স্বীকৃত হবে । কিন্তু এ বিবয়ে প্রথমেই লক্ষ্য ফরি বে 
শিশিরবাবু বেলব প্রেনাণ-গ্রথ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার কয়েকটি (যেমন দিশ্দর্শন ১৮১৮ 
ও রামমোহন গ্রস্থাবলী ) দুল গ্রশ্থ (অর্থাৎ প্রথন সংস্করণ ) নয») আরও লক্ষা করি যে উনবিংশ শতকের 
প্রথৰ চার দশকের শো ছাপা আরও অনেক বিশিষ্ট বই তার দেবা উচিত ছিল। নিদ্ধান্ত স্বাপনের 
পক্ষে এই উপেক্ষা মায়াবাক ক্রটি। 

এখন শিশিরবাবুর যুক্তি ও প্রমাণ পরথ করি।-- 
শিশিরধানু বলেছেন (পু ১৪২) “ব্রজ্েম্দনাথ বক্য্যোপাধ্যায় ও ন্বকুমার সেনও উনবিংশ শতান্ধীর 
দ্বিতীর দশকে প্রকাশিত বইতে কে ইংরেছি ধর্তিচিন্ন ব্যবহৃত হয়েছে এ কথা উল্লেখ কযেল।” এখানে 
ফুটনোটে এই নির্দেশ আছে, “বাঙ্গাল! সাহিত্যে গন্ভ, ১ম সং ১৯৩৭ পু ৩০ [ তারিীচরণ মিত্র অনূদিত 
ঈশ্প্দ্‌ ফেবলে প্রথম ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হ্।7" এই নির্দেশ সত্বেও বলতে বাধ্য হচ্ছি বে 
শিশিরবাবু তারিসীচরণ নিত্র সম্মন্ধে আনার লেখাটুস্থ ভালো করে পড়েন নি, মূল বই দেখা তো! দূরের 
কখা। এখানে শিশিরধাবু একটি প্রকাণ্ড কুল করে বসেছে । তারিসীচহণের রচনা ১৮০৩ এর্টান্ছে ছাপা 
হয়েছিল, “উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীর দশকে” নয় । 


ছাপা বাংলা রচনায় যতিচিহ্ন ২৮৫ 


রামরাম বহর "রাজা প্রতাপাদিতাচরিত্র' (১৮০১) বিষে শিশিরবাবুর মন্তব্য আগে উদ্ধৃত 
করেছি। বইটির গোড়ায় দিকে ছেদচিহ্ছ অর্থাৎ দাড়ি নেই, তার স্থানে ছাপান্থ ঠাক আছে লক্ষা 
করে শিশিরবাবু ধরে নিয়েছেন, রাময়াম দাড়ি দেবেন কিনা চিন্তা করছিলেন । 

এখানে ছেদচিহ্ন বাবহার সক্বদ্ধে একটা প্রযোদনীন্ব কথা শিশিরধাবু এড়িছ্বে গেছেন। তা ছল 
লে সমে প্ররামপুর মিশন প্রেলে ছাপা গস্ত বইরে ছেদচিহ্ন ছিল ছুটি মাত্র_ দাড়ি (1) আর কণি (--)। 
বাইবেলের অনুবাদে (১৮+০-১৮*১ ) কসিই বেশি বাবহৃত হযেছে, গাড়ি কৰ । 

রামরাম বহর গ্রন্থেও তাই । তবে বে দীড়ির স্থানে যে ফাক দেশ! যার ত! হবু কম পড়া 
অঙ্গপন্থিত কসির শৃন্স্থান মনে করতে কিছুমা বাধা নেই। "রামরান বহু ধতিচিছ নিয়ে চিন্তা 
করছিলেন।” শিশিরবাবুর এ মন্তব্য নিরর্থ ও অছেডুক | রানরাৰ বন্দু বইটির শেষের অংশে সর্ব যে 
সাধারণ ছেদচিহ্ন স্থানে গাড়ি বাবহার করেছেন তাও নত্ন। শিশিরবাব্‌ বলেছেন (পৃ ১৪৪), 
*প্রতাপাদিতাচরিত্র যতই পড়া বাজ ততই দেখা বাঘ যে গ্রন্থের শেষ দিকে দীড়িচিন্ছ বেশি বাবছার 
হচ্ছে। ঘেনন 

লোকে বলে ঘশহুরীশ্থরী ঠাকুরামী। তিনি অগ্াপিও বআছেল । মহাত্রাজাকে লদয় হইয়া বর 

দিলেন তাহাতেই উদ্ধার এতেক প্রনপ্ততা ( কুল)। তাহার বিবরণ এই শুনিয়াছি।” 

উদ্ধত অংশটি একটু অবধান সহকারে পড়লেই বোবা ব্যবে ৰে প্রথম গাড়িচিহ্ছ ছুটি বাকাচ্ছেদ" 
চিন্ছ নছ। আসলে এ ছুটি ছল প্যারেন্থেসিস চি্ছের, ব্রাাকেটের, স্থলাভিযিক্। এধনফার নতো করে 
ছাপলে উদ্ধৃত অংশটি এইরকম হবে 

লোকে বলে বশহরীপ্বরী ঠাকুরানী__ তিনি স্স্থাপিও আছেন-_ নছারাছাকে সদন হইয়া--. 


অথবা 
লোকে বলে বশহরীশ্বরী ঠাবুরাণী (তিনি অগ্াপিও আছেন ) নহায়াঙগাফে সদর হইয-.. 


জ্থবা 

লোকে বলে ধশহরীশ্বরী ঠাকুরাণী, তিনি অস্থাপিও আছেন, মছারাছাকে সদর ছুই... 
একেই ফি বলব “এক বাকা-এক দাড়ি দ্রাতীঘ্ন যতিচিছের নিন প্রতিষ্ঠা" ? 

শিশিরবাৰ্‌ লিখেছেন, “১৮১৮ থু. অন্দে দুল বুফ সোসাইটি থেকে “নীতিকথা' নানে একটি বিশ্যালয়-পাঠ্য 
বই ছাপা হুয়। এই বইতে সংগ্রথম ইংরেজি ঘতিচিন্ন ব্যবহার করা হনব । এই বছরেই “দগ্দ্শন' পত্রিকা 
প্রকাশিত হুয়। দিগ্দর্শনেও ইংতেছি ধরতিচিছের ব্যবহার শুক্ু হছ। নিশনারী পত্রিকাওলিতে দাড়ির 
পরিবর্তে ইংরেছি 'সুলন্টপ’ বাবার করা হয!" পৃ ১৪৪ 

আশশ্ক! হচ্ছে শিশিরবাবু 'নীতিকথা' দেখেন নি। “দিগৃদশনি' সম্ভবত দেখেছেন, তবে প্রথম সংস্করণ 
নহ। তার উদ্ধতিটুক পরবর্তী (১৮১৯ খৃ্ান্বের) সংস্করণ থেকে নেওয়া। এ সংস্করণ স্থল বুক 
সোসাইটির ব্যবহারিক প্রয়োজনে ছাপা ছয়েছিল। গোড়ার দিকে গুল বুক সোসাইটি মায় ফুলস্টপ 
রোমান অক্ষরের বতিচিন্ন প্রান্থ সবই চালাতেন । নীতিকথান্থও তাই দাড়ির স্থানে বিন্দু (স্টপ) ছিল। 
দিগ্দর্শনের প্রথম সংস্করণে দাড়ি ও কলি ছাড়া কোনে! ধতিচিহ্ন ছিল না। এ সম্পর্কে উদ্ধৃতি পরে তর ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


ছলে শিশিরবাব্‌ কোখা থেকে পেলেন যে মিশনারী পত্রিকান্তলিতে “দাড়ির পরিবর্তে ইংরেজি 
ছুলস্টপ" ব্যবহৃত হুত ? 

তার পরেই শিশিরবাবু রামমোহলের প্রসঙ্গ তুলে কিছু বিভ্রান্তিকর উক্তি করেছেন, "রামনোহল প্লান 
১৮১৯ খু. অজে লতীদাহ-প্রথার বিকদ্ধে যে দ্বিতীয় পুম্বক রচনা করেন তার মপ্ো ইংবেদি ঘতিচিন্ত 
প্রথম ব্যবহার করেন। অতপর রাননোহন ভার অন্তান্ত গ্রস্থেও ইংরেজি যতি[চিহ্ন বাবহার করতে 
শুরু করেস। তিনি অবশ্য মিশনারীদের মত “ফুলন্টপ'কেও বাংলায় গ্রহণ করেন নি) পূর্ববর্তী 
গান্মলেখকদের হার! প্রতিষ্ঠিত দাড়ি গ্রহণ করেন।” পৃ ১৪৪ 

সামমোহলের কোনে। বইয়ের প্রথম সংস্করণ শিশিরবাবু দেখেন নি বলে আমার যনে হচ্ছে (দেখলে 
'রামমোহন-গরন্থাবলী' থেকে নদীর তুলতেল না ), সুতরাং বামযোছনের লেখাত্ন ঘতিচিহের বাবছার সম্বন্ধে 
তাহার রায় সরাসরি মেলে নেওয়া বার না৷ (শিশিরবাবৃর উক্কিতে অসাবধানতার দোষও রয়েছে। এফ 
পুস্তিকান্ধ “প্রধন ব্যবহার” করে "অতঃপর তার অত্যান্ত গ্রন্থেও ইংরেজি ঘতিচিছ্ছ ব্যবহার করতে শুক" 
করার মানে কী?) আমার হাতের ফাছে রামমোহনের তিন খালি বইরের প্রথম সংস্করণ হয়েছে, দুখানি 
(‘ভট্টাচাধের সহিত বিচার" ও 'গোস্বানীর সহিত-বিচার ) ১৮১৮ প্রষ্টান্ে, একখানি ( ‘প্রত্যুত্তর’ অর্থাৎ 
'কবিতাকারের সহিত বিচার’ ) ১৮২* টানে ছাপা । তিনটি বইছেই উক্ধৃতিচিছ ছাড়া! আয় কোনো বিদেশি 
ঘতিচিহ নেই, ১৮২৭ স্ী্ান্ছে ছাপা! অন্ত পুস্িকাতেও নেই । 

ভয়ামপুরেন দিশনারির] কখনোই ফুলন্টপকে বাংলাত গ্রহ করেন নি। কেয়ীর জীবৎকালে প্রকাশিত 
বাইবেলের বঙ্গান্থবাদের কোনো সংস্করণেই ফুলস্টপ তো দূরের কথ! কমা-সেমিকে।লন পর্যম্ত নেই। 

ছেদচিছের ব্যবহারে রামমোহন বাঝে মাঝে কুল করেছেন ভেবে তা দেখাবার জন্তে শিশিরধাবু, এই 
উ্ততিটি দিয়ে বলছেন যে ফৰাচিছটি "যে" পদের পরে দেওয়া উচিত ছিল 

* ্বীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা ফোন ফালে লইঙ্গাছেন, বে অনায়াসেই তাহাদিগকে অনবুদ্ধি 

কছেন?' " পৃ ১৪৫ 
শিশিরবাবূয় ধায়পা, এখানে ইংরেজির অচ্করণে কনাচিহ্ন সংযোজ্জক-সলাষ পদের পূর্বে বসেছে। তীর 
মতে, এখানে “যতি” পড়ে “বের পর। * 'যে' পূর্ববর্তী ব! পরবর্তী অক্ষরের ( 911) ) চেয়ে উচ্চতর 
Pilchএ উচ্চারিত হর।" শিশিরবাব্‌ এখানে খুবই ভ্রান্ত । “যে' পদে যে একটু high ০1:০7) অহুভূত 
হয় তা প্রশ্রাস্মক অথবা বিশ্ময়গ্চক বাক্যের মধ্যবিরামের ( অর্থাৎ, ০1250এর অবলানের ) পরে নতুন বাক্যাখ 
(দ্বিতীয় ০105৫ ) আরম্ঘ হচ্ছে বলেই । সুতরাং এই কারণে কৰাচিহ ঠিক আরগামই বলেছে, ব্যাকরণের 
দিক দিয়ে বটে বর উচ্চারণের দিক দিয়েও বটে | সতা বটে, এখনকার দিনে এমন বাক্যে আমরা সাধারণত 
"ষে' পদের পরে কনাচিন্ দিতে হত্যন্ত হত্রেছি। তার কারণ হল-_-ছাধুনিক বাংলার একটা "যে? ০০০111০এর 
স্থরি হয়েছে, যা অনাধুনিক রচনাত্ব দেখ] ধায় লি। (বেলন, "এ পথে আমি যে গেছি বার বার, তুলি নি 
তো এক দিনও' ; তুমি যে বললে আজ সিনেমা যাবে 1) উচ্চারণে €5০11%1০ স্বভাবতই পূর্ববর্তী পদের 
সঙ্গে ঘূক্ত হয়। এখনকার ভাবারীতিতে rel০৮i৮০ ‘বে আর ০০):8০ “ষে' খুলিয়ে গেছে। 

শিশিরবাব যা “ভুল” বলে মনে করেছেন, সে “কূল” লক্ষ্য করলে অনেক ছাপা বইরেই পাবেন। 
এ ব্যবহার বাংলার রীতি অনুায়ী, ইংরেজির অনুকরণ ন । 


ছাপা বাংল! রচনায়-ঘতিচিহন 


শিশিরবান বলেন, “১৮২৯ পাস্ত ইংরেজি যতিচিহের সঙ্গে সাধারপ বাঙালীর পুর বেশি পরিচন্ন ঘটে 
নি।’-_প ১৪৬ । ‘সাধারণ বাঙালী" বলতে শিশিরবাবু কি বুঝেছেন জানি না ॥ “বেশি পর্রিচয়' বলতেই বা 
কী? তখনফায় দিনে ধারা বাংলা বই লিখতেন আর ধারা সে বই পড়তেন তার। কি ‘সাধারণ বাঙালী" 
লন? তা যদি ছয় তবে সাধারণ বাঙালী বলতে বুঝব নিরক্ষর ও পানাগ্ত লিখতে-পড়তে জানা বাঙালী 
(বে কালের কথা হচ্ছে লে কালে এনন ‘সাধারণ বাভালী'র ছেঘচিহ্‌ নিরে বাথ! ঘামাবার কথা নয )। তবে 
তারা বদি ‘সাধারণ বাঙালী” হুন তবে অবশ্যই বলতে হবে থে 'ইংরেছি' যতিচিন্ের সঙ্গে তাদের খুবই 
পরিচয় ছিল। প্রমাণ পরে ভ্্টব্য। 

শিশিরবাবু বলেন, তকবোধিনী পত্রিকার প্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্ৃতাগুলির আগে “কোনো 
লেখাই উচ্চ স্বরে পড়ার জন্ত লেখ! হয নি, দ্বিতীন্রত কোনে! বক্তা তার বাংলা বন্তৃতা কাগছে ছাপেল 
নি।"--পু ১৪৭। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তরবোধিনী সভাঙ্গ সে বক্তৃতা দিতেন তা তিনি উচু গলাছ পড়তেন 
অথবা অপর কেউ উচ্চন্বরে পড়ে দিত এবং চীৎকার করে ( ‘উচ্চব্বরে’ ) পড়বার দন্তেই তা লেখা হয়েছিল 
এমন প্রায়-রোমহ্র্যণ অভিনব আবিকারের শু জানতে আমার অত্যন্ত কৌতৃছল হয়েছে। দ্বিতীহত, “কাগজে 
ছাপেন নি” বলতে কি শিশিরবাবু ছাপায় অক্ষরে প্রকাশ বুঝেছেন? তা হলে বলব, শিশিরবাবু ভ্রনে 
পড়েছেন। দেবেজ্ছনাখের অনেক আগে থেকেই ধারাবাহিক বক্তৃত| দিছে ( অথবা! দেবার আগে) তা 
ছাপানোর রীতি কলকাতায় অজানা ছিল না। আমার হাতের কাছেই একটি পুম্তিকা আছে, তার নাম- 
পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করছি। এর খেকে সব বোবা! যাবে। 

“পরনেশ্বরের/ উপাসনা বিষয়ে অঙ্কিত ঘোড়শ ব্যাখ্যান/শ্রীরামচন্র বিস্যাবাসীশ কর্তৃক/ব্রাক্মাসমাজ! 

ফলিফাতা/সোমবায় ১ মাথ/গ্রদ্াপুরস্থ উরজমোহন চক্রবির প্রদ্রাধগ্রে/দুত্রান্তিত হইল ॥/শকাব্দ। ১৭৯১ ।" 
শিশিরবাবু বলতে চাল (পূ ১৪৯), দেবেম্্নাথের লেখাম্ব যে ভাবণ-কলানৈপুণা প্রকটিত তা সু যতিচিহ্ন 
অবলম্বনেই । এর উত্তরে দুটি কথা বলব। প্রথনত, “হু” ধতিচিন্ন প্রন্থোগ ইতিপূর্বেই অক্ষয়কুমার দত্তের 
লেখায় দেখ! দিয়েছিল । ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ছাপা! 'ছুগোল' বইটিতে তার প্রমাণ রয়েছে। দ্িতীষ্বত অক্ষপ্নকুমার 
দত তরবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দেবেম্্রনাথের বন্তৃতা ঘা তববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল তাতে ছেদচিছের সুব্যবস্থা থে সম্পাদকের কর! নহব তাই হ। জোর করে বলি কী করে। 'ভুগোল' 
বইটির প্রমাণে অক্ষয়কুমারের দাবিই তো অগ্রগণ্য হয়। 

বেশি বলার প্রয়োজন লেই | শিশিরবাৰু খনি একটি বিশিউ ধারণার (পু ১৪৬-১৪৭; প্রবন্ধের তৃতীয় 
অংশের প্রথম অনুচ্ছেদ অষ্টবা ) বশবর্তী লা ছুন্ে অতশ্্র-বুদ্ধিতে পধালোচনা করতেন তা হলে ভুলের উপর 
কুল চাপিয়ে যেতেন না, তার গবেধণ1 ফলবতী হত। 

ছাপা বাংল! রচনায় ঘতিচিছের ব্যবহার সম্পর্কে ধারাবাহিক ও তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস অলরণ আমার 
সাধামত করছি) 


বাংলা ছাপা বই পাই অষ্টাদশ শতাস্থী থেকে । এই শতাম্দীর গোড়ার দিকে ছাপা বে বই পারা গেছে 
(এবং অচুরূপ যে-সব বইঙ্রের সন্ধান মিলেছে ) ভা বিদেশে ( পতু্গালে ) ছাপা, রোষান হরছ্ধে। এ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭* 


বইয়ে ( আস্হুস্পসাগুএর 'কুপার শাখের অর্থ, ভেঈ'এ ) রোমান হরফে ছাপা বিদেশি গ্রন্থে বপেক্ষিত 
যতিচিহু সবই বাবহৃত হত্েছে। বাংল! ছাপার হোমান ছরফের এবং তদঙযান্ী ঘতিচিহের ব্যবহার এই- 
ভাবে প্রথম করেছিলেন রোমান ক্যাথলিক পাডিরা। 

অষ্টাদশ শতাজীর হিতীয়াধের ততীন্মপাদে পুখির অক্ষর দেখে বাংল! হরফ সৃটটি হল । এ হরফে সঙ্গে 
বে ঘতিচিন্ছ তৈরি হল তাও পুখিতে হ। পাওয়া ঘাছ তাইই, অর্থাৎ এক দাড়ি (৷), ছু গাড়ি (৫), কপি (--) 
এবং এক বা হু দাড়ির মধ্যবর্তী কসি (৭7 88) কিংবা বিন্দু (1০, ৪*৪) কিংবা বৃত্ত চিছ 
(1১৮ 878) 1 অট্াদশ শতান্ধীতে থে ছু-একবানি বাংলা বই__ আইনের অঙ্থব(দ-_ ছাপা! হয়েছিল তাতে 
এগুলির বাইরে কোনে! যতিচিহ নেই ॥ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, য়া পুর মিশন প্রেস থেকে আর 
কলকাতাদ্ব বিভিন্ন মৃত্রশযন্ধ থেকে বাংলাদ্ধ ছাপা যে-সব পুস্তক-পুস্িকা ইস্ভাহার ইত্যাদি বার হত 
তাতেও নেই । 

রোমান কযাখলিকদের প্রবর্তিত, তাহার পর লুপ্ত, রোমান হরফে মূত্র একটু বিশেহ কারণে আবার 
অবলদ্দন করেছিলেন ফোট উইলিত্বম কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের অধ্যক্ষ জন পিলক্রাইস্ট। তিনি 
কলেজের কয়েক ছন সহকারী শিক্ষকদের দিয়ে ঈদপ্‌স্‌ ফেব্ল্দ্‌ সংস্বত আরবী ফাগ্পলী ছিন্দুন্তানী ব্রজভাখা 
ও বাংলা এই ছছটি ভাষায় অনুবাদ করিরে মুল ইংরেছির সঙ্গে একসঙ্গে Oriental Fabulist লামে 
ছাপিয়েছিলেন (১৮৯৩, কলকাতা হরঞ্চরা প্রেস)। বইটি প্রস্তত হয়েছিল কলেছের নিভিলিয়ান ছাত্রদের 
ব্যবহারের ছন্ডে। তায়! ধাতে পরিচিত রোৰান হর্ষের মধ্য দিয়ে এতগুলি বিজ্াতীঘ ভাষায় প্রবেশ পান 
তাই ছিল গিল্কাইক্টের উদ্দে্ত। অন্তৰ! তাকে ইংরেজির আন্ত রোমান ছাড়া, অন্তত তিনটি ছরফ-ছাদ 
নিতে হুত-- নাগন্ী আরবী ও বাংলা ॥ গিল্ক্রাইস্টের এই বইয়ে রোমান হরঘ-হ্থলভ হতিচিচ্ প্রায় সবই 
আছে। (বাংলা অংশ সম্পূ্ভাবে তারিশীচরণ মিত্রের অনুবাদ । ) 

এর পরে রোমান হরফে ছাপা বাংল! বইনের মধ্যে একটি অত্যন্ত উল্লেখবে!গ্য । তা হল লগ্নে 
১৮৩৯ সালে ছাপা বাইবেলের নিউ টেস্টাবেস্টের অনুবাদ । লেখকের নাম নেই। প্রকাশক দি ব্রিটিশ 
এণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি । অস্থবাদ চমৎকার, ঘতিচিছে্র ব্যবহার অতিশয় “হটু"। 

নোমান হরফে ব্যবহৃত যতিচিছের বাংলা হরফের সঙ্গে ব্যবহার প্রথম কলকাতা স্থল বুক সোসাইটির 
উদ্মোগেই হয়েছিল (১৮১৭ গুঁষ্টাব্দে স্থাপিত )। এদের পাঠ্যপুস্তকেই কমা-সেমিকোলনের ব্যবহার 
বাংলা ছাপান্ন রীতিনত শুরু হয় । প্রথম প্রথম দাড়ির বদলে বিন্দু (115০7) চলত । কিছুকাল 
পরে ( কত কাল পরে তা বলবার মত উপাদান আমার হাতের কাছে নেই, তবে ১৮২৪ খ্রীষ্াম্মের 
আগেই ) বিন্দু ব্যবহার পরিত্যক্ত হয় এবং গাড়ি “প্রতিষ্ঠিত” হর । ভরুও বিন্দুর ব্যবহার, সাধারণ 
অস্থের থেকেও, একেবারে উঠে যায় নি। পিরীশচঙ্ছ বন্দোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাক ইংরেজি থেকে 
Persian Tales পদে অহুবাদ করেছিলেন “পারস্ত ইতিহাস’ নামে (প্রথম খণ্ড, কলিকাতা ভ্ঞানাম্বেহণ 
বয্নালয়ে দুত্রাঙ্গিত, :৮৩৪ )। এ বইটির পঞ্চ ভূমিকার কনা দুূলস্টপ, আছে, পদ্ভ অংশেও আছে এবং 
গড়ে পঞ্চে কোথাও দাড়ি নেই 

রামমোহন রার শেবের দিকে কৰা-সেৰিকোলন চালিরেছিলেন কিনা সে বিষে, হাতের কাছে 
প্রদাণ না খাকার, আনি কিছু বলতে চাই নে । সন্দেহ করি, তার গ্রহ্থাবলী সংকলন ও সম্পাদনকারীরা, 





ছাপা! বাংল! রচনায় যতিচিহ্ন 


আনম্মচন্্র বেদাত্তবাগীশ এবং অক্ষতবকুনার দত, কমা-সেষিকোলন দিয়েছিলেন । তবে মামমোহন একটি 
চিহ্ন চালিয়েছিলেন। সে হুল উদ্ভৃতিচিহ। ( উদাহরণ পরে শরষ্টব্য ৷) বাংলা ছাপার কনার ব্যবছার 
১৮২৩ খ্র্টান্ের দিকে মোটেই অস্থলড নয় । 

এধন ছাপা বই থেকে ধারাবাহিক উদ্ধৃতি দিযে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করছি। আনার বক্তব্য হল 
আই 

ফা, কোলন, সেমিকোলন-- মান ছুলষ্টপ পান্থ বিদেশি ছেদচিছগুলি এ দেশের ভাবার বেলায় প্রথমে 
রোমান হরফে ছাপার গৃহীত হয়েছিল। তার পর ১৮১৮ গ্রঠটা্ে শ্ূল বুক পোসাইটি ঠাদের অগ্ুমোদিত 
পাঠা পুস্তকে তা চালু করলেন । কিছুদিন পরে ফুলল্টপেহ স্থানে দাড়ি এল। সেই থেকে, অর্থ।ৎ অ।স্মানিক 
১৮২২২ থেকে, বাংলা হরফে কমা কোলন গেদিকোলন ও গাড়ি রীতিমত ছেদ চিপে দেব। দেয়। 
কলকাতায় মিশনারিরা অনেকদিন পবস্ত ( মামার কাছে যে প্রনাণ আছে তাতে ১৮৫৯ পন্থ ) ছ্পস্টপ 
ছাড়েন নি। সাধারণ প্রেসে অন্তত ১৮৩৪ পর্যন্ত ছুলস্টপ বজায় ছিল। ১৮৪২ লালে 9 ছুলন্টপের দেখা 
নিলে। 

গাড়িকে parenthesis চিহল্ধপে ব্যবহার রামরাম বহর বইয়ে প্রথন দেখেছি । (আগে জ্বয। ) 
রামমোহন রায়ের কোনো কোনো! পুস্তিকাতেও আছে । ত্রাকেট চিহল্রপে “(” ব্যবহার রামনোহনের পুস্তিকা 
ও অগ্রজ আছে। উক্ধৃতিচিহ্ন (* *) রামমোহনের পুস্তিকা প্রথম পেয়েছি। ছিল চতুর্থ দশকের 
মাশেকার কোনো বইছে দেখি নি। 

অক্ষয়কুনার দত্তই প্রথম নিষ্দিতভাবে ছেদচিহ ব্যবহার করেছিলেন। বিষ্াসাগর ছেদচিহের 
বাবহার দীর্ঘ বাকের 5)'৬৷৭মএর সঙ্গে সমতাল করে দিয়েছিলেন। 


১. ১৭৪৩-ক্রেপার শাস্বের অর্থ, ভেদ ( Crepar rastrer orth, bhed ) 
দুল রোমানে 

G. Ar quf 2anibeq? 

X. Muctir muliier tingun : 


Axa 11901881606 : 





carzi6 puni6 corité. 
G. Zano ni podar thon? 
X. Hos, zant. 

G. Cahé, deqhi; 


বাংলা হরফে 
আর)। আর কি জানিবেক ? 
শিথ্য)। মুক্তির মূল্যের তিন গুণ : আস্থা মানিতে : আশা মাদ্দিতে ১ করণে, কাধ্য পুণ্য করিতে : 
পর)। জানো নি পনার খন! ? 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


শিনত)। হয়, আলি । 
ও(ক)। কহ, দেখি; 


১৭৯৩। হঙ্গরেদী ১৭৯৩ সপ্তদশ আইন" : ( পৃষ্ঠা্ধ নেই ) 

« ধারা 

তাবের কটকিলা৷ দারাণ ও তালুকদারাণ ও প্রজাবর্গ ধাবং আপন ২ শিরের বাকী টাক! তলব 
হইলে পর দিতে ক্রটী নাকরে ও ঘগ্ছপি মাল জামীন দি! থাকে ও নেই মাল জামিলেও হাজীর 
থাকিলে তলব নতে টাক! দিতে হাবৎ মাপতা ন! করে তাবৎ কটকিল! দাগ্সাণ ও গন্ধরহ বাক্ষী- 
দার দিগের নধ্যে গণ! হইবেক না। আর নাচারীতে বাকীদ্বারের সম্পতা ক্রোক হইলেও কোনো 
মতে তাহার মাল জাষীন জমীন দাবী হুইতে ছাড়ান পাইবেকনা ইতি-_ 


১৮*৯। ‘মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত? : ( পৃষ্টাঙ্ক নেই ) 

পর্ব ১ ১৮৯-২১ 

যেশু গীটটের অন্ন ছিল এমত। তাছার মাত! ন্যরিয়া দূলক্কে বরণ হইবা তাহাদের সংসর্গের 
পূর্বে তিনি গওবতি ছিলেন ধর্ম্মাস্তা হইতে । তাহার স্বামী ঘুলফ প্ররুতার্ধিক ছইা এবং তাহাকে 
অপধণিকরাইতে না চাহিবা পুণ্যে ত্যাগ করিতে ইচ্ছ! করিলেন | কিন্তু ইছাতে চিন্তা করিতে ২ 
ঈশ্বরের দূত দ্বপ্রে দেখা দিল তাহাকে এবং বলিল দাউদের সন্তান যুসফরে তোমার জায়া মারিঘাফে 
গ্রহণ করিতে ভাবনা করিও না একারণ ধাছ! গর্ডেধারণ করিছ্াছে তাহ! ধন্থাত্যা সে ও পুত্র গ্রলব 
হইবে এবং তুনি রাখিব! তাহার নাল বেশ একারপ তিনি ড্রাগ করিবেন াছার লোকের দিগকে 


তাহাদের পাপ হইতে 
১৮৯১ । গোলোক নাথ শর্মার 'ছিতোপদেশ' : পৃষ্ঠা ৩৭ 
গৌড়দেশ কৌশাস্বী নামে এক নগর আছে তাহাতে চন্দন দাস নামে বড় ধনী এক বণিক্‌ বাস 
করে। সেই বণিক্‌ ধদ্ধাবস্থাতে ধনমন্ততা হেডুক ফানপীড়িত হইয়া লীলাবতী নামে বণিকৃপুল্রীকে 
যিবাহ করিল। সে লীলাবতী কন্দর্পের জয় পতাকার প্যান যৌবনবিশিষ্টা হইল । সে বৃদ্ধ '্বামী 
তাছার সস্তোবের নিমিত্তে হইল না। 
১৮০৩) Oriental Fabulist ( তারিশীচরণ্‌ মিত্রের “অইঙ্গশ কথা গ্রহস্থ ও সর্পের' ): 
পৃষ্ঠা ১৩ 
মূল রোষানে 
Ek bishisto Grobost,h,0 odek,hilek je ek Shorp ek berar 69085650526 jo ra 
holilya prafe mrityoo bot hofifyachfhe, ihate tahar dufya ho il 0; ebo ng 
tabake glhure anifa, ognic niko 1 rafhilek ar t a 1 ka এ ০০ gdfho kihawafilek. 


ছাপা বাংল! রচনায় যতিচিহ্ন 


ৰাংলা হরফে 
এক বিশিষ্ট গ্রহন্থ ও দেখিলেক বে এক সর্প এফ বেড়ার তলার সিতে জরা হইব প্রাণ মৃত্যু 
বং হইছাছে, ইহাতে তাহার দর্য হইল এবং তাহাকে তরে আনি, অস্্ির নিকট রাখিলেক আর 
টাটকা ছু খাওছ্াইলেক। 
৬. ১৮১৫। হরপ্রলাদ রায়ের ‘পুরুষ পরীক্ষা” : পৃ ১৩৯ 
অথ চিত্রবিদ্ত কথা ।__ 
পূর্বকালে শশী এবং মূলদেব নামে তুই সখা! ছিল তাহার! নিছগুণ গরিমাতে অতিশ্ গবিত 
ছিল । এক সমন্ধ দেশাম্তর দর্শনেচ্ছাতে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে ২ কোশল! নগরীতে উপস্থিত 
হইল । লেই লগরীর রাজার কৌমুদী নামে এক কল্প! তিনি যোগিনীষৎ গ্রান হইতে কোশল। নগরীতে 
আলিতেছিলেন । মূলদেব যেই পরম হন্মতী রাজকুমারীর ক্রপ দেখিয়া কান পীড়াতে মুক্ছিত হইয়! 
ভূমিতে পড়িল । 
১৮১৭। (মৃত তৰ্কালক্কারের ) 'বেদান্ত চহ্রিকা" : পৃষ্ঠা ৫২-৫৩ 
তবে যে ঈশ্বর স্বটি জগতের সৃষ্টি গ্রল্দ সে কেবল আবিঠাব তিরোভাব মাত্র ঘেমন পট বি্যার 
ও সঞ্কোচেতে তদপিত বিচিত্র চিত্রের দর্শনাদর্শন মাত্র তেমনি চেতনেশ্বয় শক্তির বিস্তার আর সঞ্ষোচেতে 
এ বিচিত্র জগতের যে আবি্াব ও ভিরোভাব সেই দুর ও প্রলয় হব সত্য লংকলের ননোরাজাকূপ 
এ জগ অসতা অর্থাৎ মিথ্যা হয় না। মাছাত্বা সর্বাদাপর্কংসর্বাবস্থনিদং অগং। ইত্যাছি পুমাণত: 
এবিস্থারপ্য মৃনীশ্বরের মত । এই সকল শাস্ব তাংপধ্য না জানির। আপাতদর্ণিরদের যে স্বকপোলক নিত 
বাঙঘাত্র কজনা সে কেবল ফল্পনামাত্র তাহাকে পঞ্জিতেরা বালভাবিত আন করিষা অমৃতাভিষিক্ত হইয়া 


ছাশ্তকরেন॥ * ৪. ( এখানে উদ্ধৃতিচিহ্ন কূপে গাড়ির বাবছার লক্ষহ। ) 
৮. ১৮১৮ এপ্রিল । 'দিগ্বর্শন, প্রথম ভাগ : পৃষ্ঠা ১ 
আমিরিকার দর্শন বিষয় ।-_ 


পৃথিবী চারি ভাগে বিভ্তক্ত আছে ইউরোপ ও নাসিছা ও আক্রিকা ও আমেরিকা । ইউরোপ 
ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাত্বীপে আছে ইহার! কোন সমূহ হবার! বিভক্ নয় 
কিন্তু আমিরিকা পৃথক এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপ হইতে সে দুই ছাতার ক্রোশ অন্বয় । অনুমান হয় 
তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হুইল আট শত আটানব্বই শালে আমেরিক! প্রথম জানা গেল ভাহার 
পূর্বে আনেরিকা কোন লোকক্তৃক জানা ছিল না এই নিনিতে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ 
লিখি।_ 

৯. ১৮১৯ এশ্রিল। এ: 
আনেরিকার দর্শনবিবয়ে। 
পৃথিবী চাহি ভাগে বিভক্তা আছে, ইউরোপ ও. আসিম্বা ও আফ্রিকা ও আমেরিকা । ইউরোপ 
ও আসিয়া ও আফ্রিকা, এই তিন ভাগ এক মহাত্ীপে আছে, ইহারা কোন সমৃত্র হারা পরস্পর 
[বিভক্ত নয়, কিন্তু আমেরিকা পৃথক্‌ এক ব্বীপে। প্রথম দ্বীপ হইতে ছুই ছাদ্বার কোশ অন্তর । 
ভিন শত ছাবিধশ বৎসর হইল, এক হাজার চারি শত নিত্ানব্বই ইংলণ্ডীছ সনে, ও আট শত 
১১ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭ 


আটানব্বই বাঙ্গাল! সালে, আমেরিকা] প্রথম জান! গেল; তাহার পুর্বে আমেরিকা কোন লোফ 
কর্তৃক জানা ছিল লা। তাহার প্রথম দর্শনের অল্প বিবরণ এখন লিখি, বে হেতুক পৃথিবীর মখো 
যে ২ অদ্ভুত কণ্ঠ হইছাছে তাহার মধ এই এক । 
৯১৮ মে। (রামমোহন রায়ের ) “ভট্টাচাধ্যের সহিত বিচার” : পৃষ্টা ৩৪ 
বেদাস্বচক্ছিকার ২৭ পৃষ্টের ১* পংক্িতে ভট্টাচাধা প্রশ্ন করেন যে “প্বতাভোদির কাছে ম্বত 
কি মিধ্য।" উত্তর স্বতকে হে ভোছন না করে এবং মর্দন ও ক্র বিক্রহাদি না করে গে বাক্তির 
লিকট স্বত মিথ্যা নহে কিন্তু তাহার কোন প্ররোজন স্বততে নাই এনিনিত পে স্বতকে আপন- 
বিষয়ে বৃথা মান্ঘা থাকে । 
১৮২*। ( বামনোহন রানের ) 'প্রত্যুক্তর' ( হরচন্দ্র ঘ্রায়ের প্রেসে ছাপা): পৃষ্ঠা ৩৬ 
বিকারভূত যে লামন্ূপ তাহাতে পরবাস্মার বোখফরিবেকনা যেহেতু এক নামত্রপ অন্ত নামন্কপের 
আত্মা হইতে পারে না! কবিতাকার ২১ পৃষ্ঠে লিখেন যে ছগএ্াখদেবের রখনাচলিলে তাহাকে 
গালিদিতে পারেন। উত্তর; ইছাতে আমাদের হানি লাভ নাই কবিতাফার আপনাদের ধর্ের 
ও ব্যবহারের পরিচয় দিতেছেন যে তাহাদের আত্মার অন্ত! হইলে দেবতারো রক্ষ। নাই । 
( ভবল গাড়িতে অহ্চ্ছেদের, অর্থাৎ এক একটি প্রসঙ্গের, সমাপ্তি লক্ষণীয় ৷ ) 
১২. ১৮২*। ( রামকমল সেনের ) ‘ছিতোপদেশ' ( প্রীর়ামপুরে ছাপা, স্কুল বুক সোসাইটির জন্তে ): 
এখন গম (“এফ ডেক আর বৃষ" ) 
কোন প্রান্তর মধ্যে এক প্রকাণ্ড শরীর বৃষ চরিতেছিল, সেখানে একটা বৃদ্ধ হিংশ্র অতিপ্রবীণ 
ভেক আসিছ। বৃবের দিকে মুখ বিস্তৃত করিদ্বা আপন অপতোয়দিগে ভাকিদ্।। কহিতে লাগিল, 
ছেয়ো দেখ, একটা অসপ্তবাকার সীড় চরিতেছে, বৃষের শরীর বৃহৎ আর পেটমোটা কিন্ত 
যদি আমি ইচ্ছা করি তবে ইছা অপেক্ষার এইক্ষণে ছিওশ হইতে পারি. ইহ! কহিদ্বা ভেক দুই 
চারিবার লক্ফ দিয়া স্বাস অবরোধ করিহা আপন উদর স্ফীত করিতে লাগিল, কিকিংকালে 
উদরের চার্ম ফাটিয়া ভেক মরিয়া গেল, 
১৮২১।  কাঈনাথ তর্কপকাননের 'ভাষদর্শন : পৃষ্টা ৪৯ 
অলৌবিক সন্িকর্ধ তিন প্রকার ছয় সামান্ত লক্ষণা আল লক্ষণা ও ঘোগজ। সন্রিকর্ধ শব্বে 
ব্যাপার । প্রাচীন মতে ইন্সি সংযুক্ত ঘটার্দি বিশেস্তক যে ঘটত্বাদি প্রকার্ক জ্ঞান তাছাতে 
প্রাকারীন্ৃত যে ঘটত্বাদি শ্বন্তপ সামাস্ত তাছার নাম সামান্ত লক্ষণা, অথচ ঘটতথাদি রূপে সকল 
ঘটাদির লৌকিক প্রতাক্ষের প্রতি ইন্দছি্ছ সংযুক্ত বংকিকিদ্ঘটাদি বিশেন্যক যে ঘটতাদি 
প্রকারক ভান তাহাতে প্রকারীভৃত থে ঘটহা্গি দ্ব্রপ সামান্ত সেই কারণ হর, এইরূপ ফাধ্য 
কারণ ভাব। 
১৮৩২-৩০ । “ধৰ্ম্পুপ্তকের অস্তুভাগ' (উরামপুরে ছাপা ) : “মঙ্গল সমাচার মতিউরচিত" ১পর্বা ১৮-২১ 
বিশইইহের জন্ম এমত ছিল তাহার মাতা মারিয়া যুলফকে বাগদা ছইস্বা তাহাদের সংসর্গের 
পূবে লে ধষ্দাত্বাহইতে পভবতী জালা গেল । তাহার দ্বাবী বুপক্ষ ধান্চিক মাঙ্ঘ এবং প্রকাশে 
তাহাকে অপবশস্থিনী ফরিতে না চাহিয়া! তাহাকে গুন্তে ত্যাগ করিতে বলে করিল। কিন্তু 


ছাপা বাংল! রচনায় যতিচিহ্ন ২৯৩ 


এতদ্বিবয়ে চিন্তা করণ কালে দেখ ঈশ্বরের দূত তাহাকে স্বপ্রে দর্শন দিল এবং বলিল ছে দাউদের 
সম্ভান ঘুসফ আপন জার! মারিষাকে গ্রহ্ণ করিতে ভীত হইও না কেননা যে তাছার গর্জে ধৃত 
আছে সে ধশ্থাত্মাহইতে হত । ও সে পুত্র প্রসব করিবে এবং তাহার নাম তুমি বিশু রাখিবা 
কেনন! তিনি আপন দিসফে তাহারদের পাপহইতে উদ্ধার করিবেন । 
১৮৩৪ । “পারশ্ব ইতিহান’: ভূমিকা 
এই ইতিহাসের যে সকল গুণ তাহার সূল তাৎপর্য লিধিলাম, এই ক্ষণে অশ্ছনাদিকর্তৃক 

অন্বাদ বিষরে পাঠক বর্গের নিকট কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি. ভাষাস্বরে কোন ভাবার অনুবাদ 
করাতে প্রতি শব্দের অন্থবাদের প্রতি ঘর করিলে স্বরল না হুইয়া কর্কশ হয়, বিশেষতঃ 
পদ্কছন্দে তাহ! করাই ছৃঃলাখ্য : অতএব আনরা সর্ব প্রতিশব্দেহ অহুবাদ না করিত স্থল 
বিশেষে মূলের শূল তাৎপর্য মাত্র গ্রহণ করিয়াছি, এবং কোন ২ স্থলে বাছা পাঠ করাতে 
মনের সস্যোয বা কোন উপকার নাই, অথচ পাঠে পাঠকবর্গেন বৈরক্তি জন্মে, এমত সকল 
স্থানে মূলের কিঞ্চিৎ ২ পরিত্যাগও করিয়াছি, অতএব প্রার্থনা বিচক্ষণ পাঠক নছাশঘেহা এসকল 
বিষয়ে দোবাবলোকন করিবেন না. 

১৬, ১৮৩৯৪  Dharmapustaker Antabhag. The New Testament (printed for the 
British und Foreign Bible Socicty, London). Vol. I: পৃষ্টা ২ 

রোমান হরফে মূল 
Jtshu Khrfster Janmer brittinta: Tinhar mat Mariyam nimni Vusapher prati 
bigdatt4 baile, tihAder sanga haoner pirbe ai kanya Pabitra Aund haite 
Karbhabatf 0)0)10, Ihite (6140 swaml Vusaph sajjan, ci janye tahir kalanka 
prakish karite 20010900083 00750 tabake gopan-ripe parityig karitc tmanastha 
karila, Kintu ei bishay maner madhye 81026 bhitite Parameshwarer ৫0৫ 

O he 0304৩ 50065 VYusaph, tumi pan 





swapnajoge tShake darshan diy kai 
sirf Mariyamke swasthine Anite bhay kario na ; kenanii t3b3 garbhastha je se 
Pabitra Ans haite haiyachhe : cbong se puirake prasab karibe ; ar tumi tinhar 
nim Jeshu (arthat Trinkarti) rakhiba; kiran tini span lokdigke tihider 
paphaite trin kariben. 
[ একসেন্ট () চিহ্ন দীর্ঘ সুচক । ] 
বাংলা হরফে রূপাস্তর 

শবীত্রষ্টের জন্মের বৃত্তান্ত: তাহার মাতা মন্রিহম নামী কন্তা ঘূসফের প্রতি বাগদা হইলে, 
তাহাদের সঙ্গ ছওনের পূর্বে ওঁ বস্তা পবিত্র আত্ম! হইতে গর্ভবতী হল. ইহাতে তাহার স্বামী 
ফুলফ সম্জন, এই জন্যে তাহার কলঙ্ক প্রকাশ "করিতে অনিচ্ছা করিল. কিস্ত এই বিষদ্ হলের 
মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে পরনেস্বরের দূত হবপ্রবোগে তাহাকে দর্শন দিয়া কহিল, ওহে দাউদের 
সন্তান ঘুলফ, তুমি আপন শ্রী ষরিষমকে স্বস্থানে আনিতে ভগ্ন করিও লা: কেননা! তাহার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


গডস্থ যে সে পবিত্র জান্তা হইতে হুইঙ্থাছে : এবং সে পুত্রকে প্রসব করিবে: আর তুমি তাহার 
লাম যীশু (অর্থাং ত্রাপকর্ডা ) রাখিকা ; কারণ ভিনি আপন লোকদিগ্‌কে তাহাদের পাপ হইতে 
ত্রাণ করিবেন। 
১৭, ১৮৪*। (ব্রামচজ্ছ বিস্তাবায়ীশের ) "পরসেস্বরের উপাসনা বিবয়ে অক্কিত বে|ড়শ ব্যাখ্যা” ("ব্রাহ্ম 
সমাজ কলিকাতা! সোমবান ১ মাথ"): পৃষ্ঠা ১ 
এই উক্ত শ্রুতি, স্মতিতে ইছা প্রাপ্ত হইতেছে হে পনৃদেশ্থরের উপাসনাতে অক্ণ ২ উপাসনার 
্ান্ বহিব্যাপারের 'আবস্তকত! নাই কেবল ইন্সি দমন, ও অস্ব-করণের সংযম, পরমেশ্বর প্রেতি- 
পাদক শাহের শ্রবণ মনন, সহিষ্ঠাতা, দর, ক্ষমা, অনহৃত্বা, শুচিতা, অনার়স, মঙ্গল, অকাপনা, 
অস্পৃহা, এই সকল ধৰ্শ্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক হুয়। 
১৮. ১৮৪*। ( গোবিন্দচন্্ সেনের ) “বাঙ্গালার ইতিহাল' : আরম্ভ ও প্রথম অহুচ্ছেদ 
উতর: | 1 শরণং | | বাঙ্গালা ইতিহাস ॥ / প্রথম পরিচ্ছেদ । / ছিন্দু রাজ্য । | 
ভারতবর্ষের বে প্রদেশ বাঙ্গালাভাষা লিখনে ও কখনে চলিত আছে তাহাকে বাঙ্গালা দেশ 
বলা হায়, ইহার দক্ষিণে সমূত্র উত্তরে এবং পুর্বে অনেক পর্বত ও বন আছে, আর পশ্চিম 
প্রদেশে হিন্দু, ধৰ্ম্ম বহিষ্কত অনেক বস্তু ও পর্বতীত্ব জাতির! বাস করিতেছে ইছাতে প্রান্থ তিন 
কোটি বন্থগ্থ আছে । 
১৯, ১৮৪*। "গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ("প্রাথমিক শিক্ষোপযোগি । হিন্দু কালেছের অধাক্ষ মহাশয়মিগের 
আদেশে বিদ্যালয়ের বাবন্ধারার্থে সংগৃহীত" ): পৃষ্ঠা ১৮ 
গৌড়ীয় সাধুভাঘাতে হীলিঙ্গ বোধের নিষিত্তে সাধারণ কোন প্রত্যন্গ নাই, সংস্কতের 
নিন্মনামুলারে বিশেহণ ও বিশেশ্য শব্দের পরে কখন "ছা" কদাচিৎ 'ঈ' আনী-_ ইত্যাদি প্রত্য 
যোগ দ্বারা তদ্বোধ হয) 
১৮৪১।  (অক্ষত্নকুমার দত্তের ) ‘কূগোল’ ( “তকবোধিনী সভা হইতে মূত্রাদ্ধিত" ): স্ুমিকা 
এই পুস্তক প্রস্থত হুইয়া উপাদ্থাভাবে কিন্বংফাল অপ্রকটিত ছিল পরে তবযবোধিনী সভা 
বিশেষভাহে অগ্রস্া হইয়া স্বীয় বিতব্যহ দ্বারা ইহাকে প্রকাশিত করত যে প্রকারে ক্রুপা বিতয়ণ 
ফরিলেন, তাহাতে সাহসপূর্বাক কহিতে পারি, উক্ত সভার এন্ধপ না হইলে এই পুম্বক সাধারণ 
সমীপে কৰাচ এন্রপে উদ্দিত হইত না, অতএব চিপ্তযধ্যে এই অতুল উপকাত্কে ঘাবজ্জীবন 
ছাগরুক রাখিয়া তাহার কবপামূল্যে বিক্রীত থাকিলাস। 
২১, ১৮৪২।  (গোবিন্দচজ্্ সেনের ) ‘ভারতবর্ষের সংক্ষেপ ইভিহাল' ( Selections ০1 Discourses 
read at the Meetings of the 5০905 for the Aquisition of General Kuowledge, 
Vol. Jl. Calcutta Bishop's College Press ): পৃ ১০ 
এভৎ কালে ফিল্রিক্দি নামে বিখ্যাত পরটিউগেল দেশ নিযাসী সন্স্সের! গুভ্ছোপ অর্থাৎ 
উত্ৰাশা নানক অন্তয়ীপ দ্বারা ভারতবর্ষে * আগমনের জলপথ প্রাপ্ত হইয়া মেলেবর প্রদেশে 
উত্তীর্ণ হইলেন, এবং সেই মেলেবর দেশে এক রান্্য সংস্থাপন করিলেন, থে রাজ্য কালক্রমে 
নান। ৰিদ্‌দেশ সহযোগে অতিথী ও ন্ববিদ্বৃত ছুইল- 


ছাপা বাংলা রচনায় যতিচিহ্ 


২২. ১৮৪৬) ( কৃষ্ণনোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ) ‘বিস্রাকম্লক্রন' তৃতী্ব কাণ্ড প্রথৰ খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যাদ্ 

প্রথম পরিচ্ছেদ : পৃষ্ঠা ২১ 
ছর্যোধনের দলস্ব একজন বীরের নান অশ্বখামা, ইনি পাণ্ডবদের ওক্পুত্র, দুধ্যোধন যুদ্ধে 
মৰ্মান্তিক আঘাত পাইলে ও তাহার হল পরান প্রান্থ হইলে তাহার সস্যোবের নিমিতে অশ্বখান! 
গোপনে পাণ্ডবের শিবিরে গমন করিনা হৌপদীর পঞ্চ শিশুপুত্রকে নিশ্রাবস্থাতে দেখিত্বা তাহাদের 
শিক্ষস্ছেদন করেন, তাহাতে ত্রৌপদী নিছ পুত্রের বিলাপ ছেখিয়া ঘোরতর শোকে ব্যাসুল হত, 
পূর্ণনেত্রে উচ্ছৈস্বেরে রোদন করিতে লাগিল, সেই করন্দনের শব্দে অঙ্ছুন শিশুহত্যা সংবাদ পাই! 
ভ্রৌপদীর সবীপে গমন করত তাহার সান্বনার্থে জলন্ত ক্রোশে কছিলেন "হে প্রিঝে আনি অস্ই 
ওঁ নরাধম শিশুহস্থার মন্ত্রক ছেদ করিষ্া তোমার পদতলম্থ করিব,” এই প্রতিজ্ঞা ফরিয়া রথা- 
রোছণ পূর্বক অশ্বখানার পশ্চাৎ ধাবমান হুইলেন,-..তখাপি প্রাণভয়ে ত্যাগ করিলেন, কিন্ত সে 
বন্স্বরূপ অস্বে অর্জুনের কোন না হওচাতে অশ্বখান! শী শত্রহস্তে পড়িলেন। 
১৮৪৯ ৷ ( ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্ছাপাগরের ) ‘জীবন চরিত’ ( "সরউইলিছ্নন জোন্‌স” ) : প্রথন অঙ্থচ্ছেদ 
উইলিত়্ন আোন্ল, ১৭৬ খৃঃ অন্দে ২৯এ লসেপ্‌টেত্বর, লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ কছেন। ডাছার 
তৃতীয় বংপর বরক্রম কালে পিতৃবিয়োগ হস্ত; হৃতরাং তাহার শিক্ষার ভার গাহার জননীর উপর 
বর্তে। এই লারী অ্সামান্ত গুপসম্পনা ছিলেন। ছোন্ল অতি শৈশব কালেই অস্ভুত পরিশ্রম 
ও গাঢ়তর বিস্তা্বরাগের দৃঢ়তর প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। ইহা বিদিত আছে, যে তিন চারি বৎসর 
বয়:ক্রন কালে, যদি কোন বিবন্ধ জানিবার অভিলাবে আপন ছননীকে কিছু ছ্বিজ্ঞাসা করিতেন, 
ওঁ বুদ্ধিমতী নারী) সর্বানাই এই উত্তর দিতেন পড়িলেই জানিতে পারিবে । এইক্পে পুস্তক পাঠ 
বিয়ে তাহার গাড় অস্থাগ জন্মে; এবং তাছ! বয়োবৃদ্ধ সহকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ছয়। 


সাধুভাষান কমনীঘ রচনার কোনে! আদর্শ ন! খাকাছ উনবিংশ শতান্ধীর প্রথম অংশে সাঠুভাবার দীর্ঘ বাক্যের 
599০০ ঠিক হয় নি) লে আদর্শ, সাক্ষাৎ শিক্ষার্গীধের ছন্ত আর পরোক্ষ লাধারণ লেখকদের বাস, 
মুধাত বিস্চালাগর এবং গৌপত অক্ষয়কুমার দৱ ধরে দিয়েছিলেন। ( দেবেন্গনাথ ঠাকুর এবং কৃষ্ণনোহন 
বন্যোপাধ্যাও ভালে! লেখক ছিলেন ॥ কিন্ত দেবেন্দ্রনাথ পাঠ্যপুস্তক লেখেন নি, আর কফনোহনের 
“বিষ্যাকদদ্রন' বহপ্রচারিত ছিল ল!)। বিষ্যাসাগর ছেদ্ষচিছ ব্যবহার ১৫১ অনুযায়ী বিঙ্গেষণ 
এমনভাবে করেছেন, ঘাতে মূল ক্রি্বান্ন বা কর্তার সঙ্গে দূরাহিত পদের সম্পর্ক সহজে বোঝা বার়। এবং 
এই কারণেই তিনি নীহ ক্রাসের পাঠাগুলিতে অঅজশ্রভাবে কমা-সেহ্িকোলন ব্যবহার কফরেছিলেন। ছুটি 
উদ্দাহরণ দিচ্ছি। প্রথমটি, পণ্ডিত শিক্ষকদের জন্তে লেখা, দ্বিতীয়টি নীচু ক্লাসের শিক্ষার্থীঘের জন্তে । 
১৮৫১। “সংস্কৃত ব্যাকরণের উপকমশিকা'র “বিজ্ঞাপন' হইতে : 
অতএব, প্রথমেই সংস্কৃত ব্যাকরণ, এবং ব্যাকরণ সমাপ্ত করিাই একবারে রূঘুবংশ প্রভৃতি 
উৎক্্। কাবা, পড়িতে আরম্ভ করা কোন ক্রমেই শ্রেক্ঙ্কর বোধ না হওয়াতে, শিক্ষাসমাছ্ের 
স্ঘতিক্রমে এই নিস নি্ভাত্িত হইয়াছে । ছাত্রের, প্রথমত, অতি সবল বাঙ্গালা ভাবায় সফলিত 


বিশ্বভারতী পত্রিক। মাঘ-চৈত্র 


সংস্কত ব্যাকরণ ও অতি সহজ সংস্কৃত গরশ্ পাঠ করিবেক 3 তৎপরে সংগ্বৃত ভাবাছ কিিস্ং 
বোধাধিকার জন্থিলে, সিদ্ধান্্কৌমুদী ও রঘুবংশাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেক ৷ 
১৮৫৬ । ‘কথামালা!’ : ‘বাঘ ও বক’ 

একদ! এক বাঘের গলায় ছাড় স্ুটিঘ্াছিল। বাঘ বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিছুতেই ছাড় বাহির করিতে 
পারিল না; ধহণায় অস্থির হইয়া, চারিদিকে দৌড়াইক্বা বেড়াইতে লাগিল। সে বে বসন্তকে 
সম্মুখে দেখে, তাছাকেই কহে, ভাই ছে! বদি তুষি, আমার গল! হইতে, ছাড় বাছির করিনা 
দিতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমায় বিলক্ষণ পুরস্কার দি, এবং, চিরকালের জন্তে, তোমার 
কেন! হইয়া থাকি । কোনও জন্ সম্মত হইল না! । 


কলকাতা বিশ্ববিদ্কালছেরে পাঠাগ্রস্থের দ্বার! পোষান ছেদচিহেলর ব্যবহার পাকাপোক্ত করে দিয়েছিলেন 
কৃষ্দনোহন বন্দ্যোপাধ্যা্স। বিশ্ববিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হবার সমস্ত থেকে বহুকাল বাব কুষ্ধমোহন সংস্বত 
ও বাঙ্গালা পাঠক্রমনির্খারণ সমিতির সভাপতি ছিলেন । বিশ্ববিস্ঞালয়ের এই বিধয়ের পাঠ্যনির্বাচন 
ও পাঠ্লম্পাদন ইনিই করতেন। ১৮৪৫ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ ও ১৮৬২ 
সালে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালর প্রকাশিত পাঠ্য সংস্করণ প্রবোধচন্ত্রিফার পাঠ পাশাপাশি উক্ধৃত করে 
আমার উক্তির প্রষাণ দিই +_ 


রামপুর প্রেস কলিকাতা ইউনিবগিটী 
দ্বিতীশ্ন সংস্করণ ব্যাপ্ডিস্ট মিশন প্রেস 
১৮৪৭ ১৮৯৭ 


তিনি একদা সর্ববিষয় ভাজন সভ্যলনমধ্যে তিলি একদা সর্ব বিষয় সভান্জনমধ্যে অধ্যাপীন 
অধ্যাপীন হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঘষে দ্ীচির 
দধীচির অস্থি বঙ্সারময় ছিল এবং কর্পেয চর্ম অস্থি বজ্ছলারম্ধ ছিল এবং কর্ণের চর্ম অভেস্ত 
অভেন্ত বর্টের ঘ্রাশ্ন ছিল তাহারাও এ ভূতলে বর্শ্মের গ্তার ছিল; তাহারাও এফৃতলে বহুকাল 
বহুকাল রহেন নাই সমপ্রতি তাহাদের লে শরীরও রছেন নাই, সম্প্রতি তাহাদের সে শরীয়ও লাই, 
নাই ও সে বিভবও নাই ও সে রাজ্যাধিকারো নাই ও লে বিভবও নাই, ও সে রাজ্যাধিকারো নাই; 
কিন্তু  দধীচির শ্বমরণ শ্বীকার পূর্বক যে বল্ল কিন্তু এ দবীচির শ্বমরণ স্বীকার পূর্বক বজ 
নিষ্াণার্থে অস্থি দান জনিত কীতিমাত ও কর্ণের নির্থাপার্খ অস্থি দান জনিত কীতিমাত্, ও কর্ণের 
বে অক্ষয় কবচ মাহাব্তা চর্শ্ব বর্টের স্তায় ছিল বে অক্ষর কবচ সাহাত্ে চর বশ্দের গা ছিল, 
লে অক্ষর কবচের শ্ষঘৃত্যু স্বীকারে বাচককে দ্বানজগ্ত লে অক্ষর কবচের মৃত্যু শ্বীকরে ঘাচককে দানজন্স 
ফশোমাআ আছে। শোমাআ আছে। 


ভারতবর্ধীয় লভ। জাতীরতাবোধের উচ্ে্ে - ১৮৮২-১৮৬৬ 
শ্রীঘোগেশচন্দ্র বাগল 


ভারতবর্ার সভা প্রতি্ঠাবখি ভারত-শাসনে স্বাধিকার লাভের নিশিত্ কার্য করিতে আরম্ভ করেন, তবে তাছ! 
ছিল ত্রিটিশের আমুগতা স্বীকার করিয়া । ব্রিটিশ এবং ভারতীগ উভয়ের মধ্যে লৌহ্ব স্থাপন সভার অন্মতন 
উদ্দেস্ক। সভার অবলম্বিভ রীতিপঞ্চতি ছিল এই আদর্শের অনুসারী এবং আন্দোলনাদিও পরিচালিত হুইত 
এই আদশ দন্দুখে রাখিয়া | লিপাহী-তুদ্ধের পর শালকজাতি অতি ভ্রুত ভারতে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে 
দৃঢ়ভিততির উপরে স্থাপন করিতে অগ্রলর হন। এই নিমিত্ত তাহার! যেলব পন্ব। ছবলখ্ন কহেন তাহা বট 
দশকের মাঝানাবি সময় হইতে ভারতীয়দের ধার্থ উঠতির পথে বি ঘটাইতে থাকে ॥ ভারতবরবান্ধ লড়া 
তখন ব্রিটিশ-অধিক্ৃত ভারতের একমাত্র জাতীয় সভা। শুধু বঙ্গদেশের কেন, অন্ঠান্ত প্রদেশের পক্ষেও 
শাসনকর্তৃপক্ষের কার্যকলাপের সমুচিত সমালোচনা করিয়া ধখাযখ উপায় অবলম্বনের সন্ধান দেন। 
বর্তমান মালোচনায ইহা! 'মারও পরিষ্কারভাবে বুঝ! বাইবে । 

পূর্বব্লর, ১৮৯১ পনের শেষাধে, ভারতবধ সম্পর্কে পার্পামেন্টে যে তিনটি মাইন বিধিবদ্ধ ছয় তাহার 
উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। প্রথমটি__ ব্যবস্থা পরিষদ-__ সম্পর্কে এইরূপ উদ্যোগ দেখি । বড়লাটের শালন- 
পরিবদ বড়লাট স্বস্থং ও জঙ্গীলাট সং সাত জন সমস্ত লইয়। গঠিত হব । ভারতীয় বাবস্থা পরিধনে পাকিবেন 
এই সাত জন সদস্ত এবং ছর ছইতে বার জন পংস্ত মনোনীত সন্ত । ভারতীয় ব্যাবস্থা পরিতদে এই প্রথন 
তিন জন ভারতীয় গৃহীত হইলেন ধথা-- পাতিয্বালার মহারাজা, কাশী-নরেশ এবং গোযালিয্রের প্রান 
প্রধানমন্ত্রী সার্‌ দিনকর রাও) এই নূতন পরিষদে কোনে! ছন-প্রতিনিধিকে গ্রহণ কর! হয় নাই বলি্। 
ভায়তব্দীঘ সডা দু:খ প্রকাশ করেন। উক্ত আইনের দ্বিতীর্ন দফা বোস্বাই এবং মাগ্রাজ প্রদেশে বাবস্থাপক 
সভা পুনঃ প্রবর্তিত ছইল ॥ ১৮৩৩ সনের সনন্দে এই ছুইটি স্থলের লভ! তুলি! দেওয়া হইয়াছিল । ইহাদের 
প্রতোকটিতে থাকিবেন গবর্নর, জআ্যাডভোকেট জেনারেল এবং চার হইতে আট জন পর্ধস্থ সতিরিষ্ত 
( বা মনোনীত ) সদস্য । উভয় আইন-সতাকেই স্থানীয় বিবন্বাদি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ভার দেওয়া 
হইল। ইছারই মধ্যে পাই “প্রডিন্দিঘাল অটোনমি' বা প্রাদেশিক আস্মকর্তৃত্বের সুচনা । বাংলা দেশেও 
এবারে সর্বপ্রথম আইল-লভা স্থাপনের আস্বোজন হুইল। বড়লাটের নির্দেশে ১৮ই জাহুঘাহি ১৮৬২ তারিখে 
বঙ্গ বাবস্থাপক সডা গঠিত হয়_- ছোটলাট ও বার জন সদস্ট লইয়া! । বার জনের মধ থাকিবেন অন্ন 
এক তৃতীদ্জাংশ বেলরকান্ী মনোনীত লকন্ত । আইন সভাগুলি অবিলম্বে প্রবতিত হুইল। বাংলা দেশে 
ইহার কার্য শুরু হন্র ১ ফেব্রুয়ারি (১৮৬২) হুইতে। বঙ্গীহ ব্যবস্থাপক সভার বে-লরকানী চারিজন সন্ত 
মনোনীত হন ধখাক্রমে রমা প্রপাদ রায়, মৌলবী আবদুল লতি, প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও প্রল্কুযার ঠাকুর । 
> আগন্ট ১৮৬২ তারিখে রদা প্রসাদ রারের মৃত্যু হইলে তাহার স্থলে দদক্ত মনোনীত হইলেন রামগোপাল ঘোষ । 
ভারি জনের মে] তিন জন সস্্ই ভারতবধীন্ধ সভার লঙ্গে ঘনিষঈভাবে যুক্ত, এ কারণ লভা-কর্তৃপক্ষ স্বত:ই 
আনন্দ প্রকাশ করিলেন ৷ ভাগতীফ কি প্রাদেশিক উতর পরিঘৰ্ই মনোনীত সদশ্ছের ক্ষণতা ছিল খুবই 
সীমাবদ্ধ । আইন-সভাছ উত্বাপিত ব্বিরপমৃছের আলোচনা বাতির়েকে তাহার! কোনোরূপ অভিবোগ যা 


২৯৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চেত্র 


প্রশ্ন করিবার অধিকার পাইলেন না । এবারে কিন্তু সংবাদপত্র এবং সাধারণের নিকট আইন-সভার দ্বার 
উন্মুক্ত হইল । 'অত:পর সততার কাববিবরণ নিয্নমিতভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে দেখি। ভারতবর্ধীয় 
সভা বিগত কয়েক বহ্লর বাবং প্রতিনিধিমূলক আইন-সভা গঠনের সপক্ষে যে আন্দোলন করিয়া 
আসিতেছিলেন এইরূপে তাছার প্রথন ধাপ স্বিরীকৃত ছইল । 

সভা কর্তৃক পরিচালিত আর-ছুইটি আন্ৰোলনেরও পরিসমান্তি ঘটে হাইকোট আইন এবং সিবিল সাভিস 
আইনের মধো। বোম্বাই দাত্রাজ ও কলিকাতাত সুপ্রিম কোর্ট এবং সদর আদালতগুলিকে একত্র করি এক- 
একটি ছাইকো্ গঠিত হইল ৷ প্রত্যেকটিতে খাকিবেন সংলাকুলে! পনর আন বিচারপতি । [বচারকদের 
এক-তৃতীয়াংশ ব্যারিষ্টার, এক-তৃতীয়াংশ সিবিল সার্ডিল কর্মী আর বাকি তৃতীযাংশ গৃহীত হইবেন অন্যান 
দশ বংসরের আইন-বাবসাযী এবং আইন ও বিচার বিডাগীহ কমী হইতে । প্রত্যেকটি প্রদেশে ১লা জুলাই 
১৮৬২ তারিখ হইতে নবগঠিত হাইকোটের কাধ আর্ত হয়। কলিকাতা হাইকোটে প্রথম ডারতীদ 
বিচায়পতি নিযুক্ত ছন রনা প্রসাদ রার । কিন্ত তাহার মৃত্যু হওয়ার বিচার-আসলে বসিবার প্রথন সম্মানলাভ 
করিলেন প্রসিদ্ধ দাইননীবী শমুনাথ পণ্ডিত । শম্ভুনাথ ভারতবধীছ্ধ সভারও একজন প্রধান সদস্য ছিলেল। 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার [তিনজন লদস্ এবং এই প্রথম বিচারপতি ভারতবধীয় লভারই সদস্য । 

প্রতিটি হাইকো টেক্স এলাকা স্থির করার ভার প্রাপ্ত হইলেন বড়লাট ্বং॥ পরে করণ রাজাগুলির 
আ্টানদের বিচার-ক্ষমৃতাও তিনি ছাইকোটগুলির উপর অর্পণ করেন। 

তৃতীয়, অর্থাৎ সিবিল পাডিস-আইন সম্পর্কে ভারতবধায় সভার মতামত আদৌ গান হর নাই । এবারেও 
স্থির হইল একা লগ্ডনেই সিবিল সাভিস পরীক্ষা গৃহীত হইবে, বোদ্বাই মাত্রা ও কলিকাতায় ছইবে লা। 
সভা এই ও বিশেষ বাধিত হন; ভারতবাসীদের যখো জাতীন্বতাবোধের উদ্মেষে এই ধরণের বাবন্ব। 
পরোক্ষভাবে কিএপ কাধ করিয়াছিল তাহা আমর! কমধেশি লেকেই অবগত আছি। 

হাইকোট প্রণঙ্গে এখানে মার-একটি কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কারণ ইহার অন্ত ভারতববীয় 
লভা দীর্ঘকাল আন্ধোলন পরিচালন! করিম্বাছিলেন। ফন্বলের ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচারক্ষমূতা৷ 
ছিল শুধুমাত্র স্থপ্রিম কোর্টের॥। আবার এইলকল বিচারে দু়ি নিযুক্ত হুইতেন শুধু ইউরোপীস্বেয়া। এ 
হেতু বিচারের নামে অবিচার ও অনাচার হইত সবক বেশি। ১৯৬৫ সনে ছাইকোট সম্পকিত নূতন 
আইনে এই দুরি (Petty 79) ব্যবস্থা তুলির! ফেওয়া হয়। নকগ্বলস্ম ইউয়োপীন্ অপরাধীদের 
লয়ালরি বিচারের নিনিত এই বংসর হাইকে!টের বিচারপতিদের মধ্য হইতে ভ্রামাম!ণ বিচারক নিঘুক 
করা হইল । তাহার! আবস্তক-মত নানা স্থানে ঘুরিদ্বা এই শ্রে্ির অপরাশীদের বিচার করিতেন। বিচার- 
বৈধদা দুর করিবার ব্রক্স ভারতবযীর সভার আন্দোলন হৃবিদিত। এই প্রকার ব্যবস্থায় মূল বৈষম্য 
বিদুরিত হইল না বটে কিন্তু ইউরোপীয় অপদাধীদের বিচার সম্পর্কে খানিকটা ব্যবস্থা হইতেছে 
দেখিছ সভা কতক পরিমাণে আশ্বস্ত ছন। 

নিখিল ভারতীয় ও প্রাদেশিক আইন্লভাগুলিতে ভারতীয় সদ গৃহীত হইলেও ডাহাদের অধিকার 
নিতান্তই পীমাবন্ধ করিয়া দেওয়া হই, আনরা তাহা দেখিতে পাইলাম। ভারতবধীর সভা এ 
বাবস্বাই যে সস্থষ্ট হইতে পারেন নাই তাহ! বলাই বাহল্য। তাহারা পৌরসভার মাধামে ধাহাতে 
শ্বঘেশবাসীদের দাহিরপূর্ণ কাহ সম্পাদনের অধিকার দেও ছয় সেই দিকেই বেশি করি কু'কিয়া 


ভারতবধীয়ি সভা 


পড়িলেন! কলিকাতা পৌগ্রসঙা-কমিশনের স্বায়ত্তশাসন মূলক নির্দেশাবলী উল্লেগ ইতিপূর্বে করিয়াছি । 
১৮৬০ সনের প্রথন দিকে এই নিমিত্ত একটি আইন বঙ্গীতর বাবস্থাপক সভায় বিদিবন্ধ হুইল । ইছা ১০৬৩ 
সনের ঘষ্ঠ আইন নামে পরিচিত। পৌরলভান্ব স্বা্গতশ!সন প্রবর্তিত হইবার সচন1 এই আইনটি নধো 
নিছিত। সমগ্র বঙ্গ প্রদেশে (বাংলা বিহার উড়িগ্জ ও আলান ) ১২৯ আন পআস্টিস অব দি পিল 
ছিলেন, ইহাদের মধ্যে পঁচিশ জন থাকিতেন কলিকাতান্ব। তাহারা সকলেই পৌরসভায় যোগদানের অদিকারী ॥ 
কাধ সুচারুত্থপে নির্বাহের নিষ্তি ছোটলাট আরও পাচ অন জাস্টিস ননোনীত করিলেন। তাহারা 
ঘথাক্রমে-- মৌলবী আবদুল লতিফ, কুমার হবেআকলঃ, চক্মোহন চ্টে/পাধগাছ, দিপন্বর মি ও প্যারীচাদ 
মিঅ। নীতিনির্দারণ, করস্থাপন, অর্থবণ্টন, প্রভৃতি ঘাবতীক্স ভান পৌরলভার উপর অর্পিত হইল। 
পৌযসভার সদশ্কলংখ্যার আধিক্য হেতু কাধ বিলদ্বিত হুইতেছিল, এ হস্ত ছোটলাটের নির্দেশবলে এই 
আইন সংশোগনাস্থর স্থির হয় যে, ছোটলাটের নানোনীত জ্বাস্টিসরাই পৌরলভার স্বস্থ বলিয়া বিবেচিত 
হইবেন। ভারতবধাঁয় লডার প্রস্তাবে ভারতীয় ছাস্টিলদেরই অধিক সংশ্যা পৌরসভার সদস্ত ননোনীত 
ফরিলেন। ১৮৬৬ সনের আইন বলে পুলিশ কমিশনার পৌরসভার চেন্বারম্যান ব। সভাপতি হইবার 
অধিকানী হন। এই সন্ন হইতে বিভিন্ন দিকে কলিকাতা পৌরসভা শহরের নংস্কার ও উপ্নতিকমে 
মনযোগী হইলেন) 

স্থানীগ স্বাযত্ত শাসনের ছ্বিডীতর ধাপ-_ মফস্বলের নির্দিট শহর ও পত্নী অঞ্চলে মিউনিলিপ্যালিটি বা 
পৌরনডা! স্থাপন । ডারতবৰায় লা এ বিধদ্বেও বরাবর অবস্থিত ছিলেন। ১৮৬৪ সনের তিন আইন 
দারা স্থির হইল বে, কোনে! কোনো শহরে ও পল্লীতে পৌরলভা স্থাপিত হইতে পারিবে। ইহাদের 
প্রত্যেকটিতে খাফিবেন সাত জন যনোনীত দেন সঘস্থ এবং পদািকার বলে সদস্-_ কমিশনার, 
হ্যাদিক্রেট, পুলিশ-অধিকর্ডা এবং এঞ্জিনিযনার । ম্যাজিক্রেট হইবেন সভাপতি । পৌরসভার উপরে নির্দিষ্ট 
এলাকার ঘাবতীয় উন্নতির ভার অপিত হইল। এই ছেতু সড! বাড়ি গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতির উপর ঝর 
ধার করিতে পারিবেন। এবং উত্নন্ননকার্ধের নিমিত্ত রণ গ্রহণেরও অধিকার থাকিবে । ভারতব্ষার সভা 
শ্বা্বশাসনের ঞাখমিক ভর হিসাবে এই ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে সমর্থন করিলেও ইহার কোনো কোনো 
মৌলিক ভ্রটিয় দিকে সরকারের দৃটি আকর্ষণ করেন। তাহারা বলেন যে, কোনো এলাকা পাচ শতের 
কষ বাড়ি থাকিলে সেখানে পৌরপভা গঠন করা সমীচীন হইবে না। এই মর্মে আইন সংশোধিত হইল 
না বটে তবে কর্তৃপক্ষ পৌরগভা-স্বাপনকালে এ বিবস্নটি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন বলিগ্ন। আশ্বাস 
দিলেন। কার্যতঃও ঠাছার! পরে ইছা মানিয়া চলেন। 

দ্বীয আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুঘাী ভারতবর্ধার সভা দনহিতকর বিবিধ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা 
করিয়া চলিতে থাকেন। বষ্ঠ দশকের গোড়াতেই জর-রোগ মহানারী আকারে দেখা দেয ননীদ্ধা হগলী 
ও, বারাসত অঞ্চলে । ভারতবধীয় সা প্রথনাবধি জ্ঞর-রোগের কারণ অভুসদ্ধানে প্রবৃত্ত হুন, রোগাক্রান্ত 
বাকিদের সাছাব্যকল্লে বিভিন্ন স্থলে অর্থসংগ্রহ করিতে আরস্ত করেন। সভার প্রস্তাবে বাংলা সরকার 
উক্ত অঞ্চলসম্হের আক্রান্ত রোগীদের স্থচিকিৎসার জু" চিকিৎসক পাঠাইলেন। তাহারা এ উদ্দেশে 
কিছু পরিমাণ অর্থনংগ্রহ করিত্রাও সরকারের হাতে দেন। তাহাদের নিরস্ধাতিশয়ে সরকার একটি 
ব্নুসন্ধান-কমিশল গঠন করিলেন, ইছার নাম হু “ফিভার কমিশন । সভার পক্ষে এই কমিশনে 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


প্রতিনিধিত্ব কহেন দিপুর মিস্র। আক্রান্ত অঞুললমূহ্‌ ঘুরিস্বা ঘুহি্া কমিশন অর-রোগের মূল কারণ 
অশ্শন্ধানে প্রব্ত হল ॥ তাহার! এই সিদ্ধাস্তে উপনীত হুইলেন বে, রেলপথ এবং লদর রাস্তা নির্মাণকালে 
জল নিষ্কাশণের ছোট বড় খালওলি বহস্থলে কন্ধ কর! হুইহাছে, এই ছন জল৷ জমিঘ! জমিঘ! 'যান্রাজ্ম’-এর 
সহি হয় ॥ অর্থাৎ জল আনিবার সঙ্গে সঙ্গে ঘাবতীর জিনিস পচিতে থাকে এবং ইহ! হইতে এক যম 
ছুলেছ দুগদ্ধযুক্ত বাম্প উঠে) গ্বাসপ্রশ্থাসে এই বাম্প গ্রহণ করায় এবং বন্ধ খাল-বিলের জল পান করিতে 
বাধা হওয়ায় ঘনসাধারপের মধ্যে জর-রোগ মহামারী কূপে ব্যাপক আকারে দেহ! দিদ্বাছে । সভার পক্ষে 
দিগন্থর মিয় নি্ছ অভিবেত[ ছুইতে এইলকল বিধছ্ছে কনিশলের সদশ্কগণকে অবগত করান। ভারতবর্ধায় 
সভা চর-রোগের েধব কারণ নির্দেশ করেন ভাহার ডিত্তিতেই কমিশনের রিপোর্ট রচিত হুছ। 
কমিশনের লিদেশ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কোনো কোনো স্থলে কাহও আরস্ত করিলেন । 

ভারতবধীয় সভা আর-একটি বিষন্েও এই সনস্ধ সরকারের সঙ্গে সংবোগিতা করিতে অগরলর ছুন। 
ছোটণাট সাবু শিসিল বিন সরকারী উদ্যোগে একটি কৃষি প্রদর্শনীর প্রস্তাব করিগা সভার সাহাষা যাক্রা 
করেন-__ ১৮৬৩, ১১ই লবেগ্বরের একখানি পত্রে । সভা কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ২৩শে নবেগর এই নিনিত্ত একটি 
সাধারণ সড। আহবান করিত) ছোটলাটের উচ্মোগকে অভিনন্দিত করেন এবং সবপ্রকারে সাহাযাদযনের 
প্রতিশ্রতি দেন) কুষিপ্রদর্শনীতে বেলব গবাদি পশু, কৃবিযস্রপাতি এবং কৃষিদ্ঞাত দ্রব্য আমিবে 
তাছার উৎকর্ষ বিচারে পারিতোধিক প্রদানের নিষি সরকারের হাতে পাচ শত টাক! দিতে লভাকতৃপক্ষ 
স্বীকৃত ছন । মফস্বলের জমিদার ও প্রদ্বাবর্গের নিকট প্রদর্শনীর মহৎ উদ্ছেন্ত বিগ্রেঘণ করিত! বখালাধ্য 
সাছাব্য প্রেরণের অন্ত দেইয় ভাষাও ইন্ডাহারও তাহারা সটজ জারি করিলেন। ১৮৬৪ সনের ১৮ই জান্ুঘারি 
হইতে পক্ষকালের অস্ত কলিকাতার আলিপুরে এই বিখ্যাত কৃতি প্রদর্শনী অগুষ্ঠিত হয্ব। ইহার লাফলোহ 
মূলে ভারতবধীন্প সভার লহারতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। এ্রন্তপ একটি জনছিতকয় প্রদর্শনী দৃষ্টে 
বফম্বলেও ছোটখাট কৃবিপ্রদর্শনী হইতে লাগিল । সভার অন্ততম প্রধান সদস্ত হয়কুধ। মুখোপাধ্যায় 
এবং আরও কেছ কেহ এই প্রদর্শনী উপলক্ষ ফর়িত্ন। বিঞানসম্মতভাধে যথোপযুক্ত কহিশিক্ষা দানের 
নিমিত্র সরকারকে কলেজে ক্রবিশিক্ষায় শ্রেণী খুলিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে কধি-গবেধণাগার। স্থাপন করিতে 
অঙৃরোধ দানাইয়! পত্র লিখিয়াছিলেন। ইছাতে তখনই বিশেষ কোনো কল হয় নাই বটে, কিন্তু এই 
বিবমটিয় প্রতি সরকারের দৃরী এই সময় হইতেই খুবই আকৃষ্ট হুইয্াছিল। ডারতবধীয় সভার বিশেষ 
সাতার বে এই বিখ্যাত কৃষিপ্রদর্শনীটি সান্চল্যমণ্ডিত হয় ভাছার স্বীকুতিচিু হ্বক্প ইহাকে বাংলা সরকার ' 
একটি পদক প্রদান করেন। 

ভারতবর্ধাঙ্থ সভা ১৮৬৪ সন হইতে আর-একটি বিধয়েও বাংল! সরকারের সঙ্গে একমত হুইদা! কাধ 
করিতে খাকেন। চড়ক পূজার বাণফ্োড়ার বীভলতা! সর্বজনবিদিত ॥ সরকারি ইঞ্ছা নিরোধকল্পে কি ফি 
উপান্ধ অবলম্বন কহা াইতে পারে সে সম্বন্ধে সভার অভিবত চাহিয়া পাঠান। সভা উত্তরে জানান যে. 
ধৰীয় ও সামাজিক ব্যাপার সরকারের হস্তক্ষেপ যুক্তিমুক্ত নহে । তথাপি বাণক্ষোড়া নিরোধ সম্পর্কে 
সরকারের সঙ্গে তাহারা! এই কারণে একনত যে, ইহা আছে) ধর্মীয় নীতিলঙ্গত নয়। সভার সঙড্যবৃদ্দ 
ইত্তিপূধেই নিজ নি এলাকার জনিষারীতে ইছা বন্ধ করিরা দিতে অনেকটা! সমর্থ ছঃত্বাছেন। এ বিষয়ে 
সরকারকে বখাষধ সহান্বতা করিতেও তাহারা প্রশ্বত। সভা শুনু এইন্কপ যত প্রকাশ করিয়াই নিষ্ন্ত 


ভারতবর্ষীয় সভা 


হইলেন ন!। বিভিন্ন শহরে ও বন্ধস্বলে স্্যগপকে বাংলার ইস্ডাহার পাঠাইচা এ বিবহে কর্তব্যলাধনে 
এবং সরকারী কর্মীদের লাহাব্যদানে অগ্রসর হুইতে অস্বরোধ জানান। এইক্কপে জনমত গঠিত হওয়ার 
ফলেই ১৮৬৭ গরীবের প্রথমেই বাপফোড়া নিষিদ্ধ বলির ঘোষণা করা সরকারের পক্ষে সহজ ছইঘাছিল। 

জনলাগারণের সর্বপ্রকার ছিতলাধনে এবং স্বার্থরক্ষায় ভারতবর্বা সভা বরাবর লবিশেব তৎপর ছিলেন। 
ভারত লয়কারের আত্মকর বাবস্থা বে সাধারণের কিন্প ছুরি হইঘ্বা উঠে, তাহার কথা৷ লভা কর্তৃপক্ষ 
সরকারকে অবগত করাইতে লাগিলেন | ইহাতে ফলও ফলিল। ১৮৬২-৬৩ সনের ব্ান্ছেটে ৫**২ টাকা 
পর্যন্ত বাদিক আয়ের উপর আরকর তুলিঃ! দেওয়া হয়। ইহার ফলে দুই-হতীগ্রাশ করদাতা এতাদৃশ 
করভার হইতে রেছাই পাইলেন॥ ভারতবর্ধীয় সভা কিন্তু অবশিই এক-তৃতীঘাংশের করভার নুক্তির 
নিষিত আন্দোলন করিতেও ক্ষান্ত হইলেন না। অবশেষে পুর্বপরিকল্পনা মতেই ১৮৬৪-৬৬ সনের বাজেটে 
এই প্রকার আকের সম্পূর্ণ রদ করা হইল। বাংল! সরকার তামাকের উপর কর বসাইবার প্রপ্াব করিলে 
সভা ইহার বিরুদ্ধেও বিশেষ আপত্তি তোলেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট এই উদ্দেশ্যে আবেদন করেন। 
ইহাতেও কাদ হুইল। সরকার আর এই কর বসান নাই । 

ভাব্বতবর্ধীয় সভ! আর-একটি ব্যাপার লইগাও ১৮৬৪ সনের প্রথমাবখি বিশেঘ বিত্রত ছটা পড়েল। 
ছোটলাট বীডন কলিকাতা পৌরসভার নিট পত্র দ্বারা জানান যে, নিনতলা ও কানীপুর ম্মশানদাট 
কাটা গঙ্গা (টালির নালা) যেখানে গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত হুইম্থাছে সেখানে স্থানাস্থরিত করিবার 
দনস্থ করিঘ্বাছেন। কেননা কলিকাতার স্বাস্থ্য রক্ষা এবং সৌঠব বৃদ্ধির পক্ষে ইহা এক্কাস্থ প্রয়োজন । 
পৌরলভা! 'ই নার্চ ১৮৬৭ তারিখের অধিবেশনে এই প্রস্তাবের ঘোরতর প্রতিবাদ ফরেন । এই সনে 
ভারতবরধানন সভার প্রধান প্রভাবশালী নেত! রামগোপাল ঘোষ উক্ত অধিবেশনে ছোটলাটের প্রস্তাবের 
বিপক্ষে ছোরালে! বক্তা দেন। তিনি বলেন যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় হিন্দুদের অশেষ প্রকার ক্ষতি করা 
হইবে । পৌরসভা এক বাক্যে প্রতিবাদ জানাইলেও ছোটলাট কিন্কু নিরন্ত হইলেন না। তিনি বাবস্থাপক 
সভায় উক্ত মর্মে একটি আইনের খসড়াও উপস্থাপিত করেন । হিন্দু সবার ছোটলাটের দছিদে খুবই চকল 
হইয়া উঠিল । শুধু সামাজিক দিক হইতে নহে, ধর্মপাধনের দিক হুইতেও যে উক্ত ব্যবন্বা ক্ষতিকর এ 
বিষয়েও অনেকে ভাবিতে লাগিলেন । ভ্ারতবর্ধাধ সড! বেগতিক দেখিয়া এসব ঘুক্ির ভিত্তিতে 
বড়লাটের নিকট সরাসরি আবেদনপত্র পাঠান। ইহাতে কাজ হুইল। বড়লাটের নির্দেশে উক্ত আইনের 
খসড়া পরিত্যক্ত হয, তবে পৌরসভাকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইল বে, স্বাস্থ এ সৌটাব রক্ষার 
নিমিত্ত ইহাকে ঘখাঘখ বাবস্থা অবলম্বন করিতে হুইবে। এই উদ্দেন্তে হিন্দুদের উপর নূতন কর 
বলাইবারও একটি প্রস্তাব করিলেন পৌরসভা । ইছাতেও কিন্ত ডারতব্ধা় সভা আপত্তি করিলেন । 
তছারা এই “কারণ দেখাইলেন যে, এরূপ করা হইলে ছোটলাট এই শর্তসাপেক্ষে উক্ত আইন 
তুঁলি্বা লইয্াছেন বলিয়া সাধারণের ধারণা হুইবে। এন্সপ ধারণ! হইতে দেওয়া কোলোনতেই 
ঠিক নর । আবার এক নির্দিষ্ট শ্রেণী বা সম্পদারের উপর এরূপ বিশেষ কর ধার হইলে তাহাতে ডেদ- 
বৈধমোরই প্রশ্রয় দেওয়া হই। তাহার! আপত্তি করিয্াই ক্ষান্ত হইলেন না। পৌরগভার নিকট ছইতে 
প্রয়োজনীয় অর্থের ত্আচ পাইয়া তাহারা একটি সাধারণ সভা আহবান করিলেন উক্ত পরিমাণ অর্থ 
সংগ্রহের নিমিত। সভাকর্তৃপক্ষ পীত্রই ৩৫৯*৯২ টাকা তুলিতে সমর্খ হন এবং তিন কিস্তিতে ইছা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৯ 


পৌর়লডার হস্তে অর্পন করেন। এইরপে সভার হস্তক্ষেপে একটি ছটিল ও গুকতর সমস্যার 
সমাধান হইল । 

ঘধলই গুদ্বোজল হইছে তখনই ভারতবর্থীহ সভা জনকল্যাপের ভিত্তিতে সরকারের সঙ্গে সহঘোগিতা 
ফরিস্াছেন। কখনো কনে! তাহাদের কাধের অযৌক্তিকতা এবং অপকারিত। লক্ষা করিস্বা প্রতিবাদ ও 
আপত্তি জানাইয়াছেন এবং কোনে। কোনো! ক্ষেত্রে লফলকামও হইয়াছেন । কিন্তু ঘট দশকের প্রথম পাচ 
বৎসরের মধোই বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারের বিরোধী মনোভাব ও মতিগতি ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হইস্বা উঠিল। 
ভারতবর্ধ শাসন এবং শোহণে সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ যাতেরই একনত দেখা ধাইতে লাগিল। 
এদেশে ও বিলাতে তাহার! শালন সংক্রান্্র এমন কতকগুলি আইন প্রণ্ন ও বাবস্থা অবলম্বন করিতে 
উদ্ভোগী হইলেন যাহার ফলে ভারতী স্বার্থ বিস্তিত হইতে খাকে। প্রথমেই “কুলি বা চাবাগান 
সংক্রান্ত শ্নিক-আইনের কথ! উল্লেখ করিতে হয়। ইংরেছগণ আলাম, ব্হট ও কাছাড়ে চাবাগান 
খুলিয়াছেন। ইহার আন্ত ‘ফুলি’ ব! শ্রনিক বিস্তর দরকার । তখন আসাম বাংলার অন্বতূক্ত। 

এই উদ্ষেত্তে বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভায় একটি আইন বিধিবদ্ধ হইল ১৮৬৩ সনের প্রথমে এবং ইহা 
পরিচিত হর ১৮৬৩ সনের তিন আইল লানে॥ মৃলত: চাবাগানে কুলি-সরবরাছের কার্ধকর উপায় 
আবলঙ্ছনের জস্ত সরকার এই আইন পাল করাইয়া লইলেন। লাইলেন্গপ্রা্ত আড়কাঠিদের দিয়! বাংলার 
অন্তরুক্ত এবং নিকটবর্তী অন্চলগুলি হইতে শ্রমিক সংগ্রহের বাবস্থা হুইল । শ্রধিকগণকে চাবাগানে 
কা করিবায় জন চুক্তিতে আবদ্ধ করা হইত। তাহাদিগকে যথাস্থানে পৌছাইরা দেওয়ারও বিধান ছিল 
এই আইনে । ভারতববীঘ সভা আইনটির আলোচনাকালে এই মর্মে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন ঘে 
লাঙারণের মনে এই ধারণ! জন্মিতে দেওর়! উচিত নয় থাহাতে মনে হইতে পারে আড়কাঠিগণ সয়কারেরই 
নিযুক্ত লোক এবং সরকার চা-করছের পক্ষপাতী । চাবাগানে ৫পীছিবার পর চা-কর ও শ্রথিকদের 
ভিতরকার সম্পর্ক সম্বন্ধে উক্ত আইলে কোনো নির্দেশ ছিল নাঁ, এ নিনিস্ত দরকার ১৯৬৫ সনে আর-একটি আইন 
বিধিবদ্ধ করান। এটি হুইল শ্রমিকদের পক্ষে খুবই মারাব্যক ৷ হদি কোনো! শ্রমিক চুক্তিমত কাধ ন! কয়িয়া 
চাষাগাল পরিত্যাগ করে তাহা হইলে তাহাকে বিনা সরকারী পরোয়ানায় বা পুলিশের সাহাবা ব)তিরেকেই 
গ্রেফতার করিবার ভার চা-কর এবং তাহার কর্মীদের উপর অর্পণ করা হইল । ফলে চা-করের একটি 
আদালি পধম্ব যে কোনো ব্যক্তিকে চাবাগান পদ্রিত্যাগী শ্রমিক বলিয়া ধরিগ্বা লইয়া ধাইতে পারিত। ইহার 
বিরুদ্ধে ডারতযর্বীরর সভা ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন। দ্বিতীর আইনটির প্রতিবাদে তাছাদা স্পষ্ঠত:ঃই বলেন 
যে, ইছার দ্বারা একশ্রেণীর লোককে অপর একশ্রেণীর লোকের স্বাধীনতা হরণের অধিকার দেওয়া শালনের 
মূলনীতিই লঙ্ঘিত হুইরাছে। এইক্পে সাম্যের স্বাভাবিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা আইন-বিসছিত কার্। 
ইহার ফলে চাবাগানের শ্রমিকেরা ক্রীতদাস পরিনত হইতে বাধ্য । সভার কথার তখন কতৃপক্ষ কর্ণপাত 
বরেন নাই । এই বিধছটি করসে জটিল হইয়া ছগাড়ার। এ সময় হইতে চাবাগানেহ শ্রমিকদের উপর 
চা-করদেব অত্যাচার-নিপীড়ন খুবই বৃদ্ধি পার, ইহার প্রতিকারে শ্রমিকদের অক্ষমতা! ক্রমে একটি জাতী? 
সমস্যায় পরিণত হুইল । পরবর্তীকালে ইহা জাতী আন্দোলনে খুবই রসদ যোগায় | 

ভায়তবাসীদের পুরাপুরি নিরহ্থ করার দিকে ভারতসরকার বিশেষ সু কিনা পড়িলেন। সিপাহী-ুদ্ছেয় 
পর ১৮৯* সনে তাহারা বে ঙ্ধ-্যাইন বিধিবদ্ধ করেন তাহাতে আর সঙ্ত্ থাকিতে পারলেন না। এ 


ভারতবর্ষাঁ সভা 


দশকের মাঝামাঝি এই আইনকে অধিকতর ব্যাপক করিতে প্রঘ্াপী হইলেন ॥ ভারতীম্ব বাব! পরিধদে 
এই মর্মে আইন বিধিবন্ধ হইল বে, বিনা লাইসেন্স কেহ আয়না ব্যবহাত্র করিতে পারিবেন ন।। ভারতবর্শার 
সভা স্বভাবতই ইহার বিকুদ্ধে ঘৃর্তি-প্রসাণ দেখাইয়া ভীনপ আপত্তি তুলিলেন ॥ এইক্ষপ বাপক নি্প্বী করণ 
বাবস্থা ভারতবানী সম্পূর্ণ মসহায় হুইবা পড়িবে; চোর ভাকাত বন্তজস্ত দৃরু্ি াততারী কাছার নিকট 
হুইতে-তাহার আয্মরক্ষার মার উপার থাকিবে না কিন্তু এইরপ কথারও কর্তৃপক্ষের মন ভিছ্গিল না। 
তাহারা খালি এই নির্দেশ দিলেন যে, শ্রেণী-বিশেষকে প্রয়োজন হইলে আইনের আওতা হইতে রেহাই 
দেওয়া চলিবে । ইছাতেও যে ফল কিস্গপ বিবময্ন হইতে পারে তাহ! পরবর্তীকালে সন্যক বুঝ] বাহ। 

উড়িশ্া ছুিক্ষ ( ১৮৬৫-৬৬ ) সদ্বন্ধেও সরকারী বাবন্। ত্রিটিশ শাসনের একটি কলঙ্ক সবন্থপ হইয়া আছে । 
ভারতবর্ধীয় বা অর্থংগ্রহ এবং হুর্গতদের সর্বগ্রকারে সাহাহাদানের উদ্দেন্তে বেঙ্গল চেম্বার অব বমার্সের 
সঙ্গে লাখারণ সভা আহ্বানের উদ্মোগ করেন। কিস্ক সরকার পক্ষে বলা ছইল যে, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের 
ছুভিক্ষ-সময়টের উদ্ধত অর্থভাণ্ডার হইতে ছুই লক্ষ টাকা ব্য করা হুইবে। 

এই টাকা খরচ লা ছওধা। পর্যন্ত বেসরকারী সাহায্যের প্ররোক্ষন নাই । সরকার কর্তৃক বলঙ্বিত বাব শার 
দুর্গতদের যে বিপদ দেখা দেয় তাহা আজ ইতিহাসের বন্থ। সভার পদক্রগণ অনেকে বাকিগতভাবে 
অন্রলজাদি খুলিয়া ছতিক্ষপীড়িতদের নানাভাবে গাহ!যাদানে লিপ্ত হন। 

পিবিল সানি সম্পর্কে বিটিশ ফর্ঠুপক্ষের বিরোধী মনোভাব প্রকট হইয়া উঠিল এই দশকের প্রথম 
হইতে । ভারতবর্ষীয় সভা লিবিল সার্ভিলকে শালনঘক্রের প্রধান অবলম্বন ভাবিয়া ইহাতে শ্বদেসটয়দের 
প্রবেশাধিকার বিঘদ্ন বরাবর সচেতন ছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে নানান্সুপ ফার্যকর গ্রদ্তাব9 করিয়া 
আলিতেছিলেন। সরকার কিন্ত তাহাদের কথাত্ব কর্ণপাত করেন নাই । লভার প্রন সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সৃতোজ্ঞনাথ ঠাকুর মনোমোহন ঘোবের সহযোগে পিবিল সািস পরীক্ষায় উপস্থিত 
হইবার অন্ত ১৮৬২ খীরাব্দে বিলাত ঘান। পর বরই (১৮৬৩) উৎয়ে এই পরীক্ষা দিলেন, কিন্ত 
মাত্র সতোজ্ঞলাথ ইহাতে উত্তীৰ ছন। এই ব্যাপারচিতে কতৃপক্ষের টনক নড়িল । এতদিন নান! কৌশলে 
সিবিল সাভিসকে তাছারা ব্রিটিশব্বাতির কুক্ষিগত করিয়া রাখিতেই চাচিন্বাছিলেন। ভারতী দূবকেরা 
বিলাত পচ পিয়া তাহাদের সাধে বাদ সাঘিবেন ইহা হতো! পূর্বে ভাবি্কা দেখেন নাই । ১৮৬৪ লনের 
পরীক্ষার পুথেই তাহারা অকস্মাৎ বিভিন্ন বিধয়ের নম্বরের রদবদল করিলেন, লংস্কতের নম্বর ₹** ছইতে 
কনাইয়। ৩৭৫ করেন। এ কারণে এবারেও মনোমোহন থোবের পক্ষে পরীক্ষার্থ উভাী হওয়া 
সম্ভব হইল না। ইছার পর আবার তাহারা স্থির করিলেন বে, ১৮৬৯৫ সন ছুইতে পরীক্ষার্থীদের জর্নিতম 
বয়গ ২২ হইতে কমিয়া ২১ হইবে । ইচ্ছার ফলে মনোমোহনের নিকট এই পরীক্ষার হার চিরতরে রুদ্ধ 
ছুইছা গেল। এতাদৃশ মৌলিক নিয়ম পরিবর্ডন১.ৎতু ভারতবধীত্র স। ইহার বিক্ষদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত 
করেন। তাছারা ১৮৬৭ এ্রষ্টান্দের ১৯শে জুলাই এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে একটি সাধারণ সভার অনুষ্ঠান 
ফরিলেন। সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা রিতা সভাপতি প্রযানাথ ঠাকুর, প্যান্ীটাদ মিত্র এবং 
রাব্দেন্জলাল মিত্র বকৃতা দেন। . সভান্ব সবসম্মতিক্রমে* এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত ছন যে, লিবিল 
লাভিস পরীক্ষার্থীদের উরধ্বতষ বয়স ২৫ এবং নূনতম বহুস ২১ করা ছোক। তাছারা ইহাতেই নিরস্ত 
হইলেন না। বিলাতে সন্ত প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সোমাইটির উপর এই অত্যাবন্তক বিবয়টি সম্পর্কে আন্দোলন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪ 


পরিচালনার জন্য পরামর্শ দিলেল। সভা পরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অপকৌশল আরও জানিতে 
পারেন । মনোমোহন ঘোষ বিলাতে এবং এ দেশের সংবাদপত্রে এই অপকৌশশের বর্ণনা দিনা একগ্রত্ত 
পত্র লেখেন । তাহা! হইতে জাল! ধায় যে, ভাহার ব্যর্থতার কারণ শুধু বরস কমানো নহে অকম্মাৎ বিভিন্ন 
বিষয়ের উপরে ধাধ নম্বরের রদবদলও বটে । ভারতবর্ধীহ সভা যনোমোহনের প্রত্যাগমলেয় পর তাহার 
প্রমৃধাৎ সব কথা শুনিচা এ বিষয়ে ইতিকর্তব্য স্থির করিবেন বলিয়া প্রস্তাব গ্র্প করেন ( ৩১শে জুলাই 
১৮৬৬ )।  বিভিহ্ক্ষেত্রে ব্রিটিশের জাতিবিষ্বেষ বা বৈরিত! ফরমে স্পষ্ট হইত! উঠিল ॥ 

লগুনস্থ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির উল্লেখ করিলাম ॥ ভারতববাছ সভ! প্রথমে এজেন্ট নিঘুক্ত করিষ্বা 
এবং পরে ইন্ডিয়া রিফর্ম সোসাইটির মারকত বিলাতে জাতীয় কল্যাণকর বিধয়ের সপক্ষে এবং 
্বার্থহালিকর সরকারী বাবস্থার প্রতিকৃলে আন্দোলন পরিচালন! করেন। ১৯৬২ সন হইতে সোলাইাটির 
কার্যকলাপের বিবন্ধ জানা বার নাই, হয়তো ইছা তখন উঠিয়াই গিঘ্যাছিল। ১৮৬৭ সনের প্রথমে 
লণ্ডনপ্রবানী কন্সেকজন ভারতীয় মিলিয়া লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেন। ইহার প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিলেন এই সমরে ব্যারিস্টারী অধ্যন্নরত উমেশচজ্ম বন্দ্যোপাধ্যার। তিনি এ দেশে 
থাকিতেই ভারতবর্যায় সভারও সভ্য হইয়াছিলেন। সোসাইটির সভাপতি হন হুবিধ্যাত দাদাভাই 
নৌরোডি, তখন তিনি ও স্থলে ব্যবলায়কর্ষে লিগ ছিলেন) পিবিল সার্ডিপ পরীক্ষার অপকৌশলের 
বিকুদ্ধে প্রতিষ্ঠার পর হইতেই এই সোসাইটি আন্দোলন করিতে উদ্যোগী হইলেল। তাহারা একটি সভায় 
মিলিত হইয়া তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং সংক্গিউ কর্তৃপক্ষকে লেখেন যে, এই পরীক্ষা সম্পর্কে নিধবাদি 
রদবদল করিতে হইলে ধার্য করার তুই বৎসরের মধ্যে যেন ইহ! কাজে লগানো। না ছয়। সম্পাদক 
উন্শেচহ্ু লোসাইটির পক্ষে ডারতবন্ধীর সভার সঙ্গে পত্রালাপ করিতে শুরু করেন। ডারতবর্ধ সম্পর্কে 
হাবতীয় তথা তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেও একধানি পত্রে অন্থরোধ জালাল। ভারতবর্ীহ সভার 
পক্ষে রুকর্দাঠ পাল এক দীর্ঘ পত্রে বিলাতে কাধপরিগালনা সম্পর্কে আলোচনাস্তর ইহাকে অভিনন্দিত 
করিলেন। সোসাইটি ইহার বিল!তস্ব দুধপাত্রস্থপেও অডিনম্দিত ছইল। 

স্বদেশেও ভারতববীয় সভা আদর্শাকছপ শাবা-লভ! বাংলান্ ও বাংলার বাহিরে স্থাপিত করিতে 
লাগিলেন । আলিগড়ের শ্াখা-সভার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ 
মুসলমান নেতা লৈষদ আহমদ খ! আলিগড়ে এই শাখা-সড] প্রতিঠায উদ্লোগী হন। তিনি প্রথম 
দিকে জাতীয়তাবাদের আদর্শে সকল কার্ধ নিষ্প্র ফরিতেছিলেন। তিনি একসমন্র এক্ধূপ কথাও 
বলেন বে, ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিধদে ভারতীয় সমস্ত থাকিলে সিপাহী-বিত্রোহ সম্ভবপর ছুইত না। ইহার 
গুড়ার্থ হয়তো এইট বে, ভার্রতীর প্রতিনিধি প্রস্ধাৎ এ দেশীয়সের মনোভাব আনিয়া ত্দন্্রূপ বাবস্থা 
করিতে কর্তৃপক্ষ উৎস্বক হুইতেন। বলা বাহুলা সৈয়দ আহমদ এ সময়ে একটি দারিতপূর্ণ সরকারী 
পদে বৃত ছিলেন। লালা লঙ্গপৎ রায় বলিল্নাছেন উত্তর-ভারতে লৈঘদ আহ্মদের নিফটেই তাহারা প্রথম 
জাতীরতাবাদের পাঠ গ্রহণ করেন । সম্ভপ্রতিষ্ঠিত শাখা-সমিতি সম্পর্কে ভারতবধাঃ সভায় সম্পাদককে 
১পই বে, ১৮৬৬ তারিখে লিখিত সৈদে আহমদের পর্তধালি এই-_ 

“From the enclosed printed proceedings you will have learnt of the formation 
of the British Indian Association in this district for the North Western provinces. 


ভারতববায় সভা 


1 am thereby directed to request ihe favour of your kindly cooperation with and 





assisting this Association as [ar as may be in your power, communicating from 
Lime lo time any Indian subject of moment and importance which you may deem 
50 or hey to be laid before the members of your Association. 


“In soliciting this cooperation aud air from you, ৪০ members of this 





৯০৩৪" 
18081 desire me to convey their impressions of thie advantage such cooperation will 
yeild. 

“I am further 





structed to ask the favour of being furnished with a copy uf 
the bye-laws which guide the Association to which you have the honor of 
being secretary.” 

সম্পাদক ধতীআ্রমোহন ঠাকুর (পরে, মহায়াজা ) চারতবধীছ সভার পক্ষে এইক্সপ উদ্যোগকে আস্থরিক 
সমর্থন ও অভিনন্দন জানাইধা সৈয়দ আহমদকে ত্রবাব দিলেন। এইরপে সভার চারিষি শাখা-সভা 
(বায়াসত, হুগলি, শেরপুর-মহঘনসিংছ, আলিগড় ) বিভিন্ন স্থলে স্থাপিত ছইল। 

ভারতবর্ধীর্ সভার কারধকলাপে শিক্ষিত সাধারণের ননে আহ্মপ্রতা্ অমিল, তাহারা নান্মলন্থিত যেন 
খানিকটা ফিরিত্না পাইলেন | রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে এই সভ! যে ভারতবর্ষের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন 
লে লম্দ্কে মনীবী রাজনারারণ বস্ুও বলিষ্বা 'গিয়াছেন। দেশের গণ্যমাগ্ত বাকিগণ একে একে ইহার 
সমস্কশ্রে্টতুক হইলেন । তখনকার ছিনে সরকারী কর্মীরাও রাজনৈতিক লভালমিতির সদস্য হইতে 
পারিতেন। ভেপুটি ম্যাদ্ধিত্রেট বন্ধিমচজ্্র চটো পাধাাও সভার সদ হইলেন ১৮৬২-৯০ দলে । স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার 
ও ভারতবধীদ্ বিজ্ঞানসভার প্রতিষঠাত! বহেম্রলাল সরকারও এই দশকের মাঝামাঝি সভার সন্ত শ্রেণীহুক্ত হন। 
সভার অন্ততম প্রত্ঠাত! ও সহকারী সভাপতি রাজা গ্রতাপচন্দর সিংহ ১৮৬১ সনে ইহলোক ত্যাগ করেন। 

পলর বংলর ঘাবং ভারতবধীয্ সভা শ্বদেশবালীদের সর্ববিধ কল্যাণশাধনে আত্মনিয়োগ করিপ্রা অনেক 
ক্ষেত্রে সফলকামও ছল, আবার কোনো! কোনো ক্ষেত্রে বিফলমনোরখ ছইয়াছিলেন, তথাপি ভদ্রোদ্যম না 
ছুই্বা প্রবল আগ্রহে ছিতকর্ষ সাধন করিরা যাইতে ঘাকেন। সহযোগিতা ও সংঘাত এই দুইয়ের 
মাধামেই আমাদের ভিতরে জাতীঙ্ঘভাবোধের উ্মেধ তখন সম্ভবপর হৃইম্বাছিল। ভারতবাসীদের পক্ষে 
ভারতবন্ধাযঘ সভা জাতীয়তার আদর্শ সন্মুখে রাখিথা প্রত্যেকটি কাধই পরিচালনা করিতে অগ্রসর ছন। 
সভার পঞ্চদশব্যধিক অধিবেশন হুইল ১৮৬৭ সনের ১৯ই মার্চ তারিখে । এই দিনে কিশোরীঠাদ মিত্র 
সডার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সন্ধে বেদব কথা বলিয়াছিলেন তাহা এখনও আমাধের প্রনিধানযোগ্য | ইহার 
কিয়দংশ এই_ 


“The Association owes its to a far-reaching foresight which is this 





that the time would come when India must be represcuted by her most advanced 
children, when the light that would 11100700906 her darkness must come from 
within and not from without. This object of those who have established this 
Assaciation was to build up a distinct and well organised national party, which 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! মাঘ-চৈত্র ১৩৭* 


wuuld stand for the self-government and represent the wants and wishes of various 
People of this country. 1, therefore, rejoice to sce that the seed planted fifteen 
years ugo has germinated and developed into a stately tree which has already 
commenced to shoot out magnificent foliage and to bear goodly Iruit." 

প্রতিনিচিমৃলক গৃপতত্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বপ্ন দেখিহাছিলেন প্রতিষ্ঠাতার! ॥ পনর বংসর ধাবৎ অবিরাম চেষ্টা ও 
আন্দোলনের ফলে এই দিকে জনচিত্ত জাত হয়। এবং এমন একটি জাতীয় দলেয উদ্ভব হুইতেছিল 
ধাছায়া কালে শাসন সংক্রান্ত ঘাবতী্ব কাধ পরিচালন! করিতে সক্ষম হইবেন। শক্তি ভিতর ছইতেই 
আসিবে । ধার-ফরা ক্ষমতার স্বদেশের সৃত্যিক্কার কল্যাপলাধন সম্ভব নহে । ভারতবরীদ্ সভা জাতীঘতায় 
ভিত্তিতে বিযিধ কার্ধের মধো দিনা এই ভাবনাকে রূপ দান কহিতে অগ্রলর হুইলেন। 


সংপোধন 


কা্তিক-পোঁৰ ১০:০ সংা!॥ ীষিনোবধিহারী মুখোপাধ্যায় -লিখিত 
প্ারভীর বুর্তি ও বিনূর্তবাষ' প্রবন্ধ : পৃ ৮০ হয ১৯--ছিকেলায়েলোরঃ 
“বিবা-রাত্রি' উজ বর্জনীয়; পূ :এর সন্মুখীন সিকেলাঞ্রেলো-কৃত 
“রাত্রি ‘বিন’ অতিকর সৃতি জপে গণনীয়। 


শান্তিনিকেতন 
ভবলিউ. ডবলিউ. পিয়রলন 


এখন কিছুদিনের জন্স আশ্রমের বাইরে আনছি, কিন্ত আমার মন সারাক্ষণ পড়ে আছে সেই আশ্রমেই | 
আর এ কথাও নিশ্চিত জানি যে, সেই উদার নক্ষত্রধচিত আকাশের নীচে, সেই দিগস্বপ্রসার উন্মফ 
শ্রান্রের বধো, যেখানে দাড়িছে মনে হয় বেন পৃথিবীর স্বদেশে দাড়িরে আছি, বেখানেই নাগুবের 
আশান্ত আম্মার ছন্ শাস্তির নীড় রচিত ছয়ে আছে। কোনো! রাত্রিতে হুছতো চারিছিকের শান্ত দৃক্তপটের 
উপর শুদ্ধ শাস্তির মতো জ্যোহায় আলে! ঝরে পড়ে, উন্মুক্ত প্রান্থরের উপর দিতে মাইলের পর 
মাইল ছেটে গেলেও দৃষ্টি ব্যাহত ছত্ব না, এখানে সেঙ্গানে শুপু চোখে পড়ে দাওতালদের এক-একটি 
পরিচ্ছন্ন গ্রাম আর তার চারদিকে কর্বেক খণ্ড শ-্যশ্কেত, (লেট অঞ্চলের আহিদেবতার 'মস্গুলি-লংকেতের 
মতে! দূরদিগস্রে গাড়ির থাকে একগুচ্ছ তালগাছ__ তার! হেন বাইরের নির্বিচার কৌডূছলকে 
দমন করবার জন্যই উদ্তত ছয়ে আহে। আশ্রমে বাল করতে করতে প্রতিঠাতার আদশে মন্্প্রাদিত 
হতে পারলে এ কথাও অন্থভব করা ধা, আস্রনের নিশ্চল শাস্তি নহখি দেবেন্দরনাখের মনের পরিপূর্ণ 
প্রশান্তি থেকেই দাত। এ মানসিক প্রশাস্থি কবিকেও বিশিষ্টতা দ্িরেছে। প্রত্যাবে এবং সন্ধ্যায়, 
স্থধোদর ও দুর্ান্তের সময়, ধন থণ্টাধ্বনি শুনে ছাত্রের এলে মৌন প্রার্থনার জস্য সমবেত হুদ তখন এক 
অতি 154 শাস্ক এবং সন্দর নীরবতা সমস্ত আশ্রমটিকে পরিব্যাপ্ত করে দের। দিনের সে প্রথম প্রহরে, 
পূধাচলে আলো ছ্ুটবার অনেক আগে সেই নীরবতা এমন গভীর ছব্বে ওঠে, ঘেন মনে ছন্ন সুযোদয়ের 
প্রাত্যহিক মহিমা দেখবার স্ষন্ত সন নিম্পন্দ ছয়ে প্রতীক্ষা করছে । 

মনে হতে পায়ে, যে এই শ্রমের শিক্ষা ছাত্রদের চার পাশ থেকে বিচ্ছিপ্ন এবং বিলত্রে-বিরাগী করে 
তুলতে পারে, তার ফলে মাধুনিক জগতে বিস্ডালন্ন খেকে বেরিছ্বে যে কঠিন সংগ্রানে অবতীর্ণ হতে ছু 
তার পক্ষে এখানকার ছাড্রেরা অনুপযুক্ত ছয়ে পড়বে । আমার কিন্তু মনে হন্ব আধুনিক ভগতের পক্ষে 
অতযাবশক থে মানধিক প্রশান্তি সেটা আমরা এখানেই অর্তন করতে পারি। লানাপ্রকার চিব-বিক্ষেপের 
মধোও জীবনকে লমন্থিত করে একটি নিশ্চল লক্ষ্যের দিকে আমাদের বে ধাতা, সে ঘাজ্াপথে এই মানপিক 
প্রশান্তি আমাদের পরব পাখের । বাস্তব ক্ষেত্রে এই শিক্ষারীতির পরীক্ষানিরীক্ষা কি পরিমাণ সফল হবে সে 
কথা বলা কঠিন। তনু এ কথা নিশ্চিত যে প্রাচীন ভারতীব এতিছ্থ এবং আধুনিক রীতির অপেক্ষাকৃত 
সুস্থ দিকগুলির সমন্বয়ে গঠিত এই শিক্ষার আদর্শ অতি মহান্‌ । এই আদর্শের প্রকৃত কপ কি এবং কি 
উপায়ে ছাত্র ও শিক্ষকের! বাবছারিক ক্ষেত্রে এই আদর্শসিদ্ধির সাধন! করছে সে কথা আরও 
বিশঙ্গ করে বলছি। 

প্রথমে শাশ্টিনিকেতন ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে মধ্যে দহ্যা-অধ্যুবিত একটি নির্জন স্থান। এই পথ 
দিয়ে যেতে যেতে মছবি দেবেম্বনাধ এখানে এসে উপস্থিত হন। এই আাহগাটি তার এত ভালো! লেগে 
গেল যে গাছের তলান্ব তাবু খাটিয়ে তিনি বাস করতে লাগলেন। শৃন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাত্র তিনটি 
গাছ । মাঝে-মাঝে এখানে এসে সপ্তাছের পর সপ্তাহ তিনি ঈশ্বরচিন্তার অতিবাহিত করতেন । 

১৩ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭ 


প্রাছ তিনট এখনও বেঁচে মাছে, আর তাগগে্ সানলে পশ্চিমদিগস্থ পর্ঘস্চ বিস্তৃত হয়ে পড়ে আছে 
নির্জন প্রাস্থর। একটি পারের ফলক দেখে মছুধির সাধনার এই পীঠস্বানটিকে চেনা বায় । ঈশ্বর- 
চিগ্তায় রত মধির মনকে পরিপূর্ণ করে ফে-মগ্জ উপগত হয়েছিল সে-মন্বটি এই ফলকে উৎফী্ণ রয়েছে_- 
তিনি আমার প্রাণের আরাম 
মনের আনন্দ 
আত্মার শান্তি । 
নছাধিশ্মরণ "অথবা অন্তান্ত আশ্রমবন্ধুদের স্বতিলভা উপলক্ষো ছাজেন্সা এই গাছের তলায় সমবেত হয়। 
এখানে অচ্ঠিত শেব হে সভাটিতে বনি উপস্থিত ছিলাম সেটির কথা মনে পড়ছে । গাছ তিনটি 
তখন ওদ্ছগন্ সাদ! ফুলে আহ্ষত্র হয়ে গিঙ্কেছিল। অতি প্রত্াধেই ছেলেরা তাত্র নীচে সমবেত 
হয়েছিল। ঘন সমাচ্ছত্র শাখার মধ্য দিবে হের আলো] এসে ছেলেদের নানা বর্ণের শালের উপর 
পড়ছিল। উপরে সাদ! রঙের দুল আর নীচে নানার্চা শাল মিলে বর্ণ বৈচিত্রের সৃতি করেছিস । 
আর ছেলেরা! উপাসনা আরডের জত নীরবে অপেক্ষা করছিল । 
খরের বাইরে লভার অনুষ্ঠান এই বিস্ঞালয়ের বিশেবর । শুধু বর্ধাকাল ছাড়া এখানে ক্রাসগুলো 
গাছের তলায় ক! বারান্দায় হুঃ । ছেলেরা প্রান্ন প্রতি সপ্ধ্যাবেলা কোনো-না-কোনে। প্রফায় বিনোদনের 
আয়োজন ঝরে। কোনোদিন ছয় সার্কাল, কোনোদিন আবার ছেলেদের নিজেদেরই রচিত কোনো 
নাটক। তাতে অধ্যাপকদেরও নিমন্ত্রণ থাকে । আমার আমেরিকা-বাত্রায় ঠিক আগে ছোটো ছেলের! 
লাদান নামে এক অলীক বায়ে আবিষ্কার করেছিল। লাদামের কাহিনী কিছুদিনের অস্ত তাদের মনকে 
ছুড়ে বলেছিল। তার শৌর্ধবীর্ধের নানা ঘটনা নিয়ে ছবি আকা হরেছিল, কোনো-কোনো। কাহিনী 
আবার নাটকের আকারে অধ্যাপকনের নিকট পরিবেশিতও হয়েছিল। সে ফাছিনীগুলিকে অবশ্থ কোনো 
ক্ষনেই অগুফরণযোগা বলা চলে না। ছোটে! ছেলেদের ছাআব(লেহ আশেপাশে যত গাছ ছিল, 
কাছাকাছি ধত টিলা ছিল, সবই লাদানেয় যুদ্ধক্ষেত্ৰ এবং অয্ন্মিতে পরিণত হয়েছিল । আমাকে একটা 
পিপড়ের টিবি দেখিয়ে বল! হরেছিল যে এটা লাদাৰের দুর্গ এবং পিপড়েরা হচ্ছে তার অগনিত ঠান্স। 
আমার সঙ্গে তার শেষ পরিচয়ের পর তার এই বেপরোদ্বা এবং পরিণাষহীন অভিযানের সমাপ্তি ঘটেছে 
কিনা জানি লা। কিন্তু যতদিন সে বেঁচে ছিল ততদিন তার বন্ধু এবং আবিষ্্তার! তার কীতিকাহিনী 
তার চেহারা এবং চরিত্রের সুন্থাতিগুক্ বর্ণনা করতে ক্লান্তি বোধ করে নি। হম্ঘতো এখনও তার 
প্রেতাস্মা ছাআবাসের আনাচে-কানাচে আর আলোছান্বায়-যোন) শালবীঘিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
বে মাদর্শ নিয়ে এ বিস্যালয়টি গড়ে উঠেছে তার পক্ষে বিও)লকের একদিকের এই-যে বিশেষ 
ফেটি বিশেষ শুকতপূর্ণ। যে খবরগুলি শিশুরা! হুবিধেহত ভুলে ধার, পরীক্ষাপালের চিস্থাও বেগুলিকে 
ধরে রাখতে পারে না, সেগুলি তাদের মাথাদ্ধ ঢুকিয়ে দেবার নালই শিক্ষা নয়। শিশুর প্রবণতা! 
অন্ুদায়ী তাকে বিকশিত হবার যোগ দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা শিশুর বরল ঘত কন থাকে তার 
স্থগনীশফির প্রকাশ তত বেশি হুয়। বিশ্ববিষ্থালয়ের পরীক্ষার রাহ যখন তাকে আগে মাস্তে গ্রাস 
করতে থাকে তখন সে তাহ সহজাত হৃজনীশক্তি হারিয়ে ম্যাটি কূলেশন পরীক্ষার্থী বনে ঘার॥ শিশুর 
মনে ধন কোনো কনার উদছ হ্ত্ব এবং লে তাকে বাব্ববে স্বপ দিতে চেষ্টা করে তখল তার মধো 


শান্তিনিকেতন 


নিশ্চিত একটি স্গীবতা থাকে । সেটা! স্বত:শ্ফূর্ড এবং প্রক্কত স্বষ্টির আনন্দে পরিপূর্ণ । অতি-অড্যানের 
অসাড়তার় নিতান্ত দড়পিণ্ড না বনে গেলে এই শিশুদের সার্কাস দেখে আনন্দ পাবে না এন 
লোক বিরল । 

ছেলের! নিজেদের চরিত্র নিজেরাই গঠন করবে-_ এই আদর্শটি বিষ্টালয়ের আরও একটি বিধানের নধ্যে 
দেখা ধার। লেটি হল ছাত্রদের প্রবর্তিত বিচারসভা । এই লভাঙ্গ ছাত্রদের ছোটো-খাটো অপরাধের 
শাত্তিবিধানের জন্ত ছাত্রেরাই আইন-কাহুন তৈরি করে। বিস্যালগ্সের অধিকাংশ লিয়মশৃঙ্ঘলা এই বিচার- 
সভার কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত ছন্ন । মাঝে-মাঝে গ্ায়বিচার মাত্রা ছাড়িছ্ছে ধায়, এরকন প্রমাণের 
অভাব নেই, কিন্তু তবু অপরাধীর দণ্ডবিধান সম্পর্কে ছাত্রদের মনে কোনো অভিযোগ নেই । এ বিষে 
তো বটেই অন্রপব বিষছেও স্থাঘবত্তশাসনকে পরান্রত্ত সুশাসনের চেয়ে ডালো মনে বরা হন্ছ। 
যিষ্ালয়-জীবনের পাশ্ষে অপরিচার্য যে-সব বিহ্ধ আছে, সে-সব বিষয়ের সবগুলি সন্বস্কেই দু রাখার জন্য 
তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ছাত্রলস্মিললী । একবার ছাত্রেরা স্থির করল যে, রান্রাবাড়া কাপড় কাচা, 
জলতোলা বাজার-কর! ইত্যাদি আশ্রমের সবরকম কায়িক পরিশ্রমের কাজ তারা অধ্যাপকদের 
সহা্সতায় নিজেরাই করবে ॥ এ প্রন্থাস বদিও এক মাসের বেশি সন্ছ চালানো সম্ভব ছদ্ নি, তনু সেই 
একমাস ভারি বোকার কাছ করার জন্ত কোনো ভৃত্য রাখা হন্ব নি। সে-সমঘটা ছিল বছরের মধ্যে 
লবচেন্নে গরমের সময় । ছেলেরা তবু ট্রোলানদের যতো অমাহথধিক পরিশ্রম করেছে? 

ছেলেদের লেখা গল্প কবিতা! এবং অন্তান্ত রচনার সমৃদ্ধ হয়ে প্রত্যেক মানে অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত 
হয়। অধিকাংশই বাংলাহ্। যার! ছবি আঁকতে পারে, তারা এগুলিতে প্রসঙ্গ অনুযায়ী ছবি একে 
দেৱ। মাঝে-মাঝে পত্ভিকাপ্রকাশ বিলঙ্িত হুছ, মাসের পর মাল আর এদের দেখাই মেলে না। 
কিন্তু পত্রিকায় জস্মবাধিকী ঘুরে আসতেই তারা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তার পর ঘটা করে উৎসব 
গ্রতিপালিত ছয়। উৎসবের ভ্বন্ত ছাত্রাবাসের কোনো-একি পৃছকে বাবছার করা হয়। গৃছটি গাছের 
তাজ ডালপালা দিয়ে সা্ধানো! হয়। পপ্ম ফোটার সময়ে ঘদি উৎসব হয় তাছলে সভায় জায়গাটি 
পন্যের কুড়ি আর ফোটা চলে তরে যায়। একজন অধা(পফকে সভাপতি মনোনীত কর] হয়, তার 
বসার জন্ত তৈরি হন্ব বিশেষ রকমের আসন। তার মাথার উপর ডিযোক্রিলের অলির মতো ছুলের 
মালার লহর ঝুলিয়ে দেওয়া হ়্। তাকে দেখায় যেন মে-কুইনের মতে] | বলির পীঠার মতে] তার 
গলায় বালাও দুলতে থাকে । 

বিভিন্ন পত্মিকার প্রতিনিধিদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা পত্রিকার উৎকর্ষ নিয়ে ততটা নন, ধতটা 
কিনা পত্রিকার বর্ঘপৃর্তি উপলক্ষ্যে সাদ্রসজ্জার ঘটা এবং মাল! তৈরির কারিগরিতে। উৎসবের সমছটা 
ঘদি গ্রীষ্মকালে পড়ে তবে সভার শেষে একটু-আধটু জলযোগের আয়োছনও হয়। আলঘোগ হয় বয়ছ 
দেওয্া! শরবং, দিয়ে। সভার কার্ধস্থচীতে থাকে সম্পাদকের বাৎসরিক প্রতিবেদন, আর ছাত্রদের 
স্বরচিত গল্প কবিতা ও অন্ান্ত রচনা ॥ প্রসঙ্গ অস্বঘায়ী পত্রিকার যে-সব ছবি শক! হত, সেগুলি দিয়ে মাকে- 
মাঝে প্রদর্শনীর বাবস্থাও হয় । সভার শেঘে সভাপতি অথবা কবি শ্বপ্নং যদি উপস্থিত থাকেন তবে 
তিনি, বে-লেখাগুলো! পড়া হয় সেগুলি নিয়ে সমালোচনা করেন, বৃকিয়ে দেন কি করলে লেখাগুলো 
রও ভালে হতে পারত । কধলও কখনও রচনা বা ছবি-স্রাকার প্রতিযোগিত1ও হয়। এভাবে 
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ছেলের! নিজেরা ভাবতে শেখে এবং রচনা! লিখতে উৎসাহিত হু । এমন হু-এফএন ছাত্র আছেন 
ধার! হাতের লেখা পত্রিকা ছবি একে একেই দাত-চিত্রশিল্পীপে পরিগণিত ছয়েছেন। 

মাব্বে-মাঝে জানন্দ করার জন্য বাইরে বেরিয়ে আলার ব্যবস্থাও আছে। কখনও যিস্জালয়ের সব 
ছেলের! শুধু এক বেলার ছঠ বাইরে চলে ঘাহ। আবার হখন করেকদিনের আট কোনে! ইতিছাসবিশ্রুত 
স্থানে হাওয়া ছয় তধন বিশেষ করেকদল ছেলে ছু-তিন জল অধ্যাপকের সঙ্গে মিলে সেখানে দায়। 
প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে আমরা চলে যাই আশ্রমের কাছাকাছি কোনো জায্বগায়। খাবারের অয়োজন সঙ্গেই 
খাকে। কোনে! নদীর ধারে বা গাছের তলাহ রানার বাবস্। হত্ব। খোলা হাওয়ায় গান আর খেলা- 
ধুলোর নধা দিয়েই সারাদিন কেটে ঘার। অধ্যাপকের অবস্ত গহও বলেন। বিশেধ করে জোোংস্র- 
রাত্রে ছেলের! মিলে অধ্যাপকদের সঙ্গে অনেক দুরে দূরে বেড়াতে চলে ঘাঘ্। এডাবে ছাত্রদেয় সঙ্গে 
অধা।পকদের যোগাযোগ দৃঢ় এবং গভীর হয়ে ওঠে । অধ্যাপকের! ছাডদের সঙ্গে ছাত্রাবাসেই থাকেন 
ব'লে তাদের কাছে লাহাব করতে পারেন এবং ছাদের দৈনন্দিন দীবনধাত্রার সঙ্গে তাদের 
যোগাযোগ থাকে ॥ 

স্থটবলই বিশ্মালরের ছাত্রদের সবচেয়ে প্রিন্ধ খেলা। বাড়িগুলোর চারদিকে প্রচুর খোল! ছারগা, 
বিভি্র বন্তসের ছেলেদের জগ্ত আলাদা খেলার মাঠ করতে জায়গার অকুলান ছন্স লা। বেড়ানোটা 
ছেলেদের তত শ্রিয নয়। ভবে বখন বর্ধার দিনে হঠাৎ প্রচণ্ড ধারাপাতে চারিদিকের সমস্ত অঞ্চল 
প্রাবিত ছয়ে ধার, তখনকার কথা অবস্থ আলাছা। তখন অধিত্রান বর্ষণের মধো ছেলেয়া বেড়াতে 
ধেতেই ভালোবাসে, ভালোবাসে চুপচুপে-ডিজে হয়ে ফিরতে । এরকম প্রচণ্ড বর্ষণের সম্ভাবনা ছলেই 
ক্লাস ছুটি হয়ে বান; ছেলেদের মনে আনন্দের পাড়া পড়ে ধাথ। কারণ আকাশে মেঘ থনিয়ে এলেই, 
তায় লক্ষে বরে আনে খারাজলে স্বানেরও সম্ভাবনা । 


অনুবাদ প্্রীঅমিয়ক্কুমার সেন 


পত্রাবলী দি. এৰ, এওর়জকে লিখিত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ইবপর, কাশ্রীয়। ১২ই ক্ষয্রোবয ১৯১৭ 


বলতে গেলে এন আমি কাশ্মীয়েই আছি, তবে এগনও তার তোরপপথে ভিতরে প্রবেশ করি নি। 
পৌরসহ্পনা ও বদ্ধুশ্থলড অভিনন্দনের প্রেতলোকে অবস্থান করছি, স্বর্গ এখনও আমার লাদনে। 
মনে হচ্ছে, নিজের খুব কাছে চলে আসছি। আমার মধো বে অনাচৃত বাক্তিটি ভার বেলার লানগ্রী 
নিয়ে সাদাতে গোছাতে সদা ব্যস্ত থাকে, সে এধন অন্ততঃ কয়েক সপ্তাহের নত চুপচাপ থাকবে আশা 
করছি। ফুলের মখে] আমি ছুটে উঠছি, ঘাসের নধ্যে আমি ছড়িয়ে আছি, আলের মধো সামি বয়ে 
চলেছি, আকাশে আমি তার! হয়ে ছুটছি__ আর সর্বকালের মানুষের জীবনধারার মধো আমি যোগ 
রেখে চলেছি, এটা বোধ করা ক্রমশ: আরো সহজ ছয়ে আলছে। 

সকালবেলা, নৌকোর ডেকে বসে ঘখন সালে পাছাড়শ্রেণীর মধ্যে নীলাভ প্রক্রবর্ণের মহিম! দেখি, 
প্রাতঃদর্ধের মুকুট ধারণ করে তাদের থে অপূর্ব শোভা ছঙ্ন তা দেখে আষার মন বলে, আমি অনন্ত, 
আমিই আনন্দরূপম্‌ । আমার সর্বাঙ্গ রক্তমাংলে গড়া লয়, সে যে আনন্দে গড়া । ঘে পৃথিবীতে নর্বদা 
চলাফেরা করি, সেখানে নিজেকেই শুধু বড় করে দেখি । তার সবটাই আমাদের নিজেদের স্থটি, তাই 
সেধানে আমাদের আত্মার উপবাসদশ! ঘোচেলা। সত্যকে ছানা মানে সত! হওয়1। তাছাড়া আর 
পথ নেই। শুধু নিজেকে নিছে আত্মরত হয়ে যতদিন থাকি ততদিন সত্যকে উপলব্ধি ঝরা আমাদের 
পক্ষে সম্ভব নয়। 

"এসো এসো, বাইরে বেরিয়ে এসে।”__ আত্মার এই ক্রন্দন অহরহ চলছে। ডিনের কঠিন আবরণের 
মধ্যে পক্ষিশাবকের কাচাও এরই অচ্রূপ। সতাই যে কেবল আনাদের স্বাধীনতা নে, তাই নয়, 
স্বাধীনতাও আমাদের সত্যকেই দেয়। তাই বুদ্ধ বলেছিলেন, আমাদের জীবনকে ‘অছং'এর বন্ধন 
খেকে মুক্ত করতে ছবে, তবে সত্য আপন! থেকেই আবির্ভূত হবে। 

অবশেষে এখন আমি বুঝতে পারছি-_- আমার মধ্যে এতকাল ঘে অধীরতা ছিল তা এরই জন্ত। 
আমাকে অভ্যাসের জড়তা থেকে, 'অহংএর এই খণ্ডিত জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে ছবে। তার 
ভক্ত সবাগ্রে প্রয়োজন নির্জনতার ॥ 

কাশ্মীরে এসেই ম্পইভাবে আমি আনতে পারলাম, আমি কি চাই। দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে ফিরে 
গেলে আবার ছ়তো এই ধোধটিকে ছারিরে ফেলব ৷ কিন্তু প্রতিদিনের চিন্তাধারা ও কাজকর্ম থেকে 
এই যে মাঝে মাঝে সরে আসা, এতেই কিন্তু শেষ পধন্ত মুক্তিতে পৌছে দের,_ সেই শান্তমূ, শিবষ্‌, 
অদ্ৈতমে। মুক্তিয় পথে প্রথম আসেন শাস্তম্‌; হে শাস্তি আব্যনিন্নহণের ফলে চিত্রে আগ্রত ছন, 
তিনি সেই শাস্তম্‌। তার পরের ধাপে শিবষ্‌ আসেন। তিনি হলেন পরম মঙ্গল, আত্মবিলোপের 
পরে প্রাণের যে লক্রির অবস্থা হয় সেটি তখন বেগে ওঠে। তার পরে আসেন অদ্বৈতম্‌ ; তিনি 
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হলেন অপীম প্রেম_ যাকে পাবার ফলে সর্বদীবের সঙ্গে এবং ভগবানের সঙ্গে এক্যের বোধ 
মানবহৃহয়ে জাগে | 

অবশ্জ এই বিভাগটি কেবল একটি স্াকসম্মত বিভাগ । আলোর রশ্মির মতো এই ধাপগুলি 
একসঙ্গেও আসতে পারে অথব! অবস্থাবিশেফে তার পরিবর্তনও হতে পারে এবং তাদের ক্রমও বদল 
হ্ন। যেমন শিবম্‌ হয়তো শান্বনের আগে এলেন। কিন্তু এই কথাটি আমাদের জানতেই হবে বে, 
শান্তস্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌'এ পৌছবার জপ্তই আমাদের বাচা আর তারই আন্ত আমাদের ভীবনের 
লব লংগাম। 


শিলাইদা. ওযা ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ 


কলকাতা খেকে ফিরে এসে আনি আবার নিছে দধ্যেই ফিরে এলেছি। প্রতিবারই যেন নৃতন করে 
নিজেকে আবিষ্কার করি॥ শহরে ভিড়ের মধ আমরা জীবনের বথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলি। 
অঙ্গদিলের মধোই ওধানে লব-কিছু আমাকে ক্লান্ত করে ফ্েলে। তার একমাত্র কারণ আমাদের 
অন্তরের বা সত্য তা সেখানে হারিয়ে ঘাছ। আমাদের হের গোপন বিজন ঘয়ে প্রিহতম আমাদের 
প্রতীক্ষার ররেছেন। তীর কাছে বার বার ঘুরে ঘুরে না এলে বস্তুর দৌরাত্মা অসহ ছয়ে ওঠে । আমাদের 
জানতেই ছবে যে হনদয়ের গভীরেই আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ লুকানো ররেছে। আমাদের 
অন্তরের কৃপণতা দূর করার জগ্য এই খবরটি জানা নেছাং দরকার | 


পিলাইদা, ই ফেরারি ১৯১৬ 


লত্যকে সহজে গ্রহণ করা সন্বদ্ধে আমার বে কবিতাটি আছে, আপনি তার ইরেজি অনুবাদটি জানেন। গত 
রাতে 6767৫7 গরস্থটিতে অন্ত কবিতার সঙ্গে এটি পড়তে গিয়ে এর অ্ধ-সমিল রূপ দেখে কেমন অত্ভুতরকম 
সামঞ্জল্রহীন মনে হল। সব নেয়েয়া যেখানে শাড়ি পরে এসেছে, সেখানে একটি মেরে ঘি 
ত্বাটসাট পোশাকে দায়, তাকে বেনল বেখাজা! দেখার, এও ঠিক তেমনি। তাই আনি এর ছন্দের 
ছন্ববেশ খসিয়ে ফেলার কাজে লেগে গেছি, যছিও পুরোনো ছন্দকে সম্পূর্ণ বর্জন কর! খুবই ফঠিন। 
কবিতাটি ছল_ 
মনেরে আজ কহু বে 
ভালোমন্দ ঘাহাই আন্থক সত্যেরে লও সহজে ।- * 


শিলাইমা, ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ 


আপনি কোথায় আছেন? রিপোর্ট লেখার সাত-হাত জলের তলার নাকি? সুর্যের আলোয় ভেসে 
উঠে আবার কোন্দিন অন্তিক্ষের খোল! হাওয়ার পাল তুলে উড়ে বেড়াবেন 

এখানে আমার কাছ আছে বটে, কিন্তু সেট! একরফম খেলাই । তাতে অফিসের সামগন্ধও লেই। 
তাতে আনন্দের সঙ্গে বিযাদও মেশানো আছে । অনেকটা ছবি আকার যতো। 

পিল্বরদন অসুৰে বাহিয়ে এসে এখন আবার আমার দলে ভিড়েছে। 


পত্রাবলী 


শান্দিনিকেতন, ৯ই জুলাই ১৯১৪ 


ফিজি ঘাবার পরে এই প্রথম আপনি আপনার চিঠিতে ঠিকানা দিয়েছেন। আকম্মিক দুর্ঘটনা 
আপনার পিঠে ও পায়ে আঘাত পেরেছেন জেনে আমরা খুবই উদ্দেগে আছি । 

সন্তোষ নিত্রের অধিলাহ্ৃকতে ছেলেরা কুষিবিগ্া খুব ভালে! করে শিখছে। নেপালবাবুর রাস্তা 
তৈরির ফাদ খুব আড়ম্বত্ের নঙ্গে শুরু হল, হঠাৎ একদিন সেট! থেষে গিয়ে চক্রম বার্ধতান্থ শেব হুল। 
আমার বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে তেমন বিপর্ধর কিছু ঘটবে লা। [শিল্পী হরেভুনাথ আনাদের দ্বলের কাছে 
যোগ দিছেছেন, আমাদের শিক্ষক ও ছাত্ররা সকলে ঙাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। আমাদের পুরোনো 
ছাত্র গোর! কলকাতার ফুটবল মাঠের নামজাদা খেলোক্সাড়। লে এখানে অঞ্চের শিক্ষক ছিলেবে ধোগ 
দিঘেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাকে পেছ্ধে আমাদের স্কুল সম্ন্ধ হবে । 

এ বছরের বর্ধাকালটাও আমাদের অনেক ছাত্রের মতো ছুটি শেষ হওয়া পর্ন্ত আর অপেক্ষা করল 
না। তার আগেই নেমে পড়ল। আর সেই থেকেই তার কর্তব্য সুটুভাবে সমাধা ধরে ঘাচ্ছে॥ 
আনি দোতলার জানালার ধারে আমার কুঁড়েবির আসনটি দখল করে বসে আছি। তার এক দিকে 
আকাশে মেখের জ্ঞামসমারোহ, অন্ত দিকে পরণীতে ঘন সবুজের দিগগ্জোড়! বিস্বার | 

এমন একট! সমস্থ ছিল ঘখন আনার বেপরোস্ব! পৃথিবীতে জীবনের দিনগুলি হু'ছাতে ছড়িয়ে দিরে 
গেছি। তখনও আবার যৌবনের স্বর্গোস্তানে প্রযোজনীছতার পদক্ষেপ ঘটে নি। অস্তিত্বের নগ্র আনন্দকে 
ভেঙে চুরে দিয়ে শৌধিন ভত্র আবরণের আনদানি তখনও হু নি। আমার ননের সেই হৃতনর্গে ফিরে 
ঘাবার প্রতীক্ষা করছি। আমি তুলে যেতে চাই ভে, কারোর কোনো প্রয়োজনে আমি লাগতে 
পারি। আমি জানতে চাই যে, আমার জীবনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য একটিই-_লেটি সর্বকালে এবং 
সর্বদেশে আমার দীবনের একমাত্র উদ্দেন্ইই__ তা হল আবি যা আছি, তা সম্পূৰ্ণ হতে দেও । 

আমি কি কবি নই? ত! ছাড়া অন্ত কিছু হবার আনার প্রয়োনই ব ফি? কিস্ত দুঠাগা 
আমার, আলি রানার ধারের একটা সরাইখানার মতো-- কবি-পধিককে তার অগ্তান্ত সঙ্গীদের মখো 
ঠেলাঠেলি করে রাত কাটাতে দিচ্ছি। কিন্তু এই পয়াইখানার মালিকের কাঞ্জ কিছুই লো্নীয় নদ । 
এধন সেই কাছে অবসর নেবার আমার সময় এসে গেছে । ঘাই বলুন আৰি খুব ক্লান্ন বোধ করছি। 
আমার ধো অন্তাক্ত যে আপংখ্য বাণিন্থা আছে তাদের প্রতি এন আমার কর্তব্যে ক্রটি 
ঘটতে বাধ্য। 

শিলাইদা, ২*শে দুলাই ১৯১৭ 
সঙ্গের চিঠিখানি পিয়রলনের ৷ সে যে তার গোপন আবাল ছেড়ে বেরিয়েছে জার শরীরে মনে সুস্থ বোধ 
করছে, তাতেই আমি খুশি হয়েছি। 

প্রায় দেড় বছর বিচ্দেদের পর আমি আবার আমার পদ্মা ফিরে এসে নতুন করে তাকে আনার 
প্রেম নিবেদন ঝরছি। সে তার সদা-পরিবর্তনইলডাঁর এখনও অপরিবতিত। যে পাড়ে শিলাইদা 
রয়েছে, সে পথ ত্যাগ করে সে অন্ত পথে চলেছে। পাবনার প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখা 
ঘাচ্ছে। আমার একমাত্র সাম্বনা, সে বেশি দিন একজান্বগাছ স্থির থাকতে পারে না ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাত-চৈত্র ১৩৭৯ 


আজকের দিনটি বড়ে বন্দর । দু-এক পশলা! তীর পর রোদ উঠছে--বেন একটি ছোটে! ছেলে 
খালি গায়ে সমৃত্রে ডুব দিয়ে উঠল-__তার সারা গানে রোছ ঝিলমিল করছে। 
॥ এর লরে॥ চিঠিগুলি লিহলবকে লেখা ॥ 
কলকাতা, *ই দার্চ ১৯১৮ 
আমাদের ছুর্ডাপা দেশের সব লোককেই সন্দেহের চোখে দেখা হত । আমাদের ত্রিটিশ শালকধুন্দ নিজেরা 
বে ধুলে! ওড়ান, তার আড়ালে আমাদের স্পঞ্ট দেখতে পান লা। প্রতিটি সংকর্মের প্রঘতে, প্রতি পদে 
আমাদের ছীনতার অপমান সইতে হব । 
চলতি প্রথাই শুরুতে সহজ মনে হুহ। কিন্তু এই সত্তা প্রণালী শেষ পযন্ত কোনো কাজে আসে ন!। 
সত্যি বলতে জোর ধাটালোটা। মূর্বত। মাত্র । কারণ দিশা না পেয়ে জোর শেষে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। 
ঠিক এই তুলই আমাদের শাসকরাও করেন। তারা যে আমানের ছানেন না, লে বিধয়ে তারা সম্প্ 
সঙ্গাগ, তবুও তার! আমাদের জানতেই চান না। আর ভার ফলে শাসক আর শাসিতের মধ্যে যে 
দুনীতিপরাহণ মধাস্থ ব্যক্তির! কাটাঝোপের মতো গজিয়ে ওঠেন, তারা এবন অবস্থার স্ব্ী করেন, ঘা শুধু 
শোচনীর কেন, কন ইতরও নয । 
এইমাত্র খাভালির চিঠি পেলান। ব্রিটিশ বন্দরগুলিতে শুধু ভারতী প্রঙ্গাদের যে অপমান আর 
হরত্রানি সন্ধ করতে হয, তার বিক্দ্ধে তিনি অলস্বোধ প্রকাশ ফরেছেন। এই অপমানের ফলে লেই 
সব প্রচ্ছারা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থাকতে লঙ্ছা বোধ ফরে। এরফম ঘ্বন্য আচরণ আমাদের 
দেশের লোকদের শ্বতিহ্ গভীরে জেগে থাকছে, মালবপমাছ্ের উপর এই যে অধথা অবদ্ঞায় ভার 
চাপানো হচ্ছে, "বর্ন ইতিহাসবিধাতাও একে সম্পূর্ণ অগ্রান্থ করতে পারবেন না। 
শান্তিনিকেতন, ১+ দার্চ ১৯১৮ 
আহ্বোপলন্ধির প্রকট উপার সহন্ধে কয়েকটি প্রশ্র যে মাপনার মনে জেগেছে তা আপনার চিঠি পড়েই আনি 
আন্দা্ করতে পারছি । সব নাহুষের জন্তু এক পথ নব; কারণ আনাদের সকলেরই প্রকৃতি এবং অভ্যাস 
বিভিন্ন কিন্ত নহামনীবীর! সকলে এই একটি বিধয়ে একষত বে, অধ্যাঝা-মূকি পেতে ছলে লিছেকে তুলতে 
হবে। যুদ্ধ এবং যিশু দুছনেই বলেছেন, ব্াম্মবিলুপ্তি নডর্যক নয়। এর ভাবাব্মক (1১০5)1৮০) (দিকটা! 
হুল প্রেন। 
আমরা শুধু তাকেই ভালোবাসতে পারি, যয আমাদের ফাছে গভীরভাবে বাণ্তব। বেশির ভাগ 
লোকেরই অনুভূতি নিজের সম্বন্ধে বতটা তীব্র, অক্তের সম্পর্কে ততটা নন্ব। আত্মপ্রীতিয় গণ্ডি 
বাইরে তাঁরা যেতে পারেন না। এ ছাড়া অন্তদের দু'ভাগে ভাগ কর! বা্__ডাদের মধ্যে কেউ 
ভালোবাসেন কোনো বিশেষ লোককে, কেউ-বা ভালোঝালেন কোনো বিশেষ ভাবধারাকে । 
সাধারণত: মেছেদের এর প্রন পধায়ে ফেলা হং, আর পুরুষদের '্বান হল দ্িতীথ পারে) 
ভারতবর্ষে আমরা স্বীকার করি বে, এই ভাগটিপ্ধধার্থ। তাই এ দেশের শিক্ষার] পু ও নারীর 
ছন্ত দুই ডি পখের নির্দেশ দিছে গেছেন। 
নেয়েদের সব্বদ্ধে এ কথা বলা হগ্ধ বে, তারা তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে উদিত করে আদর্শের 


পত্রাবলী 


জগতেই দুক্তিলাভ ফরে। একটি নারী তার স্বানীহ্র লহশ্ব ক্রট-বিহাতি লবেও তার মনো এনন-কিছু 
পার, ঘা সব অক্ষমতার উর্দে॥ স্বানীভক্তির মধ্য দিয়েই সে অপীনের স্পর্শ পাঘ, আর এ ভাবে 
আত্মপন্রতান বন্ধন থেকে দুক্তিলাভ করে। তার ভালোবাসার প্রধর আলোকে পতিপুত্রের মধ্যেই সে 
গরম লত্যের সন্ধান পান্ধ। সে সত্য দিব্য ও এশ্বরিক॥ আবধনঘারপের প্রত্বোজনে পুকঘের দবভাধ 
মেয়েদের তুলনা খানিকট। নিরাসক । তাই লে শুদ্ধ দানের চর্চা ও স্যম্বনতকলোকে লহজেই প্রবেশ 
করতে পারে। সতোর মন্তনিহিত তর জানতে পারলে নাহ বে অখও আনন্দ লাভ করে, তার 
দন্ত সবই ত্যাগ কর! ঘাছ। 

কিন্তু মনে রাখা চাই, বাক্তিবিশেষের প্রতি ভালোবাস! এবং ভাবধারার প্রতি ভালোবাসা__ছইই 
প্রচণ্ড 'অহংবুদ্ধিগ্রণোদিত হতে পারে। তাই তার ফলে মুক্তি পাবার চেয়ে বন্ধনে ভড়,বার 
সন্ভাবনাই অধিক । 

সেবার মধ্য দিয়ে প্রতিক্ষণে থে আত্মত্যাগ করা হয, তাতেই বন্ধন শিথিল হয়ে আসে। বাক্তিফেন্ডিক 
ছোক কি ভাবকেন্তিকই হোক, মামাদের কোনো ভালোবালা হেন শুধুমাত্র তার শৌন্দধের এবং সতোর 
দিকটাতেই দু না রাখে, বরং জীবনের কাছের যধ্যে সপ দিয়ে যেন তাকে সার্থক করে। সতোর 
যে আদর্শ আনাদের যনে আছে, তার স্থৃতি গড়তে পারি কেবল আনাদের জীবন দিয়ে। কিন্তু যে 
ভাবকে প্রকাশ করতে হবে, তায প্রতি একটা অন্মনীঘ্ব বিরোধের ভাব অন্তান্ট বন্ধর নতে! জীবনের 
মখোও” থাকে। সর্বদা স্থছনকার্ধে রত খাকলে প্রতিপদে নেই বিরোদের ভাবটি ধরা পড়ে এবং প্রতি 
আঘাতে তাকে কেটেকুটে গড়ে তুলতে পারি। 

আশ্রমের চারপাশে থে সাওতালমেয়ের1 আছে, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দৈহিক স্বাস্থ 
তাদের মশো পূর্ণ পরিণতি পেয়েছে। তার কারণ, তার। কাজের মধ্যেই লক্রিন্গভাবে তাকে গড়ে 
তুলেছে । জীবনের কর্মতানে বাধা হয়ে তাদের শরীরের গঠন ও গতিবিধি স্পবঞ্স ছখেছে। থে 
ভিনিপটা আমাকে মুদ্ধ করে, ত! ছল তাদের আঙ্গপ্রতাঙ্গের পরিচ্ছন্গত1। সর্বক্ষণ ধুলোর মধ্যে থেকেও 
তা ক্রি হয় না। আমাদের মেয়েরা নানারকম দানী প্রলাধদের প্রলেপে সাজিয়ে তাদের দ্বান্বাহীন 
দেহকে কৃত্রিম চাকচিকা দেছ্। কিন্তু পূর্বত্বপে স্বাস্থাসমদ্ধ দেহের সাবলীল গতির মপোই যে 'দ্বাভাবিক 
পরিচ্ছন্নতা রয়েছে-_তা তারা পাবে কোথা? 

আমাদের আধ্যাম্মিক দেহ সথন্ধেও এই কথাই খাটে। অতি লাবপানে সবরঞম হোঁধাচ বাচিয়ে 
আয্মার শুচিতাও রক্ষ। করতে পারি ন/, তাকে সৌন্দও দিতে পারি না। কিন্তু লংলারের ধূলোবালি- 
উন্তাপেন্ব মধো থেকেই তার অন্তরতম সতাকে সতেছর়পে দীপাষান করতে পারি! 

এবার একটু খেমে গিয়ে ডেবে দেখি আপনি থে প্রশ্ করেছিলেন, তার উত্তর দেওয়া হল কি? 
তার উত্তর হয়তো দিতে পারি নি, কারণ আপনি আমার কাছে ফি চেয়েছেন তা ঠিক করে বোঝা 
মুশ্কিল। আপনি নৈধাক্তিক কর্ম ও নৈধ্যক্তিক প্রেমের কথা বলেছেন। তার পরে ছানতে 
চেয়েছেন, আমার মতে এর কোন্টি শ্রেস্ততর ॥ নৃষ্ধে আঁর তার আলো যেনন--তেষনি এ দুটিও আহার 
চোখে সমান। কারু প্রেষের প্রকাশ হুন ফার্ধে। ভালোবাসা বেখালে নিক্ষিন, তার গং 
সেখানে মৃত ! 

১৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিক। মাঘ-চৈত্র ১৩৭০ 


শাস্বিনিকেতন, ওই অক্টোবর ১৯১৮ 
আশ্রমে এই বছরকার এই শেষ পংারে আনি সারা সকাল দ্কলের ক্রান নিচ্ছি আর বাকি দিনটা 
স্থলপাঠা বই লিখে কাটাচ্ছি। আমার ঘে প্রহ্ৃতি তাতে এ ধরণের কাজ আমার উপযোগী লগ্র 
বলে আপাত?$তে মনে হতে পারে। কিন্ধ তৰু আমি এ কাজের মধে! উৎপাহ ও বিরাম-_ দুইই 
খুজে পেয়েছি. মলেত্র নিঞ্গস্ব একট। ভার বুস্কেছে__ কাজের প্রবাহে তাকে ভাসিত্রে দিতে পারলে 
তবে সেট! হাল্কা হয। সম্পূর্ণ নিষন্ত হতে পারি এমন কোনে। চিন্তার মধো ডুবে যেতে পারলেও 
তা হু্র। কিন্ত চিন্তাধার! লিঠরযোগা নব, তার! তো সনব্বের তালিকা খরে চলবে না তাদের 
জন্যে অপেক্ষান্থ থেকে কেবল দিনগুলি ভারাক্রান্ত হবে । 

আকাল মামার মনের এমন অবস্থা ছছেছে যে। আমি আর ভাবের প্রেরণা নাসার জন্ত অপেক্ষা 
করতে পারি না। তাই আমি এখন কাজের নধ্ নিজেকে শষপূণ করেছি ধ! খামখেন্রালী নত, 
যার প্রতিদিনের নিঙ্গদিত সয়বরাহ ব্যাহত হচ্ছ লা। সে যাই হোক, পড়ানোট! একঘেছে ও বিরক্তিকর 
বলে আনার মনে হয় না। কারণ জীবনে ভবন ঘোগ করায় কা কখনও নিস্রাণ হতে পারে 
না। আর আনি তো ছাত্রদের সঙীব প্রাণী ছিসেবেই দেখি ( 

দুঃখের বিষয়, কবিরা বেশি দিনের গজ পাগলামি খেকে বিরতি পার না। নতুন চিন্তা মাথা 
চুকলেই তারা একেবারে আর সবরকম কাছের অখোগা হয়ে পড়ে। তাবে বুন্ধিবত্িতে আছে 
ঘুণির বেগ, ভধগুরে ভাব তাদের রক্তে । এধনই লেই পলাতক জীবনের ডাক আমি পেছে গেছি 
পে এক ধরণের কুড়োমির নেশ।। একটি ছুয়ন্ত গুল-পালানে! মনোভাব আনার ভিতরফার দ্ুণমাস্টাপ্লটিকে 
প্রান প্রলুৰ্ধ ঝরে এনেছে । 

দু-এক দিনের মনেই এই জায়গা! ছেড়ে বাব। বাইরে থেকে দেখতে গেলে তার কারণ দক্ষিণ- 
ভারত ভ্রমণ। সেখান থেকে নিনহণ আলছে কিছুদিন ধরে। কিন্তু আপনাকে গোপনে বলছি, 
আলল কারণটি ছল অকারণ ॥ সেই হামার চির্রআতিখি, ফাজ-পালানো ধৃঝি, সেই আমাকে ডাক 
দিয়েছে । বিধিব্চ সব কাজের গণি ভেঙে সে আমাকে কেবলই টেনে নিয়ে ঘায়। ইচ্ছা হব, 
এমন-একটা! ফঘ্রলোক হদি ধু'ছে পাই, যেটা কেবল ছুটি দিয়ে তয়্া। সেটা কল্পলাপ্রবণ লোকদের 
“পশ্পসেবীর রাজা" নয় যেখানে সপ্তাহের সব দিনগুলিই ত্রবিবার। লে এনন ভ্বাস্থগা যেখানে রবিবারের 
দরকারই হুর না৷ সেখানে বিরাম কাছেরই অঙ্গ, কওব্য খেলার ছল--যেন কুি-ভর মেঘ, বাইরে 
থেকে বোকা ধাবে না যে তায় কোনো উদ্দেশ্ত আছে । 


শাবিনিকেতন, ১১৪ ডিলেম্বর ১৯১৮ 
ফাল সিডনী বিশ্ববিষ্থাল্ধ থেকে একট! চিঠি পেয়েছি। তারা জানতে চেয়েছেন, অস্ট্রেলিয়া থেকে 
আমার আহ্বান এলেও আমি সেখানে যাব লা, এ কথা কি সত? আনি লিখেছি বে, ফোনো 
নিষহণে ঘৰি আবন্রিকতা থাকে, তবে সেটা অন্ীকার করা ব্যানার পক্ষে জগ্ুচিত। দেশগ্রেমের 
হুংকার আমার আন্ত লয়। এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে সবআ আমি আমার ঘর ধুমে পাব, 
এই একান্ত আন্না আমার আছে। মিথ্যা বিকুদ্ধে সংগ্রাম আমাহেহ করতেই ছুবে। স্কান্ের অর 


পত্রাবলী 


দছুখভোগ- তাও আষাদের বরণ করে নিতে হবে। কিন্তু নামের ভেঙ্গে প্রতিবেশর লঙ্গে কু কলছ 
“বিদ্বেষ রাখা উচিত লহ) 

আযুপরভেদ হল মান্া। সেই মোহ কেটে গেলে সির বুকের মধ্য থেকে হে দুঃখের হলাহল 
নিহত ফেনিছে উঠে অপার আনন্দ-সছুতে মিশে ধাহ-_ সেই দুঃখের শ্থাদ পাই আমর! নিজ নিজ 
জীবনের ছেভোগের মধ্য দিয়ে। 

আমরা ঘধন নিজেদের অনন্তের মখো না দেখতে পাই, নিজের ছুথেকে একাস্তই নিজের বলে 
আানি__ তখন জীবনকে ঠিকভাবে দেখতে পাই না; তাই তার ভার দুর্যহ হরে ওঠে। বুদ্ধের 
উপদেশটির সত্যত! ক্রমশ: আমার কাছে খুব বেশি স্পষ্ট হযে উঠছে। সেটি হল এট-_সমপ্ত 
দুখের মূলে আছে আব্মশচেতনতা ৷ ছুঃখের বুহশ্ত উন্ঘাটন করে মুক্তি পেতে হদি চাই, তবে 
সধান্ুতূতির অনুশীলন প্রয়োজন । 

দুঃখের পথেই আমাদের মুক্তি আসবে | বেদনার চাবি দিয়ে আনন্দের সিংহহার উন্মোচন কয়ব। 
আমাদের হৃদয় একটি উংলের মতো-_ একক ভ্বীবনের -সংকীর্ণপথে ধধন চলে তখন লন্দেছে ভয়ে 
বোনা পরিপূর্ণ ধাকে । তখন তার পথ অন্ধকার, পথের শেষ জালা লেই । কিন্ত বখন খোলা ভাষগান্ 
সমগ্তর বুকের মধ্যে এসে পড়ে তখন তার পথ হয় আলোর বলমলে, আর সে দুক্তির আনন্দে গান 
গেছে ওঠে। 


লি. এক. এক -লিবিত ভুমিকা 


১৯১৬ গযটান্দের আহুগ্ছারি মাসের শেষে যখন আমরা ফিজি থেকে ফিরলান, কবির দুরপ্রাচ্যে ঘাবার 
বাসনা তখন আরও প্রবল ছয়ে উঠল । সেই বাতা তিনি [িক্করপন, শিল্পী মৃহুল দে জার আমাকে 
তায় লঙ্গী করে নিলেন। তোষা-মারু জাহাজে আনরা কলকাতা থেকে রওন] হুলাম। বঙ্গোপ- 
সাগরে আমাদের জআছাছ প্রচণ্ড কড়ের কবলে পড়েছিল। সেবার অতি কষ্টে সেই কড়ের হাত 
থেকে রক্ষা পাওয্া গিত্রেছিল । চীনে আনরা খুব অম্রদিনই ছিলাম। কারণ জাপানের লোকেরা 
তাদের দেশে কবির আগমন-প্রতীক্ষা় অধীর ছয়ে উঠেছিলেন । তিনি এশিঙ্বার জঁ সন্দান নিয়ে 
এলেছেন বলে প্রথম দিকে তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে তাকে মভার্খনা জানান । 

জাপানে গিয়ে তিনি তার চার দিকে ফেখলেন, কঠোর সামাজ্যবাদ উদগ্র ছয়ে উঠেছে। 
খুব আরের সঙ্গে তার প্রতিবাদ করে তিনি পূবপশ্চিষের সত্যিকার মিলনের ওর থে আদর্শ সেটি 
তাদের চোখের সামনে মেলে ধরলেন। কিন্তু তার এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ তখন কাহকর ছল না 
--কফারণ ঘূঞ্চের সময়ে এ রকম শান্তিকামী শিক্ষা খুব ক্ষতিকর হবে বলে আপানীর! মনে করলেন। 
ভারতীন্ব কবিকে পরান্িত জাতির হৃখপাজ বলে তাদের ধারণা হুল লেজগ্ত যতখানি ভ্রুত তাদের 
মনে উৎপাছের সঞ্চায় হয়েছিল ততখানি তাড়াজড়ি তা নিবে গেল শেষপহস্ব তাকে প্রা 
কোণঠেসা করে রাখা হয়েছিল-_যে উদ্দেশ্য নিয়ে দুরপ্রাচো গেলেন, তা অপূর্ণ ই রথে দেল। এই 
লময্নেই তিনি T'মE SONG OF THE DEFEATED কবিতাটি লেখেন, যার আরম্ত-- 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


My Master bids me, while I stand 
at lhe wayside, to sing the soug of defeat. 
For that is the bride who He woos iu secret.» 

এবারকার প্রীস্মের সযগ্টা আাপালে বৃধাই নৈরাশ্তের মধ্যে কাটল । লেখানে সামরিকতার আদশ 
তখন লবোচ্চ চূড়ায় বিরাজ্ধ করছে। যুদ্ধের আগে কবির মন যেজ্ধপ বেদনান্ন ডাত্রাক্কাস্ত হয়েছিল 
অবার সেই অবন্থ! ফিরে এল) কবির পষস্ত অস্তপ্রক্কতি সেই যুগের দুর্ণম আত্রনণনীল ( ন r5১i৮০ ) 
মনো ডাবের বিক্রন্ধে বিজোহ করে উঠল ৷ 7০68০72181৮ বইখানার প্রথন কত্রেকটি অধ্য/ঘ এই সময়ে 
আপানেই লেখা হয়েছিল । সেধানা পড়লে কবির লে সনয়েহ অন্তথন্বের পরিচয় পাই । এই তাষণন্তলি 
জাপানে দেওয়া হয় কিন্ত ইউরোপে সেগুলো আবার প্রকাশিত হু। হুইজারল্যাণ্ডে রোমা! রোলা 
১৯১৬ খ্র্টাকের শেষের দিকে লেগুলি ব্মাবার ফরাসীভাবাযর় অঙ্রবাদ করেন। এখানে বলে রাখা 
প্রগ্নোজন যে পরে ১৯২৪ এষ্টান্ছে যধন তিনি আবার একবার জাপানে যান খন যুদ্ধের সময়কার 
এই বিরুদ্ধ মনোভাব অনেকট! দূর হয়ে গেছে। তখন তিনি চীনে এবং ছাপানে এদন একদল 
লোক পেলেন খার! তার বিশ্বঙগনীন বাণী শোনায় জর উৎসুক ছয়ে ছিলেন। 

ছাপান থেকে কবি আমেরিকান গেলেন-_ সঙ্গে গেলেন পিষ্বরলন ও মৃক্চল দে। আমি আনে 
ফিরে এলান। আমেরিকান্ধ তার দিনগুলি কর্মবান্ততার মখো কেটেছে, সেখানে তার অলেক লতুন 
বন্ধু হল। তাদের কাছে খুব সমাদরও তিনি পেছ্ছেছিলেন। তার এই যাত্রাটি লবরকমেই লার্থক 
হয়েছিল। কিন্তু তিনি গ্েখানে অহস্থ হয়ে পড়লেন। তাই প্রশান্ত মহাসাগরের পথে চীনে জাপানে 
কেবল "্টীনারে কয়েকদিন থেকেই তিনি দেশে ফিরলে ন। 

তিনি আশ্রমে ফেরার অল্প পরেই আমাকে আবার ফিজ্ি যেতে হুল। সেবার যাবার কারণ 
ছিল, ভারতীয়দের চুক্তিবদ্ধ শ্রম থেকে থে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি দেওয়া হল, ত! বিধিবদ্ধ করা। ১৯১৭ 
আর ১৯১৮ এই ছুটি বছর ফবি শান্তিনিকেতলেই স্থিরভাবে কাছ্ধ করেন। যুদ্ধের পর তার 
শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ কিভাবে প্রশস্ত করবেন তারই পরিকল্পনা তখন তার মনের মধ্যে চলছিল। 
এর পরের অধ্যাহগুলির মূল বিষদ্ই হবে তাই। কারণ ক্রমশ; এই চিন্তাই তার সমন্ত মনোযোগ 
আবর্ষণ করেছিল। 

১৯১৮হ গোড়ার দিকে ফিছি থেকে দ্ষিতে আমি জাশ্রমে এলাম। তার পর থেকে আনি সর্বদা 
ফবিয সঙ্গেই থেকেছি_- তাই আর চিঠিপত্র পাবার কারণ ঘটে নি। কিন্তু ইংলণ্ডে পিঘ়রপনের কাছে 
তিনি এই সময়ে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, সেগুলি দেখলে গার এই সনহকার চিন্তাধারার সঙ্গে 
বোগলম্পর্ক থাকে । 


অমুবাদ প্ীমলিনা রায় 


> আমার প্রভুর গোপন ক্যাহ্যানের হতে সব অভিন্ন ভালিযে দিযে পখে বেয়িয়ে পড়েছি, কণে নিয়েছি হারদানার 
গ্রাম । সেই বেবনায গানে তিনিও এই খুলা আপনি এনেছেন নেষে। 


্রস্থপরিচর 


ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য । ্শশিভৃষণ দাশগুপ্ত । সাহিতাসংসদ, কলিকাতা ৮1 
পনর টাকা॥ 

ভারতে শক্তিসাধন1। অমমূলানাখ চক্রবর্তী । এষ সি সরকার এয সন্দ প্রাইডেট লি, কলিকাতা ১২। 
সাত টাকা । 


১২৮০ লালের হৈ মাসের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় “হুর্গা' নামে বঙ্ষিমচন্দ্র একটি প্রবন্ধ লেখেন । প্রবন্ধের 
শেষে তিনি বলেন, “এক্ষণে জিজ্ঞান্ত আমাদিগের পুক্ষিতা দুর্গা কি রাত্রি ৭! মহাদেবের ভগিনী না ব্রঙ্ছবিদ্যা 
না অপ্নিজিহ্বাই” ? আধ প্রায় একশ বৎসর পরে আধুনিক পণ্ডিতও সেই একই প্রশ্নের সন্দুধীন ছয়েছেন। 
এই দেবী পৃথিবীনাতা না পবতবশ্যা, পৌরাণিক না লৌফিক-__ এর কোনে! স্পষ্ট নির্দেশ দেওধা সগ্ভব 
হয়নি। বর্তমাল হিন্দু সমাজে পূজিতা দেবী নানা বিডিও উৎসজাত ধ্যানলন্ধ কল্পনার সদঘয়। এর 
খতিছালিক ধারাবাহিকতা দেখানোর চেষ্টার ক্রটি গ্রন্থকার করেন নি; কিন্তু বোখহুঘ সম্পূর্ণ সম্ভব নন্ব বলেই 
শেষ পথ্য শাব্বে পুরাণে কাব্যে সংগীতে তার বর্ণনা করেই নিরন্তর হহেছেন। 

বন্ষিমচন্ত্র যে যুগে দেবীর উৎল সন্ধান করেছেন, যতদূর মনে হয়, সে ঘুগে এই অন্থসন্ধিংলা সমসাময়িক 
ধর্মান্দোলন থেকেই জাগ্রত হয়েছিল। বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম ও লোকঘর্মের পার্থক্য নিয়ে লেফালের দর্ষনেতারা 
চিন্তা করছিলেন। বঙ্ধিনচন্দর ঘদি লত্য সত্যই এই প্রেরপাবশেই ছূর্গার প্রাচীনতন উল্লেখের সন্ধান করে 
থাকেন বেদে এবং মহাভারতে, তবে আধুনিক গবেহপা যে তায় থেকে আলাদা তা স্বীকার করতেই হবে, 
যদিও বন্ধিমচন্দ্ের গবেঘপানিষ্ঠা আজও অগ্নকর়ণযোগ্য । নির্মোহ নিরাসক্রিই একালের ভ্ঞানসাধনার বৈশিষ্ট্য 
বদি বিঘদ্বটি ধর্মপম্পকীয়ও হত্ন। অন্থরনিধল কাছিনীর ওঁতিহাসিক তাৎপর্দের ব্যাখা! খুঁজতে গিরে 
অধ্যাপক দাশগুপ্ত বলেছেন “্ঞীসতাদেব এই অন্থ্রনিধন কাহিনীকে সাধনসমরন্থপে নে বিস্ৃত ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন তাহাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি; কিন্তু লে ব্যাখ্যাক্স এঁতিহাসিক জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি নাই ।” 

এই এঁতিহালিক জিত্তাসার নিবৃত্তিই লেখকের মূল অভিপ্রা্থ। লে বিষয়ে তিনি নিস্পৃহ বিচাববুদ্ধির 
পরিচর দিয়েছেন তথ্যল্ধানী এতিহানিকের মতই । কিন্ত বর্তমান বিষঘটি ঘেমন জটিল তেমনই শ্রমসাধ্য। 
সংস্থত বেদ পুরাণ কাব্য মস্বন করে তিনি এতিহাসিক তথ্য লংগ্রছ করেছেন। এর দ্বারা তিনি তার 
পদ্ধতিকে কিছু সরল করে নিয়েছেন, কারণ আর্ধসভ্যতাকেই তিনি দেবীকপের একমাত্র উৎস বলে মেনে 
নিগ্লেছেন। বস্তুত গ্রন্থকার আর্ধ-বনার্ধ ভেদের যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেল।-_পূ ১৯ ভট্টবা । 
অথচ ভারতীন্ব সভ্যতা যে অবিশিশ্র নর, এ সম্বন্ধেও গ্রন্থকার সম্পূর্ণ ই অবহিত। তিনি বলেছেন-_ 

'শুপ্ত সামাদ্যের সমর হইতেই উচ্জকোটির জনগণের মধ্য ধর্ম ও সংস্বতিতে কিছু কিছু আধপ্রভাব 
দেখ! দিয়াছে? তাছাকেও আমর! বিশুদ্ধ বৈদিক আর্থপ্রভাব বলিতে পারি নাঁ_ একটা সমন্বরজাত 
মিশ্র ছিন্মুপ্রভাব ) 

“কিছু কিছু আর্ধপ্রডাব” আসবার আগে তা হলে চারতীর সভ্যতার প্রকৃতি কি ছিল? আর্য এবং 
অনা সংস্কৃতির ডেদের সংজ্ঞা লেকের কাছে খুব স্পষ্ট নহ। বৈদিক লোকলমাজ খেকে তথ্য সংগ্রহ 
হয় তো সেইনক্িই অনাবশ্তক মনে ছন্েছে। এই পদ্ধতি ফি সকলে স্বীকার করে নেবেন? 


৩২০ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭* 


আসল কথা, আমাদের মনে হয় ফে-সব বিষ্ব একটি জাতির লমগ্র মানসজীবনের সঙ্গে অচ্ছেস্ বিশ্বাসের 
বন্ধনে বাধা, লেই-দব বিযরের প্রকৃত তাৎপধ সেই জাতির আরও নান! উপাদানের মো লিছিত থাকে। 
বিশেবত ভারতবর্ষের ধর্মচেতন! অন্তনিরপেক্ষ নন্ঘ। আমাদের আচার-অঙুষ্ঠান, চিস্তাভাবনা, দৈনন্দিন 
আীধলাচরণ, সমাজ্গঠন_- এক কথাপ্ধ সমগ্র জীবনবোধের লঙ্গে ধর্মশাধনার ঘোগ। অতএব দেবী ঘদি 
আমানের ধর্মাছহৃতির মধ্যে অতি প্রধান স্থান অধিকার করে থাকেন, তবে স্বভাবতই ভারতীর্ন জাতি- 
প্রক্কতির উপাদানগুলি বখালভ্ভব পরীক্ষা করা দরকার । এজন্ত ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের ইতিহাসের 
জ্ঞান আবাদের অশুসদ্ধানের সহাত্বক ছবে। অধ্যাপক দাশগুপ্ডের গ্রন্থে তার চিহ্ন আছে, বদিও কোনো 
কোলে। ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা লংশঘের প্রর অতিক্রম করে যেতে পারে নি। তিনি লিখেছেন 

“আছকাল আনরা ভারতবর্ষের বন্ধ স্থানে তন্রশান্ক এবং সাধনার কিছু কিছু উল্লেখ এবং সন্ধান 
পাইতেছি বটে; কিন্তু তথাপি আমার মনে হ্ত্ব বৃহত্তর ভারতে এই ভাস্বিকতার একটি বিশেষ স্তমিভাগ 
আছে। উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিছা নেপাল তিব্বত ভুটান ফাষন্ছপ এবং বাডলাদেশ-- 
হিমালয় পরত-সংঙ্লি এই ভূডাগকেই বোধহয় বিশেষভাবে তাত্বিক অঞ্চল বল! চলে। ছিমালয়-সংশ্লিষ্ট 
এই বিস্বত অকলটিই ফি তত্রবনিত ‘চীন’ দেশ বা মছাতীন? তঙ্জাচার ‘চীনাচার' নামে স্বপ্রসিন্ধ; 
বশিষ্ঠ চীন বা মন্বাচীন হইতে এই তঙ্থাচার লাভ করিয়াছিলেন এইন্ধপ প্রসিদ্ধিও সন প্রচলিত । এই সকল 
কিংবদন্তী ও আমাদের অগুমানের পরিপোবক বলি্াা দলে হর পৃ ১২ 

বিশেষজেরা! বলেন, বাণিছোর স্থত্রে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে যোগাযোগের দৃত্রপাত হয় হীইপূ্ 
দ্বিতীয় শতক থেকেই । এটপূর্ধ তৃতীয় শতকের শেষভাগে চীনদেশে ‘সিন' রাজবংশ যাত্ৰাত ফরে। “সিন” 
শব্দ ঘেকেই ভারতীয় ভাষায় চীন শব্দের উদ্ভব। কালিদাস লিখেছেন 'চীনাংশুকমিব কেতো: প্রতিবাতং 
নীয়মানন্ক' | স্থতরাং লেখক ধন ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলকে চীন বলে অন্থমান করতে চান, তখন 
স্বভাবতই অধিকতর তথাপ্রমাণের প্রয়োজন ছয়। চীনাচার বলতে যে তান্ত্রিক পদ্ধতি বোঝার, তার 
যথাযথ বিশ্লেষণের দ্যরাই আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি। এঁতিছালিকেরা এমন অনুমালও করেছেন 
চীনাচার চীনদেশের তাও ধর্ম দ্বার! প্রভাবিত । 

'ভারতের লক্রিসাধনা ও শাক সাহিভা' গ্রন্থটির অবস্থস্বীকার্ধ বিশেষত সংস্বত ও পরবর্তী ভারতীয় ভাষায় 
জেবীকজনার বিবরণাব্মক ইতিহাস। এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক রাষরুষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকয় যে 
ইতিহাল রচনা করেছিলেন অধ্যাপক দাশগুত তার চেয়ে অধিকতর শাহী উল্লেখের বিষরণ সংগ্রহ 
করেছেন। তবে ভাগারকর থে মূলন্ছত্রটি অবলম্বন করেছিলেন 

They are nol merely names, but indicate 20688 goddesses who owed their 
conceplign to different historical conditions, but who were afterwards identified 
wilh the one goddess by the usual mental habit of the Hindus.’> 
অধ্যাপক দাশগুপ্রের অবলঘিত সুত্র তায় থেকে আলাদা নন্ন । ভাণ্ডারকর দেবীফজপনার তিনটি প্রধান 
উপাদানের কথা বলেছিলেন, শিবপত্থী উম, হৈমবতী ও পাধতী, অরপ্যবাসিনী দেবীশক্তি। 


3 Paisnavtsm, Salvalsmn cite, (1913) p. UH. 


গ্রস্থপরিচয় ০২১ 


অধ্যাপক দাশগুপ্ত দেধীর বিবর্ভনে ছরটি ধার! লক্ষ করেছেন, পৃথিবী দেবী, পাবতী উন!, দক্ষতনহা সতী, 
দুর্গা, চণ্ডিকা এবং কালীদেবী। এদের প্রতিটি সগছেই প্রকারের সালোচনা অভিশঘ হ£। আলোচনা- 
প্রসঙ্গে অনেক নতুন চিন্তার ধোরাকও তিনি দিয়েছেন। সবচেয়ে বড়ে। কথা, দেবী বিভিএ ক্বপের 
বিবয়ণ দিতে গিয়ে লেখক পরি্ব্ল চিস্তাশক্রিয় পরিচত্র দিয়েছেন । যে-নব ক্ষেত্রে তিনি ব্যাথা খুজে 
পান নি লে'লব ক্ষেত্রে তার শ্বীক্ৃতিও যুব স্পষ্ট । 

“দেবীর বিচিত্র ইতিহাস' নামে পচাৱর পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ 'অধ্যারটি গ্র্কারের চিন্বাশক্ি ও শ্রমের 
উৎক্বষ্ট নিদর্শন । পরবর্তী তেরোটি অধ্যায়ে তিনি সংস্থত ও উত্তর-ভারতীঘ আঞ্চলিক সাছিতো দেবার 
বিস্বৃত পরিচস্ন দিরেছেন। বলা বাহুল্য, দেবী বলতে শক্তিদেবীকে বোঝায় এবং সেদিক শিয়ে দগ্গলকাবোর 
দেবীর! লেখকের মূল বক্তব্যের চমৎকার পৃষ্টান্তস্থল হয়েছে _- 

"ভয়োদশ শতক হইতে মারন্ত ফরিদা অষ্টাদশ শতক পৰস্থ বাওল। বেশেহ বিডি ভৌগোলিক অকলে 
এবং সমাজ দীবনের বিডিও স্তরে ঘে সকল দেবী আহ্থগোপন করিপ্রা ছিলেন তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
হইঙ্গাছে দুই ডাবে-_ প্রথমত উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি লাভ করি) দ্বিতীগ্রত ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়া। 
ই! কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? ইহা সম্ভব হইতে পারে সেই বিশেধ বিশেষ দেবার নিজ শক্তিত 
মহিম খ্যাপন করিয়া, আর উচ্চকোটি নি্কোটি লবকোটিতে ব্যাপকভাবে দ্বীকতা খে নহাৰেবা তাহার 
সহিত এই দেবীগণের অভিগতা সম্পাদন করিয়া ।'__ পৃ ১৭১ 

লযাঙ্গশীবনের বিভিন্ন স্তরে যে-সব দেবী আত্মগোপন করে ছিলেন, তাদের সর্ষে পৌরাণিক মহাদেবীয় 
বোগলাখন কিভাবে করা হয়েছে, গ্রন্থকার তার বিশদ আলোচন! করে দেখিফেছেন। যগলকাব্যের দেবা যে 
মূলত বাঙলাদেশের মেরেদের ত্রতের দেবী, কাহিনী বিগেব করে লেখক এই সিদ্ধান্তের যুজিমুকতা 
দেখিয়েছেন । এতে অন্তত এটা বুঝতে পারি যে ভারতী শক্কিলাধনার ধারায় একটি দেবাই যে বিবতিত 
হয়ে এসেছেন ত) নয়, বন্তত বিভিন্ন যুগে প্রশ্নোজ্জন মতো দেবীকে গড়ে নিয়েছি। রবাঃ্নাথ বলেছিলেন 
‘শক্তিকে দেবতা ফরিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে কুলাইবার উপার থাকে। শক্তিপূদরক দুর্গতির 
মধ্যেও শক্তি অগুডব করিন্বা ভীত হয, উদ্ততিতেও শক্তি অস্থভব ফরিঘা কতত্র হুইছ্ছা খাকে। বাঙলার 
শঞ্ষিদেবতা স্বর্গের অলৌকিক মহিষ। এবং দার্শনিক তবের আবরণ ত্যাগ করে মানবীয় ফদলাতেই দেখা 
দিয়েছেন, গ্রন্থকার তার হুন্দর বর্ণনা দিত্রেছেন। লংস্কৃত সাহিত্যে দেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে ও তিনি দেবীর 
মানবীকরপের কথা উল্লেখ করেছেন! ছাদশ অয়োদশ শতাম্বীর সংস্কৃত পদদংকলন থেকেই তিনি এই 
বিবরণ উদ্ধার করেছেন। সংস্কৃত ভাবার লৌকিক দৃষ্টিভঙ্কির অদুপ্রবেশের এগুলি বন্দর দৃষ্টান্ত । এইসব 
সংকলনে এবং অনুপ অন্তান্ত সংকলনে রাধাকুক্কের বে টুকরো! টুকরো চিত্র পাই, এর পিছনে ধর্মচেতনার 
বিশেষ কোনো ইঙ্গিত নেই। আমাদের মন্াদূনীয্ন বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের রাধাকাছিলীতে মুলে এ ছাড়া 
আর কিছু ছিল না। মঙ্গলকাব্যের দেবীকে যেমন পৌরাণিক মহানেবীর সপে যুক্ত ফরে দার্শনিক এবং 
ধর্মী মর্ধাদা দেবার চেষ্টা হয়েছে, বৈষাবকাবোর দেবীকেও তেমনি দার্শনিক তথ্যের সাহাঘ্যে উচ্চতর ধর্মের 
বধাদা দেওয়া! ছয়েছে। বলছে বিদ্যাতৃষপের গোবিন্বভাষ্টি রচনার কাহিনী তারই একটি সবান্তরাল দৃঠাস্ত । 

বাওলা শাক্ত পদাবলী সাহিত্যে দেবীর রূপ শুধু যাধুহ্যন্ন নন, হাডালি সংলারের হৃদররসে অভিষিক্ত। 
আগননী-বিজযার গাল ছাড়াও ‘ভক্তের আকৃতি' ব! ‘ন! কি ও কেমন’ ( এই নামকরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাল্র 


৩২২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭ 


প্রকাশিত শাক্ত পদাবলী ) পশ্বায়ের গানগুলিতে ভক্তহদহ্ের প্রত্যক্ষ বেদনা রূপ লাভ করেছে । শ্বডাবতই 
নেখানে বাঙাল সমাদজীবনেপ্র কিছু ছাস্বাপাত ছচেছে। কবির কঠেও ভাষ! পেরেছে শক্তিদেবীর একটা 
অতি ঘনিষ্ঠ কপ।* অবশ্য এই যুগের শাক্রসংগীতে পৌরাণিক প্রভাব একটু বেশি পড়েছে বলে মনে 
হয়। কিন্তু সেও পরিবর্তমান পারিপার্িকে্ ধবংসলীলার অধিঠাত্রীকে পৌরাণিক কালিকার সঙ্গে ঘুক্ত 
করে নেবার প্রবণতা হেকেই এসেছে। তা ছাড়া ঘা থাকে, সেটা দ্বেবীর একটি অপূর্ব হেছকোমল রূপ, 
যা! অধ্যাপক দাশওপ্তের মতে বৈফথ প্রভাবজাত । মক্ষলকাব্যের দ্বেবীর আলোচনার মতই এই আলোচলাটিও 
উৎংকৃ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীয় শাক্ত সাছিতোর পৌরাণিক প্রসঙ্গ বিশ্লেষণে তিনি তেমন পাণ্ডিতোর 
পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি বৈষ্ণব লাছিত্যের সঙ্গে তুলনা ও বাস্তব পটস্কুমি বিশ্লেষণে তেমনি দক্ষতার পরিচন্ 
দিয়েছেন । এর তাবিক ব্যাখ্যাও উল্লেধবোগ্য ॥ গ্রন্থকার আলোচনার ধারা সম্পূর্ণতার হস্ত উনবিংশ 
শতাব্দী পযন্ত টেনে এনেছেন ॥ আধুনিকপূর্ব সাহিত্যে শক্তিদেবী ভ্বীবনবোগের কেন্রীঙ্ছ বিগ্রছ্থে পরিণত 
হয়েছিলেন, আধুনিক যুগের সাহিত্যে তা সেই স্থান নেই । নপকার্ধে ছাড়া সাছিতো। শক্তিদেবীর ঝমনা 
বিশেষ ব্যবহৃত হ্বনি বলেই ননে হয় । আমাদের স্বদেশচেতনামূলক সংসীতগুলি এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই 
আলোচিত হয়েছে । 
অধ্যাপক শশিফৃধণ দাশগুস্তের এই গ্রন্থধানি এই বিষয়ের একটি হুসন্দ্ধ আলোচনা ৷ উত্তর-ভারতবর্দের 
আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্য আলোচনার দ্বারাই বিশেষ করে সম্পূর্ততা এসেছে । দক্ষিপ-ভাহতীঙ ভাষায় 
লগে পরিচন্ছ ছেতু তিনি তাদের আলোচনা করেন নি বটে কিন্ত পাঠকদের সেই প্রত্যাশ| অবস্তই থাকবে । 
উমহ্লানাঘ চক্রবর্তীর “ভারতে শকিসাধনা এন্থধানি এতিছাসিক পদ্ধতিতে রচিত নর। সংস্বত বেদ 
পুরাণ কাব্য এবং অগ্রান্ত ধর্বগ্রশ্থ থেকে তিনি শক্তিসাধনার নান! বীজ সংগ্রহ করেছেন এবং এ বিধরে পুবোক 
অস্থের সঙ্গে এই শ্রশ্বের মিলও আছে । দ্বিতীগ গ্রন্থে এই শ্রেষীর উপাদান অধিকতর পরিমাণে সংগৃহীত 
হলেও এতে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছবা চেষ্টা নেই। শক্তিসাধনার মূল থে বেদ প্রভৃতি আধশাহেই 
নলিহিত-_ এই পৃধকমিত টি ছাড়া শক্তিলাধনার এতিছাসিক প্রকৃতি বা শ্রেণীগন্বন্ধ নির্ণয়ের বিশেষ প্রদ্ধাস 
এতে দেখা গেল না। বিন্ধ গ্রন্থৰানি বহ তথে।র সংকলন-_ এটাই এর বৈশিষ্ঠা। 
ভবতোষ দণ্ড 


কবিকঠ। এসস্তোযকুনার দে ও উকল্যাণবন্ধু ভটাচাধ। বিচিত্র প্রকাশনী, কলিকাতা ১২॥ পাচ টাকা 


রবীহ্জনাথের সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা নিয়ে বহ গবেষণা হয়েছে, এখনো ব্যাপকভাবে চলছে। 
কিন্তু জীসস্তোহকুমার দে একটি সম্পূর্ণ নতুন ও ফৌতুছলাস্মক দিক নিয়ে বিদ্বৃত আলোচন! করেছেন, সে 
হল বাট বৎসরের অধিক কাল ধরে রবীক্রনাথের কঠের সংগীত আহৃতি ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর এ দেশে 
ও বিদেশে নানা সনহে বে-ভাবে রেফডীকৃত হয়েছে তার একটি প্রাৰাপিক ইতিবৃত্ত রচন!। আমাদের 


২. আকার লিখেছেন, শার-দস্তিজ প্রথম কৰি রাদগপ্রসাহ (পু ২) । পানের বিশিষ্ট একটি হর সুতি কর! ঠার কৃতি হলেও 
শ্বাকশয রচনার তিনিই প্রন কৰি বেল! সন্মে ॥ বাৰণ রামহস্াাহের সমলানচিক কালে একাধিক এারশংক্ডার ম।(বর্তাৰ 
হয়েছিল। প্রন জীবনে রামএর্গাহ বুকের জনিগাযিতে মূতরিগিরি কেন দলে গ্রন্থকার ওয়েশ বরেছেন ( পৃ ২২৯)। (কা 
রষেহলাষে॥ আহি জীবনীকার জয় অন্ত সপ্ত বলেছেন রসনা কলকাতা মুহরিসিরি বরতেন। 


্রস্থপরিচয় 


দেশে এ ধরণের বইয়ের আমর হবে কিনা জানি না, তবে এ রকম বই পাশ্চাত্য দেশে প্রকাশিত হলে 
ঘথেউ আদর হুত। পাশ্চাতোর বিভিত্র স্থান খেকে এই বইয়ের উপাদান সংগ্রহে বে ছুঙচহ শ্রম, একাস্সিক 
চেষ্টা ও ছর্লভ নিষ্ঠার পরিচ হেলে, তা বর্বতোভাবে প্রশংসনীয় । এই ধযশের গবেষণা ঘত হয়, ততই 
ধেশের মঙ্গল । 

বইটি পড়লে বোবা ধায় রবীজ্ভীবনী-রচনার দিক খেকে এই বইয়ের মূলা বিশেষভাবে দ্বীকার্দ। 
রীজ্সংগীত সম্পর্কে যারা আলোচনা করবেন তাদের এই বইয়ের সহান্তা অবস্তই নিতে হবে। ববীহ্- 
সাহিতোর আলোচকের কাছেও এই বইতের নান! তথ্য দামী বলে প্রতীশ্রান হবে। একটি দৃঠাম্ব দিসি 
ছিন্ুস্বান রেকর্ডে (7 342) রযীক্রনাথ ‘শিশু' কাবা থেকে গুটি কবিতা আবৃত্তি করেন। ফবি আশুক্তি- 
ছুটিয় সুচলাছ করেকটি কথা বলে নিয়ে তারপর মূল কবিতা! আবৃত্তি করেন। স্থচনার় বাক্ত এ কথাগুলি 
কোথাও বিশ্বত হয়ে নেই । এ কবিতা ছুটি হল, ‘বীরপুরুহ' ও “লুকোচুরি' | এদের ভুমিকা হ্স্তপ কবি দে 
কয়েকটি কথ! বলেছিলেন, লম্পা্ক সেগুলি লঘরে চয়গ করে দিনেছেন। 

রবীন্রলাথ তথ! রবীন্দ্রলংসীত সম্পর্কে পাশ্চাত্যদেশ বে অন্ধা জানিয়েছিল এবং আজ9 জানায়, তার 
বন্ধ দৃষ্টান্ত এই বইয়ে আছে । তার মধ্য থেকে একটি দৃষ্া্ বেছে নিচ্চি।_ ১৯২১ লালে ঝালিন 
বিশ্ববিদ্ভালঘ়ে কবির বন্তৃত! রেকর্ড কয়া হয্ব। দ্বিতীষ মহাতুদ্ধের সময়ে রেকর্ডখানি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 
রবীন্রানথরাসী বৈভ্ঞানিকেরা লেই ভাণ্ডাচোরা রেকর্তফে বহু ফটে আবার তার পূর্বদ্ূপে ফিরিবে আলেন। 
পূ্ব-জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী ১৯৫৯ সালে পণ্ডিত নেহুকে এ রেক্ধালি পাঠিয়ে দেন। 

বইখানির আয়ও ছুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। আমাদের দেশে প্রথমে বাছত ফনোগ্রাফ স্তরে নোম 
লাগিয়ে তৈরি করা রেকর্ড (cylindrical wax record )| লেই মোমের রেকর্ড লুপ। হল, এল 
ভিস্ফ রেফর্ড। বাংলা বেশে প্রথম এইচ বস্তু (ছেমেশুমোহন বন্ধ) আতিসনের ফনোগ্রাফ আনিয়ে 
বিভিন্ন গা্ক-পাদ্ধিকার গান রেকর্ড করান, তার মধ্যে দবীজ্ঞনাথের কেও করেকখানি গান ছিল। 
এই ধরণের রেকর্ড করাবার ধারাবাছিক ইতিহাস এই গ্রন্থে চমংকার ভাবে লিপিবদ্ধ ছে। অপর 
বৈশিষ্টা রবীজ্ুনাধের কঠের রেকর্ড ও রবীভুসংসীতের রেড উভদ্ধের নির্ঘোগ্য পজী.সংকলন। আশা 
করব, করেকখানি দুস্রাপা চিতসন্বদ্ধ এই বইখানির ঘখোচিত সমাদর হবে । 

ভ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য 


স্বরলিপি 


আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই 
মেঘল! আকাশে উতলা বাতাসে খুঁজে বেড়াই ॥ 
বনের গাছে গাছে জেগেছে ভাবা ভাবাছারা! নাচে 
মন ওদের কাছে চঞ্চলতার রাসিণী ঘাচে, 
সারাদিন বিরামহীন ফিরি বে তাই ॥ 
জামার অঙ্গে ম্থরতরক্গে ডেকেছে বান, 
রসের প্লাবনে ভূবিরা যাই । 
কী কথা রছেছে আনার ননের ছাদাতে 
স্বপ্রপ্রদোবে-- আমি তারে যে চাই ॥ 
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"সম্পাদকের নিবেদন 


সংস্ৃতি বা ফালচার কথাটির প্রয়োগ প্রায়ই দেখ! ঘাস) কিন্তু এই বিবন্টি সন্ন্ধে আনাদেত্র সফলের 
হারল! ছ়তো! তেমন স্পষ্ট নত্র। এইআন্তেই সংস্কতিহ অভিযান নিয়ে অনেক সময়ে অনেককে অনেক কথা 
বলতে শোনা ঘান । নিজের মনকে ও সমাজকে সংগ্কার করার উপযোগী দ্যাবহ15য়! ও মনোভাব গড়ে 
তুলবার সামর্থ্য অর্দন করতে পারলে তবেই তাকে সম্ভবত সংস্বাতি বলা হাঙ্গ। ধনের এঁশ্বর্ধ নন, ননেহ 
অশ্ব যতই বাড়িয়ে তোল! ঘাবে ততই সংস্কৃতির কাছাকাছি আসা দ্বাবে। যুগে-বুগে কালে-কালে সব- 
দেশের ননীষী এই কাজ করে গিছেছেন বলেই বিডি দেশের সাস্থতি গড়ে উঠেছে । এই লংখাা্ প্রকাশিত 
উশশিভৃধণ দাশগুপ্রের প্রবন্ধে এই বিবরে বিশ আলোচনা। করা ছর্বেছে। 

কিছুকাল আগে পরিণত-বঙ্ছসে কবি হুবট ফ্রন্ট মারা গিছেছেন। ফ্রন্ট সমন্ধে &মমলেন্দু বস্তুর প্রবন্ধ 
প্রকাশ করে আমরা পরলোকগত কবিকে স্বরণ করলাৰ। এবং সেইসঙ্গে প্রপ্রেমেন্ছ নিআ "কত ফ্রন্টের একটি 
কবিতার অনুবাদও প্রকাশ কর! ছল । 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উৎপত্তি সংস্কৃত ভাষা খেকে ৷ কিন্তু সেই মূল ভাবাটির চার 
বাবস্থা! বর্তমানকালে সম্যক্‌ ভাবে হচ্ছে কি না-_ এ বিবযে মতভেদ আছে । এক সময়ে টোলে চতুন্লাঠাতে 
এই ভাষ শিক্ষপের ব্যাপক বাবস্থা ছিল, এখন লে ব্যবস্থা! অনেক সংকুচিত হচ্ছে এসেছে। এইআগ্ঠে সংস্কৃত 
ভাষার ভবিষ্বৎ লিয়ে অনেকেই চিন্তিত। প্বিফ্বপদ্ ভট্টাচাৰের রচনাটি এ বিষয়ে চিন্তা ফরে দেখার উপায় ও 
উপকরণ রূপে গণ্য করা থায়। 

প্রহু্থমার সেনের ছাপা বাংলা রচনায় ধতিচিু প্রবন্ধ বিশ্বভায়তী পত্রিকার গত সংখ্যার প্রকাশিত 
বতিচিত্ সমসথা ক প্রবন্ধটি সন্ধে বিস্তৃত আলোচনা । 

পীহান্েশ্বর নিতের 'রাগদপণরচন্ধিত। ফকীক্তরাহত ও উরে শ্রম পালের 'ইব্নে-খল্দূন্‌ ও তাছার 
ইতিহাস-দশনি’ '্ব্-আলোচিত দুইটি বিবন্ধের উপর আলোকপাত করবে বলে শা করা ঘা । 


শ্বীফ্নতি 


রবট ক্রস্টের চিত্রটি দিয়েছেন ইউনাইটেড স্টেটস 
ইনফরমেশন সাভিল ৷ 





রি 


=| সম্পাদক প্রীন্থধীরজ্জন দাস 


বিষয়সুচী 
সুহৃৱম শীযুক্ত রামেম্্হুম্দর ত্রিবেদী 
রামেস্্র্ঘর-প্রল্গ 


যামেশদ্বর জিবেদী 
বঙ্গীয্-পাছিতা-সশ্মিলন 

এক শতান্বীর কাবা 
অবনীন্যনাথ ঠাকুর ' লাহিতানরি 
প্রিয়নাধ লেন ও রবীন্দ্রনাথ 
শাস্থিনিকেতন 

খস্থপরিচয় 


সম্পাদকের নিবেদন 


চিত্রসূচী 

অস্তিমশন্বনে শাজাহান 
ঘ্নামেন্র সুন্দর ত্রিবেদী । আলোকচিত্র 
বন্ীঃ-সাছিতা-সন্মিলন । মাঘ ১৩১৫ : ১৯:৯ 
প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ । আলোকচিত 


র্বীহ্ুলাথ ঠাকুর 
ছিভেম্রনাথ ঠাকুর 
স্থরেশচক্ষ সমাদ্রপতি 
োগেশচন্ছ রায় বিশ্য'নিদি 
রীস্্রনাথ রায় 

উর শ্নীলচন্জ সরকার 
উলীলা মজুমদার 
উউম্দলকুমার মজুমদার 
ভবলিউ. ভবলিউ. পিররলন 
উপতারকন বন্দ্োপাশায 
প্রহরপ্রসাদ মিড 
ভীশৈলজারঞ্জন মচ্্গার 


অবনীস্বনাথ ঠাকুর 


চুল বিশ্বভারতী পত্রিকা বধ ২ সা" বৈশাখ ১৩৭১ ১৮৮৬ শক 


মূলা এক টাকা 


টা 


1:২০ 
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দু 
তত 
হও আজ রাসুর রজত 


হে ছিব, পাব পু করিত হি আমা ভীবানর ও বাস লিপির গননা 
আৰ্গছৰ কারস আপিন রলমারাজো পম এভিতানা ক্রিজে - 7 

রব ননী দিলো তখনই তোমা নানাটে জানের এ মুতে পাপী বহীত তোলার 
HRI SANT SAF Hv SEIFEa U আদ SA তাল ও SUC প্রেস, পি 
(Uv মেৰ এল বহন এবহৃঙ্বসা দিসজিও ত্র হুম সমৰ, 8 হুমা এদের, 
SMA mnt SNE GIS a | 

পরদিবতিব চুদ এড ভি তোপ পনির দানক এভিিউিকরিতিা। মস হম” 
পুর, জা বাতা নুর, তগৰ £৮ মুনি) হে নু আরম ভোগরকা পলির 
TOE 


গত তেণঞর পিউ রাস ভামোনর বহতা উাউবপাীতা কারী 
va শ্েমও ভারা আত বিদিন হরি রদ হাম পরি । চে দশক 
Py, আনি (ANTE পানর SIONS কার্তীভোরি। 
দগহিত পরম পানি হস? এই খিক লুত প্ৰমযাপৱয চালনা পুতি ।এই 
দুপা কাধ ভি করিয়া রগ ast কো দা PRUE, পাত খাদ নববীর পাগলি, 
ই আর সহসা বৃহ কাপ এচ এপদ পাকে আপা পাৰ (এনা জেলার 
সমৰ অন্থিনকরিতেছি। 
Bunda Gr GS োথাছা 
An GY RAB fr 
ভিসির এট তিক দেখ’ হা তোমাকো বোবা পি নিত ক এ পেশ নি হি তোমাৰা 
পাতি জগত িনাবাবে আটা লা খোলৰ যাগ পুর শি পুমা উসমান 
সান ক্র 


ArT 
০ ৯৩২১৯ 


রামেহ্দন্ৰরের পক্ষাশক্বপুতি উপলক্ষে হস্বীয়-সাহিত্য-পহিংৎ কর্তৃক আছোন্রেত ল:বংন। 
অনুষ্ঠানে রনীহ্রনাখ এই জঙ্িনন্পন-ড লা) করেন ॥ "সম্পাদকের নিবেন" অব্য 


রামেন্দ্র হুন্দর-প্রসঙ্গ 


লাহিতা-পরিধদের লংশ্রবে আমার রামেন্র হন্দরেয সহিত প্রথম পরিচন্থ হুয়। তাহার সহিত আলাপ-পরিচয়ে 
আমি যথেষ্ঠ স্রীতিলা করিঘাছিলাম ৷ তাহার ক্রায় সন্তাবলম্পএ লাহিত্যাহুরাসী, দেশহিতৈষী, স্ববিশ্বান্‌ ও 
হুপত্ডিত ব্যক্তি আমি তাছার পূর্বে তেনন ধার! অতি অলপই থেশিম্বাছিলাম । 

তাহার বিশেষ গুণ ছিল-_ পত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং স্বাধীন চিন্তানীলতা । তাহার সন্তাবপূর্ণ, সুমধুর ও 
অকৃত্রিম লৌজন্ত এখনও আসার হৃদয়ে ছাগিতেছে, তাছা আমি কখনও তুলিব না। 

তিনি বাহ! কিছু বলিতেন বা লিধিতেন, তাহা তাহার অকুত্রিষ হৃদন্ হইতে বাহির হুইত এবং তাহা 
সকলই লাবগর্ এবং হদদ্বগ্রাহী। তাহার অনায়িক সরল স্বভাব সকলেরই গ্রীতি এবং শ্রদ্ধা আফর্ধণ করিত। 

সপ শুধু সাহিত্যিক হিসাবে নহে, তাহা চরিত্র-নাছাস্তয কৃতবিষ্ ঝাকিদিগের আমর্স্থানীর । 

তাহার বিধরে আমি কত আর বলিব? তিনি যাওয়াতে আমাদের দেশের সাহিভাগগনের একটি 
মহোছ্ছল তারক! অন্তনিত হইরাছে। তাঁহার সহিত আমার প্রীতির বন্ধন আমি যেরূপ প্রগাঢ়ক্তপে অনুভব 
করিতাম, তাহার অবর্তমানে সে স্থানটি আর কিছুর দ্বার! পূরণ হইবার নহে । তাং! হৃদক্বের বন্ধ, সুখে বা 
লেখনীতে প্রকাশ কর! আমার সাধ্যাতীত। 

ঘিজেস্রনাথ ঠাকুর 


রবীন্দ্রনাথ রানেম্্দ্দরের লোকাস্তরের কয়েকছিল পূর্বে নাইট" উপাধি বর্জন করিনা নব-ভায়তে ত্যাগের, 
দেশাব্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিনা প্রতিষ্ঠা করেন। শনিবার তাহার পদত্যাগ-পত্রের অগ্রবাদ 
‘বন্ুমতী’র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হঙ্ছ। রবিবার রামেন্্রবাবু এই সংবাদ অবগত ছন, এবং ধবীশ্্রবাবুর 
পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামে্দ্বাবু তাহার কলিঠফে দিনা রবিবাবুকে বলিহা পাঠান, “মামি 
উষানশক্তিত্ছিত। আপনার পারের ঘূলা চাই ।' সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ রানেজ্রবাবুর শব্যাপার্শ্বে 
উপনীত হন । রামেন্্রবাবূর অনুরোধে রবিবাবু তাছাকে মূলপত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেজ্েের 
এই শেষ শ্রবণ । রামেম্্ স্বর রবীন্দ্রনাথের পদ্রবূলি গ্রহণ করেন। কিন্বংকাল আলাপের পর রবীন্রনাখ 
চলিয়া গেলেন; রামেঙ্হন্দর তত্দাই নয হইলেন। সেই তন্তরাই মহানিত্রার পরিণত হইল। 

স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি 


ৰলিনীঘোন পতিত -সংকলিৱ ‘আচাৰ্য রাসেহ্রহন্ৰর' এছ (১৩২৭ ) খেকে শুহীত 


০ এহিল। (১৯১৯) জালিয়ানওয়াজাবাগে অন্কিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 
৮ নে তারিখে রবীত্রনাখ "নাইট" পদবী তযাগ করে তদানীক্ন তাইসরক্কে পত্র 
গন এর করেকদিন রে ৬ জুল তারিখে রামেন্রহুন্দর পলোকগমন করেন। 


রামেত্দ্রন্ন্দর ত্ৰিবেদী 


যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 


ইং ১৮৯১ সাল। আমি কটকে থাকি। জাম্কুমারি মালের প্রথন সপ্তাহে, বোধ হন ৪ঠ, সূধযার 
কলিকাতায় প্রথেরো (1৯০1১৩7০) সাহেবের বাড়ীতে যামেন্দশ্বন্দরকে প্রথম দেখি । আমি সেবার 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালরের প্রবেশিকা পরীক্ষার গূগেল-বিবরপের একজন পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলাম। 
প্রথেরো সাহেব প্রধান পরীক্ষক | তিনি ওয়েলেন্লি স্্রটে মাডাসা কলেজের বন্ফুখের বাড়ীতে থাকিতেন। 
সে বাড়ী মাত্রাসা কলেজের শ্রিক্ষিপালেয জন্ত গবর্ষেন্ট ভাড়া করিদ্বা রাখিযঘাছিলেন। ইহা পূর্দে আমি 
নাজ্রাসা কলেজে ছুই বংসর কাছ করিস্বাছিলাম। সেই সুত্রে বাড়ীটি আনার জানা ছিল। গাড়ী-বারান্দার 
উপরের স্বরে প্রথেরো সাহেব বলিয়া ছিলেন। আমি উপরে উঠিয়া দেখি, পেন্ট,ল-চাপফান-পর!, কপাট- 
বক্ষ, সংহতপেশী, সপাট-পাত্র-মুখমগ্ডল, অপহিশ্থউ-গুল্ক, তীন্দৃররি ২৪1২৬ বংসর বন্ধস্ক এক ধূবক ছাড়াইমা 
আছেন। তিনি ক্ষণমাজজ আমার প্রতি দৃিপাত করিয়া নামিয়া গেলেন) প্রথেরো সাহেবের সহিত দুই- 
চারটা! কথার পর আমিও চলিয়া আসিলাম। পথে নামি্বা ভাবিতে লাগিলাম, ইনি কে? ইহাফে ত 
বাঙ্গালী মনে হইতেছে না! তংকালে প্রবেশিকা-পরীক্ষার ভূগোল-বিধরণের চারিজন নায় পরীক্ষক 
নিদুক হইতেল। তাহানের নাম ছানিতাম। বুঝিলাম, তাহাদের মধ্যে ইনিই রামেন্র্বন্দর ত্রিবেদী। 
তাহার সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় তিনবারের অধিক ছপ্র নাই, কিন্তু পত্র-ব্যবহার অনেক হইম্বাডিল। 

১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিধং প্রতিষ্ঠিত হয্ব। সঙ্গে সঙ্গে পরিষৎপত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ হথ। 
রজনীকান্ত গৃপ্ত লম্পাদফ ছিলেন। ১৩*২ বঙ্গান্খে তিনি আমার নাম সঘস্ঠভালিকা নুরু ফরিত্বা লইলেন। 
পজিকার্ দেখি, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা! স্চলনের ঘয় হইতেছে । রামের বন্দর ১৩:১ বঙান্দের পরিষংপত্রিকান্ 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষ| সন্বদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বিচার্ধ বিধন্ন তিনটি--(১) বিদ্ঞানে পর্িভাব্যর 
প্রন্বোছন, (২) বৈজ্ঞানিক পরিভাবার লক্ষণ, (৩) পরিভাষা! নির্মাণবিধি | এই তিন বিষরে তাহার আলোচনা 
পড়িয়া! বুবিয়াছিলাম, তিনি মেধাবী, ক্বতবিস্ত, স্থিরবৃদ্ধি, প্র/চীনের প্রতি শ্রন্ধাইল ও নবীনেয় অহরাগী। 
তাহার ভাষা লরস ও স্বখপাঠা, প্রাঞ্জল ; বাগ্রীতি এলছছা। পরে তাহার নিকট হইতে অনেক পত্র 
পাই্বাছিলাম। তাহাতে তাহার হত্তাক্ষর দেখিলে বুঝিতে পারা ধা, তাহার চিন্তাপ্রবাহ্‌ রত প্রধাবিত 
হইত; তাহার লেখনী অনুসরণে অসমর্থ হইদ্বা বাংলা সকোণ অক্ষরকে তরস্বে পরিণত করিত। এতদ্বারা 
তাঙার বুদ্ধির প্রা প্রমাণিত হয়। 'বৈষ্রানিক পরিভাষা” প্রবন্ধ রচনাকালে ভাহায় বল ত্রিশ বংসর, 
রিপন কলেজে কিমিতি ও ভূতবিস্থার শিক্ষক । তখন আমার বস পদ্ধতি, আমি কটক কলেছে খাকি। 

এই প্রবন্ধে তাহার যে বিচার-ক্রম ও ভাবা-বিস্ঞাস দেখিতে পাই, ভাহা পরবর্তীকালে ঈচিত তাহার 
হাবতীন গ্রন্থে ও প্রবন্ধেও বিস্তমান। আসার দৃষ্টিতে তাহার রচনার দুইটি লক্ষণ স্পট হইয়াছিল 
(১) পরিভাষা সন্বদ্ধে তিনি প্রা্ইই প্রাচীনপন্থী, কথাঁচিৎ নবীনের প্রতি নেহসুল ; মলে ছন্ন, যেন দুইটি 
বিপরীত শক্তি তাহার মনের মধো কাজ করিত। (২) তাহার প্রতিপান্ড বির পাঠকের বোধগম্য করিবার 
নিষিত্ত তিনি পুনহুক্তি করিতেন। তাহার “বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রবন্ধ মুত্রিত করিতে লাহিতা-পরিবৎ- 
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পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠা লাগিয়াছিল। একবার তাহার সহিত এ বিষয়ে আবার কথোপকথন হুইম্বাছিল। 
তিনি বলিয়াছিলেন, “পুন:পুন: না) বলিলে, নানাভাবে ন! বলিলে পাঠকের চিত্তে জ্ঞাতব্য তথ্য অন্ধিত 
হয় না।” এ বিশে আমি তাহার সহিত একমত হইতে পারি নাই । আমি মনে করি, ভাহার অহুদ্বত 
পদ্থান পাঠকের চিত্তে আতব্য তথ্য হ্থনির্দিঃভাবে অঙ্কিত হব না) পাঠক এক প্রকার আবছাহা পান, তাহাকে 
দিজাসিলে প্রকৃত তথ্য বলিতে পারেন না। 

তাহার “ঘঞ্জকথা" পড়্িলে তাহার পাণ্ডিত্য সহজেই পাঠককে যুদ্ধ করে। পাঠক বুঝিতে পারেন না, 
বৈদিক ব্রকর্ষের তুলা দুরবগাহ সমৃত্রে নিময় হইতে ন। পারিলে পে বদ্ধ উদ্ধৃত হইত লা। এতরেছ 
ব্রাহ্মণের বঙ্গাহ্বাদ করিবার সমঘ্র তাহাকে বৈদিক বজ্র অহুষ্ঠান বুঝিতে হইছাছিল। সে অদদিনেয় 
পরিশ্রমসাধ্য নহ! আমি এক এক গময় ডাষি, তিনি কবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলেন, কবে অষ্টাধ্যান্ী 
জানত করিলেন? এফ.এ পড়িবার সস তাহাকে সংস্কৃত কাবা পড়িতে হইয়াছিল । বোধ হয় রঘুবংশের 
প্রথম চারি সর্প ও ভটির দুই সর্গ মাত্র পড়িনা খকিবেন। এতংসবেও আমি বলিব, তাহার "ঘজ্কখা” 
আরও অন্ন কথায় বলিতে পার! যাইত । 

তাহার “বিচি জগং* বাংলা সাছিতে) অপুর ও অদ্বিতীন্ । কঠিন বিষয় এত লরপ ভাষাহ ব্যাখ্যা করা 
অল্প সাধনার ফল নয়। একই ভাব, পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে একবার, দুইবার, তিনবার বলিলেন, তথাপি 
মনে হর যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছে না । আমি তাহাকে ব্যধ্যাতৃত্রেঠ মনে করি । 

তাহার *দিভাসা"র প্রবঙ্ধগুলি পড়িলে মনে হুর, তিনি প্রকৃতির বিজ্ঞান হইতে সায় সংগ্রহে আনন্দ 
পাইতেন। তিনি যখন এই সকল প্রবন্ধ লিখিরাছিলেন, তখন এই সকল বিবদই বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত 
অধিকার করিয়াছিল। সে সময়ে আমারও অনেক প্রযন্ধের বিবন্ধবন্ত এই প্রকার ছিল। কেহ কেহ 
মনে করিয়াছেন, বিজ্ঞান বুঝি দর্শনের বিরুন্ধর্মী। (কিন্তু, এই বিজ্ঞানই দর্শনের প্রথম সোপান এবং দর্শন 
বিজ্ঞানের পরিণতি । ম্ানেজদহুন্দরে বিদ্াল ও দর্শলের 'সপূর্ব সময় হইয়াছিল । 

বৈভ্ঞানিবগণকে তিন ভাগ করিতে পারা ধাগ্র। প্রথম ভাগ, যাহারা বিজ্ঞানের একটি শাখ! লই 
থাকেন এবং অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে সেই শাখায় গবেষণা নূতন নৃতন তথ্য সংগ্রহ ফযরেন। ইছারা 
নিয়শ্রেণীর হইলেও, ইহারা! না খাকিলে অস্ত দুইত্রেণীর উদ্ভব হইতে পারিত না । ধাহায়! ছাইড্রোজেন বম্‌ 
নির্মাণ করিতেছেন, তাহারাও এই শ্রেণীর। এইরূপ, ঘাার। প্রকৃতির এক এক দিক্‌ পবেক্ষণ করি 
আনাছের জ্ঞানচাণ্ডার পূর্ণ করিতেছেন, তাহাদের কাধ লামান্ত মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সমবেত 
কর্মেই বিজ্ঞানের দ্বার প্রশস্ত হইতেছে। 

দ্বিতীর ভাগ, যাহারা সংগৃহীত তথা বর্গে বর্গে সাজাইর্বা বিচ্ঞানের সকল শাখার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন 
এবং বাহার! লোকরক্ন ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার করেন। ইহাদের দৃষ্টি নর্বদিকে থাকে 
যলিয়াই বিদ্ান-তৱ প্রচারে ঘোগা হইয়া থাকেন। কিন্তু ভাষাজ্ঞান না থাকিলে বিজ্ঞান প্রচার অসম্ভব ।, 
মনে রাবিতে হইবে, সাধারণ পাঠককে রচনাস প্রলূন্ধ করিতে হুইবে । লেখক নিজেকে প্রশ্ন করিবেন, অপরে 
কেন তাহার রচনা পাঠ করিবে ? সাধাহণ পাঠক উর্ঘালীন | ইহারা মধ্যম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক । ইংলণ্ডে 
হান্দলেকে এই শ্রেণীতে বলাইতে পারা বা । বঙ্গদেশে রাবেন্হন্দর বিজ্ঞান-প্রচারক ছিলেন। 

তৃতী্ ভাগ, বাহার! সমগ্র হিভান-বৃক্ষের ঘাবতীর শাখা অবলোকন করিনা এক সুত্র অন্বেষণ করেন, 
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অসংখা অনৈক্যের মধ্যে এক দেখাইস্বা দেন। ইছারাই প্রকৃত দার্শনিক । ইহারা সংখ্যা অত্য্প॥ 
ভারবিনের “প্রিপামবাদে' আমাদের চিন্তাধারা এক শৃঙ্খলা আনিঘা দিযাছে। আনর! স্বস্থ. রর পরিপানী 
উৎপত্তিক্রন স্বীকার করিতেছি। নিউটনের আবিষ্কৃত 'মাধাকধণ এক্ষণে আরও প্রলারিত হইতেছে 
বটে, কিছু, মূল অন্ধ রহিয়াছে। বঙ্গদেশে জগদীশচন্দের আবিষ্ধারে জীব ও অ-জীবের একটা পার্খক্য- 
লক্ষণ ক্ষীণ হইখাছে ? বলে হয় খেন অ-জীবেরও সাড়া দিবার শক্তি আছে। এ বিধয়ে তিনি আনাদের 
পুরাতন শাহ্বকারগণের উঠ্ি সমর্থন করিছ্বাছেন। 

আমাদের অতীত আমাদের দেশের সহিত নিবিড়ভাবে সংক্গি্ট। বাছা আবাদের দেশে ছিল, ঘাহা 
এধনও আছে, তাহার প্রতি রাষেঙ্র দুন্দর অতিশন্ন ভক্তিবান্‌ ছিলেন। তাহাতে হস্তাপণ করিতে তিনি 
সমুচিত হুইতেন। ইহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি ৷ 

(3) তিনি “বৈচ্ঞানিক পরিভাষা” প্রবন্ধে লিখিযাহিলেন, রসায়নপাত্বের পরিভাধার গুণে লে বিস্তার” * 
এত উলতি হইতে পারিঘ়াছে। তংকালে তাত ৭*টা মুল পদার্থের সংস্থত-মূলক দেণী নান সক করিলে 
সে বিদ্যা আয়ত কর! সুসাধ্য হইবে না। তথাপি তিনি ১৩.২ সালের পাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিকায় ৪* পৃষ্ঠা 
ব্যাসী প্রবন্ধে রলাহনশাহের প্রত্যেক মূল পদার্থের ইংরেজী নামের ইতিহাস লঙ্কলন ও সংস্কৃত নাম উপক্কাস 
করিয়াছিলেন। তাহার এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর আমাদের কেহ কেহ অতিশত্র কুতূহল) হইযাছিলেন। 
তিনি ক্রোরিনের নাম *ইরিণ' রাধিদ্বাছিলেন; অন্সিপ্রেনের নাম ‘দহন বাযু, অস্গাইড 'দগ্'। অতএব 
Chlorous anhydride ‘দথ হর়িণ’। ভক্টর পি. সি. য়ায় দেশ নানের পক্ষপাতী ছিলেন। আমি 
মেডিক্যাল ইন্বলের ছাত্রদের জস্ক “পরল রলায়ন” লিখিত্বাছিলান । তাছাতে অন্ছিজেন হাইড্রোজেন ইত্যাদি 
ইংরেদী নাম গ্রহণ করিয়াছিলান। ডক্টর রার প্রবাসী পত্রিকার সে পুস্তকের সমালোচনার লিখিত্রা ছিলেন, 

“নানান্‌ দেশের নানান্‌ ভাষা । 
বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?” 

স্বদেশী ভাষার এতবড় অনুরাগী হইয়াও তিনি “দ্ধ হরিণ’ শুনি! উপছাস করিয়াছিলেন । পরে রামেন্দস্বন্দর 
নিজেই বুঝিক্নাছিলেন, সে পরিভাবা অগ্রাঙ্থ করিতে হইবে । ১৩২৪ বঙ্জান্ছে প্রকাশিত তাহার “শব্থকথা”র 
ভূমিকাই তিনি লিখিরাছিলেন, “বঙ্গীন্-সাহিত্য-পরিষদের পরিভাব! সমিতিতে কয়েক বংলর পরিশ্রম করিয়া 
আমি বুঝিছাছি থে, কাগন্জ কলম হাতে লইয়া! কোন একটা বিজান-বিস্ঞার পরিভাষা গড়িত্বা তোলা বৃখা 
পরিএম। স্থচারু পরিভাবিক শব্দের সরি বৈজ্রানিক গ্রন্থের রচনাকর্ভার ও অন্থবাদকের ছাতে।” এখানে 
তিনি নিদ্মত প্রত্যাখ্যান করি উদাসীন হইস্বাছেন। কিন্তু, ইহাও ঠিক নত । পরিভাষা নির্মাণ গ্দ্থকারেয 
হাতে ছাড়িয়া দিলে পাচজন গ্রন্থকার পাঁচপ্রকার পরিভাষা করিঘা! ধসিবেন। পরিভাষায় এক) হইবে না। 
দিতীযত, বিবয়জ্রান ভাবাজ্ঞান এবং কাণ্ডভ্যন একাধারে সকল গ্রন্থকারের কিছা অন্তবাদকের থাকে না। 
করেক বৎসর হুইল কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালছ্ বৈজ্ঞানিক পর়িডাব! লঙ্কলনের নিমিত্ত এক সংসদ নিযুক্ত 
করিছ্বাছেন। উচিত ব্যবস্থাই করিফ্থাছেন। কিন্তু, এক্ষণে ভারত পূর্বের ভ্তান্ব প্রদেশে প্রদেশে বিভক্ত নয়ন। 
নকল রাজ্যের প্রতিনিধি লইয্না পরিভাঘা-সৰিতি গঠন না করিলে সর্বভারতীহ্ পরিভাব! নিষিত হুইবে না। 

তৎকালে স্বদেশী ভাবায় বিদেশী নামের অন্থবাদ করিবার প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল। ইউরেনস 
হকে ইন্্র বল! হইবে কি বরুণ বলা ছইবে, এইরূপ চিন্তার কয়েকজন বিশ্বান্‌ অধীর হইছাছিলেন। তাহারা 


৬৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় 


কেহই ব্যবহারিক ভগতের গুতি লক্ষ্য করিতেন না। এই যনোবৃত্তির কারণ বুকিতে পারা ধাত । আমরা 
পরয়পদানত, আমাদের যানল্দ্রম কিছুই নাই; কিন্তু আছে আমাদের ভাবা, আমাদের সাহিত্য । আমরা 
যেমন তেমন জাতি নছি। ইংর্রেদী নামের বঙ্গাহ্বাদ করিয়া এই আসত্ততৃপ্তি লাভ হইভ। আমি স্বভাবে 
প্রাচীনের অনুরাগী হইয়াও ব্যবহারে কল্যাণকর নবীনের পক্ষপাতী ছিলাম। ১৩০২ বঙ্গান্দে সাহিতা- 
পরিষত-পত্রিকায় বৈদ্ঞানিক পরিডাব! রচনা সহ্্ধে আমি এফ প্রবন্ধ লিখিঘাছিলাম। তাহাতে মনম্থী 
রানেহ্্লাল মিওের অন্থনোদিত বিধি প্রবণ করাইয়াছিলাম। বিজ্ঞানে ডবা, গুণ, ক্রিয়া-- এই তিনপ্রকার 
নামের প্রক্মোজন হইয়া থাকে। তন্মখো ভবা নানে, ভ্রবোর নির্মাতা কিছা আবিন্র্ডার প্রদত্ত নাম গ্রহণ 
করিতে হইবে ৷ গুণ ও ক্রিয়ার বাচক শব্দ সহলন অথবা! নির্মাণ করিতে হইবে । আবশ্ক হইলে ইংরেডী 

=___শদই প্রাপিতে হইবে। নৃতন শব্দ রচনার সন দেখিতে হইবে, যেন সেই শব্দের মূল ধাতু ছইতে বিশেষ, 
বিশেষণ পাইতে পারি। তৎকালে এবিংয়ে এক! আনি একদিকে এবং অপর বিজ্ঞান-সেবিগণ অন্টদিকে 
ছিলেন। এন লে পুরাতন মোহ গিয়াছে । বিভ্ঞান-প্রচারের হুবিধা হইয়াছে | বঙ্গীপ্র-বিদ্ঞান-পরিধত 
পরিডাব! সক্ষলনে সবিশেষ বরবান্‌ আছেন। 

(২) ১৩১২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীত্ব-সাহিত্য-পরিষৎ আমার "বাঙ্গালা ভাবা” নামক পুস্তক প্রকাশ করিতে 
উদ্যোগী হন। উক্ত পুন্তকের প্রথমভাগের উপক্রমণিকার বাংলা ভাষার দোব-গুণ বিচার ধরিয়া 
লিধিয়াছি, বাংলাভাষা শিক্ষা! সহ কিন্ত, বাংলা অক্ষর শিক্ষা সহজ নছে। আর, ঘুক্তাক্ষর লিখিতে 
ও শিশিতে অবখা পরিশ্রন করিতে হ্ছ। বদি সংযুক্ত ব্াগ্রনের অক্ষরগুলি দেখিতে পাই, তাছা হইলে 
সে কষ্ট বাকে না। শৃধু সংযুক্ত বাঞনাক্ষর নয়, সংঘূক স্বয়া'্র লংযোগের নিমিতও ছিষিধ, ডিবিধ আকার 
শিখিতে হয়। ঘথা গু, ফ, স্ব, হ ইত্যাদি। আমাকে বহ, সাহিত্যিক উপছাল ফরিত্রাছিলেন। তাঠাহা 
বানান ও অক্ষরের পার্থকা বুঝিতে পারেন নাই । ্মাৰি বানান পরিবতন ফারতে চাহি নাই, সংযুক্ত 
অক্ষর স্পষ্ট দেখাইতে চাহিয়াছিলাম। একা রানেজ্রহুন্দর ইহা বুঝিয়াছিলেন। এই অভিপ্রারে আমি 
সাহিত্যপরিষংকে গোটা দশ-বার নৃতন অক্ষর করইতে অন্থরোধ করি) তৎকালে রামেশ্র হন্দর 
পরিষদের সম্পাদক ছিলেন । তিনি আনার অত্যন্ত অন্ধ৷ করিতেন) তাহার প্রত্যেক চিঠিতে তাহার 
অকপট শ্রদ্ধা নির্গলিত হইস্বা পড়িত। তাহারই বরে ও উৎসাছে আমার "বাঙ্গালা ভাষা” গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছিল । কিন্তু তিনি সংঘৃকাক্ষরের আকার পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। তাহার ছুই 
যুক্তি ছিল। 

(১) বিস্চাসাগর মছাশয়ের বর্ণপরিচন্ধের দুইভাগ শিখিতে ছেলেদের তেমন কষ্ট হয় না। তিনি কষ্ট 
বোধ কহেন নাই। 

(২) অক্ষরের আকারের সহিত ইত্তিহাস জড়িত আছে। আকার পরিবর্তন করিলে ইতিহাস ছি 
হইয়া যাইবে । অতএব যেষন আছে, তেমনই থাক । 

আৰি উত্তর করিযাছিলাম, “আপনি আপনর সিত অন্ত বালকঘের তুলনা করিতেছেন? আমি 
দেখিয্লাছি, আমার ওড়িয়া বন্ধুরা শবচ্ছন্দে বাংলা পড়িরা ঘান, কিন্তু সংযুক্তাক্ষর লিখিতে পারেন না! । আর, 
ভাবাশিক্ষার এই কণ্টক দুরীভূত না হইলে বাংলা ভাষার প্রলায় হইবে না। আপনি যে অগ্ররের 
ইতিহাল লোপের আশঙ্কা করিতেছেন, তাহাও কথা । কারণ, অসংখ্য পুস্তক বওসান অক্ষরেই সুতিত 


রামেশ্বনুন্দর ত্রিবেদী শুৰ 


হইয়াছে। শতাধিক বংসরের প্রাচীন পুথীর অক্ষর দেখিলেই বুঝি, স্বাভাবিক ক্রদেই কোন কোন 
অক্ষর পরিবতিত হইয়াছে ।" 

তিনি মার তর্ক করিলেন না। কিন্তু, আমার পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ ঘন মুদ্রিত হইয়া আপিল, তখন 
দেবি, আমার অনভিপ্রেত অক্ষরও আসিম্লাছে। আছি অ লিবিয়া পৃথক মাত্র! দিই | সেটা কিছু নয়, লেখার 
দোষ। ছাপায় দেখি, অ-এর মাথায একটা পৃথক্‌ নাত্রা আছে। 

আনাদের প্রাচীনকালের কোন তথ্যের সন্ধান পাইলে রানেহ্হন্দরের চিত্ত উৎঢুল্ল হইন্্া উঠিত। 
একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে বঙ্গীক-লাছিত্য-পরিঘ বর্ষে বে এক এক স্বানে বন্দী 
সাছিতা সম্মেলন আহ্বান করিতেন ॥ ১৩১৫ বঙ্গাব্দে রাজলাহীতে সম্মেলন বসিবে ॥ রামেন্দদন্দর সাহিত্য- 
পরিধদের কর্ণধার । আনি তখন কটকে থাকি। তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আমা 
আহ্বান কপ্রিলেন। আর, সম্মেলনে পাঠের লিমিত্র একটি প্রবন্ধ চাই, নিবদ্ধ সহকারে পত্র লিখিলেন।”" 
ভক্টর পি. পি. রায় লশ্মেলনের সভাপতি | তিনিও একটি প্রবন্ধের নিনিত মানায় পত্র লিখিলেন। কিন্তু 
আমার অবসর কোথা? বিশেধত:, বঙ্গের স্থখীগণের শ্রবপোপষোগী প্রবন্ধ ₹চনাও সইম্ম কাজ নয়। 
আমি রামেন্দহুন্দরকে লিখিলাম, আবি ধাইতে পারিব না, উপস্থিত প্রবন্ধও পাঠাইতে পারিব ন।। 
তিনি শুনিলেন না, পুনর্ধার পত্র লিখিলেন॥ তাহার পুনঃপুনঃ 'দ্ররোধ রক্ষা করিতে পারিতেছি ন', লক্ষ! 
হুইতেছিল। এদিকে সম্মেলনের নিধারিত দ্িবল নিকটবর্তী হইছাছে। আহি “আমাদের প্যোতিষী ও 
জ্যোতিষ” অঙ্গের দ্বিভীঙ্ ভাগের নিমিত্ত '্বন্ংবহ বঙ্গ' লিখিছ! রাবিয্বাছিলাম; প্রকাশ করি লাই) 
উপার্গান্থর ন! দেখিয়া সেই প্রবন্ধ রাজলাহী-সম্মেলনের ঠিকানায় পাঠাইলাম । যধ্যাহ্ন কাল। সশ্মেলন 
বগিদ্নাছে। রেছেইরি ডাকে আমার 'সবত্তবহ' উপস্থিত হইল ৷ তাহার পর কি হইগাডিল, রমেশ ন্দরের 
পত্র উদ্ধৃত করিতেছি । কলিকাতা হইতে তিনি মামাকে ১৩১৫১৭ মাঘ তারিখে লিখিরাছিলেন,_ 

প্রাছলাহী সাহিতা-সব্দিলনে ১৯।২০টি প্রবন্ধ জুটিাছিল । সমর ডাব হেতু অগ্তান্ত অনুপৃদ্থিত লেখকগণের 
প্রবন্ধের সহিত আপনার প্রবন্ধটিও 'পঠিত করিব! গৃহীত’ হইবার উপক্রম হুইন্বঃছিল। সভাপতি ডর পি, 
সি. রাঘব হঠাং আপনার প্রবন্ধটি আমাকে পড়িতে দেওয়ায় আপনার প্রবন্ধটি এ বিপং হইতে রক্ষা পায়। 
অক্তের নিকট ঘাছাই হউক, প্রবন্ধমধ্যে আমার শিক্ষার বিষন্ধ অনেকগুলি ছিল। আমাদের প্রাচীন 
আচার্ষেরা যে perpetual otiou ঘটাইবার এত চে! করিয়াছিলেন তাঁহার আমি বিন্দুংবিসর্গ 
জানিতাম না। আনি প্রবস্ধপাঠসাত্র আনন্দের সহিত প্রবন্ধটি সভার পড়িয়া পৃনাইবার ভার গ্রহণ করি এবং 
সভাপতি মহাশয়ের অনুগ্রহে দূল প্রবন্ধের টীকা-টিজসনী ও ভাস্ত করিবার অধিকারও পাইগ্থাছিলাম। 
Black-board ও chalk ইত্যাদি সরঞ্ান পাওয়াছ কিছুক্ষণ মাষ্টারি করিবাহ মবকাপও পাইয়াছিলাম। 
আপনার প্রবন্ধ সভা'্ছ সকলেরই, এমন কি রাঝলাহী কালেছের অধ্যাপকবর্গেরও প্রশংসা লাভ করিদা]ছল। 
শুনিলে আপনি প্রীত হইবেন। 

 * শ্থবছ শব্দটি কি আপনার ? না সিদ্ধান্তকারগণের ? দু ও “ঘটিকা” শব্দের অর্থ লনা আপনি 

যে আলোচন! করিয়াছেন, ভাহাও আমার অত্যস্থ মনে লাপিত্বাছে। 

"সভাপতি মহাশয় আপনার প্রবন্ধ সভাস্থলে উপস্থিত করিবার সমহ্থ আপনাকে -লংশাগন্ত” উপা ধিবুক 
করিষ্থাছিলেন। বস্তুতই আপনার বহু, শাছে অভিজ্ঞতায় আমরা দিন দিন বিশ্দিত হইতেছি। 


৩৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭১ 


শন্বহহবহ্ক্থ স্দ্ধে প্রাচীন শাহের উল্লেখ উদ্ধার করিহা টাকা-সমব্ষিত একটি বৃহতর প্রবন্ধ লেখা চলে না 
কি? চলিলে 0148191 সহ পরিবং-পত্রিকাই বাছির করিতে পারি। পরিধং-পত্রিকা এতকাল প্রাচীন 
সাছিতা লইয়া মঘ্ আছে । বৈজ্ঞানিক সাহিতোর আলোচনা আবন্তক বলিয়া অনেকেই অন্থধোগ করিতেছেন।” 

“শ্প্ংবছ’ নান আনার রচিত নর, সিদ্ধান্তের । সাধারণ স্বরংবহ্‌ ধঙ্ধে [৫214] motion নাই । 
ইহাকে ৪।০/)2115 i০০৮ বলিতে পারি, বদিও জানি ঘড়ী স্বচংবহ নহে। পশ্চিমদেশের বিছবানেরা 
বুঝিতে পারেন লাই ; আমাদের প্রাচীনেরা সদাগতিয্ কল্পনায় ভ্রান্ত হুইছাছিলেন_ এই বলিম্বা! তাহারা! 
উপহাপ কহিযাছেন ॥ ১৩১৫ চৈত্র মাসের 'প্রবাসীতে আনার '্বয়ংবহ-প্রবন্ধ সুত্রিত হইয়াছিল ।- 

রামেস্রহম্থরকে সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধার বলিলে কিছুই বলা হয় ন!। তিনি পরিষদের প্রাণস্বর্প 
ছিলেন ॥ পরিষদের উত্লতি ও উত্তরোত্তর গৌরব-বৃদ্ধির দিন্ত্তি তিনি যে খত যর করিতেন, তাহা স্মরণ 

করিলে ননে হয়, পরিষদের তুলা প্রিয় সামগ্রী তাহার আর কিছু ছিল না। তিনি বঙ্গদেশের প্রত্যেক 
ধূলিকণাকে পবিত্র মনে করিতেন। 

১৩২২ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯১৫) বর্ধমানের মহারাজা বঙ্গীয় সাছিত্য-সম্মেলল আহ্ষান করিছ্বাছিলেন। 
এই সময়ে হেমচন্্র দাশগুখের নির্বন্ধে সাহিতাপশ্মেলন চাহি শাখার বিভক্ত হইয়াছিল," সাহিত্য, দর্শন, 
ইতিছাল ও বিজ্ঞান। মহামহোপাধায় হরপ্রসাদ শাহী লম্ছেলন-সভাপতি এবং সাহিত্য-শাখাপতি 
শ্রহীরেম্্নাথ দত্ত দর্শন-শাখাপতি, শীবদুনাথ সরকার ইতিহাস-শাখাপতি এবং আমি বিজ্ঞান-শাখাপতি 
মনোনীত ছইয়াছিলাম। মহাসমায়োছে এই সশ্মেলন অস্থনঠিত হুইছ্াছিল। ইহার বিস্বৃত বিবরণ এক বৃহৎ 
পুস্তকে মুহিত হুইয়াছিল। এই সম্মেলনে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এবং ছুইটিই আমাকে করিতে 
হইয়াছিল । প্রথম প্রস্তাব, বিশ্ববিভালরের পরীক্ষার লিনিত্ত বাংল! ভাঁধা পঠন ও পাঠন প্রবর্তিত করিতে 
বিশ্ববিগ্তালয়ের নিকট প্রার্থনা করা হউক । দ্বিতীর্ন প্রস্থাব, পৰ্রিকাশংস্কায় হুপাধ্য করিবার নিমিত্ত বঙ্গে 
জ্যোতিষ নান-নন্দির স্থাপিত হউক । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষংকে সম্মেলনে পৃহীত প্রস্তাব কাঁধে পরিণত করিতে 
হইত বিশ্ববিষ্থালয়ের নিকট প্রার্থনা প্রেরণ সোজা কথা, কিন্ত, দ্রোমোতিব মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা সোজা কথা নয়। 

সে সময়ে রানেন্রহন্দর পীড়িত । বধমান ঘাইতে পারেন নাই । তিনি কলিকাতা থাকিয়া! সম্মেলনের 
আয়োছন করিতেছিলেন এবং তাহারই পুন: পুনঃ অন্থরোধে আনি বিদ্রান-শাখাপতি হইতে সম্মত 
হইয়াছিলাৰ । সম্মেলনের পর তিনি আনার কলিকাতা হইতে পত্র লিখিগ্রাছিলেন (১৩২২৪ বৈশাখ )- 

“একই দিনে আপনার ছুইখানি চিঠি পাইনা! ঝুবিলাম, আপনি টোপ গিলিয়াছেন। এঙডফাল নির্জনে 
তপোবনে লুকাই তপস্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ একদিন লোক-সমাজে ধরা দিছা ফেলিপ্রাছেন। আপনাকে 
ঠিক খ্ষ্শৃদের লহিত তুলনা করিবার দরকার নাই ; তবে বুঝ্ধিমান্‌ লোকে হততলৃঙ্গের হার! আপনার কাজ 
করাইয়া লইফ্থাছিল, আপনিও যখন ধরা দিয়াছেন, তখন আপনার খ!রাও আমাদের কাজ করাইয়া লইব, 
তাহার ভরসা হইতেছে। L 

“সাছিতা-সম্মেলনের বন্দোবস্ত এবার খুবই ভাল হইয়াছিল, সহশরমুখে একবাফো তাছা শুনিতেছি। 
কাজের দিকের খবর অঙ্কে বড় একটা দেন নাই। আপনি যে সকল গুশ্ব তুলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিলাম, 
আপনি উদ্ধার শাদাকাল দুইটা দবিকই দেখি্থাছেন । আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমার অনেক কথ! বলিবার 
আছে। বলিতে গেলে বোধহহ এক দিস্তা কাগন্দে কুলাইবে না" 


রামেন্দ্রসুদ্দর ত্রিবেদী ৩৩৭ 


দেশে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা আমার অভিভ্তাষণের বিঘ্ন ছিল । বিধরটি তাহার প্রিয়, কিন্তু তাহার কমিত পথ 
হইতে আমি ফিকিৎ ভিতর পথে গিরাছিলাম । বোধহয়, সেই কারণেই লিখিক্াছিলেন, তাহার মত প্রতিষ্ঠা 
করিতে এক দিন্ত! কাগজ লাগিবে। 

বঙ্গে জোতিঘ মান-নন্দির প্রতিটা! সম্বন্ধে রামেন্রহদ্দর ১৩২২1১৬ ভাজ তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন__ 

“মান-মন্দির সম্পর্কে আপনার “ভারতবর্ষে” প্রকাশিত প্রবন্ধ পূর্বেই পড়িত্বাছি। বেখালছের 'আবশ্থকতা 
এবং পণ্িকা-সংস্কাত্ের উপযোগিতা আপনি যেরুপ বুকাইস্বাছেন, তাহাতে ধদি কেহ না বুঝে, তাহা হইলে 
গতাস্কর নাই। ' * ফলিকাতার হাওয়া বেপকর্মের উপযোগী নহে । শীতকালের আকাশে মোট! মোটা 
তায়াগূলাও দেখা যায় না। মফ:;স্বলে স্থান মিলিতে পারে, কিন্ত, লোক নিলিবে না।  পাশ্চাত্তা ও প্রাচ্য, 
উভব মত জ্যোতিধিক গণনার সামজন্ত করিব! দিতে পারেন এবং তহ্সুলারে গণকদিগকে শিক্ষা! দিতে পারেন, 
এরুপ লোক ত দেখিতেছি না। কালেছের অধ্যাপকদের মধ্যে এক আপনি আছেন, তদ্ভিন্ আর কাহাকেও 
দেখি না। " আমাদের অধ্যাপক ড্রাতারা যে সময়টা তার়কা-পর্ধবেক্ষণে নিয়োগ করিবেন, লে সমন্ব মানের 
বি লিখিলে বেশী কাজে আসিবে । এ সঙ্কল্প বিষয়ে আমার অধিক ভরপা নাই । আপনি নিজে কর্মী, 
আপনি শ্বন্নং বদি কিছু গাড়ন্বা তুলিতে পারেন, তবে আশা! আছে ।” 

পুনশ্চ ১০২২৮ আশ্বিন তারিখের পত্রে লিখিযাছিলেন__ 

"আপনার মান'মন্দির বিষয়ক প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে পৃথেই পড়িয়াছিলান। কিন্তু িনিট! আদৌ গড়িয়া 
উঠিবে কিন সন্দেহ ॥ কাশিষবাজারের মহারাজা নাসিক বান দিবেন কিন্ত মন্দির ও বস্াদির জন্য বার সন্বদ্ধে 
আমার ঘোর সংশর আছে। বর্ধমান বা অন্য কেহ খরচ দিলেও উহা আদায় করিয়া ছ্রিনিসটা| গড়িয়া লইবার 
উদ্যোগী লোকের অভাব । আমার ক্ষমতায় কুলাইবে না। বড়লোকে টাকা দেন, কিন্ত কেছ উদ্যোগ 
করিয়া ছাত পাতিয়া না লইলে টাকা আদায় হয় লা। - - অভাব কেবল যাছধের । বশী! মানুষ লাই, এবং 
কর্মে প্রেরণের নত পিছনে যে বাতিক থাক! আবশ্যক, সেই বাতিকও ঝ1ছারও নাই । ইদাসীগ্টে ফত কাজ 
থে নঃ্ট হইয়া বাইতেছে, তাহা দেখিয়া ব্যাখা! পাইতেছি বাজ।” 

রামেন্্হন্মরের অস্থমানই ঠিক হুইল । প্রস্তাবিত মান-মন্মিরের অধাক্ষতা করিবার লোক পাওয়া গেল না। 
রাজা মীন নী আমার তিনধান। পত্র লিখিয়াছিলেন। বর্ধমানের মহারাজাও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু 
উদ্যোগী পুরুষের অভাব । তদবধি ৪* বৎসর হুইয়া গেল, কিছু, উদ্যোগী মা্বযের অভাব রহিত গিয়াছে। 

১৩২২ বঙ্গাযে হামেজহন্দর ব্ধমান-সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই । ইহার পূর্বেও দুই বংসর 
যাইতে পারেন নাই। ১৩২ বঙ্গাব্দ ছইতেই তাহার হ্থাস্থাভঙ্গের সুত্রপাত হুদ্দ। তিনি আর পূর্বের 
্াস্থ) ফিরিত্রা পান লাই । তিনি পরে যে সকল পত্র লিখিতেন, সে সকল পত্র তাহার অদ্বান্থের বিবরণে 
পূর্ণ থাকিত। কিন্তু, তাহার সরস চিত কধলও রল্ছীন ছইত সা। একবার লিখিলেন, “আনি কয়েক 
দিন শয্যাগত ছিলাষ। আমার হিতৈষী ডাক্তার বন্ধুগণ আমাকে স্পষ্ট কিছুই বলিলেন না। বিস্ত, 
তাহাদের দুখভঙ্গী ও মাখালাড়া দেখিস্বা বুবিলান, তাহারা আমার ধ্তে বিস্ফোটক আশঙ্কা করিনা 
শহ্বোপচারের ব্যবস্থা করিতেছেন। আনি সম্মত হইলাম ন!। হদি অকালে যম-সদনে যাইতে ছয়, 
অক্ষত দেছেই ঘাইব। গতকল্য অপরায্রে এক হোনিওপাখিক ভাক্তার-বন্ধু আসিলেন। তিনি একবিন্দু 
জলপান করাইয়া! গেলেন আর আমি আজ সকালে বিছানান্ন বসিহ! আপনাকে পত্র লিখিতেছি।” 

২ 


৩৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭১ 


আর একবার লিখিলেন্ তাহার পত্থীর বন্াঞ্চলে কেরোপিন দীপের অদ্রিলংযোগ হইয়াছিল; কোন ক্রমে 
তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। 

১৯১৪1 ২ আগষ্ট তারিখের পত্রে তিনি লিবিস্াছিলেন ( তখন তিনি ভাল ছিলেন), * . আরও 
ভাল হুইবার আশাহ কলেজে দেড় মাসের ছুটি লইয়। গঙ্গান্ন নৌকাধাত্রা করি। আশ! ছিল, গ্রীস্মের 
ববফাশটা জড়াইস! চারমাস গঙ্গাবাসে সুস্থ হইব । মার্চ, যাসটা নৌকাতেই গঙ্গাবক্ষে কাটাইরা দিলাম। 
কিছু, গঙ্গামাতা বক্ষে স্থান দিলেন না। একদিন স্থাত্িফালে মাক-গঙ্গায় কালনার নিকটে নৌকার আগুন 
লাগিল। মাবিরা আগুন নিভাইতে পারিল না। সহীক জলে বকাপাইয়! পড়িলাম । জল ঘটনাক্রমে 
অল্প ছিল, কাজেই গঙক্ষাপ্রাধি হইল না । নতুবা এতদিন চতুর দ্র হই! বৈকু$ঠবালী হইতাম । নৌকা- 

= খানার সমস্ত উপরের অংশ আমার জিনিসপত্র সমেত পুড়িযা গেল ) নিকটে নির্দন চড়া, সেখানে আশ্রনথ 
লইলাম। ঘটনাটা কালনার নিকটে ॥ কালনারু দুইটি ভদ্রলোক ডিঙ্ষি করিদ্বা কোথায় ঘ/ইতেছিলেন। 
গোলমাল ও অগ্নিকাণ্ড দেখি আসিহা আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন এবং তাহাদের বাড়ীতে লইয়া সে রাঙ্রি 
আশ্রয় দিলেন। পরদিন ট্রেন ধরিছা কলিকাতার পলাইয়া আলি । 

"এই ঘটনা অবলম্বনে দিবা একখানি নবেল হইতে পারে। আপনার নবেল লিখিবার ক্ষমতা আছে 
কি না, লে পরিচন্ন এখনও পাই নাই। আর সফল সাছিত্যেই ত ধরা দিয়াছেন; আমি মসলা দিলাম, 
একবার নবেল লিখিবার চেষ্টা করিতে পারেন ।” 

তাহার এইনুপ পুন:পুন: বিপৎপাতের সংবাদে ব্যখিত-চিত্ত হইন্া ভাবিতে লাগিলাম, ভাঙার বর্তমান 
ছঃসময় আর কতদিন চলিবে । ফল-জোডতিব ইহার উত্তর দিতে পারে । তখন আমার নিকটে পণ্ডিত 
ঘন্তান নিশ্র নামে এক নিপুণ ক্ষল-জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি ওড়িয়া-অক্ষরে লিখিত “সিদ্ধান্ত দর্পণ" 
পড়িয্া আমার শুসাইতেন | আমি নিজে ফল-ভ্োতিঘ শিক্ষা করি নাই। প্রয়োজন হইলে মিশ্র-মহাপহকে 
দিরা গণাইভাম। আর লে প্রশ্নোজনের হেতুও ঘটিযাছিল। সাধারণ লোকে ম্যোতিবের গাণিত-ভাগ ও 
ফল-ডাগ অভির নলে করে। আমি গণিত-ছ্যোতিষ চর্চা করি; লোকে মনে করিত, আমি ফল-জ্যোতিবও 
ভানি। দেই ভ্রম এবনও চলিতেছে । বিজ্রলোকে আমার নিকটে তাছাদের কোচী পাঠাইয়া দেন। 

আনি ব্রাসেন্দরসনন্দরকে লিখিলাম, “আপনি আসাদের ভাগ্যের সহিত গ্র-লক্ষত্রের ফার্ধ-কারণ বদ্ধ 
পান না, কোী-গণনায় বিশ্বাস করেন না। আমিও করি না। বিস্ত, দেদিত্রাছি, কোন কোন ঘটনা 
মিলির! যাহ ; বিশেষত; অগ্নিবাহ, জপডুবি ইত্যাদি । তাহাতে আশ্চৰ্য ন। হুইয়া থাকিতে পর! বা না। 
ঘদি আপনার াপত্তি না খাকে, আপনার ঠিকুজ্ী পাঠাইবেন ।” 

দিনকরেক পরে এক পোষ্টকার্ড ও এক পার্সেল পাইলাম । পোষ্রকার্ডে রানেন্্সন্দরের গৃহ-শিক্ষক 
লিখিভেছেন-_- আপনার পত্র মা [ রাসেন্স্থন্দরের পড়ী ) দেবিয়াছেন এবং তাহার আদেশে আমি এই 
পর লিখিতেছি ও কোচী পাঠাইতেছি। আপনি কোষ্ঠীখান| উত্তমরূপে দেখিয়া ছানাইবেন, উপস্থিত রোগ. 
হইতে ফোন ভয় আছে কি না)” 

আমি নিশ্র“মহাশকে কোষ হইতে জয়কাল ও রাশিচক্র তুলিয়া ছিলাম । তিনি ঘন্স বিচার করি 
ধাহা! বলিলেন, তাহা অবিকল লিখিলা লইন্ঘা ছামেস্রস্থন্দরের গৃহ-শিক্ষকের নামে পাঠাইলান । তাহাতে 
ছিল, ৪৭ বংসর বয়সে তাহার অদীর্ণ-জনিত পীড়া হইবে এবং উপস্থিত রোগ হইতে বিপদের আশঙ্কা! নাই) 


রামেন্দরসুদ্দর ত্রিবেদী ৩৩৯ 


দৈবক্ৰযে আমায় পত্র রাসেন্রহন্দরের ছাতে পড়িযাছিল ॥ তিনি উত্তরে লিখিশ্বাছিলেন ( ১৩২১। ৪ আাৰিন )_ 

"কোর্ঠীর ফল দিন-তারিখ ধরিয়া যতটা দিয়াছেন, তাহাতে কোগ্গী-গপনায় প্রায় বিশ্বাস হইবাত্র উপক্রম 
হইপ্াছে।  অদীণ-রোগে স্বান্থা-ভঙ্গের তারিধটা অত্যন্ত নিলিয়াছে। এ অবস্বা! কত দিন টিকিবে, 
তাহা বলেন নাই ॥ সম্ভবতঃ, সেট! শ্রবণেহ্ডিয়ের গ্ীতিকর হুইবে না বলিছাই বলেন নাই । বাহ! হউক, 
কৌতুছলটা। যখন জাগাইয়! দিলেন, তখন পরিণানটা সন্ধে কে।গী কি বলেন এবং কর্মডোগ কতদিন চলিবে, 
তাছ! জানিতে পারিলে সী হইব ।” 

পুনশ্চ ১৩০১। ২৮ আশ্বিন তারিখের পত্রে লিখি্াছিলেন-_ 

“আমার কোগ্টিখানি লইরা আপনি ঘেরূপ ঘর ও পরিশ্রম করিয়াছেন দেখিতেছি, তাহাতে কোঠীর 
ফলাফলের সহিত কতদূর আমার অবস্থা নিলিল, তাছ জ্ঞাপন কর! কর্তব্য বোধ করিতেছি। আপনার ইহা 
কাজে লাগিতে পারে। রি 

“সাধারণ ফল :_- 

“হন্দর, প্রিয়ংবদ, ধর্মরত, বিবান্‌, শৌধ-বীর্ধে খ্যাতিমান্‌__ ইত্যাদি বিহয়ের বিচার-ভার আপনাদের 
উপর। শৌর্ঘ-বীর্ধের (বিশেষ পরীক্ষা! কখনও ছয় নাই। দর্মনির সহিত লড়াইয়ে ঘদি সরকার বাহাদুর 
ঠ্রেলি়া পাঠান, তাহ। হইলে পরীক্ষা হইতে পারে ।” 

ইত্যাদি-ক্রনে তিনি কোর্ট-গণনার ফল ফডদূর সত্য হইয়াছে তাছ! বিবৃত করিপাছিলেন। এখানে 
তাছার জন্প-ফে!চী হইতে জন্মকাল উন্ব্রত করিলাম এবং সিদ্ধান্ত-রহস্ত মতে গনি্। তাংকালিক এহন্থিতি 
দিলাম। যাহার কৌতূহল হইবে, তিনি নিলাইর! দেখিতে পারেন। 

আকাল ; ১৭৮৬৷3৪৷৪৷৫৩৷৩৩ ॥ 

ভাত্রস্ত পঞ্চম দিবসে শনিবারে ক্রষণপক্ষে চতুর্দক্ছাং তিখৌ। রাত সণ্যত্রিংশহ, পলাদিক একবিংশতি 
দণ্ডাভান্তরে শুভ বর্কটলত়ে (লগ্ন প্ডূট রাশ্তাদি ৩+1২১)১৯ ) ৪ 

তাৎকালিক শ্ছুটগ্রহী 

র 91৫1১৯। চ ১১/১৪।২৯, ম ১1১1১, বু. ৫১৩, বু এ২৮।৫৬, শু ৪1১৯১৭, শ ৭৩২৩২, র 1২২১৯, 
কে ১২২৩৯। 

ইছার পয় তিনি করেক বংলর অপেক্ষারুত সুস্থ ছিলেন। ১৩২১) ৫ ফ্ান্তন তারিপের পত্রে তিনি মামায় 
লিখিদাছিলেন__ 

“আপনার শক্কোষ লন্দ্ধে ‘প্রবাসী’ পড়িলাম। শঙ্দকোষে আপনাকে সাহাঘ্য করিতে পারিলাম না, 
ইছা আমার দুর্ভাগ্য । যাহা ছউক, আপনি থাছা খাড়া করিধা দিলেন, ইহাতে ভবিস্যতে সম্পূর্ণ বাংল! 
কোষ রচনার পথ পরিস্কৃত ছইক্া ধাকিল। - - এ পর্যন্ত কোনও বাঙ্গালী বাংলা অভিধান এনন বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী-ক্রমে প্রস্তত করেন নাই। আপনার পুস্তক প্রকাশ করিদ্থা সাহিভা-পরিঘং গোৌরবান্বিত হইল। 
আহার এই আনন্দ যে, আমি না থাকিলে হব ত পরিষদের সহিত আপনার গ্রন্থের এই সম্পর্কটুক্ ঘটিত না” 

কি উপারে ছন-লাধারণের মধ্ো বিজ্ঞান প্রচারিত" হইতে পারিবে, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মিতে 
পারিবে, এই চিন্তা অনেকের বনে আগিয্াছিল। এক্ষণে বঙ্গীর্ন-বিজ্ঞান-পরিঘৎ সে চিণড। করিতেছেন 
এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ নাষক মাসিক পত্রে বখাসাধা বিজ্ঞানপ্রচারে ষত্ববান্‌ আছেন। ৬*।৭* বৎসর পূর্বে 


৩৪০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাথ-আযাঢ় ১৩৭১ 


লোকে বিজ্ঞানের নাম শুনিত, কিন্তু কেহ তাহার প্রতি অনুরাগী হইত না। কলিকাতা] বিশ্ববিগ্তালবের 
কয়েকজন ছাত্র ব্যতীত অন্যেরা উদাসীন থাকিতেন। তৎকালে বাংলা ভাষার প্রতি অত্যন্প শিক্ষিতের 
শ্রন্ধা ছিল। রামেন্্রনন্মর ও আমি বাংল! মালিক পত্ডে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতাম। কেছ কেছ 
দয়া করিয়া! পড়িভেন, কেহ বা পাত! উন্টাইঙ্ক। ঘাইতেন। কি উপায়ে দেশে বিজ্ঞানের গুল স্থুল তথ্য 
প্রচারিত হুইবে, সে বিবন্ে আনয়া চিন্তা কিতাম । এ বিষয়ে আমার প্রচুর অভিন্তত1 হইয়।ডিল, সে-লব 
কথা এখানে উত্থাপন করিব না। মধ্য-বাংলা বিস্টালন্ছে পদার্থ-বিশ্তা পাঠ্য ছিল। কিন্তু ছাঅদিগকে মুখস্থ 
করিঘা রাখিতে হইত, শিখাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল লা। প্রবেশিকা-পরীক্ষার নিমিত্ত প্রাকৃতিক ভৃগেল 
পড়িতে ছইত। 7013806১105 Physical Geography বইখানি ভাল, কিন্তু ইংরেশী লাহিতোর 
মত পড়ান ছইত ৷ তাছাও বিশ্ববিদ্বালঘ় তুলিল! দিয়াছিলেন। ঘাহারা কলেজে পড়িত, তাহারা ইংরেজীতে 
'শিধিত, বাংলার পড়িবে কেন? অতএব বি দেশে বিভ্রান প্রচার করিতে হুর, তাহা হইলে লোক-রজন 
ভাষায় বিজ্ঞানের স্কুল তথ্য বৃকাইতে হইবে । পাঠ পুস্তক লয়, কোন একটা শাখার ভস্ডন্ত নয়, তাহার 
সারমর্ম পারিভাবিক শব্দ যখাষস্তব বর্জন করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলে দল হইতে পায়ে। 
কিন্তু কোন উদ্যোগী প্রকাশক ভিলেন না । 

একদিন নামেম্্হন্বর আমায় লিখিলেন, “বাংলায় এক এক বিধরেক ছোট ছোট বই লিখিতে হইবে 
ফোন বই ১৫» পৃষ্ঠার অধিক হইবে না, দাম আট আনা । পাইফপাড়ায় রাজা মহাশত্ন অরুণচজ্র সিংহ 
সে-সব গ্রন্থ প্রকাশের ভার লইঙ্থাছেন। তাহার নিজের প্রেল আছে | এখন বই লিখিত্বা বোগাইতে 
পারিলে হুর । এই নিমিত্ত এক সম্পাদক-সংসদ করিতে হুইবে। আপনি প্রধান। আপনি, আমি ও 
হেষচন্্র দাশগুপ্ত ( প্ৰেসিডেন্সি কালেজের কুঁবিস্ভার শিক্ষক ) এই তিনজনে নিলিমা পাণুলিপি দেখিল! 
আমাদের মনোনীত হইলে রাজ্গা-বাহাদুরের নিকট অর্পণ করিতে হইবে ।” 

আমি লিধিলায, "আমি দূরে ঘার্কি, আপনায়া দুইজনে পাওুলিপি পরীক্ষা করিরা, যদি কোন বিষয়ে 
প্রয়োজন মনে করেন, আনার নিকটে পাঠাইযেন।* তিনি কিছুতেই বশ্মত হইলেন না। তাহার! 
আমার নিকট হইতে ছুইখানি বই চাছিলেন। একখানি বিভ্ঞালেয় ভূমিকা, অপরখানি জ্যোতিবিষ্যা। 
প্রথম খানি অস্ত প্রয়োজনে আমি ইংরেনীতে লিখিস্বাছিলাম । তাছায়! সেইখানাই গ্রহণ করিতে সম্মত 
হইলেন। হেমবাবু ভূ-যিস্ত! সম্বন্ধে এবং রানেন্স্বন্দর পদার্থ-বিদ্ত! সম্বন্ধে লিখিবেন । অপর কুতাবিদ্ণ 
লেখকও আহ্বান করা হুইবে । তাহারা এই সংসদের নির্দেশ অহ্সারে খ্স্থ রচনা করিবেন । দুই-তিন পরিচ্ছেদ 
লিখিছ সংলদের সম্মতি পাইলে অপর পরিচ্ছেদ লিখিবেন। তাহারা দুইশত টাক! পারিশ্রমিক পাইবেন। 

থে সময়ে রানেন্ছন্দর এই প্রস্রাব করেন, সে সময়ে তিনি অহস্থ ছিলেন। শরীর ভগ্ন হইতেছিল। মন 
নানা ছিতকর কর্মের প্রতি ধাবিত হইত । কিন্তু, শরীরে কুলাইল না। আমার নিকটে আর পত্র আসিল না। 

ভান্রাচাষ করেকটি জেোতিধিক যন্ত্র করলা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন, সকল বর অপেক্ষা ধী-যজ্জ, 
শ্রেষ্ট । রামেন্সবন্দর ধী-বন্তরের অধিকারী হুইয়াছিলেন এবং যে-কছেক বৎসর জীবিত ছিলেন, লে কযেক- 
বৎসর তাহার প্রচুর পরিচয় দিয়া গিদ্বাছেন। বঙ্গের দুতাগ্য, তাহার তিরোধানের পর তাহার আপন শৃস্র 
রহিন্না গিয়াছে। 

বিশকারতী পহিকা বৰ ১১ সা ৪ থেকে পূনৰ্সূ তিক্ত 
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বঙ্গীম-সাহিত্য-দশ্মিলন 
রখীশ্্রনাথ রায় 


বঙ্গীষ-লাহিত্য-স্মিপনের ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেহনি তাৎপর্য পূর্ণ । কারণ এই স্দিলনের সঙ্গে বগসংস্থৃতি 
চর্চার হুদীর্ঘকালের ইতিহাস আড়িত আছে । এমন কি ছাতীহ জীবনের মূল অভি প্রাগুলিও এই সম্মিলনের 
বিভিন্ন অদিবেশনে অভিব্যক। হয়েছে! দেশ ও জাতির এক সামগ্রিক স্বরূপ বাঙালি মনীঘীর চিন্তাত 
আলোকে উদ্ধাসিত হয়েছে বাঙালির সাংস্কৃতিক সংহতি এই সম্মিলনকে কেন্র করে একটি মবণ্ড সপ লাভ 
ফরেছিল। বঙ্গীত-সাহিতা-সম্মিলন কোনে! বিচ্ছিন্ন ঘটনা ন, সুলভ ভাবোচ্ছাস বা আকন্মিক উত্তেজন। 
থেকেও এর উদ্ভব হব নি। এই সস্মিলনের জয়লগ়ে মাছে জাতীর সংকটদুক্তির এক উদ্দেল প্রত্যাশা, স্যর 
সংহতি রক্ষার এক দুক্বহ সকল । 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটনৃমিতে সাংস্কৃতিক সংহতি রক্ষার গুরুত্ব স্পষ্ট ছয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক 
বিপধয়ের চেয়ে সাংগ্বতিক বিপধর যে কোনো অংশে কম মারাব্যক নয়, একথা! সে দিনের দেশনান্বফের1 উপলক্ধি 
করেছিলেন। এই সম্মিলন প্রতিষ্ঠায় অনেক আগেই রবীন্নাখ এর প্রয়োজনীতার কথা একাধিক প্রবন্ধে 
উল্লেখ করেছিলেন। কবি ছাত্রদের সম্বোধন করে বলেছিলেন_ 
বাছা হউক, ইহা দেখা যাইতেছে যে, সকল দিক দিরাই আমরা লিগের দ্বাধীন শক্তির গৌর 
অঙ্ছভব করিবার একটা উদ্দম অন্তরের মধ্য অনুভব করিতেছি_ সাহিত্য ছইতে আরম্ম করিখ। 
পলিটিক্ল প্স্ত কোথাও ইহার বিচ্ছেদ নাই । 
ইছার একট! ফল এই দেখিতেছি, পূর্বে ইংরেছি শিক্ষা আনামের দেশে প্রাচীন-নবীন, শিক্ষিত 
অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ, ছাত্র ও সংলারীর মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের সি করিয়াছিল, এখন তাছার 
উল্টা কাজ মারস্ত হইয়াছে, এখন আবার আমরা নিজেদের ক/নুত্র শঞ্ধান করিয়া পরস্পর ঘনিঠ ছইবার 
চেষ্টা করিতেছি । মধ্যকালের এই বিচ্ছিত্রতাই পরিণানের মিলনকে ধখার্থভাবে লল্দূর্ণ করিবে. তাহার 
সন্দেহ নাই । 
এই মিলনের আকর্ষণেই আব বঙ্গভাঘা বঙ্গসাছিত্য আবাদের ইংরেজি বিশ্ববিদ্ভালপ্রের ছাদিগকে ও 
আপন করিগ্াছে। একদিন যেখানে বিপক্ষের দু্তেষ্ব দুর্গ ছিল, সেখান হইতেও বঙ্গের বিজিণ বান 
স্বেচ্ছা সমাগত সেবকদের অর্থা লাভ করিতেদ্বন।১ 
১৩১৪ লালের ১৭ই ও ১৮ কাতিক কাশিমবাজারে বঙ্গীহ্ব-সাছিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত ছথ । 
কিন্ত এর আগে তিনবার এই সম্মিলনেকর চেষ্টা করা হ্ব। দক্ষিণারঞ্জন নিত্রমদুনহারের প্রচেষ্টায় সুনিদাবাদে 
ও রংপুর-শাখা-পরিযদের উদ্ভোগে রংপুরে সাহিতা-লম্মিলনের বে আরোজন কর! হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত 
বার্থতায় পরিণত হ্ব। তৃতীয়বার সশ্মিলনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল বরিশালে । ১৩১৩ সালের ১লা ও ২য়া 
বৈশাখ বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি ( Benga! Provincial Conference ) অধিবেশন হবে স্থির 
ছয়েছিল। এই রাজনৈতিক সৃম্মিলনীর সঙ্গে একটি সাক্তা-সশ্ছিলনীযও ব্যবস্বা করা হুল । সাহিতা- 
3, হাতবের প্রতি সব্াবণ ( ১৩১২ ), 'আত্মণক্তি' । রবীত্র-র্নাবনী, সৃতীর ধণড। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাঢ ১৩৭১ 


সম্মিলনী উদ্ভোক্ত! ছিলেন হিদেশ্রলালের জীবনীকার কৰি দেবকুমার রায়চৌধুরী ॥ বরিশালের ম্যাজিক্টেট 
এমার্সন সাছেবের আদেশে পুলিশ শুপারিস্টেণ্ডেট মিঃ কেম্প সশহ্ব সৈক্গ দিছে শোভাযাত্রা ভেঙে দিলেন, 
মেচ্ছাসেবকদের উপরেও পুলিশের অত্যাচার চলল ৷ বলাবাহল্য উদ্যোক্তারা সাহিত্য-সশ্মিলনও বদ্ধ করতে 
বাধা হুলেন। দ্েবকুমার লিখেছেন 
সেদিন সন্ধার পরে পুনরায় সাহিত্য-সন্দিলনের নির্বাচিত সভাপতি রবীন্্রনাথের বল[তি-বজরায় 
কর্তব্য-নির্ার্থ সমাগত লাহিতিকগণের আর এক বৈঠক হইল ৷ বহক্ষণ ব্যাপিক্গা বছবিধ বাদ।ক্গুবাদের 
পর সেখানেও স্থির হইল-- বর্তমান এই অশান্তি, উদ্বেগ ও বিরক্তির অবস্থান বরিশালে আর কোনরূপ 
অধিবেশন হওয়া একটুও বাচ্ছলীর নছে । বিশেষজ্ঞ, বে ব্যক্তি "অকারণ" সনগ্র বঙ্গ দেশের শস্বানীয় 
নেতৃবর্গ ও প্রতিনিখিগণকে পুনঃ পুনঃ এভাবে কষ্ট ও লাছনা দিতেছেন সেই 'আবিবেচক' এমার্সনের কাছে 
৬ স্বাবার ফরুণ। ভিক্ষা করিতে যাওয়া, এক্ষেত্রে কোনক্রমেই পৌরুব ও আত্মম্াদার অগ্রকূল লে ।* 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলনের প্রনোন্রনীঘতা সম্পর্কে রবীন্রসাখই সর্বপ্রথম সাহিতা-পর্রিষদকে সচেতন করেন । 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায সশ্মিলনীর প্রয়োক্নীদ্বতা স্পঠতর ছুয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ তার একটি 
বিখ্যাত প্রবন্ধে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবংকে বাংলার এক্যলাধনঘঞ্জে বিশেষ ভাবে আহ্বান’ করেছেন 
এই পরিষংকে জেলা ছেলাছ আপনার শাখালডা স্থাপন করিতে হইবে এবং পর্যায়ক্রমে এক-একটি 
জেলায় গিদ্া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্প্ করিতে হইবে । আঁনাদের চিন্তার একা, ভাবের একা, 
ভাষার একা, সাছিতোর একা সম্বন্ধে সন্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাব! ও সাহিত্য সৃদ্ধে আপন 
'্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য পরিবৎ গ্রহণ করিরাছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে 
এখন সমন্তে দেশকে নিজদের আহ্মকূল্যে আহ্বান করিবার জস্ক তাহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে ।* 
পরিষদের দাদশ বাধিক বিবরণীতেও সাহিত্য-সঙ্িলনীর উত্তব প্রসঙ্গে রবীজ্ঞনাথের এই প্রচেষ্টার কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। সাহিতা-সংস্থতির বৃহত্তর ক্ষেত্রেই শুধু তিনি নেতৃত্ব করেন নি, সাহিত্য-সন্দিলনীর 
পরিকমনাটিকেও তিনি লর্ধপ্রথম সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন । পরিষদের ঘাদশ বাষিক বিবরণীতে 
প্রকাশ 
জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য জাতীর এক্যবন্ধন রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় । বঙ্গ বিভাগের পর এই 
কথাটা অনেকের ননে স্পষ্ট ভাবে উঠিযাছিল। এই বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বঙ্গের ভিল্র ভি 
নগরে সাছিতা-সন্মিলনের বাবস্থা করিয়া সাহিত্যসেবীদিগের মিলন সাধন এবং বাংলার প্রাদেশিক ভাবা, 
সাহিতা, ভূগোল, ইতিহাস ও বিবিধ তত্বের আলোচনা চলিতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের আরস্কে গত 
ভাত্র বাসে টাউন হলে পরিষদের সহকারী সভাপতি যুক্ত রবীচ্ছনাথ ঠাকুর মহাশয় “অবস্থা ও 
বাবস্থা" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ওই প্রবন্ধে তিনি ওই প্রস্তাব সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করির। 
সাহিতা-পরিবৎকে এরুপ বাধিক সম্থিলনের আয়োজন করিতে অনুরোধ করেন।* 


৭. ছিজ্েক্রলাল ( দ্বিতীয় লস্কর), দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৪৪১ । 
৩, অফ ও ব্যবস্থা ১০১২), “আন্মশত্তি | রনবীশ-রূলাবলী, তৃতীয় খণ্ড 
ও. পরিষত-পরিচয় (১৩০ ৮-১০), পৃ ২২, ন্দেআনাখে হন্য্োপবী়। 
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পরিকল্পনাকে কাে পরিণত করতে গিরে তিনবার প্রবল বাধার সন্দুধীন হতে হুল1 তিনবারই সমস্ত 
প্রচেঠা বার্থতাহ পরিণত হুল । অবশেবে বহুরমপুরের প্রসিদ্ধ “ভূষ্যধিকারী ও সাহিত্যলেবী" নণিনোহন 
লেনের একান্তিক প্রচের্নায় কাশিমবাজারের মহারাজ! নীন্দ্র্ম নন্দী আন্কূল্যে ১৩১৪ সালের ১৭-১৮ 
ফাতিক কাশিনবাছারে বঙগীনব-লাহিত্য-সম্থিলনের প্রথন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার সভাপতি 
মনোলীত হুন রবীগ্রনাথ । তখন বঙ্গীন্-সাহিতা-পরিবদের সম্পাদক ছিলেন আচাধ রাবেক্রসুন্দর টিবেনী। 
প্রধানত তায় উৎসাহ ও প্রচেষ্টার এই সম্মিলিন সাফল/মণ্ডিত হুঞ্চেছিল। এই অধিবেশনে তৎকালীন 
বাংলাদেশের খাতলাখ। সাহিত্যিক ও চিস্তানারকেরা সম্মিলিত হত্েছিপেন । চত্রশেধর মুখোপাধ্যায়, ইন্ডনাথ 
বন্দো।পাধ্যর রাষেন্দর ন্দর ত্রিবেরী, অক্ষত্বকুদার টৈত্রের, ললিতকূম|র বন্দ্যোপাধ্যান্ব, নলিনীরঞন পণ্ডিত এমুধ 
মনীবীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । add 
আচার্য রাসেঙ্দরনন্দর যে প্রবন্ধটি পড়েছিলেন, তা অত্যন্ত তাংপর্ধপর্ণ। এই প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের 
সাংস্কৃতিক ইতিছাল আলোচনা করে সাহছিত্য-সম্মিলনীর প্রর্নো্রনীঘ্রতা ও উদ্দেগ্ত সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাথা) 
করেন। প্রসন্বক্রমে সাহিত্য-পরিধং সম্পর্কে অবছিত হওয়ার জন্য উদার আহ্বান জানান । দ্রাতীয় 
ঝাগয়ণের সেই উদ্বেলিত মৃহর্তে চিন্তানাদ্রক রামেজহম্দরের কঠে উচ্চারিত হয়্েছিল__ 
বাংলার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমর! প্রাচীন বাডালির নাড়ী-নক্ষত্রের 
পরিচন্ন পাই 1 সেকালের বাঙালি কিউপে কাদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরে ধর্মস্থলে কখন 
কোন স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কখা, আকা্কার কথা, তাহার স্বপ্রের কথা, এই প্রাচীন লাহিতা 
হইতে আমর! জানিতে পারি। পৃথিবীতে কল্সটা জাতি এতদিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে? 
ধাছারা এতদিনের এমন পাহিত্য দেখাইতে পারে তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের জন্ত লক্ছিত হইতে 
হইবে না।* 
রামেন্মন্দরের এই ভাষণের অধ্যেই বাডালির সাংস্কৃতিক জীবনের শ্রেঠ অভিপ্রান্থ ও উক্ল প্রত্যাশার 
বাণী ঝাংকৃত ছব্েছে॥ বঙ্গী্সাহিতা-পরিহদই ছিল লাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণকেন্দ্র । পরিধনের খখিনাপ্রকরাই 
তাই দীর্ঘকাল ধরে বঙগীর-সাহিত্য-সন্মিললীর নেতৃঙ করে এলেছেন। সাহিতা-পরিষদেত্র “উদ্দেশ্ব ও 
কার্ষের অঙ্ক” প্রত্থাবগুলি সাহিতা-সশ্মিলনের প্রথম অধিবেশনে সৃীত হুথেছিল। যে উদ্দেশ্তে সাহিত্য- 
পরিষদের উদ্ব, ঘার জন্ত কলিকাতার বাইরেও বহু শাখা-পরিবৎ স্থাপিত হয়েছে, বঙ্গীয়-সাহিতা-সন্মিলনও 
"সেই সমণ্ড কার্য সাধনের শর্ত" সকলকে উদার আহ্বান জানিরেছিলেন। বাংলানেশের জাতীয় ইতিহাল 
সংকলন ও জাতীয় কীতিকলাপ সংরক্ষণের জন্র একটি "যারস্বত-ভবন" স্থাপনের প্রস্তাবও এই অধিবেশনেই 
গৃহীত হয়েছিল । ১৩১৩ সালে কলিকাতায় বে-শিমপ্রদর্শনী ছত্ম. সেখানেই এই “প্রস্তাবের উৎপত্তি" । 
প্ভারতীর শিলপপ্রদর্নীক্ষেতে সাহিত্য-সম্মিসন উপলক্ষে” রবীন্দ্রনাথ “সাহিত্য-সম্মিলন' নামে থে প্রবন্ধ 





এ. কাশিমবান্ারে আসুতিত হঙ্গীক-সাছিতা-সন্িলনী॥ প্রণয় অধিবেশন উদ্বোধন করেন রাবেএন্দর তার এই তান্পটি 
"আাতুসন্দির' নাষে 'উশালনা' পত্রিকার (১৩১৪০ ওঠ সখ্য? প্রকাশিত হয়। অৰবন্ধট নলিবা হয় পাণ্ঙ সম্পাদিত "আচাৰ ছাদে করহজ্দর+ 
অন্ধের পরিশিষ্ট সহিত লক্ষিদন" শিরোনাদাগে সূত্রিত হয়েছে । 


৩৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাঢ় ১৩৭১ 


পাঠ করেন, তা অতান্ত ভাৎপর্পূর্ণ। সেখানে তিনি সাহিতা-পরিধং ও সাছিত্য-লশ্মিলনীকে সূলাধান 
নির্দেশ দিয়েছেল_ 
যে-প্রদেশে সাহিত্য-পরিষদের লাংবাৎসহিক অধিবেশন হুইবে, প্রধানত সেই প্রদেশের উপভাষা 
ইতিহাস প্রারুতসাহিত্য লোকবিবরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তথালংগ্রহ ও আলোচনা হইতে খাকিলে 
অধিবেশনের উদ্দেশ্য প্রচুরন্ূপে সফল হইবে । সেখানকার প্রাচীন দেবালন্ন দিঘি ও ইতিছাস-প্রনিদ্ধ 
স্থানের ফোটোগ্রাঞ্চ এবং প্রাচীন পুথি পুরালিলি প্রাচীন মৃত! প্রভৃতি সংগ্রহ করিস! প্রদর্শনী হইলে 
কত উপকার ছুইবে, তাহা বলা বাহল/। এই উপলক্ষে স্থানীহ লোকগ্রচলিত যাত্রাগান গ্রত্ৃতি্থ 
আক্বোক্ষল করা কর্তবা হইবে (৯ 
বদ্দীয়-সাছিত্য-সশ্দিলনের দ্বিতীন্ব অধিবেশনের অছষ্ঠান হত রাজশাহীতে ( ১৮-১৯ মাঘ ১৩১৫ )। 
ই কধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন আচার্ধ প্রকুল্নচন্দর রায়। অভার্খন। সমিতির সভাপতি 
ছিলেন দিঘাপাতিয়ার কুনার শরংকুমার রায়। রাজশাহী সরকারী কলেজের অধাক্ষ কুমুদিনীকান্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী ও অধ্যাপক খগেম্রনাথ মিত্র এই অধিবেশনকে লানাডাবে সাছাঘা 
করেছিলেন । রাঙশাহী-অধিবাসী সাহিত্যা্রাসীরাও এই সম্মিলনকে নানাভাবে সাফলামণ্ডিত করার 
চেষ্টা করেন।॥ কি শোরীমোহন চৌধুরী, শশধর রা, ব্রহন্দর সান্াল, উগে!বি্ধ রায়, তুবনমোহন 
নৈতেত্বের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । আচার্ধ প্র্ছলনচজ্ রায় ছাড়াও রামেম্্হন্দর জিবেদী, 
যোগেশচহ্ু রায়, বছারাআ! মণীতুচজ্জ নন্দী, জগঘানন্ধ রায়, বিধুশেখর শাহী, নিখিলনাথ রা প্রেমূখ মনীদী 
প্রবন্ধ পাঠ ও আলাচলায় অংশগ্রহণ করে সম্মিলনকে পৌরবাঞ্িত করেছেন । 
সভাপতি আচার প্রন রায় তার অভিডাবণে, বাংলা সাহিত্যে কি ফি উপায্স অবলম্বন করণে 
বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞ/নিক লাহিতোর প্রসার ছতে পারে-_ এই বিবয়ে আলোচনা করেছেন। জাপানে ও 
পাশ্চাতাদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুসীলনের তুলনায় আমাদের দেশ যে কত পশ্চাংপদ, একখা ভেবে তিনি 
বেঘন প্রকাশ করেছেন। আমাধের প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ সম্পর্কে আচার্য রায় 
বলেছেন 
সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিাছে বে, বহু অর্থব্যক্ে ঘন্তরাগার (121501907 ) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান 
শিক্ষা হু না। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামে ও লগরে, উন্ভানে ও বনে, জলে ও স্থলে, প্রান্তরে ও 
ভগ্রস্তুপে, নদী ও সরোবরে, তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্তলষ্টল সৌন্দধের অভান্ডরে 
জঞান-পিপাস্থর যে ফতপ্রকার অঙ্লক্ধে বিবর ছড়াইস্থা রহিয়াছে তাহা কে নির্ণ্ করিবে? বাংলার 
দোয়েল, যাংলার পাপিদ্বা, বাংলার ছাতারের ছীবনের কথা কে লিখিবে? বাংলার নশা, বাংলার 
সাপ, বাংলার মাছ, বাংলার কুকুর, ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছু বাকি নাই? এ দেশের 
সৌদাল, বেল, বাবলা ও শ্রাঙড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের ফেতাব পড়িয়াই 
আনাদিগকে শিৰিতে হইবে ?* 


*. ‘সাহিতা-সন্দিদন',: সাহিত্য, পরিশিষ্ট । 
4. আচাধ অযুমচজ রারে॥ অভিভাহণ 'বস্মসাহিততে। বিজন" নাদে প্রকাবিত করেছিল । 


বঙ্গীয়-দাহিত্য-সশ্মিলন 


রাজশাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই দূ আকর্ষণ ফত্রে। এই লশ্মিলনে বিভ্রান ও 
বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সম্পর্কে বিশ্বৃত্ত আলোচনা হয়। পরবর্তীকালে বঙ্গীর-সাহিত্য-সশ্দিলনে ‘বিজ্ঞান-শাখা’ 
বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলেও বিজ্ঞান সম্পর্কিত এত বিদ্বৃত আলোচন| হশ্ব নি। লশ্মিলনীতে 'াঠারটি প্রবন্ধ 
পঠিত ও গৃহীত হত, তার মধ একটির সন্ধান পাওষা ধায় নি। বাকি সতেরটির মধো দশটি প্রবন্ধই 
বিজ্ঞানবিষদ্ধক । এ সম্পর্কে সম্পাদকথরের মন্তধ্য প্রণিধানযোগা-_ 

দেখ! যাইতেছে যে বৈতানিক প্রবন্ধ অধিক সংখ্যক | কেছ কেহ সাহিতা-যশ্মিলনে বিজ্ঞানের 
প্রাধান্ত লহু করিতে পান্রেন না । আমর! বাগৃ-বিতণ্ডা করিতে নারাজ, কিন্তু সাছিতা ধদি সমাজের 
মক্ষলের প্রধান হেতু হয়, তবে তাহা লইয়া! আর ক্রীড়। করা চলে ন।। জাতীয় উণ্তি ও জাতীর 
চৰিত্ৰ গঠনের প্রধান উপকরণ সাছিতা ৷ যে সাছিত্য আলোচনায় এ উদ্দেশ্য অধিকতরন্ধপে সিদ্ধ 
হইতে পারে, তাহাই সর্বাগ্রে আলোচ্য । এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার ইচ্ছা নাই, 'ভগর্াশ”এ 
জাতিকে উত্তরোত্তর রসিক হইতে সাধকে পরিণত করুন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা ।” 

এই অধিবেশনে যে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তার প্রথনটিই হল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পফিত। 
বিশেষদ্রদের নিয়ে একটি লমিতিও এই উপলক্ষে গঠিত হব । এই সনিতির সভাপতি ছিলেন প্রদান রান । 
সভাদের মধ্যে রামেম্ম হম্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্্ রান, আগদানন্দ রায়, পঞ্চানন নিয়োলী প্রমূখের নান 
উল্লেখযোগ্য । আক্রান্ত প্রশ্াবের মধ্যে বাংল! শব্বতবের প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। ঘাক্স॥। বাংলা সাহিত্যে ছিন্দু- 
মুমলমান উভদ্ন সন্ছদাধের প্রচলিত শব্দ যধাঘোগান্ধপে বাবহার কয়ার জস্ত লেখকদের অস্থরোগ জানানো 
হয়। বাংলাভাবার শব্দমতত সংগ্রহের জ্ত “ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিবিধ উপবিভাগে প্রচলিত বাংলার সর্বনাম 
ও ক্রিযাপদের ভি ডিল বিভকিযোগে রূপডেদ সংকলনের ভাব্গ্রহাণের” জন্ত শাখা-পরিধদ ও অন্তাগ্ত 
সাহিতা লমিতিকে অঙ্গরোধ করা ছয়। ছিতীয বঙ্গীন্ব-সাহিত্য-সম্মিলনীর আর-একটি আাকর্মণ ছিল কাস্মকণি 
রঙনীকাঝ। সেনের সংগীত । তিনি সম্মিলনী বিভিন্ন অধিবেশনে স্বরচিত চার্খানি গান গেয়েছিলেন । 


বঙ্গীয়-সাহিতা-সশ্মিলনের তৃতীশ্র অধিবেশন হয় ভাগলপুযরে (১-৩ ক্ষান্ত ১৩১৬)। এই প্রথম 
বাংলাদেশের বাইকে সম্মিললীর আরোদ্ন ফর! ছুল। সশ্মিলনীর উদ্যোগ-মারোক্ষল করেছিলেন ডাগলপুয়ের 
পরিধৎ শাখা । তৎকালীন পর্রিষং-সডাপতি সারদাচরণ নিওকে এই সম্মিলনী সডাপতি-পদ্দে বরণ 
করাহয়। সম্মিলনীর জন্ত 'ভাগলপুর ইনস্টিটিউটে" বৃহৎ মণ্ডপ লিখিত হন্ছ। সম্মিলনীর উদ্বোধন করেন 
আচার প্রস্্নচ্ছ পায়। এদিন সন্ধ্যা হবীশ্রনাধও উপস্থিত হয়েছিলেন । দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার প্রসিন্ধ 
সংগীতসাধক স্থরেজ্নাখ মচ্যদারের বাড়িতে একটি সংগীত-বৈঠকের আয়োজন হয়েছিল । তিনি একখানি 
কীর্তন গেয়েছিলেন । রবীন্রনাধও একখানি দ্বরচিত গান গেরেছিলেন। স্থানীয় নাটাসমাজ সাধারণের 
“তৃপ্তির জনত দ্িজেম্্রলালের 'নুরলাহান' নাটক অভিনন্ন করেন। এই পন্চিলনীতে প্রাচীন চিত্র, মৃতি, পুথি, 
পুরাতন মুসা প্রভৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল 


রি হলদী-সাহিতা-সম্সিলনের ( দ্বিতীয় ঘর্ষ ) কাধবিবরসীতে লম্ানকন্ধর শশখর রায় ও ত্রহদ্বর লালের বিবুতি। 
নি 


৩৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় 


সভাপতি তার অভিভাহণে ভাগলপুরের সঙ্গে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বদীর্দকালব্যাপী সংযোগের 
কথ! উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রভাব! সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন 
বর্তমানে হিন্দী অলেক পরিমাণেই আমাদের রাষ্ট্রভাষার অভাষ পূরণ করিতে পারে, হিন্দী 
সহজেও শিক্ষা করা ধান, সুতরাং সহজে আর্ধাবর্ডের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে। কিন্তু সাষ্ট্রভাবা 
ঘথাসময়ে কি অবরব ধারণ করিবে তাহা এখন বলা যাচ্ছ ন! ।* 
বঙ্গীত-লাহিতা-পরিধং ও বাংলাভাষা সম্পর্কে সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখধোগা_ 
প্যারিসের একাডেমি অব লিটারেচার ( Academy of Literal|re ) ঘেকূপ ফান করিয়া 
আসিরাছে, আমরা তাহার শতাংশ ও করিতে পাই না। নেপোলিহান তাঁহার রাজত্বকালে একাডেনি 
অব লিটারেচার সংস্থাপনের বাবস্থা করিয্বা ফরাসী ভাবার অসীম উপকার করেন। সেই সভার 
সআান্রায় বগীয-সাছিতা-পরিবৎ গঠিত ॥ বাছাতে বঙ্গভাঘার শুদ্ধি ও প্রসার হু, যাহাতে কৃরুচির বিচ্ছেদ 
ও সুকুচির সম্যক বিস্তার হ়,--তজ্ঞন্ত আমাদের বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ আবশ্যক ।>* 
রবীন্্রনাথ এখানে কোনে! লিখিত ভাষণ পড়েন নি, তিনি সম্মিলনের উদ্দেশ্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত 
বৌখিক ভাষণ দিয়েছিলেন । পরিবং তথ! সম্মিলনী প্রকৃত কর্মক্ষেত্র কোথা, তার নির্দেশ দিয়েছিলেন 
সহযোগিতার দ্বারা স্থষ্টিকার্ধের উন্লতি কখনো হম্ব নাঁ-হ্ছও নাই । কিন্তু নির্মাণ কাধে 
সহযোগিতার প্রন্নোন আছে। নির্মাণ কার্ধে ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা সমবেত চেষ্টাই অধিক সাঞ্চলাল!ভ 
করে। সকলের সামর্থ্য সমান নয়, কিন্ত সকলেই যে কাছে শক্তি নিয়োদিত করে, তা থেকে খুব 
বড় একটা ফল লাভ করা! থান্ব। এই নির্দাপ ফাধই সাহিতা-পরিবদের ও লাহিত্য-সশ্মিলনের 
প্রত কর্মক্ষেত্র >> 
এই অধিবশেনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব ‘রমেশ-ডবন’ সম্পর্কিত । ১৩১৬ বঙ্গাব্দে পরিষদের 
প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের মৃতু হত । ওঁ বছরেই ভাগলপুরে অন্থষ্ঠিত বঙ্গীর-সাছিত্য-সন্দিলনের 
তৃতীয় অধিবেশনে পরিবৎ-সম্পাদক রামেন্দরদুন্দর ত্রিবেদী সংকলিত ‘সারস্বতভবন'কে প্্গীঘ স্রমেশচন্দ্রের 
শ্বৃতি চিহ্ন প্বহ্থপে” “রমেশ সারস্বত ভবন" নামকরণের প্রস্তাব করেন। এই সম্মিলনীতে পঠিত প্রবন্ধাবলীর 
হে ঘছনাথ সরকার, লতীশচন্্র বিস্াতুষণ, যোগেন্দনাথ গুপ্ত, রাখালদাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ললিতকুমার 
বন্দোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য | যহ্নাখ সরকারের “মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ” প্রবন্ধটি 
অত্যন্ত তথ্যপূৰ্ণ ও যুক্িনিষ্ঠ। দূললনান ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গবেষকের গবেবণা-পদ্ধতির ও কাংপ্রণালী সম্পর্কে 
এই প্রবন্ধ থেকে বহু সংকেত পাওযা যা । 
ভাগলপুর অধিবেশনেই ময়মনসিংহ শাখা-পরিষং থেকে যোগেস্গনাথ গুপ্ত ও ছেষচন্র দাশওপ্তকে 
প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হস । যোগেশ্রনাখ গুপ্ত শাখা-পরিহদের অনুরোধে সম্মিলনের চতুর্ব অধিবেশনের 
জন্গ মন্ধমনসিংহে নিমন্ত্রণ আনান । ১৩১৮ সালের ১-৩ বৈশাখ অধিবেশনের সনহ বাধ হয়। এই. 








৯ ভুতীগ বগী-সাহিতা সম্মিলৰোয কাধবিবহসী, পৃ ২২। 


2০. পুর্ষোক প্রবন্ধ । 
১১. তৃতীয় হয়ী।-সাহিন্ত) সন্মিদনীর কাংবিবরণী, পৃ ২১) 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ৩৪৭ 


সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করেন জজাচার্ধ জগদীশচজ্্ বহু | কার্ধ-নির্বাহ্ক সমিতির সম্পাদক ছিলেন নয়ননসিংহের 
বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী কেদারনাথ মদুষদার ৷ 
সভাপতির ভাষণে আচার্য জগদীশচহ্র প্রধানত তার উদ্ভিদ্বিষ্া সম্পর্কিত গবেধপার কখাই সহ ও 
সর ভাবায় আলোচনা করেন। তার ভাষণের মধো “কবিতা ও বিজ্ঞান” অংশটি বিশেষভাবে উল্লেখঘোগা । 
“বৈদ্যানিফের পন্থা" ও ‘কবিত্-সাধনা’র এফ্যকে তিনি খে তাহার প্রকাশ করেছেন, তার ভাব-গভীরতা ও 
সাঞিতাক মূলা অবস্থন্থীকার্ধং_ 
কবি এই বিশ্ব্গতে তাহার হৃদরের দৃরি দিয়া একটি অন্তপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি 
ক্ধপের নধো প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্তের দেখা হেখানে দুরাইয়! ঘার নেখালেও তাহার 
ভাবের দৃষ্টী অবক্দ্ধ হয় ন| | লেই অপরূপ দেশের বার্ড! তাছার কাবোর ছন্দে ছন্দে নানা আভালে 
বাছিয়। উঠিতে থাকে । বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতস্তর হটতে পারে, কিন্তু ফবিব-সাধনার সহিত _ঠলোর 
সাধনার এক্য আছে। দৃষ্টির আলোক বেখানে শেষ হইয়া! যার সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ 
করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি বেধানে স্থরের শেষ সীমায় পৌছায় সেখান €ইতেও তিনি কমান 
বাণী আহ্রণ করিয়া আলেন। প্রকাশের অতীত বে রহন্ প্রকাশের "আড়ালে বসিন্া দিনরাত্রি কাজ 
করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুবোধ উত্তর বাছির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই 
মানব-ভাষায় ধখাবখ করিম্ব। ব্য করিতে নিযুক্ত আছেন 1৭ 
সম্মিলনী অনুমোদিত প্রবন্ধাবলীকে বিধয্বাহুলারে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ কর! যাহ সাহিত্য, বিদ্বান, 
দর্শন, ইতিহাল। বিধয়গৌরবে কত্বেকটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য : দ্ববনলিংছের লাহিত্যচর্চা ( কেনারনাথ 
মন্ধুনদার ), আধুনিক নাট্যলাছিতা (নলিনীরঞ্কন পণ্ডিত )। পায়দী ও আরবীভাবাধ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও 
তংসম্পর্কে অক্ষরাম্তরীকরণ ( মহশ্ছদ শাহিহুলাহ ), পোণ্ড বদন (কৈলাসচন্ত্র সিংহ ), অর-সংস্থান ( স্াধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায় ), আযর্বেদ ও আধুনিক রসাঘন ( পঞ্চানন নিয়োসী ), পূর্বমনননসিংহের ভাষা ( চক্্রকিশোর 
তরচ্ষদার ), দেন কল ( যোগেশচন্্র রায় )। 
ময়মনসিংহ অধিবেশনের সবচেরে উল্লেখযোগ্য বৈশিই) এই বে *স্থানীঘ ও অন্ত ছেল! হইতে আগত” 
কথ্েফজন মহিলা এতে যোগ দিয়েছিলেন । শুধু তাই নর, 'ভারত-মহিলা' মালিক পত্রিকার সম্পাদিকা 
লরঘৃবাল। দত দ্বিতীয় দিনের বৈফালিক অধিবেশনে “বঙগলাহিত্য ও বঙ্গনান্বী' নামফ একটি প্রবন্ধ পাঠ কস্বেন। 
প্রকাস্ত অধিবেশনে মছিলার প্রবন্ধপাঠ সম্ষিলনের ইতিহাসে একটি নৃতন ঘটনা ॥ সভাপতির অন্বরোধে 
সকলে দাড়িয়ে প্রবন্ধ পাঠ গুনেছিলেন 
ভাগলপুরেও প্রদর্শনীর ব্যবস্থ! ছিল, কিন্তু ময়মনসিংহ অধিবেশনের প্রদর্শনীর আক্বোজন ছিল বিদ্বৃততর 
ও পূর্ণতর ৷ প্রনশ্বনীর তিনটি বিভাগ ছিল: ১. এঁতিহালিক চিত্রবিভাগ, ২. প্রাচীন গ্রস্থবিভাগ, 
৩. এতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ বিভাগ । সভাপতি আচার্ধ জগদীশচন্দ্র ত্বিতীশ্র ও তৃতীদ্ধ দিনের রাত্তিতে 
“প্রথমে দুরোগপীয ও জবিঘারগণকে ও পরে নিমত্বিত অতিখিগণকে” বৈছাতিক আলোর সাহায্যে তার 


৯২. চতুর্থ বঙ্গীয় সাহিতা-সশ্মিলনীর ফাধবিবরনী, সডাপতিয় অভিভাহণ । পরে এই অভিভাবশটি জসমীশচালর “অব্য আন্ছে 
নাফলিত হক্েছে। 


৩৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিক্কা বৈশাখ-আঘাট ১৩৭১ 


আবিকুত নানা বৈচ্ঞানিক তবের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও ক্রিয়া বুবিয়ে দেন। চতুর্থ অধিবেশনের সবচেরে 
উল্লেখযোগ্য প্রন্থাব "দরি-লাছিত্যিক সংস্থান-ভাণ্ডার স্থাপন ।" 


মরনননিংহ অধিবেশন পংস্ত বঙগীন্বসাহিত্য-সশ্ছিলনেহ কোনো গ্বতন্থ শাখা [ছল না। মহারাছা 

ীশুচন্্র নন্দীর সভাপতিত্বে চুচড়াঙ্ছ পঞ্চন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হস্ব (১৯-২১ ছান্তন ১৩১৮) এই 

অধিবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট ছল এই যে, এখানেই বিজ্ঞান-শাখার জন্য স্বতস্ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবেছিল। 
বিজ্ঞান-শাখায় সভাপতিত্ব করেন বাচাধ প্রন্ধলচজ্র রাম্গ। শাখা-অধিবেশনের প্রঘ্োজনীছতা। সম্পর্কে 
বল। হয়েছে_- 
এ ছড়াতে পাহিতা-সন্ষিলনীর যে অধিবেশন হয়, তাহাতে এক পৃথক বৈজ্ঞানিক বৈঠকের সবি 
হইয়াছিল । কিন্তু এই কর্রেফ বংসরের অভিজ্ঞতান্থ দেখা গিষ্বাছে যে, সন্মিলনে পঠনার্থ বে সম 
প্রযন্ধ প্রেহিত হচ্ছ, সময়াভাবে তাহাদের অনেকগুলি পঠিত হইতে পারে ন! এবং যেগুলি পঠিত হয়, 
তাহাদের কোলোটির আলোচন| সম্ভবপর হয় না। স্বধগণের মধে। ভাবের আদান-প্রদান সঙ্সিলনের 
এক প্রধান উদ্দেন্ত। কিন্ত যেভাবে এতদিন সম্মিলনে কাধ পরিচালিত হুইতেছিল, তাহাতে যে এই 
আছান-প্রদান ব্যাপার আশান্স্তপ হইয়াছিল, তাহা! নিংসন্দেছে বলা ধায় না।** 
ঘঠ অদিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল চট্টগ্রাৰে (৯-১* চৈত্র ১৩১৯)। এই অধিবেশনের সভাপতি 
ছিলেন অক্ষয়চন্ত্র সরকার ॥ সভামণ্ডপের সুখে এক “সাহিতা-প্রদর্শনী'র বাবস্থা হয়েছিল । সেখানে 
সংরক্ষিত হুবেছিল লালাধরপের পুরনে। পুখি। সাদ্ধাগশ্মিলনীতে অভিনীত হয়েছিল দ্বিছেছুলালের 
'পর্ণায়ে নাটক । দ্বিতীয় দিনে বিজ্ঞান শাখার সভ।পাতির করেন আচা প্রফুল্চন্ত্র রায় । বি্রান-শ।খার 
অধিবেশনে একখানি বিজ্ঞান-বিষনক নাসিক পত্র প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হশ্ন। আচার্য রায়কে সভাপতি 
করে একটি কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটির এফজন সদস্ত ছিলেন রাষেন্ন্বন্দর। আলোচ্য 
অধিবেশনে শ্রাচাবিদ্ভামহার্ণব নগেহ্ছনাথ বহুকে “বিশ্বকোষ সম্পাদনার ছন ধন্তবাদ তপন করা হুয়। 
মানবতযালোচনার জন্ত চট্টগ্রাম থেকে উপকরণ সংগ্রহ ও বাংলাভাষায় শন্দতহ সংগ্রহের জন্ত চট্টগ্রাম 
শাখা-পহিব্দকে মছুরোধ কর! হয়েছিল। 

বীন-সাহিতা-সম্মিলনীর সপ্তন অধিবেশনটি একাধিক কারণে গুরত্বপূর্ণ । এই সম্মিলনী মূলত 
বঙগী-লাছিতা-পরিষদের উন্মোগে পরিচালিত ছুলেও অনদিবেশনগুপি হচ্ছিল বাইরে। সপ্তম 
আখিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার । পরিচালকবগুল এ সম্পর্কে জানিন্েছিলেন-_- 

বঙ্গী্-সাহিত্য-সম্মিলন একে একে হগ্ন বৎসর বাংলার পাচটি জেলায় ও বেহারের একটি 

দেলাম্থ অধিবেশন করিত্রা আসিহাছে। আলোচা বর্ধে অর্থাং ১৩২ সালে অপর কোথখারও 

হইতে নিন? না পাওয়ার ইহার পরিচালক সমিতিতে কখা উঠে যে, তবে এ বংলর কলিকাতাতেই 

অধিবেশন ছউফ রগ 


১০. পরিষদের বিশশবার্ধিক বিবরণ । বরেহ্রনাদ হন্যোপা খ্যায়, পারিবৎ-পারিচয়, পৃ ২০, 
2৪, লনতদ বঙগীঘ-সাছিতা-সন্সিলনী কাধ-বিবরৰী ॥ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলন 


কলকাতা! টাউন ছলে তিনদিনব্যাপী 'মদিবেশল হর্ন (২৭২৯ চৈত্র ১৩২৯) বঙ্গীঘ-সাহিতা- 
পক্সিবৎ মন্দিরে একটি বৈচ্ঞানিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হঙ্ব। মূল সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন 
দিজেহ্ছনাথ ঠাকুর, অভ্যর্থনা লমিতির সভাপতি ছিলেন হরপ্রলাদ শাহী। এই 'মধিবেশনের শাধ!- 
সমিতির সমতার ঘটে। চ'চূড়ার অধিবেশন থেকে স্বত্ব বিজ্ঞান-শাখা প্রবতিত হয়েছিল। কিন্ত 
এবার বিজ্ঞান-শাখার সঙ্গে অপত্র তিনটি শাখাও প্রবর্তিত ছল-- সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন। 
শাখা-লভাপতির আসন গ্রহণ করেন ঘাদবেশ্বর তর্করর (সাহিত)), অক্ষহকুমাত্ধ মৈয়ের ( ইতিহাল ), 
ভ. প্রলঙকুার রাহ (দর্শন ) ও রামেন্রহদ্দর ত্রিবেদী (বিজ্ঞান )। লর্ড কারুনাইকেল এই অধিবেশনের 
উদ্বোধন কয়েন) 

মূল সভাপতি দ্বিদেত্নাঘ ঠাকুর গার অভিভাহণে ভারতীন্ব তবজান ও ইরোরোপীয়ন বিজ্ঞানের সম্পর্ক 
নি্ণগ্ন করতে পিয়ে বলেছেন Ed 

অতএব বিজ্ঞান বদি বৃদ্ধ 'ভারত-মন্্রীর হিত.পরামর্শ শোনেন, তবে ভারতে কিরিয়! আহ্থন; 

ফিয়ি্না আসি! তাহার লোকপূঙ্গ) পিতার নিকটে দীক্ষিত হউন ২ দীক্ষিত ছটা! ভারতব্ধা্ধ আ*সচাতার 

হৌবরাজ্যোর সিংহাসন অসিকার করিব তাহার রাজ্ধি পিতার চিরপোষিত নলগ্কালনা পূরণ করুন; 

তাহা হইলে তাছার পৈত্রিক প্রাচারাঙ্গোরও মঙ্গল হইবে, আর তাহার স্বোপাদ্ডিত প্রতীচ্য রাঙ্জোরএ 

বঙ্গল হইবে ।** 

এই বছয় রবীজ্নাৰ নোবেল পুস্বোর পান। এই উপলক্ষে ববীন্ছনাথ সম্পর্কিত তিনটি প্রস্তাব গৃহীত 
হয়: ফে) রবীহ্ুনাথের লোবেল পুরস্কার লা করার অন্ত বঙ্গীদ-সাহিতা-সশ্মিলনের 'বিপূল আনন্দ 
প্রকাশ, (খ) কবিকে পুরস্কৃত করার নত হইডিস একাডেষিকে ধন্তবাদ ভ্াপন, (প) কলকাতা বিশ্ববিস্তালঘ 
কবিকে ডি-লিট উপাধি দেওয়ার জন্তু উক্র বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ ভ্রাপন। প্রন্তাবক ছিলেন 
কবি-সম্মালোচক শশাহযোছন সেন। 

আটৈ অধিবেশন হচ্ছ বর্থমানে (২*-২২ চৈত্র, ১২১ )। সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাহী | চীরেন্্ন।থ 
দৱ, যতুনাথ সরকার ও বোগেশচন্্র রা ধথাক্চলে দর্শন, ইতিহাল ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব 
করেন। শাহীমহাশক্ বাংল! সাহিতোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করে বাংল! শব্বভাণ্ডার সম্পর্কে 
আলোচনা করেন) “আমাদের বওষান দূরবস্থার" তিনি ছুটি কারণ নির্দেশ করেছেন 

বঙ্গলাহিতোর প্রকৃত অভাব ফি? উচ কি কেবল প্রতিভার অভাব? না প্রতিভার ভক্ত 

উপযুক্ত শঘ উপকরণ এবং পরিবেশ ঘটনার অভাব? ইহার উত্তরে নি:সক্কোচে বলিব আমাদের 

ভাষায় প্রকৃত বাকাশক্তি এখনও হুলিন্ধ ছ্ব লাই ; আমাদের ভাষা মহন্ত হনের সমস্ত ভাব ও চিন্তা 

প্রকাশ করিবার অন্ত শ্বদুশকি লাভ করিতে পারে নাই ৷ দ্বিতীয় অভাব এই বে, আমাদের মধ্যে 

প্ররুতসাছিতোর আদশন্ঞান আদবেই নাই । এই দুইটির অভাবের মধ্যে আমাদের বর্তমান ছুয়বস্থার 

প্রধান কাঃণ নিহিত রহিষ্থাছে।'* 


১৪. অভি, ভারতী, বৈশাখ ১০২১) এই সাধিত বৰ সম্পর্কে পদৰ চৌধুরী বিশ্ৃত আলোচন। করেছেন ঠার 'সাহিত 
সম্মিলন" প্রবন্চে ( প্রবন্ধ সং, প্রথম খও )) 
১৯, সকাপতির অভিতাধল, অষ্টম হস্থী-পাহিত্য-স্থিলৰ, কাধব্বিবদী। 


বিস্বভারতী-পত্তিকা বৈশাখ-আষাও 


বর্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে 'বাংলা সাহিত্যের অভাব ও নিরাকরশের উপার' লম্পঞ্চিত একাধিক প্রবন্ধ 
পঠিত হয়েছিল । আভল ফারম লাহিত্) বিশারদের ‘মুসলমান কবির বাংল! কাবা”, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 
'নব-লাগরিক সাছিত]', শশাঙ্কনোহন সেনের 'বঙ্গসাহিভোর উন্নতি ও অস্রার'ঁ_ পাহিতাশাধায পাঠিত 
প্রবন্ধগুলির মধো উল্লেখযোগ্য । 

দর্শন শাখার সভাপতি চীরেঙ্ুনাথ দত্ত তার অভিভাহণের মধ্যে সাছিত্য-লম্মিলনের “ছিবিধ কর্মক্ষেত্রের 
ফথ! উল্লেখ করেছেন_বিভালীষ্ক বিশেবত্রদের সংঘোগ ও সহাত্তা্ জালবৃ্ধি এবং ‘সাধারণের অধ্যে 
সাহিতাচ্ার রুচি ও প্রবৃতির প্রস্ার'। আলোচ্য সশ্মিললের ইতিছাস আধবেশলটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ইতিহাস শাখার যে তেইশটি প্রবন্ধ গৃহীত হয়েছিল বিষন্ন বৈচিত্রো ও নননশীলতাছ সহজেই দৃক 
আকর্ষণ করে। প্রবন্ধগুলিকে পাচভাগে ভাগ ফরা হয়েছিল : (১) স্থানবর্ণনা-বিযত্রক, (২) জীবনী- 
বিচ, (5) আলোচনা-বিযন্ক, (৪) এঁতিহাসিক ও (৫) অর্থনীতি-বিধরক । ইতিহাস-শাখার সভাপতি 
আচার্য বহনাথ সরকার ইতিছাসচর্চার চরম ফলক্রটি সম্পর্কে বলেছেন-_ 

ইতিহাস কাবা নছে। চিত্তবিনোদক ললিত আখ্যান অথবা শুষ্ক গবেধণাই ইহার চরম ফল 

নছে। অধ্যাপক সীলী সুন্দর পে ফেখাইদ্বাছেন রাষ্ট্রনৈতার, সমাজনেতার পক্ষে ইতিহাস স্বশ্রেঠ 

শিক্ষক, পথপ্রদর্শক মছাবন্ধু । ইতিহাসের সাহায্যে অতীতকালের শ্বতপ জানিম্বা সেই জান বর্তমানে 

প্রশ্থোগ করিতে হুইবে। দূরবর্তী যুগে বা দেশে ষানবন্রাতারা কি করিয়া উঠিলেন, কি কারণে 

পড়িলেন, রাজ্য লবানদ ধর্ম কিন্ূপে গঠিত হুইল, কি জন্ত ভাঙিল, সেই তব যুকিয়া আমাদের নিজের 

জীবন্ত সমাজের গতি ফিরাইতে হইবে। অতীত হইতে উদ্ধাত্র কর! সত্য ও দৃষ্টান্তের দীপশিখা 

আমাদেরই ভবিস্যতের পথে রশ্দিপাত ফরিবে। ইহাই ইতিহাসচর্চার চরম লাভ !১* 

বিজ্ঞান-শাখায় কৃষি রলান্বন, চিকিৎসা-বিস্চ!, ভৃতব, তড়িং, সংধ্যাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিহ প্রভৃতি 
বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত ও গৃহীত হয়। এর মধ্যে মেঘনাদ সাহার ‘পঞ্জিকার সংস্কার’ ও দেবপ্রলাদ ঘোষের 
“স্থিতি ও গতি’ উল্লেখযোগ্য ৷ বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি আচার্য যোগেশচস্্র খাছ তার অভিভাষণে দশন 
ও বিজ্ঞানের সম্পর্কের উপয় আলোকপাত করেছেন। বিজ্ঞান দর্শনের ‘কৃত্রিম কলছে'র অবসানই তার 
মতে বিজ্ঞানচর্চার শ্রেষ্ঠ পথ 

ইদানিং দর্শন হইতে বিজ্ঞান পৃথক করা হুইস্বাছে। প্ররুতির মন্দিয়ে গ্রবেশপখে আধুনিক বিজ্ঞান 

নি সোপান হইয়াছে । দর্শন উচ্চে রহিয়াছে । কিন্তু উভরে যিচ্চিন্ হওয়াতে তবজ্ঞানের় অভাবে 

বিজ্ঞান ও দর্শনের, বিজ্ঞান ও ধর্মের কৃত্রিম কলহ সবি হইয্াছে। আনিকালির অধিকাংশ বিজানলেবী 

ধূলাকাদ! লইয়া খেলা করিত জীবন কাটাইতেছেন | কদাচিৎ কেহ বেলাঘর ছাড়িয়া দূরদর্শী হন, 

প্রকৃতি বিকৃতি ছাড়িয়া মূল প্রকৃতি ছর্শন করেন? ভাগ্যবান কেহ বা ইহারও উর্ধে প্রক্তি-পুরুষের 

যুগল-নিলন প্রত্যক্ষ করেল 1১৮ 

বর্ধমান অধিবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গৃহীত প্রবন্ধের সংখ্যাধিকা ও বিধরবৈচিত্য 1 শতাধিক 


৯৭. শুর্ষোজ এন্ব, পু ১। 
১৮. পূর্বোক্ত গ্ৰন্থ৷ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ৩৫১ 


প্রবন্ধ এখানে গৃহীত হরেছিল। এর থেকে পকাশ বছর আগে বাঙালীর নননচর্চা ও গবেষপাবৃত্তির 
পরিচছ পাওয়া যায় ।১৯ 


নবম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হন্ব বশোছরে (৮-৯ বৈশাখ ১৩২৩)। প্রথমে বধমানের নছারাছা বিজরটাদ 
মহতাব সভাপতি নির্বাচিত হুন। কিন্ত তিনি এই পদ গ্রহণ করতে অনিচ্ছা ভ্ঞাপন ফরেন। তখন 
শিবনাখ শাহী সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনিও অহস্থ ছয়ে পড়েন। তধন সর্বলক্মতিক্রমে 
সংগ্কতকলেজের অধাক্ষ সতীশচজ্ঞ বি্যান্ণ মূল সভাপতি ও লাহিত্/-শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন! 
অষ্টম ও নষন অধিবেশনের লক্ষণীয্ঘ বৈশিষ্টা এই বে, তখন পাঁস্বও সাহিত্য শাখার জন্ম স্বতগ্থ সভাপতি 
ছিলেন না, মূল সভাপতিই সাহিত্য শাধাৰ সভাপতিত্ব করতেন! দর্শন, ইতিহাস ও বিজন শাখার বধ 
প্রনখনাথ তর্কছৃষণ, লগেশুনাথ বহু ও প্রমধনাখ কন্থ সভাপতি নিধাচিত হন) সাছিতা-পরিষদের অক্লান্ত 
কর্মী ও লাহিত্য-সম্িলনের উদ্যোক্তাদের অন্তত ব্যোমকেশ মুস্তফীর মাতে অধিবেশনের উপরে একটি 
শোকের ছাব বিন্ৃত হয়েছিল । বিপিনচন্্র পাল শোকপ্রত্তাব উত্থাপন করে বকৃতা দিয়েছিলেন। 
নানাপ্রকার আভা্যস্বরীণ গোলধোগ ও মতবিরোধের ছন্ত ধশোছর অধিবেশন তেনন সার্থক ছতে পারেনি? 
যশোহ্র অধিবেশন থেকেই লশ্মিলনের ছ্বিতী্ব পর্ব শুক্র ছল । 

দশম অধিবেশন অঙ্গষ্ঠিত হন্ব বাকিপুরে (৯-১১ পৌষ ১৩২৩ )। এই অধিবেশনেই প্রথম সহিত) 
শাখার জয় গ্বতস্র সভাপতি নির্বাচিত ছন। মূল সভাপতি ছিলেন আগুতোয মুধোপাধ্যান্ । 
দেশবন্ধু চিতরঞ্ন দাশ, রায় ধতীক্দনাথ চৌধুরী, বিজ্য়নচজ্র যমজুমৰার ও শশধর রায় ঘখাক্রমে সাহিত্/, দর্শন, 
ইতিছাস ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত ছন। আশুতোঘ মুখোপাশ্যার়ের অভিভাবণাটি চিরম্মরণীয 
হত্রে ধাকবে। মাতৃভাষার উপর সুগভীর অহুরাগ এক আবেগদীণড ভাষা বণিত হযেছে 

দেশমাতৃকায় মুখ উচ্ছল ফরিব-- আমার জননী বঙ্গভাষাকে জণতের বরণীয় করিব-_ আমার 

মাফে এননভাবে সাদ্রাইব, এষন করিত্রা স্বন্দর করিব, যাহাতে আর ঘশদ্রন অগ্ মার সম্থান আমার 

বাকে মা বলিয়! জীবন ধন্তত্ন করিবে )** 

সাহিত্য-শাখার সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ “বাংলার গীতিকবিভা সম্পর্কে এক ভাবোচ্ছালপূর্ণ স্থদীথ 
অভিভাবণ পাঠ কহেন ॥ ইতিছাল শাখার সভাপতি বিজ্য়চন্দ্র ম্ুমদার প্রাচীন বাংলার ইতিহালের উপকরণ 
সম্পর্কে আলোচনা ফরেন । বিজ্ঞান শাখার সভাপতি শশধর রায় বাঙালির আাতিতব ও হুপ্রঙ্জললতব সম্পর্কে 
এক পাণ্ডিতাপূর্ণ ভাষণ দেন । এই অধিবেশনে বন্গী্-লা ছিত্য-সক্ষিলন রেজেন্টারি করার এক গুরুতপূর্ণ প্রস্তাব 
গৃহীত হচ্ছ। পরিষৎ থেকে সন্দিলনকে স্বতন্ত্র করার প্রস্তাবে রাষেজ্র হন্মর বাখিত হন ।*৯ 


১৯. প্রমথ চৌধুরী তার 'চুটকি' (বীরঘলে হালখাতা) পরবন্ে বযান-সাহিতা-সক্িলমের সভ্যপ্তিযোর অকষিতামণগুলির গন মূত 
সমালোচনা করেন | 

২০ আগ্ুভোৰ সুৰোপাৰয।যের অভিভাহটির নাম ছিল “বরসাহিত্যের কৰি! পরে প্রবন্টি কার "গার সাহিতা" এস্থ 
মুক্তি হয়। 

২১, “ব্দী-সাহিতা-সান্দলনের ধাকিপুরে লক্মিলনকে বেছেন্টারি করিবার প্রস্তাব পৃহীত ছয়। এ লশ্ছিলনে॥ লকাপতি সানীর 


৩৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় 


ঢাকার অহুঠিত এফাদশ অধিবেশন (৩* চৈত্র ১০২৪, ১ বৈশাখ ১৩২৫) উদ্বোধন করতে [গে 

প্ানেম্হন্দর বলেছিলেন__ 
সাধক ভেদে যেমন জননীর মৃতি ভেদ হুর, সেইরূপ দেশডেদে ও কালভেদে তিনি ভিন্ন সৃতি গ্রহণ 

করেন। 'বল্দেনাতরম্‌' এই পকাক্ষর মের পথি বন্ধিনচন্র সেই শ্যানাজিনী জননীকে যে মৃতিতে 

দেখিয়াছিলেন, সেই সৃতি আমাদের উপস্থিত যুগধর্মের অনুকূল সুতি ।৭২ 

অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন হীরেশ্রনাখ দত্ত । শশানোছন লেন, ছূর্গাচরণ সাধ্ধ্য-বেদান্ততীখ, 
রামপ্রাণ ওপু, দেবেহুজ্ছ মলিক বথাক্রমে যাছিতা, দর্শন, ইতিহাগ ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। 
মূল সভাপতি তার মডিচাবণে পূর্ববর্তী অদিবেশনের মডাপতি আশুতোব মুখে পাধ্যান্সের প্রতিদ্বনি করে 
সর্বশেষে বলেছেন 
০. পায় প্রয়োজনে আমরা ইংরাজি ব! হিন্দী কিংবা হত উভয়েই ব্যবহার করিব, কিন্তু অন্ত সময 

প্রয়োজনে এবং অপ্রস্থোজনেও আমরা! বাংলারই শরণাপত্র হুইব । ইংরাজি অথবা হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হত 

হউক, কিন্ত আনাগেন আশা-মাকাকক্ষা, ভাব-অভাব, অহুসন্ধান, আবিষ্কার, আলোচনা, আন্দোলন, সমন্রই 

বাংলাতেই প্রচার ফরিব।** 

দ্বাদশ অধিবেশন অঙুষ্তিত হব ছাওড়ান্ব (৬-৮ বৈশাখ, ১৩২৯ )। মূল সভাপতি ছিলেন আশুতোষ 
মুধোপাধ্যান্ন ; বিভিন্ন বিভাগের সভাপতি ছিলেন সতীশচন্তর বিস্যাভূয্ণ (সাহিত্য ), ঘহ্নাখ মজুমদার (দর্শন), 
প্রদ্থনাথ বন্দোপাধ্যাদ্ন ( ইতিহাস ) ও গিরিশচন্্র বন্ধ (বিজ্ঞান )। সভাপতি মহাশর বিশ্ববিদ্যালঘের 
গাস্সিত্বের কথা উল্লেখ করেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাবা শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রদেশের মধো ভাবের 
আদান-প্রদান চলতে পারে। তার মতে, ইংরেছি ভাঘা আমাদের বাতীয় ভাষ! হতে পারে না--"ধে 
খাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, তাহার বড়ই ছুঙগা ।* দেখা যাচ্ছে, ছীরেজ্রনাথ দত্তের ভাষণে মাতৃভাষা 
সম্পর্কে যেটুকু হিধার ভাব ছিল, আশুতোষের ভাষণে তাও নেই । 

নলিনীররন পত্তিতের উদ্যোগে মেদিনীপুরে বঙ্গীদ-সাহিত্য-সস্মিললীর ত্ররোদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত ছয় 
(১০ বৈশাখ ১৩২৯ )। মাঝখানে তিন বছর কোনো অধিবেশন হত্ব নি। রাছ ঘতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মূল 
সভাপতি নির্বাচিত হন। সাছিতা শাধার সভাপতি ললিতকুনার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণটিই ছিল 
লবচেন্ছে উল্লেখযোগা ৷ তিনি গবেণালন্ধ ততগুলিকে কেষনডাবে 'খাটি সাহ্ছিত্যের' কাজে লাগিয়ে 
সমাজেয় নঙ্গললাধন করা 'যার,_- এ বিবন্ধে মৃলাবান নির্দেশ দিয়েছেন। জাতী শিক্ষার প্রত্নে'ঘনীঘ়তা ও 
বিদেশী শিক্ষার দোষ সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন । 


~~ 


হিভারপতি স্যার শৰক বাশ্ু.তোৰ মুখোপাহাড়ের অনুমতি অহুলারে পরিষধের তৃতপূর্ব সহকারী সম্পাদক জীদুর' হেস্যঙ্গ ধাশগুত্ 
মহাণয অংলিমিত নিৰেদনে এই সমে রোপন বয়ার রাম্গেস্গবাৰূ বিশেষ বাশিত হুন । একদাত্র স।হিতা-পরিষদের বাডীত্ব শণে 
এবং রামদেক-য্যোনকেশের আপপাত পক্চিজহ থে সম্থলৰ আছ স্ষবীতা লাক করিচাছে, বাহার ঘাহশবর্ধব্যাপী কর্থরুশলতায় দেশের 
লাহিত্য ও সাৰিতা-সমাজ উপকৃত, তাহাকে পদ্িবৎ হইতে বু করার সংবাষে রাহেকবাবু প্রাণে যে হাথ! পাইবেন, তাহাতে আর 
আন্ত কি নলিনীয্ৰৰ পণ্জিত সম্পাদিত "আচা রাষেশ্রহন্দর” (১ লং) পৃ ১৯৮৪ 
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বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলন ৬৫৩ 

নৈহাটিতে বুষ্ঠিত চতুৰ্দশ অধিবেশনের (৮.৯ আযাঢ় ১৩৩, ) প্রধান উদ্ষোরণ ছিলেন হরগ্সা শাহী । 
তিনি এই অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন: “গত তে্টি অধিবেশলই 
জেলার সদর সহরে হই্রাছে, কিন্ত এই অধিবেশন একটি পলীতে অগুষ্টিত হুইল ।--- এখানকার অঙ্গিবেশনের 
আর একটি বৈশিষ্ট্য এই বে, আমাদের শ্রেষ্ট লেখক ও কবি বস্ধিষচন্ত্রের স্বৃতি এই স্থানের সত বিছড়িত।*** 

এই অধিবেশনকে বঙ্দিমচঙ্ে স্বতিপৃজ্গা বলা ধায়। বন্ধিনচন্ত্রের বন্দনমূলক অনেকগুলি কবিতাও এখানে 
পঠিত হয। মূল সভাপতি ছিলেন বিদ্রচাদ মহতাব, বিভাগীত্র সভাপতি ছিলেন অমনতলাল বহু (সাহিত্য ), 
পঞ্চানন তর্করয় (দর্শন ), নরেন্্রনাখ লাছা ( ইতিহাস ), জগানন্দ রাহ ( বিজ্ঞান )। 

এই অধিবেশলের সবচেক্ে উল্লেখযোগা ঘটনা ছল রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ও বন্ষিনের প্রতি তর শ্রচ্থা 
জ্ঞাপন । ইতিহাস শাখার সভাপতি হখন তার অভিভাহণ পড়ছিলেন, সেই সমগ্র রবীহ্রনাথ সভাক্ষেতে 
উপস্থিত হন। সমবেত জনমণ্ডলী বন্দেমাত্তরম্‌ ধ্বনি করে তাকে ল্দনা আনান। সভাপতির ভুম্ঘয়োখে 
তিনি মৌধিক ডাবণে বঙিমের প্রতি অরদ্ধা নিবেদন করেন-_ 

বন্ধিমচন্্র বাংল! দেশে, বাংল। লাহিত্যে__ নূতন প্রাণের ধারা হিদ্বেছিলেন। যখন "বঙ্গদর্শন প্রথম 
বের হয়েছিল, তখন আনি ঘুবা বা তার চাইতে কন বাসের ; আনি প্রাণের সেই দ্বাদ পেয়েছিলুন। 
বাংল। ভা! এখন অনেক আনে পরিপূর্ণ; তখন নিতাস্ স্বম পরিসর ছিল । একলাই তিনি একশো 
ছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান, নভেল, দমালোচনা প্রহৃতি সকল দিকে তিনি অগ্রসর ইয়েছিলেন। সেযে 
কত বড় রতি, এখন ভালো করে তা উপলন্তি ফরা কঠিন।** 

এই অধিবেশনে বস্ধিমচন্ত্রের স্বতিরক্ষার ফন স্বতিলমিতির ছাতে বস্বিৰ দৌছিআ দিবো্দুহুর বন্যোপাধাায় 
বঙ্ধিমের বৈঠফখান। ও ত্রাতুশ্পুত বিপিনচজ্্ চট্টোপাধ্যাছ বহ্িমের সুতিকাগ্ৃ ঘান করাছ তাহের দশ্তবাদ জাপন 
করা হয়। 

“নৈছাটির দেখাদেখি” খানাকুল-কৃষলগরের 'ধিবাসীযা পরের বছর রামনোহন রাছের জন্মঘূমি রাধানগে 
অধিবেশন আহ্বান করেন (৬-৭ বৈশাখ ১০৩১)। এই সভার মূল সভাপতি নিধাচিত হয়েছিলেন 
হরপ্রসাদ শাহী । বিভিন্ন শাখার সম্ভাপতি ছিলেন-_ জলখর সেন (স্যহিত্য ), খগ্গেহ্নাথ নিয় ( দর্শন ), 
রমাপ্রসাঘ চন্দ ( ইতিছাস৷ ), বনওয়ারীলাল চৌধুরী ( বিজ্ঞান )। ধাহিতাশাখাহ্থ পঠিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 
শিবত্রতন মিত্রের “মাধি রামমোহন হদ্ধের রচনারীতি' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । সাহিত্য শাখার সভাপতি 
জলবর সেনের প্রস্তাবে উপস্থিত ব্যকিরা দাড়িয়ে কবি বারতনের প্রতি শ্র্ধ| নিবেদন করেন। কারণ এ 
দিনেই (৬ বৈশাধ, ১৯ এপ্ৰিল ) একশে! বছর আগে বাছয়নের মৃত্যু হয়। 


মহারাদ্! অগদিম্রনাথ রায়ের ফভাপতিতে মুন্সীগঞ্জে ( ঢাকা ) বহীব-সাহিতা-সশ্মিলনের বোড়শ অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হুদ ( ২৭-২৮ চৈত্র, ১৩৩১)। এই লম্মিলনের সবচেয়ে উদ্লেখযোগ্য অংশ হল সাহিত্য-শাখার 
সভাপতি শরত্চ্, চটোপাধ্যান্থের 'ভিভাহণ। অঅভিভাহণে শ্রহচন্্ সাহিত্য সম্পকিত একটি নৌলিক 


২৪. চতুর খঙ্গীক-সা হিত্তা-সশ্মিলনীর ফাধবিবরণী (১২ খও ). পৃ ১৫ 


২৫, পূর্বোক্ত এর, পু ১৯৯০৭ ছবীত্রনাশেহ মৌছিক ভাষন বিহিত; জানেন শাহী কর্তৃক বহুলিখিত হা? 
৪ 


৩৫৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় 


প্রশ্বের উপরে 'লালোকপাত করেছেন। নবীন সাহিত্যিকদের পক্ষ নিঙ্গে শরংচন্্র সেদিন ঘ| বলেছেন তা 
শরৎশাছিত্যের একটি মূলদ ও বটে_ 
সনাজ ছিনিসটাকে আমি আনি, কিন্তু দেবতা বলে জানি নে। বহদিনের পুঞ্জীভূৃত, লব-নারীর বহু 
মিথা|, বহু কুসংস্কার, বহ উপদ্রব এর মধ্যো এক হরে মিলে আছে । যাল্ুযের খাওয়া-পরা-খাকার মধো 
এর শাপনদণ্ড অতি যত নহ, কিন্তু এর একান্ত নির্দ্ সৃতি দেখ! দে কেবল নর-নারীর ভালোবামার 
বেলাছ। ..পুক্কধের তত মৃখ্ষিল নেই, তার ফাঁকি দেবার পরাস্ত! খোলা আছে, কিন্ত কোথা ও কোনে! সুতেই 
ঘার নিষ্কতির পথ নেই সে শুধু নারী। তাই পতীস্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাছিতা । 
কিন্ত এই [1০1890৫8. চালানোর ফাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক দি তার লাহিত্যলাধনার সর্বপ্রধান 
* করবা বলে গ্রহণ ফয়তে না পেরে থাকে, ত তার কুংলা! কর! চলে না; কিন্ত কৈফিঘতের নধ্যেও বে 
তার বখার্য চিন্তার বহ বস্তু নিহিত আছে, এ সতাও অস্বীকার করা যায় না ।২৯ 
অম্ৃতলাল বহর লভাপতিতে সিউড়িতে সম্তদশ অধিবেশন ছগ্ন (২*-২১ চৈত্র ১৩৩২ )। কিন্তু সাহিত্য- 
মন্ষিলনের চরিত্র দ্রুত পরিবতিত হচ্ছিল । অক্টাদশ অধিবেশন অহিত হয় ছাওড়ার মান্ধৃতে ( ১৮-১৭ চৈত্র 
১০৩৫) মাবাধানের তিন বছর কোনো! অধিবেশন হয় নি। অধিবেশনের উদ্ভোগ আছ্বোজলের মধে যে 
কিছু ভাটা পড়েছিল, এই ব্যাপার থেকেই ত প্রমাণিত হত্ব। এই অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন 
দবীনেশচন্্র সেন। সাছিত্য-শাখার সঙ/পতিত্র করার জন্ত শরংচন্দ্রকে 'অনুরোধ বানানো হয়েছিল । “শারীরিক 
অহুম্থতার জন্ত তিনি সশ্মিললে যোগ দিতে পারেন নি। তার স্থলাভিতিক্ ছন নরেশচন্দ্র নেনগ্তপ্ত । দখন, 
ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখায় যথাক্রমে সভাপতি নির্বাচিত ছন হ্থরেজ্্নাথ দাশওপ্র, রনেশচজ্র “ঈজুনদার ও 
একেহ্নাথ ঘোষ। মূল-সভাপতি দীনেশচন্র সেন আবেগদীপ্ত উদ্্(লিত ভাষণে বাংলায় দুবিপুল 
লোকনাছিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন_ 
এই বাংলাদেশের কত স্থানে কত বিরাট দীঘি, ভগ্ন রাজপ্রাসাদ, শপ ও মন্দিয়াদি আছে, কত প্রবাদ 
ও গীতিকখা আছে...এই বিপুল উপকরণ কালে বিল প্রাপ্ত হইবে, আমর! পশ্চিমমুী দৃষ্টি কবে 
পূর্বমূখে ক্কিরাইস্বা অলিক ।৭* 
সাছিতা-শাখার সভাপতি নরেশচজ্জর সেনগুপ্ত নবীনপন্থী সাহিত্যিকদের ও চলতি ভাষার স্বপক্ষে রায় দেন) 
ইতিছাল-শাখার সভাপতি রমেশচন্্র মচুনদার “বঙ্গলাছিত্যে ইতিহাস চর্চা” প্রবন্ধে এঁতিহালিকের গুরু দারিত্ব 
সম্পর্কে সচেতন ফরেন। স্রেজনাথ দাশগুপ্তের আলোচ্য বিষন্ত ছিল “দর্শনের দৃষ্টি" । বিজ্ঞানশাখার 
সভাপতির প্রবন্ধটির লাম ছিল “বাংলায় প্রানীসঙ্ষ সম্পর্কে করেফটি কথ!” । ভারতচন্তরের পূর্ণাঙ্গ জীবনী ও 
ভার রচনাবলীর “একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ" প্রকাশের ব্যবস্থা করার ছা একটি প্রশ্থাধ গৃহীত হয়। 
উনবিংশ অধিবেশন অনুষ্টিত ছগ্ন ভবানীপুরে (১৯-২১ মাঘ ১৩৩৬)। এই অধিবেশনে রবীন্রন/খ মূল 
সভাপতি নির্যাচিত হন। কিন্ত বড়োদ! থেকে আমরণ আসার জন্ত কবি এই সশ্মিলনে যোগ দিতে পারেন - 
নি, বড়োদা থেকে একটি ভাষণ পাঠিয়েছিলেন রবীন্রনাখের স্থানে সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন 
২৬, শলতলোর এই শিট বাহিত আট ও ছাতা নাশে খানিক ব্বতীতে ( চৈৱ ১৯১১) দুদিত হয়। পরে ‘দেশ ও 
নাহি" অর্থে সবি হয়। 
২৭, অষ্টাদশ বন্দীর লাহিতা-সশ্টিলনীছ কার্যবিবরণী, পৃ ০২ 


বঙ্গীয় সাহিতা-সম্মিলন ৩৫৫ 


শ্বকুমারী দেবী । তিনিই কবির এই ভাষণটি পড়ে শুনিতছিলেন ।*৮ সভানেত্রী ব্বন্কনাতী দেবী ওর 
জতিভাহণে বৈদিকবূগ থেকে আআরন্ত রে আধুনিক কাল পর্যন্ত সাহিত্য ও সংস্বতির শেতে নারীর স্থান 
কতখানি, তা বিভ্ৃতভাবে আলোচনা করেন। এই অধিবেশনের সাহিত্য-শ।খার সভাপতি ছিলেন ক’নিলী 
রায়। অভার্থনা সমিতির সভাপতি নির্ধাচিত হয়েছিলেন বিপিনচন্র পাল । এই অধিবেশনে রামমোহন ও 
বন্ধিমের স্বতিরক্ষার প্রন্থাব গৃহীত হুয়। বঙ্গী্ব-সাহিতা-সশ্মিলনীকে হেছেন্টান্সি করার প্র্বও গৃহীত 
হয়েছিল। এর প্রায় দেড় বছর পর বঙ্গীয-লাহিত্য-সম্মিলনীফে রেছেস্টারি কর! ছু (১৮ আবাঢ় ১৩৩৮)। 
ভবানীপুত্ত অদিবেশনের পর দীর্ঘ লাত বছর বন্গীন্র-সাহিত্য-লশ্চিলনীত কোনো অধিবেশন হণ্ুলি। এই 
অধিবেশনের সঙ্গে লঙ্গে সন্মিলনের দ্বিতীয় পর্বের পরিলমাধি ঘটে । এর প্রাণপ্রবাছও স্বিনিত হয়ে এমেছিল। 
দ্বী সাত ন্ছর পত্র মূলত হরিংর শেঠের আগ্রহ্াতিশযো চন্দননগরে বণীর-লাহিতা-সশ্চিলদীর বিংশ 
অধিবেশন অগ্গ্ঠিত হুঘ (৯-১১ ফষান্তন ১৩৪৩ )। চন্দননগরে হুরিহয় শেঠের গঙ্গাতীতের ঝলডৎনে 
(ছাহবী নিবাল) তিনদিন ব্যাপী সশ্মিলনের কাজ চলে, এখানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল। রবীহুন!থ কলকাতা 
থেকে বজরার চন্দননগরে আলেন। উদ্বোধন প্রলঙ্গে ্ুবীন্দুল।খ তার বালাকালের চন্দননগরের-প্বতি থা 
আলোচনা করেন। আর্ট সম্পর্কে সমূচ্চ ভাবাদর্শও কবিকে উচ্চারিত ছয়েছে_ 
সাহিতাকে নির্বল করার আশা-মকাজ্ষা যেন মামাদের থাকে । আমি নির্দদতাকে হংকীর্ণতা 
বলছি না, নীরলের কথাও বলছি না। কবি ছুয়ে আমি তা পারি নে। পৃথিবীতে এমন গছ দাও 
আছেন, ধারা ছবি, র$,প্রস্থুতিকে ধর্মাবন্সোধী বলে মনে করেন। আনি এই নলোভাবের নিন্দ। করি। 
বিধাতা আমাদের বে কত লৌন্দ ও রসের জধিকায়ী করেছেন, সেট! ঘদি আমরা স্বীকার লা করি, তবে 
তাকেই অস্বীকার কর| হয়। স্বীকার যদি আমর] করি, লৌন্দ্ঘ ও রসের বিধাত| আনন্দিত হন ।২৯ 
আলোচ্য অদিবেশনের মূল সভাপতি নিবাচিত হন হীরেভুনাথ দত্ত। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও 
বিজ্ঞান ছাড়: আরও আটটি শাখার অধিবেশন হয়েছিল। পু্বর্তী বা পরবর্তী কোনো অদিবেশনে 
শাখাসলিতির এত বিস্তৃতি ও সংখ)াধকা ছিল না। বিভিত্র শাখা-সনিতির সভাপতি ছিলেন: 
প্রমথ চৌধুরী (সাহিত্য), মহেন্দ্রনাথ সরকার (দর্শন ), ঘতুনাথ সরকার ( ইতিহাস ), প্রদুললসন্তর মিত্র 
(বিজান), অনুরূপা দেবী ( কথাগাহিতা ), মানহুমায়ী বহু (ফাবাসাহিতা ) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
(সংবাদ-লাহিতা ), অধেশ্কুমার গঙ্গোপাধ]াঙ্গ ( সুকুমার কলা), হোগেজ্ছনাথ ৪প্ত-( শিশু-মাছিতা ) 
রাধাকনল মুখোপাধ্যায় ( অর্থনীতি ), হন্দরীমোহন দাস ( চিকিৎসাহিচ্চা) ও মৃহন্দদ লহীহুলাহ, 
(বানান-সমস্তা )॥ সাহিত্য-শাখায় সভাপতি প্রমথ চৌধুরী লেখকদের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলেছিলেন : 
“সমাদের দোহাই দিয়ে লেখকদের স্বাধীনতা খব করে তানের বড লেখক করা যান না।” ইতিছস-শাধার 
সভাপতি যদুনাখ সরকারের অভিভাবণটিও ( "ভারতে ক্ষরামী প্রভাব" ) বিশেষভাবে উল্লেবহোগ্য। 
বঙ্গীন-সাছিতা-সম্দিলনীর তৃতীয় বা অস্তিমপর্বের সবচেঞ্ছে উল্লেখযোগ্য সন্দিলন হল কষনগরে অনুচিত 
একবিংশ অধিবেশন (২৯ মাঘ, ১-২ ভাঙ্গন, ১৩৪৪ )। শরংচহ্ছের মূল সভাপতি হওয়ার যথা ছিল, কিন্ত 
তিনি 'সংশয়াপন্ত পীড়িত হবার" গ্রমখ চৌধুরীকে মূল সঠাপতি নির্বাচন করা হর। রবীন্তনাথ উপস্থিত ছতে 
২৮. রবীনাশেছ ভাষশটর নান “পক্চাশোর্ধন'। ১৩৬১ লালের ফান্ুন সং) বিচিত্রা এবন্ধত প্রথম প্রকাশিত হয়। 
২৮, সশ্দিলনের কাবিবরসী । আষ্টব্য : হরিহর লেঠ সংকলিত “রবীন্রানাখ ও চন্বননগর' (১৯৯১) পৃ ১৩৯ ॥ 


৩৫৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ 


না পারলেও শান্তিনিকেতন থেকে লিবেছিলেন € ১৭ মাঘ ১৩৩9 ) : 'কৃ্দগরে আহত বঙ্গীর-সাহিতয- 
সম্মিলনের সম্পূর্ণ সফলতা কামন! করি।”০* নদীঘার মহারানী স্যো[তির্ঘী দেবী কৃষ্ণনগর রাজ প্রালাদের 
নাটমন্দির ও তংসংলগ্র হুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ ব্যবহার করতে দিয়ে অভ্যর্থনা লমিতিকে নাহাবা করেন। 
হীরেজ্ছলাখ দত লক্ষিলনীর উদ্বোধন করেন, প্রদর্শনীর হারোদ্ধাটন করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় | দ্বিতীধ্ 
নিলে দ্িজেন্লালের কন! মারা দেবী কবির ভ্রাতুপপূত্রদের নিয়ে “জননী বঙ্গভাষা” গান করেন। 
লম্মিলনের ছাব্বিশ দিন আগে শরংচন্ত্রের তা হই ( ২ মাঘ ১৩৪৪ )। বঙ্গিললীতে শুধু শোক প্রন্তাবই 
মৃহীত হয় নি, মল সভাপতি প্রমথ চৌধুরী শরংচঙ্ছের প্রশন্তি দিয়েই তার ভাষণ শুরু করেন। 'কঘানগিক" 
প্রমথ চৌধুরী কুষ্কনগরের স্বতি রোমগ্নন করেছেন, ভাষার অন্ত যে তিনি 'কৃষ্ণগরের কাছে ঝ্রযী'_- এ কথাও 
তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন। তিনি তার দ্বভাবসিন্ধ তীক্ষ-চতুর পরিাল-রসিকতার স্থরে ধা বলেছেন, তাতে 
তার মনোলোক উদ্ভাসিত হন্বেছে_ 
আর একটা কথা আপনাদের কাছে নিবেন করতে চাই। লোকে বলে-_ আামায় লেখা মগ 
নেই, কিন্ত বীরবলের লেখায় রসিকতা আছে! অর্থাৎ আমার লেখ! পড়ে পাঠকের চোখে জল আসে 
না, কিন্ত ঠোটে হালি ফোটে । এই গুণও এই কফলগরের গুণ! ছ্বিজেম্রলালের শ্রেষ্ঠ রচনার নাম 
“ছাসির গান"। সেকালে বোধহস্ব কৃফলগরের হাওয়া ইলেক্টি(লিটি ছিল ।০৯ 
সাহিত্য-শাখার সভাপতি অতুলচন্ত্র গুপ্তের অভিডাবণটি তীক্ষুতাঙ্থ ও মননশীলতা লহৃজ্জল। তার 
অভিভাবপটির নাম 'সাহিত্য'। সাহিভাকে তিনি ছুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন__ফাবা ও কাব্যোতঃ। 
শেবে/ক শ্রেণীর রচন! কখন শ্েষ্ঠ সাহিত্য হয়ে ওঠে, এ সম্পর্কে গর সিদ্ধান্ত প্রণিধানবে'গা-_ 
বিজ্ঞান, ইতিছাস, দর্শন, অর্বনীতি-_ লেখকদের ক্ষমতায় এ সকলই সাহিত্য ছয়ে উঠতে পায়ে! 
কিন্তু সে লেখা তখনই হয় শ্রেঠ সাহিতা, হখন তার সাহিত্যিক ত্ধপ ও ভঙ্গি বক্তব্যকে প্রকাশের 
প্রশ্নোজনে ডিতর থেকে গড়ে ওঠে, অলংকারসঙ্জাহ মত বহিরঙ্গ ল্ব_-ঝাকে বাদ দিলেও বক্তব্য 
বুদ্ধিগমাতার কোনে! ক্ষতি হত না ।---দ্গান-বিজ্ঞানের কথাকে সাছিত্যিক পথে চালাতে সাবধানতার কত 
প্রান্নোজজন, তার প্রাণ রবীন্্রনাখের “বিশ্বপরিচন়' ।** 
অতুলচন্দ্রের মতে কাব্যেতর সাহিত্যে বাঙালির দৈপ্তের কারণ তার সাহিত্যশক্তির অভাব নয়, 
“মননবৃত্তির আালপ্ত’ । 
বদদীশ্ন-সাছিতা-সন্মিলনীর ্বাবিংশ অধিবেশন হুছ কুমিল্লার ( ২৫-২৬ চৈত্র ১৩৪২ )। মূল সভাপতি 
ছিলেন হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যা্র। সভাপতির সুচিন্তিত অভিভাষণটি তৎকালীন সাংস্কৃতিক সংকটকে 
স্থম্প্ করে তুলেছে_ 
বাংলা-ভাষী হিন্দু-মূসলমানের ভাষাগত এঁকোর হানি বাছাতে না হয় তাহার জন্য বধার্থ হিতকামী 
বঙ্গসন্তান চেট'ত হইবেন; অগ্তখার হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সন্ভুদারেরই অনর্থ হইবে । আমার ননে- 


০: একবিংশতি অধিবেশনের কাধবিবরনী, পৃ «। 
৩১. পুর্বোর পথ, পূ. ১১৭ । 
০২. পূর্ণোক এছ, পু. ১২৫1 


বঙ্গীর-সাহিভা-সম্মিলন ৩৫৭ 


ছয়, উপাস্থিতক্ষেয়ে ভারতের রাজনৈতিক গগন বেহ্বপ দেখাড়ম্বরসন্থ, তাহা কচ! আন!দের সাংাতিক 
জগতেও প্রতিফলিত না হই! খ্/কিতে পারে না) ্লাননৈতিফ গগন পরিষ্কার হইলে মাশ! করি এ 
বিধহ্রে আমাদের দূর পুলিবে, বদ ডা! ও সাছিত্যও নীবন গরিনার সবার! উদ্ধা[সিত হুইবে ।** 
আচার ুনীতিকুমারের আশংকা নির্যম সত্যে পরিণত হয়েছিল! 
বঙগী়-সাহিত্য-লশ্মিলনীক্ চত্রিত্র ধীরে ঘীত্রে পরিবতিত হচ্ছিল। যে আদর্শ ও উদ্দীপনা নিয়ে এই 
সম্মিলন শুরু হয়েছিল তার আওগুন ধীরে ধীত্রে নিতে আছিল |: বগীঘ-সাহিতা সম্মিলনীর ভরলগ্রে ছিল 
বঙ্গত্ঙ্গ-মান্দোলনের প্রাণচাঞ্চলা । কারণ বঙ্গভক্গ রোধ করাই এর একমাত্র উদ্দেগ্ত ছিল না, স্বদেশী 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীক্ক জীবনের এক লামগ্রিক জাগরণ ঘটেছিল ॥ ছীবনেন্র লব দিকেই তার ঢেউ 
ছড়িয়ে পড়েছিল । রাগ হরেন্ছনাথ বলেছেন - 
The Swadeshi movement did not come into birih with the agitation {er fic 
reversal of the Partition of Bengal. It was synchronous with the national awaken. 
ing which the political movement in Bengal had created. The human snind is 
not 





livided into watertight compariments. but is a living organism ; and when 
a new impulse is felt in one particular dircction, it affects the whole organism 
and is manifest throughout the 000 sphere of human activities. ** 
ংস্কৃতিক লংহতিব্ক্ষ। ও সাহ্তোর মাসবামে জাতী সাবাদর্শ জাগিয়ে তোলাই এই লশ্থিলনে মুধ্য উদ্দেশ 
ছিল। সাহিতা-পরিষদের লঙ্গে সাহিত্য-সশ্িলনের এফ অবিচ্ছেন্ত সম্পর্ক ছিল। শাছিত/-পরিধদের 
নেতৃত্বেই এই সম্মিলন পরিচালিত হন্ছেছে। তাই পরিষদের কাধবিধি ও উদ্দেন্ত সন্িলনেও গৃহীত 
হ্য়েছে। 
ধণোহরে অছ্ষ্ঠিত নবম ব্মধিবেশনেই প্রথম একটি ফাটল লক্ষ্য কর! ধার। অন্ববিরোধ ও মতানৈক1 
এই সম্মিলনকে অনেফখ!নি দুংল করে ফেলেছিল । ব!কিপুর অধিবেশনে যখন এই সন্মিলনকে রেছে।টরি কমর 
প্রশ্থাব ওঠে, তখন রাষেন্র সুন্দর প্রমুখ পরিবদ্নেত। মর্দাহত হয়েছিলেন। সাচিত্যপরিধং থেকে সম্মিলন 
ক্রমশ দূরে লয়ে বাচ্ছিল। খােশ্রহুন্দর ও ব্যাথকেশ সুপ্রক্ধীর় অফালনতার পর থেকে পরিষং ও 
সন্মিলন এই দুয়ের মধো সংবোগন্থ্ ক্ষীণতর ছল। বঙগীহ-সাহিত্া-লশ্মিললের মৌলিক চরিত্র নষ্ট হয়ে 
ধীরে ধীরে সাধায়ণ লাছিত্যলভার পরিণত হুল | হীরে্ছনাথ ধৱের মত চিস্থানাদ্ক ও চন্দনপর অধিবেশনে 
'র্ডকঠে বলেছিলেন, “বিজ্ঞানকে ব্যাসকূটের পরব্যোম হইতে পৃথিবীলোকে অবতারণ করিবার দন্ত আজ 
কামেঙ্্রহন্দর কোথায়? ‘A 1005 88) (০৮: তিনি তো অনেক বর্ণ “হ্র্গলোকে বিশালে' 
শান্তি্ধ উপভোগ করিলেন, এখন নামিদ্বা আন্ুন।* বল! বালা, সাহিতা-সম্ছিলনের ভবিদ্ধং পরিণতির 
ফ্বিই হীছেন্রুনাথকে শদ্ধাতুর করেছিল। তাই এই সংকট-মুইর্তে তিনি সম্মিলনের প্রাণপুরুণ রামেন্র- 
হন্দরকে স্বরণ করেছেন । 


=. বিবিষহলঙগ, প্রবাসী, বৈশাৰ ১০৪৬, পৃ ১৪১। 
os. # Nalion In Baking, (1963). Page 183. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় 


গ্বদেন্ট আন্দোলনের আওন নিভে এলে।, নিন্ডেদ হয়ে এলো! ভার কর্মচকল মুহর্ডেশ্র প্রবল উন্ম!দন! | 
আাখিলনের উদ্যোক্তাদের কারে! কারো মৃত্যু ইল, কেউ কেউ বা কর্মান্তরে সরে গেলেন। উদ্ভোগে, 
আরোছনে ও বর্মতৎপরতান্ধ ইৈখিল্য দেখ! দিল। হম্পষ্ট কর্মপন্ধ/তর আহগাছ দেখ! দিল প্রধান্গত্য। 
সম্মিলনের সভাপতি-দর স্থচিস্তিত অভিডাষণ, প্রবন্তক[রদের গবেষণামূলক রচনা বাঙালির মননচর্চার উচ্ছল 
পরিচণ্থ দেয়। কিন্তু বৃহত্তর পাঠকলবাছের কাছে ভার আবেদন কতটুকু? লক্ষে লক্ষে লে মননচর্চা 
কতখানি রসের ছারা সঙ্জীবিত, কতখানিই ব। নীয়ল পাণ্ডিত্য,__এ প্রশ্থ জাগাও অস্বাভাবিক নব । কুষষলগঞ্রের 
অধিবেশনে সাহিতা-শাধার সডাপতি অতুলচন্্ গপডের একটি উক্তি এই প্রঃ ঙ্গে স্মর্তব্য - 
বাঙালির এই মানসিক আলক্তের মূল কারণ আমাদের শিক্ষাপন্ততি। এ শিক্ষা আমাদের মনকে 
সচল ও বুদ্ধিকে জাগ্রত করছে না, তৈরি বিদ্যার চাপে তাকে পিষে ঝারছে। এ বিক্ষাপদ্ধতিকে দূর 
* করে বাঙালির ঝুন্ধকে যুক্ত ও উহস্থক/কের সুতির উপযোগী শিক্ষা আনতে পারলে তবেই বাঙালি 
জানের জগতে সন পাবে এবং বঙীন্ব-সাহিত্য-সম্মেলনে বাংল! ভাঘার বিজ্রান দশন অর্থনীতি 
ইতিহাসের অভাবের জন্ত সাহিত্/শাখার সভাপতিকে শোক করতে হবে না। তার এক কারণ 
এগুলি তখন পাহিতোর শাখ! থাকবে না, প্রতিটি পরিণত হবে এক একটি মহাক্রযে। কে জানে অনূর 
ভবিষ্যৎ লা সদর ভবিস্কৎ পর্যন্ত তার জন্ত অপেক্ষা করতে হবে ।** 
বলা বাসলা বিশ্ববিস্ালয় বা পণ্ডিতবঃকিদের সম্মিলন ফোনে! দেশের সাহিতাকেই বাচাতে পারে নি। 
পণ্ডিত সমাজের বাইরেও থে রলজ সমাজ আছে, তারাই চিরকাল সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহকে লক্দীব 
রেখেছেন ॥ সাহিত্য-সক্ষিলন শেষ পর্যন্ত বিশেহত্রদের সম্মিললেই পরিণত ছয়েছিল ॥ 
কিন্তু বঙ্গীদ-সাছিত্য-সশ্মিলনের এতিহাসিক মূলাকে অস্বীকার কর] ধায় না। রবীন্দ্র, রানেন্ছ হন্দর, 
প্রচ্ছমচজ, অগদীশচশ্র, হরপ্রসাদ শাহী, যহুনাথ সরকার, হীরেন্্রনাথ দত্ত, আশুতোষ সুখে/পাধ্যায় প্রমুখ 
দেশবরেপা মনীষী এতে প্রাণরস সিকন করেছিলেন। এই সম্িলনীর মধ্যে ত্রিশ বছর ব্যাপী বাঙালিয় 
মননচর্চার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ভাসিত ছরে উঠেছে। দেশ ও দাতির দক্ত কল্যাণবোধ, আদর্শ বাদ, 
মাতৃভাষার প্রতি অহ্ুরাগ, ভ্রান-বিজ্ঞালের বিচিত্র চর্চার প্রতি কৌতুছল সম্দিলনের অধিবেশন গুলিকে 
গৌৱবান্থিত করেছিপ | সাহিত্য যে লস মনের রস.রোমস্থন নত, দেশ জাতি ও সমাদর স্থতে থে এ 
দায়িত্ব কতধানি অধিবেশনগুলিতে সেই বাণীমগ্রই উচ্চারিত ছয়েছে। “গল্প-কবিতা ও নাটক নিয়েই বাংলা- 
সাহিত্যের পোনের আনা আছক্ছোজন, অর্থাৎ শক্তির আয়োছন নয়, ভোছের আয়োজন” একদা রবীজনাথকে 
এই আক্ষেপোক্কি করতে হয়েছিল । বন্দীহ-সাহিত্য-স্িলল সেই শক্তির আরোছনকেই বোড়শোপচারে 
সাছিয়ে তুলেছিল। 
এবঙ্গীর-লাহিতা-সন্ষিলন আজ ইতিহাসে পরিণত হরেছে। এর উপকরণগুলিও বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত 
অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু শ্রমনিষ্ঠ গবেধকেন্রা এর ভিতর থেকে এমন বহু তথ্য পাবেন য|. 
কৌতুছলোদ্ধীপক । দ্বিতীয় বিশ্বনৃক্ষের পূর্ববর্তাকাল পর্যন্ত বিংশশতাৰ্দীর বক্ষসাছিত্য ও সংস্বৃতির ইতিহাস 
রচনার পক্ষে এই সম্মিলন থেকে বহু মূল্যবান জ্ঞাতবা”তধ্য পাওয়া ঘাবে। জ্ঞান-প্রেম ও কর্মের বে হুঠিদুখর 


০%. একবিলে সঙ্িলমী় রবি পু ১২৮-১২৯ 


বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ৩৫৯ 


উদ্দীপনা সেদিন এই মিলনকে সার্থক করে তুলেছিল, তা বাঙালির স্বাতী এঁতিহের সক্ষয়সম্পদ । কবিকঠের 
উদার আহবান তাকেই বাস্সৃতি দিয়েছিল 
আমাদের অস্যকার এই মিলনের আনন্দ স্থাী যোগের আনদ্ৰে বদি পরিণত ছন্, তবে বে চিরন্বন 
মহাঘল্ের অনুষ্ঠান হইবে, সেখানে ভাগীরীর তীর হইতে ত্রদবপুতের তীর পন্থ, সনূহস্থল হইতে 
হিনাচলের পানদেশ পর্যন্ত বাংলাদেশের সনগ্ত প্রদেশ আপন উদ্ঘান্টিত প্রাণভাগ্ডারের বিচিয় উন 
বছনপূর্বক একক্ষেত্রে বিলিত হইয়া তাহাকে পুণাঞ্গে করিহ। তুলিবে ।** 





৩৯, “গাহিতা-পরিহৎ' (১০১০), বহরদপুরে অস্তাবিত প্রাদেশিক লাহিতা-সন্থিলনের জন্ত লিখিত । পরধর্তযকালে “লাছিত)' 
্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 





এক শতাব্দীর কাব্য 
স্থনীলচন্দ্র সরকার 


সাল তারিখের উপর খুব একটা গু আরোপ লা ক'রে, শুক্র এতিহালিক শ্তাধ্যতার চেয়ে সহজে 
বোঝা ও মলে রাখার ছবিকে লক্ষ্য রেখে ১৮৫* ও ১৯৫* এই হুটি সাল বেছে নেওয়া ছয়েভে, এবং 
এর মধ্যকার এক শ বছরের ফাবোর সষঞ্ঠ সন্তান ও লিন্ধির আলোচনার চেষ্টা হছ্ছেছে। পৃথিবীর 
কাবা সন্ধে লিখতে ছলে, লেখক বিনিই ছোন-না কেন ভার ভান ও অভিচ্ছত1 নানা রকমে 
সীমাবদ্ধ হতে বাধ)। এজরা পাউণ্ড এলিকট্‌ প্রন্ততি ধারা বিশ্বসাহিত্য চর্চার প্রবর্তক, তাদেরও 
অনেক" ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে জান ছিল সামান্ত বা কিছুই না, আবার অনেক প্রধান সাছিতা 
তাদের জানতে হয়েছিল অন্থবাদের মধ্য দিয়ে। অনুবাদ পাঠ ক'রে কাব্য সন্ষদ্ধে বিচার বে 
এবেবায়ে অসম্ভব তা বলতে চাই লা। কিন্তু অতি সুস্ম ও বিচিত্রসেগ্রাহী পরিনত ভাবমানসের 
অধিকারী ছাড়া অপরেয় পক্ষে এ কাছ থে বিশ্বব্যর্থতার লন্ভাবনার পূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই । 

তৰু নিজেদের লাহিত্ট ফাবোর বোখ ও কচির বিস্তার ও নতুন স্বষ্টিয় সুবিধার অন্ত এ কাজ 
একান্ত আবশ্বক। আছজকের এই 'এক-জগৎ' চেতনার দিনে কোনো কাব্যই আর সংকীর্ণ দেশকালে 
নিজেকে আবদ্ধ রেখে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পায়ে না। আধুনিক বাংল! কাঝোর দিকে লক্ষ্য 
ফরলে দেখা ধাৰে কত দেশের কত কাব্যের ঢেউ এসে তার মধ্যে ভাঙছে! কবিরা এইসব বিচিত্র 
প্রভাব ও প্রেরণা থেকে করছেন সচেতন নির্বাচন, কখনো বা নিজেরা কিছু না ছেনেই চালিত 
হচ্ছেন এইগুলির ্বারা। পৃথিবী জুড়ে কাবোর থে এক্ম্পেরিষেণ্ট চলেছে তার সম্বন্ধে মোটামুটি 
ধারণা লাভ করলে লচেতন ও অচেতন ছু রকম কবিরই লাভ, কারণ তার খারা একরোখ! একদেশনণিতা, 
উগ্র মতবাদিতা (৫০8৮09411১8 ) বা দলীঘ্তার নিরলন, সম্ভব, আবার যারণার অস্পষ্টতা ব। ড্রান্তের 
অন্তে উৎসাহের বে প্রচুর অপচর হতে দেখা বাং তাও জনেকটা এড়ানো ঠেতে পারে। তা ছাড়া 
কাব্যপাঠকদে কচি ও প্রত্যাশা এই রকমের আলোচনার দ্বারা স্বস্থ ও সঙ্গাগ হয়ে উঠলে 
তার ফলে ভালো ক[ব্ের প্রকাশ ও প্রচাঝলন্ভাবনা বাড়ে ॥ 

ছুটি দুগপন্ধিক্ষণ চিহ্নিত করার সপক্ষে কিছু দুর্কিপ্রমাণ হান্িয় করা ধার। একটি ছল ১৮৫৯ 
বাল। এই সমর ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড ছ্দেশ্েই শ্োম্যার্টিকতার প্রচাব থেকে দুক্ত হবার চেষ্টা নৃতন 
সাহিতারচনায় উল্লেখযোগা সাফলালাভ করল। থিওফিল্‌ গোভিকের (Theofil Gautier ) 
যুগাস্তরকোরী উপস্থাশ মাদাময়েজেল দ' মোপা, ধার মধো ‘Art for art's 5046 শিমন্যতি শুধু 
তায় নিজস্ব আনন্দের আন্তে-_ এই যায উচ্চারিত হল, তা প্রকাশিত ছয়েছিল ১৮৩৫ সালে-। 
ভিক্টর হুগোর ব্যাপক প্রভাবের মধ্য থেকে ও নূতন শিমগোর্ঠী গড়ে খুলতে এই বই বিশেষ 
সাহা) করেছিল, কিক এই নৃতন বণবাদের তথার্থ রূপটি প্রকাশ ছল ১৮৫২ সালে গোত্র 
Emaux et Ciné নামে কবিতাশংকলন প্রকাশের সঙ্গেলগে । এরই নখ আছে তার 
প্রনিদ্ধ কবিতা ]+ 4৮ ধা হল এই নূতন আটের *বূলনীতি'র বাখ্যান। ইরোরোপে আধুনিক 


এক শতাব্দীর কাব্য ৩৬১ 


ফাব্যঘূগের লধজনম্বীকত নেতা বোদ্লেন্রহও গোডিয়ে'র প্রভাব স্বীকার করেছিলেন । তার দুঙগান্তত্কারী 
Fel ur ৭১ Mal প্রকাশিত হয় ৪৮৪৯ লালে । 

ইংল্যাণ্ডেও দেৰি ১৮৫*এই টেনিললের [1 8/67৮০28৮এর প্রকাশ এবং তার পোরেট লিয়েট 
পছলাভ। অর্থাৎ ভিক্টোিঘ।লে-রীতির প্রতিষঠা। সঙ্গে সঙ্গেই প্রির্যাফেলাইট স্কুলের উদ্তব। ১৮০ 
সালেই প্রির্যাফেলাইটনের প্রধান প্রবক্তা ডি. ছি- রলেটির চা$758 2০589 প্রকাশিত হত ম্যাখ আনন্ড 
খিনি কালচেতনান্ব এই ছু পক্ষের চেত্ছেই অগ্রলর, তার প্রধম কবিতার সংকলনও প্রকাশিত ছয় 
১৮৪৮ সালে। 

আর-একটি তারিখ ধা মেনে নিতে অস্থবিধা দেই সে হুল ১৯** সাল। ১৮৯৯ সালে 
প্রকাশিত হুল আর্থার সাইমন্ন্এ Symbolist Movement in Literature, এবং এই বইয়ের 
প্রভাব লঙ্বদ্ধে ইত্রেটস্‌, এলিট অনেকের পাক্ষা আছে। ইন্দ্র যতে ‘Then in 7900 
everybody got down off bis stilts’ 2 ১৯৯ সালে ইংল্যান্ডের কবির! সকলেই কিম 
অবলম্বন ছেড়ে সরালরি মাটির উপর নেমে দাড়াল । সপ 

১৯৫ সালটার তেমন কোনো তাংপর্ষ নেই। ওটা শুধু স্ববিদার জন্য নেওঘ়া। তবে ওরই 
আগে ইয়েস, এলিয়ট রবীন্ত্রনাথ নীরব হয়ে গেছেন, অভেন স্পেণ্ডার স্যাজ্‌ বার্কার ভাইল্যান টমান 
প্রকৃতির নৃতনহেরও অবসান ঘটেছে, এবং দ্বিতীয় ঘুদ্ধোত্তর সৈনিক ফবিরা তাদের New 
82০6919575৩ আদর্শের ধোষণ! করেছেন-_ ঘা রোমার্টিকতা ও মি[স্টফ মনোভাবের একট! নৃতল সংস্কঘণ। 
নিঙ্নি কিয়েছ (31185) 155২9 ) বিনি তি আল্প বয়সে নিহত হন এবং ধার Collected Poems 
প্রকানিত হয় ১৯৪ সালে, তিনি তার স্বতিকখার লিখেছিলেন যে ভার কাবারচনার উদ্দেশ শ্রোতাদের 
কাছে সসীমের সঙ্গে অলীমের নিরম্থর মিলনের একটা আভাল এলে দেওয়া---য| চিরন্থন তার সঙ্গে 
এই বন্বজমতের গাঢ় সন্বন্ধটি ছুটিকে তোলা।' অর্থাৎ এ কথা বলা বান্ধ যে ১৮৪+ থেকে ১৯৫, 
এই*এক শ বছরে কাব্য অনেক নৃতন আবিষ্কার ও সৃষ্টির পর একটি পূর্ণ আবর্তন করে আবার 
যেন ধাত্রারডডের অগুত্রপ এক ভূদিতে এসে গীড়াল। 

পাশ্চাতা সাহিতঃ ও আর্টের আগতে দেখা বাছ শিল্পীরা কোনো-না-কোনো মতবাদ আশ্রয় 
করে খুল বা গো&। গড়ে তুলতে চাইছেন, এমনকি গ্রাহক পাঠক লমাছ্ধে নিজেদের কর্মহ9ও 
প্রচার ফরছেন। আমাদের দেশের বৈষ্ষবকাব্যের রচন্রিতারা, বা বাউলদের মত লোকসংগীতের 
উদ্ধাবকরা নিজের নিজের সাম্তুঘাহিক আল্শ ও রচনারীতি মেলেছেল, কিন্তু সে কোনে! একটা 
বুদ্ধিসাধ বিবৃতির ব্যাপার নক, আজীবন সাধনার বিবরন । এবং ত! কোনো বিশেষ স্থানকালের ঘটনা 
বা পরিস্থিতির প্রতিক্রিরাজাত লহ) আধুনিক বাংলা নাছিতো ইদ্কোরোশীঞ্জ বিভিন্ন কুলের প্রভাব 
দেখ! ঘা, কিন্ত লে প্রভাব বাক্তিগত । গোষ্ীগঠনের চেষ্টা বে একেবারে ছয় নি তা নয়, বিন্ধ তা 
স্ষল হয় নি। ৮ 

বেলব ইম্‌' ব। যতবাষের উত্তব হয়েছে এই এক শ বছরে তা থেকে মোটামৃটি ওদেশের 
কবির! কি কি সমস্তার সম্দ্যীন হচ্ছেছেন ও কেমন করে তার সমাধানের চেষ্টা করেছেন তার একটা! 
আতাল পাওয়া যেতে পারে । কিন্তু মতবাদ ও ভার প্ররোগের মস্যে প্রাহই থাকে অনেক বাবধান, 

চি 


৩৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭১ 


অদামণুস্থ, আর একই গোষ্ীর লেখকদের মধোও থাকে অনেক বাক্তিগত বৈচিত্রা, এমনকি টৈপরীতা। 
বে কবি নিছেকে এক গোর অহুবর্তী বলে ঘোষণা! করেছেন, পরে দেখা গেছে তিনি মোটেই তা 
নন। তা ছাড়া এক মতবাদ থেকে অন্ত মতবাদে বিচরণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে | কাছেই সাধারণভাবে 
এক-একট ছুগের স্বীবন ও শিল্পের পনন্তা আলোচন! ক'রে সেই ভূমিকার এই মতবাদগুলিকে 
যথাস্থানে স্থাপিত করতে পায়লে তবেই নৃতন স্থরীর রহন্র খানিকটা বোঝা ঘাবে। 

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বহ্দ্ীবনের ক্রত ক্বপান্তর আর চিস্তাদগতেরও 
একট| বৈপ্রবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। মিল, বেস্বাম, কৌখ্এর চিন্তাজ্গং মাহুবের জ্বীবনে 
প্রত্যক্ষ ও বাস্তব থাতপ্রতিঘাত সংঘটন ও সঞ্চালনগুলিকে লক্ষাসীমার মধো রেখে সেই ভিত্তিতেই 
গঠিত৷ এদের উপযোগবাদ (01010789190), ও ইতিবাদ ((P০5ti৮i$৷)- মুলক চিন্তাধারা 
বাগ্ব' সত্যের প্রতি একট! ওঁকাস্তিক নিঠা দেখা যার অপর দিকে ভারইন, হার্বাট শ্পেন্দার, 
হান্মলের বিধর্তসবাদমূলক চিন্তায় মাহযষের জীবন ও তার সভ্যতার পরিণতি সথগ্ষেও বৈদ্ঞনিক 
আহইগাঁরৈয় দাবী জনচিতকে বিশেষভাবে প্রভাধিত করল। এমন একটা সম্ভাবনা স্পট হয়ে উঠল 
বে মানধ এই রকমের নিস্পৃহ নৈধ্যকিক তখনি) বৈজ্ঞানিক চিন্তার বলে নিজের ভাগ্যকে নিঃণ 
করতে পারবে । 

জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই বুদ্ধির সতর্ক নিপুণ ও পরিপূর্ণ ব্যবহারই তখন সব চেয়ে 
ছিতকর ও প্রশ্নোজনীয় কাজ বলে সকলেরই মনে হস্কেছিল। কাব্যের পক্ষে একটি প্রধান সমন্কা 
হয়ে দাড়াল এই বুদ্ধি ক্রিয়ার সঙ্গে কেমন করে একটা আপল রা কর! বাছ। রোম্যান্টিক কাব) 
বুদ্ধিকে মলনকে একটা স্বান যে দে নি তা নয্--কিন্তু সে ছল কোনে। একটা আলণ ভাব ফমন। 
বা প্রেরণার আস্থবর্তীডাবে। দ্বাবীনপদ্ধানী নিত্যবিঙ্গেষণসীল যুকিগ্রন্থন-নিশুণ ব্যাবস্ছারিক বুদ্ধিকে 
ওঁ কাব) মেনে নিতে পারে নি। এখন দেখ! গেল এই বুদ্ধির দাবীকে সস্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে যে 
কাবানষ্ট লন্ভঘবঘ তাতে আর হ্বনচিত্তের সায় পাওয়! যাবে লা। কাজেই হয় একে কাব্যের মধো 
একট! স্থান দিয়েও ফাবাপ্রাণকে বাঁচিয়ে রাখবার হুন্তহ সাধন করতে হবে, নয় এবন একটা ক্ষেত্র 
আবিষ্কার করতে হবে বেখালে এই বুদ্ধির তীক্ষ বিচার নিজের থেকেই খানিকটা উদ্ধার ও অন্থরুল 
হয়ে উঠবে। 

দ্বিতীন্ব সমস্যা ধল লোকজীবনের অভিজ্ঞতার ভ্রতবিস্তার । লোকশিক্ষার বিস্তৃতি, কয়েকজন 
অন্তনুলাধার্ণ ব্যক্তির জীবন থেকে চোখ ফিরিস্ে জনসাধারণের বিচিত্র জীবনের দিকে মাচবের 
দৃরিক্ষেপ, জানের শ্রলারের সঙ্গে পৃথিবীর প্রান্তিক ও মানবিক পরিবেশ সদ্বদ্ধে অনেক ভঙ্োর 
আবিষ্কার এবং তার ফলে বাহুযের প্রতাক্ষ জগং-চেতনার ব্যাপ্তি এইসমন্ড কিছুর ফলে থে নৃতন 
জ্গং তৈরি হয়ে উঠল তাকেও স্বীকার করা কবির পক্ষে নলন্ডব হক্ষে উঠল। তিনি দেখলেন 
এই বৃহৎ বাপ্তবসতোর দিকে পিছন ফিরে কমন প্রস্থান করতে গেলে আর ত! কোনো মতেই জনচিত্তের 
সন্খন পাবে না। কাব্যের পাঠক আগে ছিল প্রধানত: শিক্ষিত সংস্কতির অধিকারী গোগী ব। সমাজের 
লোক, তাদের কাছে হ্বাশ। করা বেত বিশেষ প্রস্তুতি, কাব্যের খতিহ্থ ও কলাকৌশলের লঙ্গে একটা 
মোটাদূউ পরিচ্। জন্শিক্ষার বহল বিশ্রাত্রের দিনে সে রকন পোষ্পীরও আর অন্তিষ রইল না, 


এক শতাব্দীর কাবা ৩৬৩ 


লে রকম পূর্যপ্রস্ততিও আর কবি দাবী করতে পারলেন না। কাজেই বিপযবিস্বতির হারা নূতন 
অগৎ, নৃতন জীবনরীতি, শিল্লান্নিত প্রান প্রান্তর নগরের নূতন চিত্জকে, আর বিশেহত: আধুনিক লঙ/তার 
নানা দ্ধাদ্বন্ব বিরোধ বিগ্রবকে কেমন ক'রে কাবোর পরিলীযার মধ্য গ্রহণ করা যা এই হল 
ছবিতীন্ব সমস্যা । 

নৃতন পাঠকদের প্রকৃতি ও প্রস্তুতি সশ্বন্ধে ঘা বল! হয়েছে তাই থেকেই তৃতীয় সনস্বাটির উদ্ভব । এই- 
সব পাঠকের যানলিক গঠল, তাদের নিজেদের মানসিক শক্তিপ্তলির নিরসন ও প্রঙ্গোগক্ষমতার সঙ্গে মিলিয়ে 
কবিকে তার ফাবা ঘুচল! করতে ছবে। যাতে বৃদ্ধির শুকতা, বাস্বব সত্যের প্রতিচিত্ণের কাঠিগ্ব-- 
এসবকে রনী ক'রে আনন্দের সঞ্চার কর! ঘা । কারণ বুদ্ধি ও বাম্ডবের সমন দাবী মিটিঘেও শিল্পের 
আনন্দে বিহ্গবস্তুকে উত্তীর্ণ ক'রে না দিতে পারলে বব চেষ্টাই বার্খ। কাজেই দেখা বাঘ নৃতন ববিরা 
প্রায় সকলেই ফাব্যশিল্পের রহঙ্ সন্ধানে বাস্ড। নৃতন যুগের অনেক কবিতা এই শিল্পচিস্াকে কেন্দ্র 
করেই রচিত। এই সবস্তার সমাধানের চেষ্টা হয়েছে নানাভাবে । ১. লোকপসংস্্তি, লোকনিলের স্তরে 
নেমে এসে। ২. সাধারণ শিক্ষিত নাহুবের মানসহস্বের ক্রিয়া কৌশল বুঝে নিহে তার বিভিন্ন শগ্রিকেশুকে 
নালা নৃতন সমস্ের দ্বারা কাছে লাগিছে। ৩. সাধ্যরণ লোককে স্ব প্রত্যাধ্যান ক'রে 'রকৈবারে 
নিয়ালা নিজস্ব “প্রাইভেট” কাবাজগতে প্রবেশ করে, এবং কেনো একটি ক্ষুত্র অন্তরঙ্গ বন্গোগার তধির জই 
বা শুধু নিছের জন্তই কাবা রচনা করে। এই শেষের ক্ষেত্রে কবির সাখলা হুল কোনে! নূতন আচাস্তর 
নির্্ণ ব| সমন্বরকৌশলের সাহ্ছাব্যে নৃতন কাব্য-অভিজ্ঞতা লা =, নৃতন আর্ট স্বর । ভার আশা বে তার 
নধাবিদ্কত পথে সতাকার মৃল্যবান্‌ কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বুঝলে পরে আসবে অনেক সাধক একে 
একে, এবং ক্রষে এই আর্ট পাবে অনেকের শ্বীকৃতি। 

কাজেই তিনটি দূরিকেন্ত থেকে এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা করা হবে । বখা-_ 

১. কাবোর সঙ্গে দুক্তিবুন্ধির সামজ্ত সাধন | , বিভিন্ন তবাদ গঠন) ২. আধুনিক বাপ্তবচেতনার 
পদান্তরাল বিধস্রবিস্তুতি। ফাব্বস্ক ও উপাদানের সম্প্রসারণ ৷ ৩, নৃতন পরিস্থিতি ও পাঠকের কথা মনে 
রেখে্কবিমান্প প্রক্বোগের শৈল্পিক নিমস্্রণ। নৃতন শিল্পরীতি, নৃতল রল আবিষ্কার । 


মতঘাদ, বাস্তৰজ্গৎ ও কাষাশিরা 


আলোচ। এক শ বছর ধ'রে কবিরা নৃতন ফাবাহরীর থে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন, দেখা যাবে অর সালা 
অনেক পরিমাণে নির্ভর করেছে উল্লিখিত তিনটি সবস্কার একই সঙ্গে সমাধানের ক্তিত্বের উপর । বেলব 
কবি শুধু একটিমাত্র সনস্তার নীমাংসান্থ তাদের সমস্ত শক্তি নিষ্বোগ করেছিলেন তাদের দান সামস্বিক একটা 
চমকের স্বষ্টি করে খাকলেও আজ নিশ্চি্ হুথে গেছে। আধুনিক বাস্তবযোধ ও যুকিবৃদ্ধির সঙ্গে একটা 
বপনের চেষ্টায় যে মতবাদ ও গো18গলি গড়ে তোলা হয়েছিল সেগুলি নানা বদল বৈচিয়া ও প্রভাবের 
"হাসবৃদধির মধ্য বির এই শতবর্ধের বিভিন যুগের কবিকেই থেকে থেকে উদ্বন্ধ করেছে। কিন্তু কবির 
ব্যক্তিগত সালা নির্র করেছে তিনি আধুনিক হৃগ্ের আুভিত্রতা-প্রসারকে কতটা ধারণ করতে পেরেছেন 
এবং তার বক্তবাকে কি পরিমাণে আধুনিক মনের পক্ষে গ্রহৰীয় কাব্যরলাস্বাদে উত্তী করে দিতে পেরেছেন 
তার উপর। প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ও স্থায়ী ফাব্যক্ুতিকেই আমাদের এই তিনটি শুতে দিয়েই ঘাচাই ক'রে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আবাঢ় ১৩৭১ 


নিতে হবে। আর-একটু তলিছে হেখলে দেখ! বাবে ও তিনটি হয় অবিচ্ছেন্ভাবে একটি আর-একটিয় 
শঙ্গে হুক ॥ খিষোরি দিবে বান্তববুদ্ধির কাছে কাবোর প্রথে/ছনীদৃতা বুঝিয়ে বলা ধায়, অভিচ্রতার 
ছগতে তার স্থান নির্দেশ করে ফেমনডাবে তাকে গ্রহণ কহতে হবে তা পাঠকদের শিখিয়ে দেওয়া 
খাছ, লেই বিশেধ ধরণের কাবোব পক্ষে অহ্হল মনোভগির হর করযার দলবদ্ধ চেষ্টা চলতে পাবে। 
কিন্ত খিয়োরির প্রয়োগ সত্যকার কাব্োর আনন্দের মধ্যে সন্ভীবিত ক'রে তুলতে ন! পারলে সবই বার্থ । 
নূতন বিবঙ্গেরও একটা চৰক আছে, কিন্তু লেও হ্থাত্বী। কেমন ক'রে তা স্থান্থী কাবারসের প্রপাদলাড 
করবে এই ছল সমস্তা। আর্টের কলাকৌশলের বে ব্দভিনবন্ধ তাও ঘতক্ষণ-ন! কোলো! সত্য অভিজ্ঞতাৰে 
আতর ক'রে তাকে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারে ততক্ষণ চিরত্ব-বর লাভ করে না ॥ 


হতৰাদ-- দান্দনিকত! 


প্রধান * মতবাদ ছল একদিকে কাবে! নন্দনবাদ বা৷ এস্খেটিসিজ.মু, অন্তদিকে বা্তববাদ বা 
রিবালিজ.ম্‌ । এই ছুটি মতবাহই নাল! নামে কিছু কিছু রূপান্তর স্বীকার ক'রে বার বার আবিহূত 
হয়েছে 1এই দুই আত্যন্তিকতায় বিরোধ মীবাংস করবার জন্তে আবার নানা নৃতনভাবে ও রূপে প্রস্থোগ 
করবার চেষ্টা হযেছে প্রভীকবাদ ব। লি্চলিজষ্। এই তিল রকমের মতবাদের অকা প্রতিক্রিয্থার 
ইতিহাস স্থলরণ করলেই এই শতবর্ষের কাব্যিক সন্ধান ও পরীক্ষার গুঢ়ত্ অনেক পরিমাণে বোকা 
যেতে পারে। 

এসৃখ্েটেলিঙ.ম্‌-এর ব্যাস! করতে গেলে বনে রাখতে হবে সন্দরের সাধলা কিছু নৃতন কথা দনগ্ব। 
এট দুগের অনেক আগেই অনেক কৰি সে বিধর্রে ধখেই লচেতন ছিলেন ও শ্বরনীঘ লিক্ষিলাত করেছিলেন। 
গ্রীক সৌন্দাপুদ্! ইয়োরোপীর লাহিত্যকে দুগের পর দুগ প্রভাবিত করেছে এবং একেবারে সাম্প্রতিক 
ঘুগের শর্ট কবিদেরও অনেককে দেখ! খাবে হেলেনিপ্ম্‌-এএ হবার! বিশেবভাবে অএ্ানিত। কালিদালের 
সৌৰ্ধসাধনা পৃথিবীধিখ্যাত ! ঝোন্যার্টিক কবি নাতেই সৌন্দর্ষের প্রতি সংবেদনশীল, তবু বিশেষ কারে 
এই প্রসঙ্গে নাম করা বায় ইংলণ্ডের এন. নগু, স্পন্সর, কীট্স্‌, টেনিসন ? জার্মানির গোটে; ফ্রান্সের 
হিউগো। এর! সেভাবে হুন্দরকে দেখেছেন ও চেক্ষেছেন তার থেকে এই নৃতন নন্দনবাদীদের তক্কাত 
কোখায়? 

রোমান্টিক ও মরমী কষির “হপ্দয়'এ় মধ্যে একটা অলৌকিকত!, অতীন্তিশ্ব তবের অঙ্গীকার আছে, 
আছে আকন্মিক আবিঠাব অধ্র্ণানের বিশ্ব । লে দাবী করে অতীহিহ্চেতনা কল্পনা হৃদয়াবেগ্‌ বা আদর্শ 
ভাবনার বলে বাস্ববচেতনার নিষ্বন্ুমি থেকে হঠাৎ উরথন, ফিখ! লেছালেই মায়়ালোকের সাসয্িক উদ্ভাসনকে 
মেনে নেওয়া । সম্পূর্ণ প্রত্যন্বের সঙ্গে এই লোকোত্তরকে গ্রহণ ফয়তে না পারলেও পাঠককে অন্ততঃ 
শ্বেচ্ছান্ধ অনাস্থা অবিশ্বাসের সামরিক অপসারণে willing 34505805108. of disbeliefa— রাজি . 
খাকতে হবে । শেলি কীট্ন্‌-এর মত শক্তিমান কবির এ ছাবী সুক্ষ মানসিকতা ও রুচির অধিকারী এক 
শ্রেস্টর পাঠক মেনে নিতে পারেন । অপেক্ষাক্রত ক শক্রিমান ফবির এই ধরণের প্রয়াস অনেক সম 
বার্থ ছরে শুনু বিরক্ি উৎপাদন করে। আধুনিক ইতিবাদী চিন্তার কাছে এই দাবী, বাস্তব জগতের সঙ্গে 
সমদ্ধচ্ছেদের দ্বার! ভাবলোকে উত্তীর্ণ হবার এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অগ্রাঙ্ছ। এইখানেই নন্দনবাষের নৃতন 


এক শতাব্দীর কাব্য ৬৬৫ 


আপনের চেই]॥ স্বন্দরের ধান লঞ্চলের পক্ষে লম্ভব ন। হলেও, শিপেহ রাজো এমন-এক ধরণের 
লৌন্দর্ধের উদ্ভাবন ও বহণ বিশ্বার সম্ভব বার সন্তোগ কিছুটা ছান ও কুচি অহ্সীলনেত খারা অনেকের 
পক্ষেই স্ভব। শিক্ষার হারা শিল্পেহ রপানানন-ক্ষমতার উতকর্ষলাখন কর! থান, শিল্পের মৃল্যাহনেও 
বিচারবুদ্ধি প্রস্নোগ করতে হদ। এই শিল্পবোধ ও শিল্পবিচারনুদ্ধি বাণ্ববোধ ও বিজ্ঞাননুদ্ধির লগোত্র, 
ধু শচিপ্রতার ক্ষেত্র আলাদ1। ত! ছাড়া বাস্তববোশের ঘা প্রধান সহায়, অর্থাৎ ইন্লির়বোধের সম্পূর্ণ দ্বীকৃতি 
ও ব্যবহার ত) এই শিল্পীর ক্ষেয়েও আছে । কাছেই এ কখ| বলা যা বে লন্দনবান উল্লিনিত প্রধন সন্াটিগ্র 
একটা এ্রহণযোগ। সমাধান উপস্থিত করল । 

এটা লক্ষণীর থে টেনিসন তার রোমান্টিক ভূমিকা! ত্যাগ না করেও হন্দর-তরকে একট। শৌখিন 
সাংস্কৃতিক চর্ধার ভূমিতে নামিয়ে আনতে বাধা হয়েছিলেন, কাব্যজগতকে আকাশে তুলে ধরার মত খেই 
ভাববাম্পচাপ তায় আহ্বতে ছিল না বলেই হন্তো । কিংবা! হতো! যুগচিভপদ্রিবর্ডনের লক্ষে €সই কার 
লামঞ্রশ্বয়ক্ষার চেইা!। কিন্তু এস্থিট্‌দের লমস্তরে এলেও কাব পক্ষে উচ্চ আদর্শ, অসাধারণ প্রেরণা ও 
আবেগ এবং হুস্ম অস্তকূৃতির দাবী তিনি ত্যাগ করেন নি। ছিউগোর সৌদ্দর্স্কানও শ্রোক্লের দিকে 
এমন-একটা সক্্ম ভাব ও ইন্জিক্ববোধের মণি ছালিফা রচনা করতে তৎপর হয়েছিল দে তার নধ্যেই 
এরস্থটদের ভবিগ্নৎ কর্মপত্বার ইঙ্গিত ছিল; কিন্ধু আতিশবধ্য দোবে সাধারণ কচির পক্ষে তা প্রান্ন অবাস্তব, 
এমনকি কৃত্রিম বলেও মনে হতে আরভ্ভ হয়েছিল । সাধারণ বৃদ্ধি ও প্রাত্যহিক চৈতক্ষেয় কাছে লে 
খেন একটা সাংস্ৃতিক আভিজাত্যের চ্যালেঞ্জ । যেমন, ধরা! যাক, তার ]॥॥৫ Ni৪]॥৷৪ কবিতার স্বচ্ছ 
ঘুষের মধ্য দিয়ে দেখা এই প্রাকৃতিক দৃশ্তমূপ : “মনে হল যেন ম্লান উষা তার নি্পন্ব লঘ্বটির অপেক্ষায় 
আকাশের গভীরতলে সারারাত বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বরছে।" 

নান্দনিক ( এস্বিট্‌ ) দলের প্রথম স্পঞ্ট ঘোষণাপত্র হিসাবে ধর! ধার খিয়োফিল্‌ গোতিত্বে'র উপক্ঞাল 
মাদামন্বজেল দ' মোপাার মুখবন্ধটিকে ৷ সেখানে তিনি দাবী করলেন ‘সব কিছু ন্দিনিস লেট পরিষাণে 
সুন্দর, নিছক প্রয়োজনীর্নতা থেকে তা যে পরিমাণে দূরে।'* এর থেকেই হ'ল Art for a 
59৮০ ব! “আটের আস্তই আট’ যতবাছের উদ্ভব । ওঁ উপস্থাসের নারিক! শ্রী ও পুকঘ দু রকম বেশে 
একটি পুরুষ ও একটি নারীর প্রেম আকর্ষণ করলেন । শেবে দুজনের কাছেই নিজের সত্য পরিচন্ন 
জানিয়ে অনুয়োখ কয়লেন তান প্রতি ভালোবাসাকে আশ্রয় ক'রে তারা ছুদ্রন যেন পরস্পর মিলিত 
ছন। এ কাছিনী নীতি-দ্বনীতিয় প্রশ্ন সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে শুধু তুলে ধরতে চেয়েছে প্রেমের একটি 
রহক্ককে। লেখক এই রলের জগতে মানতে রাঙ্ছি আছেন শুধু রসের বিচার, অগ্ত কেনে! বিচার নম্বর । 
আর্ট এ ক্ষেত্রে বিচারের উর্ধে নহ, কিন্তু সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধির ভালোমন্দ প্ররোছন অপ্রত্বোছন 
বিচারের বস্তা স্বীকার করতেও রাজি নন্ব । নিজের শ্বাতস্্া বছান্থ রেখেও এই হল আধুনিক যুক্তি 
বৃদ্ধির সঙ্গে আটের আপসের একটা প্রধান প্রশ্নাস । এই আট শুধু বিচারসহতার গুপেই লব, তার 
ইন্জ্িমভোগাতার আদশের দঞ্ডেও আধুনিক মনের কাছে রোমান্টিক কবিতার চেয়ে বেশি এহণযোগয হল। 
গোতিযের যে 1: ৯৫ কবিতার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে তার মধ্যেই আটএর নৃতন াদশ টিকে 


s ‘Les chose, sout belles en proportion inverse de জর 90৮৩০ 





৩৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৩৭১ 


চুটিয়ে তোলা হয়েছে । “শুধু দৃঢ় সবল আটই চিরত্ব পার'। 'ভোনাহ অস্পষ্ট বুকে বাধো কঠিন 
প্রন্তরবন্ধনে ৷ এই কবিতাতেই আছে শক্ত সমথ আটের সেই বিধ্যাত জয়গান: 


সবই নশ্বর, শুধু দৃচ আট 
আযু পাস সীমাহীন, 
ধেচে আছে এ ‘বাস্ট' 
কালনিশ্বাসে প্রাচীন নগন্ী লীল। 


কিন্ত এই নূতন নতবাদের ছংলতা ও এর ভিতয়কার ধন্ব প্রকাশ পেতে দেরি হুল না। নৈতিক বিচার 
নিরপেক্ষতার অদুহাতে একদল নাদ্দনিক শুরু করলেন কাব্যে যাসনা-কামনা-স্িপু-উত্তেজনার লাধন। তীত্র 
অভিজ্ঞত] কখনো তাদের হাতে পেল একধরপের অস্বাভাবিক আকর্ষসীচতা__ থাকে “হন্দর' বলে দাবী 
করা অলস্বব লন্ব; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ত! ছয়ে রইল কু২সিত বীভৎস, কিন্ত তীব্র আম্মাদনম। 
পাপ গালি সংশত ভয় হতাশা স্কশা সবই এই পথ দিয়ে প্রবেশ পেল কাবো। শুরু হুল ঘাকে বলা হয় 
কুফা ভিনাষে'র আরাধনা । এর থেকে শুল্র। ভিনাল পুজার পধটি আলাদ। করে চিনে নেওয়া বায় তার 
সৌন্দর্ঘভোগ ইঞ্জিযবিলাসের আদিম সারলো, তার প্রাপস্পন্দনের পেগ্যান সুস্থতা) এই দ্বিতীয় পথেও 
কামনা ও ফাম প্রবেশলাভ করে নি তা নস। কিন্ত তা রইল স্বন্বতের সৌষমাশাসনে নিহিত। 


বরা ভিনাল! 
এই শুন্রা ভিনাস সাধনার শ্রেই দৃষ্টান্ত পাওয়া বাবে গোতিরে'্ নিজেরই কাবে) । ১৮৫২ সালে প্রক[ৰত 
তার Emaux et 050766% গর্বের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে । এই মধে| ক্যামিও বা এনানেলে 
শাকা ছবির নত এক-একটি কবিতায় এক-একটি দুষ্ট জীবনাংশ ব! চরিত্রের চিত্র ফুটিয়ে ভোলা হয়েছে 
তার মধ্যে আছে পরিসীমার দৃঢ়তা, স্পষ্ট পরিকছন1, অথচ উপভোগ করবার মত সৌন্দধ। 
পোতিয়ে'র নিজেরই প্রস্তাবিত কাব্যরীতির (1 41৮) লার্খক উদাহরণ এইসব কবিতা । তীর কাখা- 
গ্রন্থের নাষের তাৎপর্য ও তায় এ কবিতার একটি লাইনেই বলা হয়েছে_- ছন্দ, মারল ওনিকৃস্‌, 
এনানেল-_ ‘ঘা কিছু শিল্পীর চেষ্টাকে কিদ্রোহ্ব্যাহত করে, তার নধ্য দিদ্বেই শি্পককতি হয়ে এঠে 
স্ন্দরতর' । গোতিরে'র একটি কবিতার কিছু কিছু অংশ তুলে দিলে তার এই শিল্পরীতির পরিচন্্ পাওয়া 
বাবে! কবিতাটির নাম 4১ ৪5৫ £০৮৩ 2০০৫ অর্থাৎ ‘একটি লাল বা গোলাপী পরিচ্ছদের উদ্দেশে” । 
আটিও এ 1200৯ cl Caméces “এর অন্তত । 

“ফি ভালে লাগে তোমার এ বেশ যা তোমার বিবস্তাকে এত হুম্বর প্রকাশ করে, তোমার যতুল 
ষক্ষকে তোলে ছাগিয়ে, ছুটিযে দের তোমার পেগ্যান বাহুর নন্রতাকে। 

'কোথা থেকে পেলে এই ন্কৃত পরিচ্ছদ ঘা কনে ছত্ যেন তোনারই নাংল দিযে তৈরি, এক জীবন্ক 
বুজনি ৰা তার উজ্জল রক্তিম মিশিয়ে একাকার করে দিচ্ছে তোনার দেহচর্সের সঙ্গে ! 

বর্ণের এ গোপন উন্ভালনগুলি কি উষার আরক্ডিমা থেকে নেওয়া, না ভিনালের শঙ্খ থেকে! ? 


এক শতাব্দীর কাব্য ৩৬৭ 


“বদি খুলে ফেলে দাও এই আবরণ তাছলে তুৰিই হবে সেই সত্য (রিগ্যালিটি ) ছার স্বপ্ন 
দেখে আর্ট। 

“মার তোমার পোশাকের এ লাল ভাঙ্গগুলি আমার অতৃপ্ত কামনার ওঠাধর ; তোনার শরীর থেকে 
তুমি তাদের একটু সরিয়ে রেখেছ । কিন্তু তার! একটি চুম্বনের নিরবচ্ছিএ বনে তোনার এ বেশ রচনা 
করে দিয়েছে 

বিখ্যাত কবি বোদ্লেহ্বহ্গ নিজেকে গোতিতে'র মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত বলে স্বীকার করেন । তিনিই 
কৃষ্ণ ভিলাল সাধনার প্রধান প্রবর্তক । তার একটি কবিতার কিছু উদ্ধৃতি থেকেই এই নূতন ধারার 
আভাস পাও ঘাবে। 

“ছে দেবী অন্থুত-উদ্ভবা, রাত্রির মত তুনি কুফা, কন্তরি ও হাভান! তামাকের নিশ্রিত গন্ধে হুবাসিতা, 
হেন কোনে| এন্তালিক বৈদ্যের তুনি স্বর, এই শুণ্ত প্রাস্থরের তুনি কাউন্ট ; ইবনি-উক্চ ছে ভাঁইনি, 
কালে! মধারাত্রিয ছে শিশু! তোনার এ ওঠাধর, যেখানে প্রেম পেতেছ তার য়াছাসন, তাকে আমি 
অনেক বেশি ভালোবাসি নিঠার চেয়ে, আফিঙের চেয়ে, বার্গাণ্ডির চেয়ে; যখন আঙ্গর" কামনায় 
ফ্যায়াভানের নত যাত্রা করে তোনার দিকে, তখন তোমার চোখ দুটিই হনে ওঠে জলাধার ধার নধো 
আষার সমস্ত হুখদূর্শশ! মেটায় তাঘের পিপাসা ।” 

কিন্ধ লন্দনবাদের এই ছুটি ধারার কোনোটিই নিদের শ্বাতত্না ও শুদ্ধতা! রক্ষা ক'রে টিকে থাকতে 
পারল না। এদের সঙ্গে দেখা গেল এই যুগের অস্ত ছুটি প্রদান মতবাদ, ধব! বাপ্তববাদ (রিশ্রালিজন্‌) 
ও প্রতীকবাদেয় ( লিশ্বলিজম্‌) নানাধরণের সনগ্ঘদ বা সংমিশ্রণ । তার ফলে এমন অনেক কবি আবিঠাব 
হুল ধাদঘের একাধিক মতবাদ? ও রচনাভদ্কীর বাহক ও দৃ্ন্বস্থল হিলাবে ধরে নেওর! যেতে পারে। 
অনেক ক্ষেত্রে কবি হতো! নিজেকে বিশেষ মতবাদের অসুবর্তী বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরবর্তী 
ঘুগের কবি ও সমালোচকর!1 তাঁর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন সম্পৃণ বিরুদ্ধ নতবাদের প্রভাব ও প্রকাশ । 

এই মিশ্রণের তব ভালো করে অগুধাবন করলে এই যুগের সব কটি মতবাদের নিছিতাথ সন্ধে অন্বনূ্ট 
লাড করা যাবে। 


“পারক্কাসিয়্যানিজন্‌' 


গোতিরে কাবাকে চিত্রধী করে তুলেছিলেন ! তার ‘ক্যানিও'-- বা পাথরে খোদাই করা ডিআইন__ 
কাবোর নামকরণই তার প্রনাপ। কিন্তু এই বাইরের দৃণ্ত, মৃতি, ক্ূপচিত্রণের দাবী ক্রমশ কাব্যকে ভারী 
ক'রে তুলল বস্ধর ভিড়ে, পুন্খ বা ভিটেল-এর আতিশষো করল ভাবের, আনন্দ আকুতির কঠ$রোঘ। এর 
দৃষ্টান্ত আমর! পাই পান্যাসিহ্ন ( Par৷as5iaয৷ ) কৰিগোষ্ঠার মধ্যে । এই দলের নেতা ফয়াসী কৰি 
লে কহ দ' লিল 1৫ comte de [+ *[5l€ )এর কবিতার ছবি আঁকার কাহ্ককার্য ছাড়িয়েও কিছুট। 
কবিহৃলত সৌবম] বা সৌন্দভোগের ভাবাহুতূতির প্রুরণ আছে। তার ‘দুপুর' (১২০০) কবিতা নীল 
নিন্তরঙ্গ আকাশ থেকে রূপালি রৌতরকৃি,ছায়াছীন প্রান্তর, দূর ক্ষ বনরেছা, সাদা গোরুর জাবরকাট। ও 
অন্তলাঁন স্বপ্র ইত্যাদির বর্ণনার পর মানবের প্রতি ডাক : “মাহ! ছাপিকাহার মোহ ভেড়ে, এই চিরব্য 
জগংকে কুলে বাওযার পিপাসান্, ক্ষমা করা বা অভিশাপ দেৎযরার ক্রিহাকৌশল কুলে গিয়ে বদি এক শেষ 


৩৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাথ-আবাঢ় ১৩৭১ 


বৈরাগীর আনন্দের আম্মা পেতে চাও, তবে এসে! এইখানে । শব শোনাবে তোমায় উদাত্ত বাহী ।' এই 
কবিম্বূলভ আইভিন্া বা ফজনার আস্ুরণই ফকবিতাঢিকে বাচিয়েছে। এই স্কুলের শ্রেষ্ট শিমী ছেরেদিয়ার 
(Herৎdiএ ) উগল কবিতায় কেমন ক'রে ঈগলটি বিছাতের আগুনে ঝলসে হল তার বর্ণনার সঙ্গে একটা 
উদাত্ত প্রেরণার আভাস আছে ॥ ইংলণ্ডে এই যতের অহুব্ডাঁদের মধ্যে প্রধানত: জেম্স্‌ ইলোছি ক্রেকারের 
কবিতায় ফিছুটা কবিকল্পনার পাখা-নাড়া আছে! কিন্তু এই কবিদেরই অস্ত কবিতায় এবং এই দলের অক্তান্স 
কবির কবিতায় বস্ততথাভার প্রাঘ্বই কাব্যপ্রাপকে তার সহদ্ধ প্রতি দেয় নি । এর থেকে বোঝা গেল ছবি 
হলেই ছয় ন!। একে তো ফটোগ্রাফ স্কেচ ইত্যাদি থেকে সত্যকার ছবি অনেকট! উচ্চস্তরের শিল্প। 
তারপর ফবিতায় ছবি আ্বাকতে গেলে তার সঙ্গে থাকা চাই কিছুটা কবিপ্রাণ, কবিচিত্তের স্পন্দন। কেমন 
কারে এই স্পন্দনটি সংক্রমিত করা হায়__ এই হল ঘুগব্যাপী সমশ্কা। দেখ! গেল লমক্ষাটি সহন নব, তাই 
নন্বনবাদের এই ধারাটি কখনো স্থির প্রাচধ আনতে পারে নি। কিন্তু এই পথের একটা স্থায়ী মূলা আছে, 
তাই একেবারে সম্ট্তিককাল পৰন্ত ইদ্োরোপ-আমেরিকায় তে! বটেই, আমাদের দেশেও অনেক 
ফবি এর দীঘী মেনেছেন ও কাবো চিত্রস্থরির পরীক্ষা কব্রেছেন। 
এই প্রলঙ্গে আমাদের বাংলার কয়েকজন ফবির কৃতিত্ব স্বরণীয় । “পান্ঠীর গান’ ধরণের কবিতায় যে 
চমতকার চিত্রপরম্পরা সতোক্ডনাথ ছুটিয়েছেন তার উচিত মূলা আবানের রসিক সমাজ দিঘ্েছেন ব'লে মনে 
হয়না । অনেক আধুনিক সমালোচক তার মধ্যে ছন্দের শিপনকৌশল ছাড়া আর কোনো কাব্যগিদ্ধি দেখতেই 
পান নি। কিন্ত শুধু দেখায় আনম্দেই দেখতে পারা এবং এইভাবে দেখা দৃশ্যওুলিকে জীবনের রসে সঞ্জীবিত 
সাখতে পারা একটি আকাকক্ষনীছ সিদ্ধি যার অহ্স়ণ বিংশ শতান্ধী্ ইংলণ্ডে এডওয়ার্ড, টমাস, ডেভিস, টানার 
এবং আমেরিকায় অনেক আধুনিক কবি-_ রব হ্রস্ট__ করেছেন। রবার্ট শ্রীজেস্-এর সাধদাও ছিল তাই। 
সত্যেন দত্তের এই ধরণের কবিতাগুলিকে এই আরাতীয় কাব্যের মধ্যে একটা! সম্মানের আলন দেওয়া ঘা । 
রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম ধৌবনেই এই পাশ্চাত্য নান্দনিক আদর্শের পরিচয় লাভ করেছিলেন, এবং এই 
ক্ষেত্রে তার লিদ্ধির দৃষ্টান্ত ‘ছবি ও গান'এর মধ্যেই পাওয়া যাস । কাব্যের নামকত্বণেই ফরাসী কবিদের 
কাব্যে চিত্র ও সংগীতের শিল্পা্নন সাধনার প্রভাব দেখ! ঘায় বলে অচ্ুমান করি। “& জানালায় কাছে, 
বশে আছে' ‘একটি মেয়ে একেলা পথ দিয়ে চলেছে'-_ ইত্যাদির নিরভিযান বিযদ্র নির্বাচন অসম্তব হত 
যদ্ধি লা মনে থাকত এরকম কোনো নান্দনিক আদর্শ । সুন্দরের সাধক প্রবীন্দরনাথ এই বিশেষ মতবাদ ব! 
আদশকে বহুভাবে অতিক্রম করেছেন এবং অনেক নূতন ও মহৎ প্রস্থানপথ খুলে দিয়েছেন। লে আলোচনা 
এখানে নয় ॥ কিন্তু এইটেই লক্ষণীয় বে সমসামদ্ধিক সব রকমের কাবায়ীতির এক্স্পেরিষেশ্টেক্স মার্থক নিদর্শন 
তার কাবো পাওয়া যাহ । পারন্তাসিহনদেহ ধরণের ছবির ঠাল বুননের নদৃলাঁ_ রবীন্দ্রনাথের কবিশ্বভাব 
যে নীতিকে কখনো! খুব প্রশহ দের নি-_ তাও পাওয়া ধান তার চৈতালির 'বধ্যাছ' কবিতাক্গ। যঘা-_ 
বেলা দ্বিপ্রহর । 

ক্ষত্ৰ শীর্ণ নদীখানি শৈবালে অর্জর 

স্থির শ্রোতোহীন? 'অধনগ্ন তরী'পরে 

মাছরাঙা বসি, তীরে ছুটি গোরু চরে 

শক্ষহীন ৰাঠে।- - 


এক শতাব্দীর কাবা ৩৬৯ 


কৌতূহলের বিহয় এই যে লে ক্ষৌং দ’ লিলের দে কৰিতাটির উল্লেগ আমর! করেছি তারও নান ম্যান 
(N০০৷ ), চৈতালিতে এই ধরণেছ চিত্রমনধ কৰিতা আরে! করেকটি আছে। এবং এর চরমোংকর্ধ ঘটেছে 
অনেক পরে তার গন্তকবিতাঙ্ক, প্রধানত: ‘পুনশস্চে'। সেখানে কবিদৃষ্টির মধ্যেই এমন একটা ব্যাপ্থি ও 
চিরস্তনতার বিছৃতিসঞ্কার হয়েছে ধার ফলে ছবিগুলি উতকীর্ হয়েছে বেন আলীমের পটে । এই বিশেষ ক্ষেত্রে 
পাম্চাত্তা সমস্ত কবিসাধনার ঈঙ্সিত ফল কবি পুনশ্চ থেকে দারস্ত ক'রে তার শেষবহসের অনেক ফবিতান্থ 
বিচিত্রভাবে বেলে ধরেছেন । 

আধুনিক বাংলা কবিতা ধার! এই পথে কৃতিত্ব দেখিযেছেন তাদের মধো নান করতে পারি বৃদ্ধদেব বস্তু, 
অশোকবিজয় রাহা ও অমিয় চক্রবর্তীর তকরুপতর অনেক কবির কবিতাও এই রীতির সফল প্রস্থোগ 
দেখ! গিয়েছে; তাতে একটা! সম্ভাবনার আশ্বাস আছে। 


খক্রতা দীপ্ত দূর্ত" 


বোদলেরর ক্ুষ্কা। ডিনাস-লাধকদের নগ্রণী এ কথ! আগেই বল! হয়েছে । কিন্তু যে নান্দনিক প্রীতির 
আলোচনা এতক্ষণ করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রেও তার দান একাম্ম মৌলিক ও দুরক্রিন্বাীল । কাবো শুধু চক্ষু 
ব্যবহার না করে অনন্ত উক্জিয়ের অভিজ্ঞতাকে ও ভোগৈশ্ব হিসাবে কাছে লাগানো, বিভিন্ন ইন্মি্ সাক্ষোর 
মধো পরস্পর তুলনীদ্বতা আবিষ্কার ক'রে একটিকে আর-একটিক স্থলাভিষিক্ত করার ক্ষমতা ধাকে তিনি 
নাম দিশ্বেছিলেন ০০75০৯০০০০৫, এবং এই সবের সমন্বয়ে অভিজ্ঞতার একটি হুতীক্ষ মুহূর্তের আশ্বাদন 
কাঝৌর মধ্যে সফারিত করা-- এই হুল বোদলেয়ারের এই দানের বিশেষঝ। শুপু চোখে দেখার 
“্ম্ন্দর' নয়, সর্ব ইচ্ছির দিয়ে উপলব্ধির বেদনা হল এই সাধনার লক্ষা। এই লাধনার প্রডাবষেই 
পরবর্তী কবিদের মধ্যে ‘হন্দর'এর জাঙ্গগা্গ আরাধনা চলল অআম্বাঘনভীত্রতার ( intensity ), 
দীপ্ত মুহূর্তের যাকে পরে ঘ৭l৫৮ ৮1 প্রথম চিনে নিযে নাম দিয়েছিলেন ‘gem-like 
ame’ আরাধন| শুরু হল সংগীতষপ্্ভার, চিস্কাভারহীন শুদ্ধ স্বরবিস্তায়ের, ‘বিশুদ্ধ কাবা’ বা 
1৩76 Poctryর। তাই আপাতদৃষ্টিতে খে-গব কবির প্রেরণা ও রীতি সম্পূর্ণ আলাদ! তারা সকলেই 
স্বীকার করলেন যে তারা বোদলেরারের কাছে খ্শী। সমালোচকদের মধো বরাবর এ বিবঘে দৃষ্টির 
অঙ্গচ্ছতা থেকেই গেছে। ভের্লেন আর ম্যালার্মে এই দুই বিখ্যাত কবির একজন কাব্যের সংগীতরূপ- 
সাধক, দ্বিতীয় জন আইভিয়ার হ্বন্ূপসাধক । বোদলেরর নান্দনিক রীতির বে বিস্ষারণ ঘটিয়েছেন ব'লে 
দেখালো হয়েছে তা গ্রহণ করলে তবে ওঁ ছুই কবিই কিডাবে তার উত্তরসাধক হলেন ত! বোকা সন্ভঘব। 
নন্দনবাষের এই ধারাটি ইংলগ্ডের ওরালটার পেটারের রচনা একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদের বর্ধাদালাভ ফরে বিংশ 
শতকের কাব্যে বিশেধভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। কবি ইঞ্ছেটস্‌ও এই প্রভাবের অধীনত! দ্বীকার 
করেছিলেন। একেবারে সাম্প্রতিক নেক ইংরাজ ও মাকিন কবির মধ্যেও এর প্রভাব স্পষ্ট। আধুনিক 
বাংলা কাব্যে এ পথের পথিক আছেন একাধিক, কিন্তু তাদের মধ্যে সব চেরে উল্লেখষোগ। হচ্ছেন 
অমির চক্রবর্তী । রা 

আগে দেখানো হয়েছে গোতিফে প্রবতিত ধারাটি ধেন একটি মাধ্যাকর্ষণ-কোক দেখা দিয়েছিল 
বন্ধতাহ্িকতার দিকে । বোদলেযহ-প্রবর্তিত এই ধারাটির ভেননি একটি স্বাভাবিক উর্ধচাপ দেখা গেল 

ক 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশ্াখ-আবাঢ় ১৩৭১ 


প্রতীকধিতার দিকে! ইত্রিত্বডোগাতাকে অতিক্রম ক'রে কাব্য পাখ! মেলল ইন্জি্াতীত কোনো 
উপলন্ধির দিকে । তাই ভের্লেন, ম্যালার্মে, এঘনকি র্যাবোর মখোও লিঙ্গলিজ্ফ্এর পদলকার লক্ষা 
করেছেন সমালোচকর। এবং ইংলত্ডে পেটার তো প্রভীকবাদী দলের নেতা । কিন্তু এ কথা পরে । এখানে 
বোদলোরের এই বানের বৈশিষ্টা বোঝাবার জন্তে তার ছু'টি বিখ্যাত কবিতার অবাদ দেওয়া হল _ 


সদ্যারাগ 

8081055556৩ Ju soir 
এই এল সেই লগ্ন : বোটায় কাপন ধরা 
স্ছলরা ঘখন ওবে স্বয়ভিৰূপের মত! 
সাবের ছাওয়ায় ঘোরে আওয়াজ ও গন্ধ ঘত, 
ছায় বিষ ওয়াল্ইজ,, আলসে মাথা টলোবল কর! 
ফুলয়া এখন ওবে হুরভিষূপের যত, 
বেছালা কাপছে বেন হুদ বেদনা! ভরা; 
ছাঃ বিষয় ওরাল্ট অ. মাথা টলোমল করা, 
ফরুশ আকাশ ক্রসের ৰেন অঙ্গন দূরান্বত। 
বেছালা কাপছে যেন হনব বেদন! ভরা 
কোমল সে, ভরে শৃক্ষের বিরাট রিক্ত ক্ষত, 
আকাশ করুণ ক্রসের অঙ্গন দূরায়ত, 
নিজের জনাট রক্তে দেখ হুর্দের ডুবে মরা । 
হৃঘর সে ভরে শৃক্ষের বিরাট রিক ক্ষত, 
শেষানি কুড়োহ ভাস্বর অতীতের ফেলাছড়া ) 
নিজের জমাট রক্তে স্ধের ভবে বন; 
তোষায় স্বতিটি চিত্তে জলে পূজার দ্ষটের মত। 


এই কবিতার ইসেজগুলি, বখা বৌটা ফাপা ধৃপনিধার যত হুল, হাওয়ার ভার্টিগো, আর্তহদয়ের মত 
বেছালা, ক্রলের হঙ্গনের বত আকাশ, হুর্ধের রক্তাক্র মৃত্যু, অতীতের কিছু উচ্ছল উদ তু, আম এইলশত্ত 
ইাজিক সিক্ষল পেরিয়ে একটি সাত আশ্বাস প্রিছের স্বৃতি-_ ধা অন্ধকারে উদ্জাল টের মত জলছে_এছুলি 


এক শতাব্দীর কাবা 


পরবর্তী বহু কবির ইমেজ রচন! -কৌশলকে প্রভাবিত করেছে। এগুলিতে দেখ) ঘাবে দৃইি অবণ আন স্পর্শ 
সব ইন্জি়ের বোধৈন্বর্ঘের নমূন! আছে, এবং লে সমস্তকে একটি তীব্র একো গ্রথিত করেছে একট। ট্রাজিক 
হনয়াবেগ । ইন্দিয়কদগ্ুলি 'সন্দর'এর সীমানা পেরোহ নি, কিন্তু তার এলাকার নধোই স্থান পেয়েছে 
আল-স্মতির নিদারুণতা । আবার কবিতার বিভিন্ স্টযান্জাছ পুরোনো পংকির প্রত্যাবর্তন সংকটতরচনার 
টেক্নিকে তৈরি। ভের্লেনের সংগীত কবিতা, কাব্য লংগীত টেকনিকের আবিঠাব-_এঁলকটের মধো, 
ইয়েটস্-এর মদ্য যে টেকনিকের উল্লেখযোগ্য ও সার্থক প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই এ লবেরই মূল 
এধানে। অবশ্য আয়ে! পিছিথ্থে গেটের দিকে চাওয়া থায়, (কন্ক তার মানে শুধু এই যে লব সুচনারই 
পূর্বতয় হুচন! থাকে । আলোর ইমেছে শেলী ছিলেন যাদুকর, বোদলেন্তের ফুল ধূপ তার চেদে আহে| 
একটু নি্অগতের, কিন্তু প্রত্যক্ষ হৃদরাহুভবের ছিনিল, এর থেকে এসে বখন €পীছোই রবীন্দ্রনাথের 
প্ঠাপাকোরকের শিখা ছলে’ ইত্যাদিতে, তখন পরস্পরের ভেদটা চিনে-ও কাবাগতির ঘাব্যুবাছিক 
আমটা বুঝতে পার! দরকার | রবীন্রনাখের ‘শতাব্দীর হুর আজি রক্তবেঘ দাঝে মন্ত গেল' তায় অঙ্গাস্থে 
হয়তো পরোর্ষপ্রভাবে বোষলোরে ইমেদ্রকে পুনর্ীবিত করছে। তার “লযামিলীর মাঝে তামার 
ভাবনা তারার মতন রাজে' বোঘলেয়ারের পৃজার ঘটের মতই একটি সিম্বল। ফাজেই বোদলেম্রকে 
কেমন ফ'রে প্রতীকী ধারারও জনক বলে দাবী কর! হয় তা এই থেকেই বোকা বার । 

আর বিভিন্ন ইঞ্জিযকম্পের পারম্পরিকতা, অর্থাৎ একটির জার়পাস্ আর-একটির ব্যবহার ব্যাপারে 
বোদলেররের় নৌলিকগান আজ সর্যদনম্বীকুত। বে কৰিতাটিতে তিনি এই ভাবতত্বের প্রথম উদ্ঘাটন 
ফরেন তার অ্বাদ দেওরা হুল-- 


অন্তোন্ত ফিল ( Correspondencces ) 


্রক্কতি মন্দির এক ৷ জীবস্ত প্রাচীর ত্বত্ত তার 
পার হয়ে যেতে দের মাঝে মাঝে গূঢ়নিশ্ববাধী, 
প্রতীক-অরণ। ! ভাতে পথ খোজে নাহুয সন্ধানী; 
প্রতীকরা চেগ্ে দেখে, ভাব করে প্রাচীন চেনার । 
দীর্ঘতান বহ প্রতিধ্বনি বেন মিশে এক পাকে 
আলোছাহ্ছাস্থবিশাল কোনো এঁকে হয় ভরপুর, 
রহস্যে গভীর; ঠিক সেইভাবে বর্ণ গন্ধ স্থর 

এ ওকে আপন মানে, সাড়া দের পরস্পর-ভাকে। 
কোনো কোনো গন্ধ আছে শিশুমাংল সমান হুশ্মিত, 
“ওবো’র সনান মিষ্ট, প্রান্তরের মতন শামল, 
আছে জাতখোরা গদ্ধ সবিলাস অন্কোল্সাসস্ীত 
বেলন আযাখ্বায়, কিম্বা বেদ্আহেন, অথবা গুগ গল! 
অসীম যা কিছু এরা তারি মত দূরব্যান্তিবহ, 

হল আর ইন্দিরের স্ালন্দের গান্ধ এর! জয়। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আফাঁচ 


ব্বৰীজ্্নাথ যৌবনে বোদলেম্র পড়ে না থাকতে পারেন, কিন্ত তিনি হন ইংলণ্ডে প্রথম প্রবালী তখন 
ইংরাজ কবি ছর্জ সুর বোদলেন্বরের কবিতার কাব্যাহুবাদের সংকলন প্রকাশ করেছেন । ইংস্াাজ কিলযাজ 
তখন যোগলেইর-সচেতন হয়ে উঠেছেল, বছিও কিছুটা যধাস্থববছিতভাবে | স্ুইনবান অবন্ত বোদলেহন 
ভক্ত ছয়ে উঠে তার কুষ্ণরীতির সাধনায় লিদ্ধি খুঁজে একধরণের তিক্ত খ্যাতির অধিকারী হহ্গেছেন, এমন 
কি বোরলেররের মৃত্যুতে একটি দীর্ঘ শোককবিতাও ওর উদ্দেশে (লখেছেন। রবীন্রনাথ এই ভাবমণগডলের 
দ্বারা নিশ্চয় প্রভাবিত, বোদলেচরের রীতি ভাব টেকনিক তার গ্রহ্ণইল কবিচিজেরর মগ্যে আপনিই 
উড়ে এলে পড়েছিল উড়স্তবীদের মত, যদিও তাই থেকে কিছু নষ্ট হয়ে ঘা উন্তরকালে পূর্ণ গৌরবে জীবিত 
হয়েছিল ভা! রবীশ্্গগতেরই নিস্থ, বোদলেছরেন্স লয় । “প্রভাতলঙ্গীতে রযীঞ্নাথের প্রতিষ্বনি নামে 
একুটি কবিতা আছে, স্বিতীব বিল্লাতপ্রবাসের পর ফিরে এসে গাঞ্জিলিংএ বলে এটি লেখ! । জীবনস্থতিতে 
এই করিতা তেমন লোকস্থী কৃতি পায় নি বলে একটু আক্ষেপের হুর আছে ॥ আর, এর মধ্যে বে দগংএয় 
সমন্ত স্রীস্রপ ও তব্বের প্রকাশরহুস্তকে ধরবার একটা চেষ্টা আছে, সনন্ত ইন্জি্কম হৃদয়াবেগেক্স আলোড়ন 
থেকে স্তান্কতে একাকে ছিনিয়ে নেবার আগ্রহ আছে তা কৰি নিজেই ব্যাখ্যা ফরেছেন। এই প্রতিশ্বনি 
নামও বোগলেররের 'দীর্গতান প্রতিধ্বনি’ স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীগ্রনাথের এ কবিতা অনেক পংক্তি আছে 
যা স্বতিউত্েক। যথা 

সংগীত, সৌরভ, শোভা জগতে ঘা কিছু আছে 
সবি হেথা প্রতিব্বনিনয়। 

এবং প্রতিধ্বনি কবিতাটির ভাবেও এই ০০r॥॥৮৫5p০৬৭০০০০৪ কবিতার অহ্রণন আছে। তফাত এই 
ঘে, প্রতীকের মধ্যে দিয়ে বোদলেরর থে রঙলোকে পৌছোতে চাইছেন সেও ইন্জিন, অস্ত: পৃস্ম- 
ইন্ছির-প্রতান্ষ এবং হৃনত্রপাবুজোর ঘারা প্রাপদীর্ন হবে--এই হল বোদলেরয়ের অভিপ্রায় । বাইরের আপাত- 
বিকাশকে ভিডিয়ে পৌছোতে হবে পিছনে, বা ভিতরে; কিন্তু সেই ‘পিছন' বা ‘ভিতর' এমন ফোলো! 
‘অতিক্রমী’ (0555০50৩051) তব নয় ধার ভদ্গনার জন্তে যাছযের সুন্ম পরিস্টলিত ইঙ্জিয্ন ও 
হঘয়াজকুতির অতিরিক্ত কিছু দরকার হবে। যরবীজ্ঞনাখের সাধনা কিন্ত এই প্রথম ভূমিকে আত্মসাং 
কারে ক্রমেই এগিকেছে অনেক গভীরে জীবনদেবতার চৈতাচৈতক্যে, অনেক বিগ্তারে : বিশ্বনানব বিশ্বদেব তার 
রাদ্যে। এই প্রতীকীরীতির কথা পরে বাবার বলতে ছবে। 


কিক ছিনাস' 


কিন্তু নান্দনিক রীতির রুষ্া সাধনার মূলটিও ছিল বোদলেন্বরের মধ্যে, এবং তার বৃত্তান্ত এখানে দেওঘা 
দরকার । এ রীতিটি এত পরিচিত যে খুব বুঝিয়ে বলার দরকার রাখে না) এ হুল সৌন্দর্যের একট! 
ছুলাহবিক সমাজের অহুমোদনহীন ভজনা, আকাহ্ষা কামোতেছনা হাদকোছেগ ও প্যাশনের মধ্য দিছে. 
"দরের অর্থাৎ ব্যাপক অর্ে সধেশ্রিতৃত্তির, প্রাণত়ফা-শাস্কির পথ খোজ) এই পথের পথিক 
বোদলেররের পরে অনেকেই হয়েছেন, তাদের মধ্য অনেকেই আকাঙ্ক্ষার তীব্র কশায় নেবে গেছেন 
নান্দনিকের মন্দরলোক থেকে বস্ধবাদীর হীন ক্ষ সতো, বা স্বভাববাদের { 15200121150) ) অপেক্ষাকৃত 
শান আন্মপন্থ্ জীবলত্যচেতনান্ব বাছ্ছোলন্িকাল নিত্বনতক্ের উপলন্ধিতে । ইংলণের প্রির্যােলাইট্‌দের 
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মধ্যে এক ডি. ছি. রসেটির মধ্যেই কামন| ও “হন্দর' বোধের একট! লনন্বয় নেগা বাণ, কাঙ্সেই তিনি 
শুভ্র নান্দনিকতার একটি ভালো দৃষ্টান্ত, ধদিও লপ্ূর্ণ স্বাধীনভাবে । কারণ তার কাবা বোদলেররের 
সনসামস্গিক। এবং তিনি এ কবির সম্পূর্ণ প্রভাবদৃজ । কিন্তু রসেটির কাব্যের প্রাণ একটু মিস্টি 
আবেদন, সেধানেই নৃতন কাব্যরীতির প্রবর্তক হয়ে তিনি আমাদের বিবৃত অর্থে আধুনিকতার 
সীমারেধার পিছনে ॥ ও শ্রিন্যাফেলাইট স্কুলের স্ুইলবান বোদ্লেয়ারের স্্যটানিজ ম্‌ 9 ভোগোতেপনান 
সাধলাহগ স্বধ্যাতি ক্ষতি সমানভাবে অর্জন করেছিলেন । মূত্র প্রন্ধ অনেক কবি উনিশ শতকের পেসে 
কাবাফে ক'রে তুলেছিলেন অতিমাত্রায় সেক্ন্‌-সচেতন। আমাদের দেশে স্বডাবকবি গোবিন্দ দালের কবিতা 
এই ভাবের একটা স্বাধীন প্রকাশ, কিন্তু লেখানেও কামনা সৌন্দধবোধ বা! বৃহত্তর কোনে! সতাবে!ধের 
মধো আশয় লাভ করে লি। রবীন্রনাখের “স্লাহর প্রেম এই ধরণের সার্থক এক্কদ্পেরিনেন্ট । কিন্তু 
পূর্ণ বোদলেকরি সাধন! শুক্র হল মোছিতলাল, বুদ্ধদেব বনু, জীবনানন্দ প্রহৃতি কবির কবিতার । 
এখনো আধুনিক বাংল! কাব্যে এই রীতির চলন মোটেই কম নন 
এই প্রসঙ্গে নগ্রা ক্কপদ্রীবিনীর গায়ের জড়োয়া গয়না অন্ধকার ঘরের অগ্রিকুণ্ডের অনিক্তিতআলোদ 
আলে জলে ওঠার যে চিত্র বোদলেন্বর তার একটি কবিতায় এঁকেছেন ত| মনে পড়ে। এই বিপরীত 
সাধনার ভীবতা! আছে আরো অনেক কবিতার দায় মধ্য অমতের সঙ্গে মেশানে! হয়েছে বিষ । যথা 
তোমাকে ভালোবাসি 
উচ্চচূড় ফেন বা ধামিনী, 
ওগো হুঃখেয ঘট! 
হে দীঘল নীরব কামিনী । 
তোমাকে ভালোবাসি 
ও আমার রাতের রতন, 
নিঠুর যনোহর] ! 
'তত-_করো ঘত পলান্নন, 
পৃথক করে| বত 
বাকা হেলে বাড়িয়ে দূরতা 
আমার দু'টি বাহ 
আর ওই নীল অমেরত!। 
এর পরে এই উচ্ছবাসের চরমম্পর্শ বর্ণনা কর! হয়েছে যে ইসেছের দ্বারা তা হচ্ছে শবদেছের 
উপর কৃষিকীটের় আক্রমণ_তার কাব্যাস্ঝাদ আর আমর! দিলুম না। কিন্তু সেই বীভংলের মধা 
দিয়ে বোদলেম্বর খু'্ছেন অভিজ্ঞতার সারাৎসার। বাস্তবের কুঢলতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ ক'রে তারপর 
তা ভেদ ক'রে তীব্রতর নিত্যতর মহত্তর লতো পৌছোব।র প্রঘাস। এই গ্রহণের ভঙ্গীর দ্বার বোদলেছছর 
রিয্যালিজ্দ্এর প্রবর্তক, আর অভিক্রমণের দ্বারা প্রতীবাবাদের । 
তার অস্ুযরণে অর্জ মূর (0৩০7৪৫ M০০৮৫) ১৮% ও ১৮৮১ সালে ছা'টি ইংরাত্রি কবিতার লংকলন 
প্রকাশ কছলেন, নাম Flowers ০] Passion Pagan Poems । এল মধ্যে বোদলেয়রের অনেক 
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কবিতার অনুবাদ আছে, আর মৌলিক কবিভাওলিও বোদলে্বর প্রভাবিত । কামপ্রেরপার একট। অমাঞ্িত 
বাস্তব কূপ প্রকাশ পেরেছে ভার এই কবিতার, হা 

I am filled with ০3585195085 ; like a tiger, 

1 crouch and feed on my beautiful prey. 


ফাবো বাস্তবর্ঢতার একটা পরিমাণ আছে. তার বেশি নিতে চাইলে ত! আর স্থাঙ্গীকৃত হচ্ছ লা, তাতে 
ফাব্া'্বাস্থোর হানি-- এমনকি কাবোর মৃত পর্থস্ত ঘটে | কাছেই এই অতিবাস্তব ধারাটি থেকে থেকেই 
আয্যপ্রকাশ করে কাবো চিত্রে, কিন্তু স্বান্থী হয় ন1। বাংলা কাবোও এই ধারার কিছু কিছু স্পশ 
লেগেছে বুদ্ধদেবে, জীবনানন্দের কোনো কোনে! ইমেছে, তার ‘পাতাল-সৌন্দর্ধ অনুভবে'। স্থাখেয় 
বিবন্ন এরা কাবাগ্রাকে অপঘাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন। কিন্ধ তাদের অহুলারী তরুণতর 
বাঙালী কবিদের ক্ষেত্রে সবলমর একথা খাটে না। 


অবক্ষয়বাদ্- ৮ 

এই অতিবান্তবত] ও অতিরিক বাস্তব-নিরপেক্ষতার মধ্যে এমন কোনো অভিজ্ঞতার জগৎ আছে কি না 
ঘা বাস্তব ও অতিবান্তব অভিজ্ঞতার মখো লেতুর কাজ করতে পারবে এই ছল কবিদের সন্ধানের 
লক্ষ্য। “আটের জন্মই আর্ট আন্দোলনের আরন্তে বেবন আমরা দেখেছি গোতিয়ে'র একটি উপস্তাস, 
তেননি আর ছু'টি ফরাসী উপস্তাসেই শৃত্রপাত দেখতে পাওয়া যায ওঁ নম্ছনবাদ থেকেই উদৃত দুটি 
সুপরিচিত মতবাদের এর একটি হল প্রতীকবাধ, আর একটি 0৩০50৩01570 বা অবক্ষর়বাগ । ১৮৮৪ 
সালে প্রকাশিত হয় চ]9595-এর উপস্থাল 4 Rb০॥r$ 7 তার লান্বক Des 75556100065 ইন্দিয়- 
বিলাসকে একটা দুস্ম ও সাধনালাপেক্ষ শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত ক'রে হুল অবক্ষয়বাদের মৃর্তক্প। লে 
অতিশিক্ষিত শিল্পবিৎ যা্সিতক্ষচি কিন্তু ভোগআীবনের অতিরিক কোনো আদর্শে আস্বাহীন। সবেতেই লে 
ঈধ২-বিযন্ত, ইতরমগতের একঘেয়েমি ও ৷৷৷ থেকে নিজেকে বাচাবার জন্তে তায় চাই আর্টের 
উত্তেনা। তাই তার পোশাক তৈরি করানো, জুতো পারে ফিট করা, থর সাজানো লবই লে করে 
যেন চার্চএর সব মহৎ অনুষ্ঠানের সমান গান্ডীর্খে। তার শোক অনুষ্ঠানেও বহু অর্থব্যন্ধে ও শিল্বদ্ধির 
সাহাৰো আয়োজিত বিচিত্ৰ পরিবেশের বহি | দীর্ঘ শর্ণ দেহ, ধন্তার বাকা শিরদাড়া, অত্যান্ত উচ্চ+চি- 
সম্প্জ বেশে সজ্জিত লে সংসারের মধ্য দিযে চলে ইতরম্পর্শ বাচিয়ে--যেন কোন্‌ অজানা দেবীর মন্দিরের 
আত্মনিবেদিত পূজারী । একে সেই ফা ভিনাস সাধনার উত্তরসাধক বলে চিলে নিতে কষ্ট হন না। এই 
আদর্শ থেকে বে অবক্ষরবাদের জন হুল তার মেজাজ উনিশ শতকের শেষদিকে সমস্ত উঠি জীবনাদর্শের 
দীত্যিনাশ ও ব্যাপক আশাভঙ্গের অন্কৃতির সঙ্গে বেশ মিলে গেল। নিছক শিল্পের জন্টই শিল্প'বাধের 
যে বন্ধ্যাত্ব স্পষ্ট ছয়ে উঠেছিল তার থেকে শিষ্পভোগের রলটিকে উদ্ধার করে দিয়ে কবিরা কাব্যের 
আবেদনকে শক্ষিযান্‌ ক'রে তোলবার চেষ্টা করলেন। অর্থাৎ এক ধরণের আপস ছল শূল ও দুপ্রের, 
বাস্তবসত্া ও তার চেনে বেশি কিছুর । এই আপনের ফলে প্রথন নূতনত্বের উত্তত্রনার কোনো কোনো 
কৰি কিছু স্বৱণযোগা কবিতা লিষলেন। কিনব হতাশা-্দবলাদ মেলানো! এই “হন্দর' ও প্রেমের বিলাল 
স্থারী হুল না। এ পথের কৰিদের আব্বনাট্যীকরণের (5৫1/-3255:915521195. ) পদ্ধতিটা প্রথমে যে চমক 
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এনেছিল, পরে তা হারাল। সমঝদার লোকেরা এদের গুণের তারিক করল। কিন্তু বুঝল এরা 
দান্বিত্হীএ, এদের প্রেরণা ক্ষণন্থারী, তার কোনো খারাবাহ নেই । এইপব কবিদের বর্ণনা করতে গিঙ্সে 
ইয়েটদু বলেছিলেন, ‘এই ঘুগের এই হ্যাম্লেট্দের কেউ কেউ গেলেন পাগল ছত্বে, অনেকে মদ ধরলেন 
_-হুস্থ লোকের মত শ্ছৃতির জন্যে নঙ্র__ নির্জনে, এঁরা সকলেই ছুলোহণী। এবং অনেক সন দোবের জন্য 
নয় গুণের আস্তই__বে পাপ কখনো করেন নি তার জস্যেই__ এদের লোকনিন্দা সহ করতে হয়েছে 
প্রচুর। সকলেই কিন্ত সৌঙন্যের অধিকারী )' এক কবিদের ষখে আনেন্ট ভাউলনের কিছু কবিতা 
শ্মরপবোগ্য । তার মধো কবিতা রচনার এই নৃতন ৪৫০৩ বা তৈরির উপানটি সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। যথা" 

Wine and woman and song, 

Three things garnish our way ; 

Yet is day over long, 


Unto us they belong, 
Us the bitter and gay, 
Wine and woman and soug, 


প্রেমে বিশ্বাসভঙ্গ করার মুহূর্তে পূর্বপ্রণয্িণীকে মনে পড়ে কবির চোখে এল জ্বল ৷ কিন্ক ফি তিনি 
করবেন, জগংই থে এই রকম। তাই ডাউসনের এই দীর্ঘশ্বাল-ভরা বাণী বা সেই দুগে লোকের মুপে 
মুখে ফিরত 
I have ৮৩৩০ faithful to thee, Cynara! iu my fashion. 

কবির বেঁচে থাকা মানে শুধু ক্রান্তভাবে অপেক্ষা কর! ববনিকাপাতের দন্তে । 

With pale, indifferent eyes, we sit and wait 

For the dropt curtaiu aud the closing gate : 

‘This is the end of all the songs man sings. 


এই কবির কাবো ছুটে উঠেছে শুধু ইন্দিত্ববিনোদনের মধ্য দিয়ে বে সম্ভোগ তার সীনাবন্ধত।। উচ্চতর 
প্রেরণা এর সঙ্গে যুক্ত ন! ছলে ইন্তিয্নতার সুম্ত্রতা তার প্রতিবেদনশীলত! হারাস্ব । তখন আবার খোদ 
পড়ে প্রাথমিক সত্যতার কৌমার্য-শুচিতার । কোনে! একটি অন্তপ্রলেপে ইন্ত্রিের এই পাপসু[কর শ্বপ্র 
তিনি দেখছেন__ 
Upon the eyes, lhe lips, the feet 
On all lhe passages of scuse, 
The atoning ০1] is spread with sweet 
Rencwel of lost inuocence. 


এই পর্ধান্বের আর-একটি শক্তিমান কবি হলেন লিওনেল জন্সন (Liouel ০1500) তাস The 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আঘাঢ় ১৩৭১ 


Dark Angel কবিতাটি কৃষ্যা-ভিনাস সাধলান একটি আদর্শ স্তবগান ৷ এর ভীষণ মধুর আলিঙ্গন ঘেকে 
নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেই তার আম্মার মুক্তি এ কথ! কবি ছ্রানেন, কিন্তু এই banquct of a [oul 
৭6112৮৮- গর্িত আনন্দের ভোঞ্ থেকে কবি কিছুতেই নিজেকে সরিয়ে নিতে পারছেন না। অপর 
একটি কবিতান্গ তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন পৃথিবীর ধা কিছু ভালো উদার মহ হুন্দর সব শেষ ছয়ে 
গেছে। কারু! এসেছে মাহুযের সভ্যতার হেমন্তের বিধগ্রত!, সন্ধ্যার অস্পষ্টতা] ॥ 

অবক্ষয়বাদের এই মেছাজ, এই সুরের অহথরণন পরে অনেক কবির মধ্যেই দেখা ঘাঘ়। তবে 
ইন্জিতবাম্ভূতি ও ফামনাপূরণের পথ ছেড়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই দৃরিভবী অগতের, মাহুধের জীবনের 
ও সভ্যতার সত্য অঙ্থদ্ধানের পথে চালিত হন্ব। বিশেবত যেসব কবি ছুটি বিশ্বঘূদ্ধের অভিচ্ততা কাবে) 
প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করেন তাদের মধো কেউ কেউ এই অবক্ষ্-অবলাদকে একট! কঠোর সহানুন্থৃতির 
সংস্পশে ীক্ষ অস্থকৃতিন্ কারে তোলেন । এবং তার ফলে শেষ পৰন্ত তার! এই অবক্ষরচেতনার মানি 
ও ভবিষ্ংশৃন্ততার হাত থেকে মুক্তি পান। এর ছুটি মহৎ দৃষ্টান্ত ইংলণ্ডের ছুটি প্রধান কবি: টি. এস. 
এলিয়ট -ও -ভার্িউ, বি. ইয়েট্‌দ্‌ ৷ এলিয়টের দূগদীর্ণ আলফ্রেড প্রুফ্রক্‌, আইনি ইত্যাদির চক্রিত্রে, 
Hollow Men ও Westie Land-এর নানা কাললাস্ছিত হত জীবনদৃ্তের ফিরে ফিরে আসা 
ইদেছে এই অবক্ষরের ছাপ »উ__ এবং এরই অসহ দৈস্ত ও একঘেয়েমি থেকে বেহিরে যাওয়াই এলিয়টের 
কাবাধাত্রাপথের গন্তবা_- ত! লে 51511 7৩1০1-এর পরষানির্তিতেই হোক, আর ক্যাথলিক অনুঠানের 
অপেক্ষাকৃত ইতিধর্মী ভাবান্ছভৃতিতেই হোক । ইরেট্ল্‌ অবক্ষরবাদেস ক্রান্তি ও অন্ধ পথহীনতাকে আলতে 
দেখেই কো ণ্টক্‌ রিভাইভ্যালের প্রাথমিক স্বপ্রঘোর কাটিয়ে, তার আদিযুগের প্রতীকী লৌন্দর্লাধনার মঙ্গল 
পেরিয়ে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন কঠোর রিত্যালিটির থাছ্যে। অবলাদের নৈরাশ্রের স্থর আছে তার 
কিছু কবিতায়, তার মধ্যে তার হুগলংকটচেতনার অভিবাক্তি পাওয়া বার়। কিন্তু অন্তত আব্মনিযন্্র- 
নৈপুপোর দারা তিনি এই সংকট পার হয়ে পৌছলেন তার কবিস্বভাবের উপযুক্ত রানো-_ যা| দুখবেদনাগ 
ইযাছিক, কিন্তু বিদ্বাসভঙ্গ ও দৃষিনাশের রাতগ্রাস থেকে মুক্ত । 

ফরাসী তিলদ্ধন কবি-- ধারা এই বাক্তিগত অভিজ্ঞতা-লাললা ও শিল্পান্ছেণের পথকে বৃহত্তর 
ছীবনচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে প্রশস্ততর করে তুলেছিলেন__ এই প্রণঙ্গে তাদের দানের কিছুটা বিবরণ দেওয়া 
দরকার । এর! হলেন ফোত্রবিএকার (Tristan Corbiere ), লাকোর্গ (Jules [98০11 ) ও র্যাবো 
(Arthur Rimbaud }1 ওদের সকলেরই কাবা আগে উল্লিখিত উপন্যাস A [২৩১০০৫ প্রকাশ হবার 
আগেই প্রকাশিত । 

কোরবিএররের তীত্র সেযাত্যক স্বর এলিরটকে প্রভাবিত করে এ কথ! তিনি নিক্মেই স্বীকার করেছেন) 
কোরবিএকর পুরোনোকালের লাবিকদের মধ্যে তৰু এক ধহপের সুস্থ বর্বর জীবন দেখে তাদের নীতিত্র্টতাকে 
সফ্ন জালিয়েছেন-_, ‘come 5 this open cynic has his original grace,’ কিন্তু নবীলধূগের 
নাস্তিকদের এই প্যাগান বলিঠতাও নেই, তারা অ, অন্ধ দুর্বল । অবক্ষয়ের হরটি নর্মন্তিকভাবে ধ্বনিত 
হয়েছে তার এই লব লাইনে : 

“আৰি-- সফণ্ড আহলাদ-উদ্বেজনা-বিরছিত একটি ক্রীব হুনর_ আমার কাছে ফী আছে এই স্বাধীনতায় 
মূল্য । সব সময় আৰি একা। সব সমর স্বাধীন । 


এক শতাব্দীর কাব্য 


আমার আদর্শ একটা গৈপা স্বপ্ন ; আমার দিগস্থ-- বা অভাবিত তাই, আর ঘস্রে ফেরার মন কেনন 
আমাকে পেয়ে বসেছে__ বে ঘর কখনো! আমি দেখি নি। 

শোনো-_ জীবন হচ্ছে একটি মেয়ে যে তার নিচের খেঘ্াল মেটাতে মামাকে আপ্রন্গ ফরেছিল---তাই 
আমার কাছ ছল তাকে ছি ভি করা আর বিনা কামনাছ তার সতীব নাশ করা।” 

লা কোর্গের প্রধান দান নিজের কাব্যে একটি আস্ম-প্রতারইল আব্মবিজ্ঞপকারী ঝাক্তিত্ের চেছারা 
ফুটিয়ে তোলা । এই জীবন যৌবন প্রেমে ও নিছেন্র সানর্দে ছতবিশ্বাস লোকটিই কবিতাগুলিতে নিজের 
অভিন্ঞতা বর্ণনা করছে। কবি নিজেকেই হয়তো এই চরিত্রের যধো নাটটীকুত করেছেন! আধুনিক 
শিক্ষিত সংগ্বতিসম্পন্ন মনের নানা সুক্ষ দ্বিধা, মতিস্থির ক'ছে কাছ করবার লন, ভাবী যাত্রাপথে দৃঢ় 
পদক্ষেপের মৃহূর্তে হঠাৎ বৌর্বলে]র আক্রমণে তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন ল। ফোর্গ চনংকার ছুটিয্বেছেল ॥ এঁর কাছে 
এলিরটের খাণ সুস্পষ্ট) = 

এই প্রপঙ্গে ঈযাবোর কাব্যেরও বর্ণনা কর! উচিত। কিন্ত তিনি ইয়েট্‌স্‌ এলিছটের মত, এবং তাদের 
যুগের অনেক আগেই, এই অবক্ষপ্ঘ চেতন! থেকে বেরিয়ে ঘাবার পথ রচনা করেছিলেন । নৈরাচ্র গুহায় 
তিনি হতোম্ম হয়ে বসে থাকেন নি। সভ্যতার মানি তিনি পান করেছিলেন কড়া বিষ মেশালো নদের 
মত-_ তার জালাযন্ত্রণার যে প্রধরতা তিনি ক্কুটিয্বেছেন তার ফবিতান্ধ তার নখ্যে সাধারণ অবক্ষযচেতনার 
বিমোনি ও আম্মসন্ততি বা আলস্তের প্রশ্্ব নেই! তার নধো আছে জলস্ক বিত্রোছ, বিস্ফোরণ বা 
বিস্ফোরণের তাগিদ । তাই কেবলি কে বাধ 'ড($বার, সমস্ত চেনা পল্লী থেকে অচেনা পীর দিকে বেরিয়ে 
পড়বার প্রশ্নাল করতে হরেছে। এই 'অতিক্রনণেক পূর্বাভাসও আছে বোছলেররে ৷ এই "মতিক্রদণ-পথে 
র্যাবো ঘেতে চেয়েছেন কোনো অলৌকিক জগতে নথ, আনাদের এই চেনা জগতেরই স্বাস্থ্য সৌন্দদ 
কল্যাদের বে মুগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে তার নব আবির্ঠাবে। কাছেই র্যাবোকে অবক্ষয়বাদী না বলে কিছু 
পরিমাণে বলা! বায় প্রতীকবাদী, এবং এক ধরণেন নতুন বান্ডবলতাবাদের প্রবর্তক হিসাবেও ঠাকে গ্রহণ কর 
যায়। এ কথা পরে আরো! বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। 

বাংলার আধুনিক কবিদের যখো স্থধীন্্রনাথ দত্তের মধ্যে অবক্ষবের মেদ বেশ স্পট । কিস যুদ্ধ বিগ্রহ 
ধ্বংস বিলরে সাক্ষাৎ্ভিজ্ঞতা তেমন ন! খাকান্ধ তার চেতন উনিশ শতকের শতান্বী শেষের কবিদের 
চেতনার মত, তাতে রবে! বা পরবর্তী অনেক যুক্ত কবির বিপ্রবাস্্ক আক্রন নেই ॥ ভ্বীবনালন্দের কবিজীবন 
অনেক পরিমাণে ইয়েটদূ-এলিয়ট মিশিয়ে যেন তৈরি । এক ধরণের কাবাক ছারালে!ক রচনায় Shad০৮y 
Waters রচস্থিতা ইরেটদ্‌-এক সঙ্গে তিনি তুলনীয়, এই অবক্ষয় জগতে কিন্তু প্রকৃতির লৌন্দ্য যেন আরো? 
বোহমর ভাবে আকধশীষ্ব ছয়ে উঠেছে) সেখানে ইন্তি্ববোধ ও এক ধরণের হুন্াগ্ৃতির যে দৃইাস্ত 
জীবনানন্দের ফাব্যে পাই তার মধাদার স্থান পাওয়া উচিত পৃথিবীর কাব্যে । আবার, পরবর্তী যুগে তিনি 
অনেকট। এলিয়টি বিজ্রপ তিকভার পথে অগ্রসর মুক্তির দিকে । 

ধষপার পড়নে হৃদয়ের তীব্র নিষ্ছামণ কৌশল র্যাবোর কাব্যে যেনন তেমন আর কোথাও দেখা ঘান না। 
এই উনিশ-কুড়ি বংসর বন্ধক কবি-যুবক একটা জীবন্ত আশ্রেছগিরিস্ নত ভিতরের লাভ নিঃসরণের দ্বারা 
জী-সভ্যতাকে ফাটিয়ে কাঁপিরে একটা নূতন আরস্তের হুত্রপাত ক'রে গেছেন। জীবনানন্দের এই তীব্র 
প্রবেগ না খাঝলেও তার শেষের কাবো তুবের আগুনের মত একটা জখ বিপ্রবজালার আভাস পাওয়া ধাত। 

bl 
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মুক্তির দিকে তিনি হন্জেছিলেন অগ্রসর, কিন্ক মুক্তির কোনো-একট! নৃতন ত্তপ, নূতন উদঘাটন তিনি 
আনতে পারেন নি। 

অবক্ষয়ের ক্ৈবা ও অলামর্ধা আর নূতন সত্য সদ্ধানের উদ্যোগের মাঝামাঝি অনিশ্চর ভূমিতে দোলারযান 
একটি ছিধাগ্রন্ত মনোভাব ও আবেগের দৃষ্টান্ত পাও! যান্ত র যাবোর এই ককিতাটিতে__ 


খোয়ালো 
Le Coeur Voli 


অনুষী হৃদর নৌকা হালে 
নাল ভাঙে কড়া তাষাকে ঢাকা, 
ওর! কোলের আছলা তাতেই চালে 
খত ইস রসায় ছালে, 
মাবিনাললার ঠাট্রাগালে 
ঘলীৰ ছাসির হলা হাকা 
হৃৰয় আমার রলাছগ হালে 
অহী, দা-কাটা তামাকে ঢাকা । 
bl! 
বস্তিপাড়ার ঘিত্তিখেউড়ে 
ওরা দ্রাত তার করেছে নষ্ট, 
ক্াংট! চিত্র দাড়ের দেউড়ে 
একে গাজলাহ খিস্তি খেউড়ে ; 
ভাক দিই, ওরে বেছি চেউরে! 
নে হৃত, ধুরে দে ক'রে প্, 
বন্ছিপাড়ার খিস্তি খেউড়ে 
ওয়া জাত তার করেছে নষ্ট । 
খইনি চিবোনো ছুরোলে ওদের 
ও খোয়া হদর বল্‌ কি করি? 
মদের চে কুর তুলবেই ফের 
খইনি চিবোনো ছুর়োলে ওদের ; 
বাখা শুরু ছবে পেট যোচড়ের 
হদি পাপ ফের হৃদয়ে ধরি, 
খইনি-চিবোলো ছুয়োলে ওদের 
ও খোজ! হাব বল্‌ কি করি? 


এক শতাব্দীর কাবা 


প্রতীফবাদ 
প্রতীকবাদের কথা আগেই কিছু কিছু বলা হুরেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বিশেষ করেকছন সমালোচক 
নাহিত্যিক ও কবির দান ভালো! করে বুঝে ন! দেখলে এর রূপ এবং ক্ূপান্বরের৷ বাংপারটি অশ্পষ্ট 
খেকে ঘাবে। 

ইংলণে ওঘাল্টার পেটার ১৮৭৩ সালে রিনায্ন লেন্দ্‌ আর্ট ও কাব্যের উপর আরো আগে লেখা! ঠার 
প্রবন্ধগুলি একত্র করে প্রকাশ করেন। এর মধ্যেই আছে ওর সেইসব মত ও ভাবধারা ব! ইংলণ্ডে আ্টেশ্ব 
জই আর্ট আন্দোলনের ধয়েছিল উৎস। কিন্তু তার লেখ! একটু তলিয়ে বুঝে দেখলেই দেখা বাবে এ বিধ্ে 
তিনি গোতিন্বের মন্ত্রশিল্ত নন] বোদলেছরের কিছুটা প্রভাব তার উপর পড়েছে এবং তার হ্ন্দন্সের সংজ্ঞা 
নির্গাহণে 'একটা অপুধতার চনক'-এর উল্লেশও এই প্রভাবের সাক্ষা দেয়। কিন্ত তবু এ কথা টিক যে তার 
খিয়োরিতে তার মৌলিকদান অনেকটা ছিল। নান্দনিক হিলাবে শুরু করলেও তিনি 'হম্দর'এর মু্রিভিতান্ 
মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি, বরং সস্টোত্রাত অভিন্ঞভার নানা রকন গুণ বা আন্বাদ কাবাক 
রলস্ডোগের আসরে উপস্থিত করেছিলেন। তার প্রথম 'গ্সারীর। প্রান্থ সকলেই এই নৈতিক * শিক্লমৃক্ 
মৃদূ্ সন্যোগের একটা আতিশবামছ ও বিপজ্জনক পথ ধরেই এগোতে চেম্বেছিলেন এবং সেইজন্তে তাদের 
সকলেন্ই ভাগ্যে ঘটেছিল সাহিত্যিক অপঘাত। এই প্রপঙ্শে নান করা ঘান ভাউসন, লিওনেল ছন্সন, 
অগ্কার ওয়াইল্ড, অন ভেভিডলন প্রহৃততির। নলে হয়, এদের অনেকেই পেটারকে গুরু বলে স্বীকার করলেও 
স্থইন্বানে। আকাকক্ষামদমতঙার দারা অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হুর়েছিলেন॥ কিন্তু পেটারেক্স প্রভাব 
অনেক বিশুদ্ধতরভাবে পড়েছিল ইফেটদ্এ প্রতীকী রচনাম্ব। এবং বিংশ শতকের প্রথম থেকে কাবোর নতুন 
নতুন পথ সন্ধানের যে চেষ্টা চলেছে আছ পর্স্ত, তার মে লক্ষ্য করলে দেখ! ধান নদ্দনবাদ, প্রতীকবাদ_ 
এই ছুরকৰ গণ্তীই পেরিয়ে পেটার-বর্শিত অভিজ্ঞতার নানাভাবে অন্বেষণ ও উদযাটন। এই অভিজ্ঞতা 
এফট। আভান্তর ব্যাপার ( 00৩0070৩130), ) ঘ! ভোকার ললণ্ড অন্তরিন্দিয় ও মনকে একেবারে সরাসরি 
আঘাত ক'রে উদ্দীপ্ত করে। স্বতি বা কল্পনার যধাস্বতা এর নধ্যে নেই যেমন আছে রোমান্টিক কাব্যে। 
ফাদেই এই অভিজ্ঞতাকে রিয্যাল বলতে আপত্তি হওরা উচিত নহ্ন। আবার ছতিবান্তবতার কঠিনতা 
অগতীরতা! অন্্বরতা। দোষেও এ তুষ্ট নন্ন, কারণ এর ম্যে মিশেছে মন ও সুস্থ ইঞ্জিয়বোধের সমণ্ড সম্পদ, 
আর তারই সহজাত হদয়াবেগ । সত্য ও স্থম্দরের মিলনের এ একটা দার্ঘক পরীক্ষা কাব্যিক কদাবেদনের 
জনত শধু আর 'হুম্দর'এর চকিত আবিঠাবের জন্য অপেক্ষা না ক'রে অভিজ্ঞতার অন্ত নানা চারিত্রকে কাছে 
লাগানো যাবে, যথা, দীপ্তি, ভীত্রতা ($81595185 ), কোমলতা, স্বস্মতা, বেগবত্তা, উচ্চতা, গভীরতা, 
গাস্ী্। রহশ্তমগ্তা ইত্যাদি। এর ফলে চিন্তন ও বিজ্ঞানের গ্রহীতবা উপাদান ও চিত্তকে উদ্ভাসিত ক'রে 
কাবাবহ। হচ্ছে উঠতে পারে । এই অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার বৈচিত্রা ও এর এই্র্ষের তিনি ইঙ্গিত করেছেন, 
এবং তারই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে শিল্পা ছঝার যোগ্য অভিজ্ঞতা ক্ষণস্থান্থী হতে বাধ্য । অনির্বচনীয় 
এই অভিজ্ঞতা-মৃহ্র্ভতা যাকে ঘিওরিতে ধাধা ধা না। পেটারের নিজের ভাষাঘ : Wit this seuse 
of the splendour of our experience and of its awful brevity, gathering all we 
are inlo one desperate effort to see and touch, we shell hardly have time to 
make theorles about the things we see and touch.’ এই মুহূর্ডকেই বদি জীবনে দীখস্বাদ্ধী 
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ও স্বাভাবিক ক'রে তোল! বেত, তবে তাই ছত পরন সার্থকতা । সেই জীবনই ছুত একটা নিয়বচ্ছিত 
শিন্পহ্থরী। পেটারের ভাষায়: [০ buru always with this hard, gem-like flame, lo 
waiutain this ecstasy, is success in life.--- While all melts under our fict, 
we may well grasp at any exquisite passiou, or any contribution to knowledge 
Uat seems by a lifted horizon to set the spirit free for a moment, or auy 
stirring of the seuses, strange dyes, strange colours, and curious odours, or 
work of the artists’ hauds, or the face of one’s friends.’ 
ফ্রান্সে ১৮০৬ লালে 55৮১০115506 নায় ও মতবাদের নুচনা হত । বোদঘলেদ্বর এর ক।বোর এক দিকের 
লঙ্গে এই নূতন ধারা যুক্ত, কিন্ত বোগলেরর তধন স্বৃত । এর প্রধান বাছক ও মৃধপাত্র হলেন ভের্লেন, 
ভিলিবার ₹' লিলে আদম ও ম্যালার্মে। এদের দান স্বীধার করবার আগে এ কথ! জানতেই হবে যে 
এই মতবাদের য! প্রধান প্রতিপাস্ ও সাধনা তার হ্রস্প্ট ও সুদূরপ্রসারী ইন্দিত পেটার ইংলণ্ডে বেশ 
কয়েক বৎসর আগেই দিগ্েছিলেন। তাকে যারা অহলরণ করেছিল তায়! তার মতকে নিজেদের মনোমত 
ক'রে অন্ত রাডার টেনে নিঘ্বে গিয়েছিল সে দোষ পেটারের নয় । 
ভের্লেনের সাধনা কাব্যকে বুদ্ধিগ্রা্ধ অর্থবিবনিত ক'রে সংগীতের পারে তোলা, pure 7১০51) 
বা শুদ্ধ কবিতা লেখা । অকারণ হৃখছুঃখের দীর্থশ্াসের মত ভারহ্থীন তার সীতিকবিতাগুলিই তার শ্রেষ্ট 
রচনা। তার অনেক তুলনীয় দৃষ্টান্ত আমরা পাই দবীন্্নাখের রাশি রাশি কবিতা, গানে। তাক 
নানাভাবে প্রকাশিত এক জানি পরান কি যে চাছ' “আজ কিছুতেই ঘাথ ন! হনেত্র ডার', ‘পরান কেন 
দুখান রে' প্রস্থৃতি লিরিক দীর্ঘশ্বাস । ভেলেনের চারটি লাইন এই প্রলঙ্গে দেখা যেতে পারে : 
হৃদ ভরে অশ্রু বয়ে 
বৃট-ধোয়া পল্লী যেন, 
হায় গো কে এই বিঘাদ-শয়ে 
হৰ আমার বিজ্ঞ করে! 
গোতিয়ের মত ভের্লেনও Ar ৮০০১৪৩ বা কাব্শিলের উপর একটি কবিতা লেখেন। গোতির্ে 
চেয়েছিলেন রেখায় দৃঢ়তা স্প্টতা, ভের্লেন চাইলেন অস্পই ভাবের, ক্কপের রহম্তম্ছতা । সংক্টিতষয়তাই 
ভার কাছে একমাত্র ফামা, অক্ত-সব কিছুই, তা সে এপিগ্রামই হোক, আর উইট হোক, কাব্যের 
উপাদান হিসাবে অবপ্থ। আর বাদ্মতা, ওজম্বিনী বাণী বা el০quen০৫ একেবারেই চলবে লা, 
চিরকালের অন্ত তার ছাড় নছীকে ফাবা থেকে বিদায় করে দিতে হবে! “Jake eloquence aud 
wriug its neck’ | 
উধতন শ্ৰেষ্ঠতম সত্য, ‘the highest noblest reality'কে পাবার জনই এই সাধনা ধা ভের্লেন 
সংগীতমহতার মধ্য দিয়ে করতে চেরেছিলেন। কিন্ত তাঁর শিল্পশক্রি থাকলেও ওঁ উর্তম সত্যের উপলব্ধির 
ভাগ ফম ছিল। কাছেই তার দান অল্লেই নি:শ্থেবিত হয়ে গেল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে রধীজ্রনাথের অপর্যাপ্ত 
হান সম্ভব হয়েছিল শুধু ভার অস্ত দ্বাবনের অতুলনীয় সমুদ্থধিলাভের জন) 
আর-এন' রকনের এক্স্পিরিফেন্ট করলেন আর-একজন বিধ্যাত ফরাসী কবি-__ ম্যালার্ষে। তার বতবাদ 
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ও কাব্যরীতির প্রডাব ছড়িয়েছে সমগ্ত পৃথিবীতে, কিন্ত সেগুলি এতই হক্ব ও অনন্ত ছে তার অনুধরণে 
অন্তান্ত কবিদের সাঞ্চলা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ন! ক'রে উপায় নেই । অনেক ক্ষেত্রে স্যালার্ধের উক্তির 
ভা হযেছে সম্পূর্ণ অন্ত রকমের ॥ পেটারেত্র কলনিত লানারকনের কাব্যপ্রশ্থাণের মধো একরকম হচ্ছে 
অন্তর্ণন অভিজ্ঞতার রান প্রবেশ। সেই চিন্বন দেশে. যেখানে গেলে সাক্ষাৎ মেলে গ্লেটে-বর্দিত 
Reul থর ঘা শুধু চিন্তনীয় নর, অস্মরিভ্ডিগ্রাহহ সত্যবস্ত, ভা ছাড়া সুক্ষ ইন্দিরভোগ্য রূপের, গৃঢ় 
হৃদয় যাহ ভাব ও অগচুতির-_ অর্থাৎ সব মিলে যেখানে একটি গৃঢ় অতিপ্রত্যক্ষ লত্যের চেয়েও সত্যতর 
অন্তর্দগতের সাক্ষাৎ পাওয়! ধায় তার দেখা পেটার পান নি। অগ্যর্পোকের আকন্মিক শ্ুরণ ও লিমেষ- 
দীপ্রিই তিনি জানতেন, যদিও তার দ্থাদ্বী্প যে সাখসার বিষ তার উল্লেখ তিনি করেছেন। য্যালার্মে 
তার লাধনাবলে এই আহ্াস্বর প্রতাক্ষতাহ পৌছেছিলেন। সেখানে অন্বর্দ্র হলবিলাসের আনন্দে যা 
দেখেছেন সরাসরি উপস্থিত করেছেন পাঠকের সামনে । ভাগ্য ন, বাকোর ভণিত! নয়, প্রতিটি শব্দের 
ক্রিস্টালে ধরে দিতে চেয়েছেন মনস্থলোকের ভাবচিন্ত| ইঞ্জিবোধের হ্বস্থপ। Au [২০1১০৫3৯র নাক 
des 1255410110সএর লানে লেখা কবিতা এ রিহ্যাল আইডির] ও তার মধ্য দিছেই শৌন্বদের উন্তাসের রং 
তিনি বলেছেন। এই ঠার লতা ও হচ্ছরের সনাধান। ন্স্থরের অস্রতন গভীরে এদন এক 'জারগ। আছে 
বেখানে স্বভাবতই, 11) ও 1১87), সত্য ও স্থন্দর একার্থবাচক | এই আগংকে প্রকাশ করতে 
ছলে ভাষায় কঠিন ঘনতা একাম্থ দরকার ॥ বুদ্ধিগ্রা্থতার জন্ত বে বিস্তার তা রসঘনতাকে নই করুতে বাধ্য । 
তাই ম্যালার্মের ব্যাকরণবিরছিত শদ, কাঠি ও ঘন, তার conceutratiou ও coudeusation, 
বুদ্ধিমানসের পক্ষে তায় কাযোর ছুঝোধ)তা_-নোটেই আকস্মিক কিনা অবাঞ্চিতডাবে উপস্থিত বলে দোষ 
ধরা যায় না। এগুলি তার বিশিষ্ট ফাব্য-অভিঞ্তার গত)স্তঃহীনভাবে আবগ্তক বাইরের জপ ॥ 
এই অগ্কর্মগতের আবর-একটি বিশেষ হল এই বে সেখানে এক আইডিস্বার সঙ্গে অন্ত অনেক আইডির 
একটা মিল ও সামককল্তের গ্রবহ্মানতা আছে। যে কোনো অর্থবিন্দুকে ঘিরে একট! অনস্তবিস্তারী অর্থ. 
মণল আছে। এই আন্টোন্তত| মনে করিয়ে দেয় বোদলেররের ০০7৫৩০১৫১৩৫. ভাই ফাবো স্পষ্ট 
নির্দিষ্ট অর্থের বিরোধী ছিলেন য্যালার্মে। ঠের্লেনের মতই ভিনি চেয়েছিলেন অনতিনি্্নিষের স্বাধীনতা । 
তায় একটি সনেটে আছে: 
অতিশয় কক্ষ স্প ভাবে 
সাহিত্যের রলবাম্প নাশে ) 
নীচে তার বিখ্যাত একটি কবিতায় কাব্যাহবাদ দেও) হল ৷ এর নখে দেখা! যাবে যে এমনভাবে 
কবিতাটির ভাষাবিপ্তাস যাতে একাধিক অর্থ বহন করতে পারে । -বন্ধন্দশ| ধার ঘটেছে লে এ ‘সুন্দর দিনও 
হতে পারে, পুরাকালের একটি রাদহাসও ছতে পারে, আবার অমল উৎ্ছল কোনে! আস্মাও ছতে পারে। 
এই কুমারী এই জীব 

এই কুমারী, এই আীবস্ত__ হুন্দর দিন এই 

ছিড়বে কি ওর নধমত্র পাখার এক ঝড়ে 

তুষার কঠিন খর্ব যার বুকে হচ্ছ নড়ে 

উড়ন কাকের শ্েসিহার যার ভাগো উড়ন নেই? 
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রাজচাল এক পুরাকালের তাবছে : এ তো লে-ই, 
রূপে রাজা, হতাশ, তবু মুক্তি খুজেই চলে : 
থাকতে হবে যে দেশে ভার শুপ গান্থনি ব'লে 
উবর শীতের একঘেয়েমি ঝকমকালো! যেই ॥ 
সমস্ত ঘাড় ঝাড়বে তার এই সাদার বহ্বণা 
আকাশ ঘা ফের পাখিকে__ সে নেবার পাত্র না; 
কিন্তু, 'ন!’ মানে না করাল মাটি জোর ধরেছে পাখা। 
অমল আত্মা আলোর সাজা পায় এ ফারাবাস, 
অবহেলার শীতল স্বপ্নে নিথর হয়ে খাকা_ 
টি থা মেলেছে অহেতুফ ওয় নিবাসনে হাস। 

এই কবিতার মূল ক্ষরাসীর মিল, শব্বসজ্জা ও পরন্পরা ধখাসস্তব রক্ষা করা হয়েছে । শেষের তিন 
লাইনে শক্ষচ বন্ধ অমল আব্মাও হতে পারে, ঠাসও হুতে পারে বাকে কর! হয়েছে একেবারে শেষ 
বাষহৃত শঙ্খ । 

স্বধীহ্রনাথ দঝ ম্যালার্ষের ভক্ত ছিলেন বলে বলেছেন। তার কাবে! কিন্তু কোখাও ম্যালার্সের 
শমব্নত্থের শৈছিক বাবার নেই । থে অন্তর্লোক ম্যালার্মেই সম্পদ, তারও কোনো আভাপ 
্বীক্ছনাথ দৱের কাবো নেই । ভ্যালেরি খিনি ব্যালার্ষের শিল্প হিসাবে প্রসিন্ধ_ গার অন্তদূখিতা 
আছে, ঘনত্ব আছে-_কিন্ধ অন্বয়িন্িশ্বের ভোগৈশ্বধের থে পলক যালার্দে খুলে ধরেছিলেন 
কিছুটা! তা অন্থত: ভ্যালেরিতে পাই নি। বরং তা আছে ইন্ষে্‌ যে তরুণ ইংরেজ কবিদের 
চিস্বাঘনতার প্রশংলা করেছিলেন তার আধুনিক কাবাসংকলনের ডূমিকাছ_- সেই সিলিল ডে লুইস, 
চাল্‌্প্‌ ম্যাও। জর্জ বার্কার ইত্যাদির হ্থ্প কবিতাত । য্যালার্দে ও ত্র আবিষ্কৃত রাক্যের প্রত্যন্ত 
সীমায় পদার্পন করেছিলেন মাত্র, তাই তায় কাব্য অপ্রচুর, কিন্তু লিঃলংশন্বভাবে নূতন এবং অপূর্ব 
আম্বাদনহ । রবীন্নাথের শেহদিকের কাব্যের মন্ছঘনত্ব। ধার মধ্যে ‘সৎ’এর আস্বাদ, ঘ| সৎ চিৎ ও 
আনন্দ বা সত্য শিব ও স্বন্দর, ইংরাজি ভাষা Truth, Good and Beautiful-এর সমন্বয়ের 
ক্ষল_ তার গুক্ষত্ত অবশ্য অনেক ব্যাপক ও গন্ভীর সম্ভাবনামন্ন। কিন্তু ত! হলেও স্বীকার করতে হবে 
ম্যালার্মের বিশিষ্ট আবিষ্কার ও সিদ্ধি তুলনা পৃথিবীর অগ্ত কোনো কবির কাবে) নেই । ভেলেনের 
অভাব, এননকি বোদলেন্বরের অভাবও বাংলা সাহিতো জছুভব করি না। কিন্তু ব্যালার্মের আশ্বাদঘনতার 
মত কিছুর অন্তে ন্দাকাব্বা থেকেই বায় । জানি না, রবীন্ত্রনাখ' ম্যালার্দের এই বিশিষ্ট দান লক্ষ্য করেন 
নি ফেন। অনি চক্রবর্তীর কিছু কবিতাই এই সরাসরি প্রত্যক্ষতা ও অন্তর্ণনত! আছে। 

১৮৯* সালে প্রকাশিত Villiers de L’ isle Adam-aর 4১] নাটকই প্রতীকবাদ ব্যাখ্যানের 
প্রধান বাছুন ছিলাবে পরিগণিত ছয়েছিল। এর নাগ্চক কাউন্ট জ্যান্সিল খাকতেন একটি পুরোনো! গন 
শুয়াল! দুর্গে । এই দুর্গে অনেক গুন্তধন সঞ্চিত ছিলণ কাউন্ট সে ধন উপেক্ষা ক'রে ধ্যানসাধনায় মহ । 
ইাতিম্ে এক ফনতেপ্টের একটি তরুণী হৈবে এই গুপধন-হত্থ ভেদ ক'রে কোনো ছলে এ দুর্গে এসে 
শ্রম প্রার্থনা করলে। সে যখন নধারাত্রে এ ধন আবিষ্কার করেছে তখন কাউন্ট এলে উপন্থিত। 
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মেগ্নেটি সঙ্গে লঙ্গেই তাকে গুলি করল, তাতে কাউন্ট সামান্ু আহত হওয়ার চুরি মারতে গেল। তার 
হাতের ছুরি ছিনিয়ে নিতে পিছে হুছনের চোখে চোখ বিলল, তার! পরস্পরকে চিনল চিরকালের 
ভালোবালার ধন ছিলাবে । তারা প্রথম আনন্দের উত্তেজনায় ঠিক করল এ টাকার সাছাঘো ঘুরে আসবে 
কাশ্মীর, বাংলা! প্রস্থৃতি দেশে । কিন্তু পাছে তাদের মিলনমূতূর্ভের এই উচ্চতান অনুস্থৃতি, এই ক্রাই ম্যাক্স 
প্রতাছের মানম্পর্শে কোনো ভাবে নীচে নেমে আসে, নষ্ট হয়, এই ভত্নে সেই রাতেই তারা করল 
আত্মছতা | 

অবক্ষয়ের মানিমূক্ত আদর্শপ্রেরণা, সৌদ্দর্যচেতনা, বাস্তবাতীত কোনো লতোর ভাবনা Villiers de 
Le’ Isle Adam মধ্যে অতি চমৎকার ভাবে ক্ুটেছিল । বোদলেহ্বরের আত্মিক দিকটার তিনি প্রধান 
ও প্রথম আবিষ্কারক, ডাগ্‌নার'এর সংগীতের তিনি ছিলেন সত্যকার লমবদার | শুভ নন্দনবাদ, নন্দদবাদ 
থেকে অকুতিষ উ্সায়নের প্রেরপাকে সংহত কর! প্রভীকবাদ-__ এ সব এরই উৎস হন্ধে রইল তার ঘৃত্যুর 
পরে প্রকাশিত এই নাটক । এর এ 'টাওযার' একটি প্রতীক ছিলাবে পরবর্তী কবির! অনেকেই বাবছার 
করেছেন, এবং ইয়েটস্‌ এর শেষনিকের কাবো এই 'টাওয়ার' প্রতীকের বাধলা অনেকেই ল'ব) করেছেন। 
ইয়েট্‌স্‌ যে ৯৫1-এর দ্বার| প্রচাবিত হয়েছিলেন তা তিনি নিজেই বলেছেন। 

ইংলগ্ডে এই সিঘলিজ্ম্‌্এর একটা স্পষ্ট পের ব্যাপক প্রচারের কৃতিত্ব আর্থার সাইমন্স্‌ (Arthur 
55189885)এর | তার Symbolist Movement in Literature প্রকাশিত হয ১৮০১ সালে। 
ইচেটস্‌কে এই বই উৎসর্গ ক'রে তিনি বলেন যে ইচেটনস্ই লেই ইংরাছ্ছ কবিদের মধ্যে প্রধান ধারা 
হয়তে| নিজের অজান্তেই এই প্রতীকবাদের ধারফ । শাইমন্ল্‌ ম্যালার্ষে, ডের্লেন প্রভৃতি কবির সঙ্গে 
বাঝিগভগাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি জানতেন র্যাবো৷ কবিকে দুমিক! দিয়েছিলেন ষ্টার । 
ম্যালার্মে বাইরের জীবনকে গুরুর দেন নি, কবিতা আফ্িক অভডিত্রতার ফল বলে তিনি মনে করতেন। 
কাজেই ইতর লোকের স্পর্শ থেকে বাচিত্বে 2০০৫০ 9001১/80185র মধ্যে এর স্বান করে দেওয়া উচিত, 
এই ছিল তার বত। সাইমন্দ্‌ এই 5০1১০11509এর মুল কথা এইচাবে বর্ণনা করেছেন: Here 
then in this revolt agaiust exteriority, against rhetoric, against a materia- 
listic traditioou, in this endeavour to disengage tlhe ultimate esseucc, thie soul 
of whatever exists and can be realized by the consciousness; in 10059801001 
waiting upou every symbol by which the soul of things cau be made 
visible ; literature, bowed down by so 7925 burdeus, may al last atin 
liberty, and its authentic speech.’ 

ইয়েটল এই বইএর দ্বারা হখেই প্রভাবিত, কিন্ধ পেটারের মতবাদ থেকে সাইমন্স্-এর যে প্রভেদ 
(ভিনি দেখেছিলেন তার ধাখার্ঘ্য লঙন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। সাইযন্স-এর উদ্ধৃত অংশটির সঙ্গে 
পেটায়ের রচনার আগে উদ্কত অংশ তুলনা করলে দেখা বাবে সাইমন্ন্‌ বা তার গৃহীত মতবাদ পেটার়ের 
কাছে কতটা খসী। 

এলিযটও এই বই পড়ার ফলে ভেলেন, লা ফোর্গ, কোব্বিএররের পরিচ্নে উংস্থফ হন। সিদ্বলিজ্ম্‌ 
যে এই বইএর প্রভাবে ইংয়াজি সাহিত্যে স্থাহিত্বলাভ করল তা নর, তবে কাব্যসমন্্া সমাধানের নে 


৩৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭১ 


লব ইঙ্গিত এক্স মধ্যে সংকলিত হয়েছিল ত! ব্যাপক ভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি-পচিশ বছরের 
কাবাকে প্রেরণা দিয়েছিল ৷ ইয্বেটস্‌ ইংরাজ কবিদেহ সন্ধে বলেছিলেন, ‘Then in 1900 everybody 
got down off lis stilts.' ভিক্টোরিহান্‌ কতিনত/ ভাযান্ডীতি, অল:কারবহুলতা ইত্যাদি দোষ 
থেকে এই মুক্তি হদি সতাই ১৯** সাল থেকেই হুয়ে থাকে, তবে তার মধো সাইমন্স্এর এই বই এর 
প্রভাব বেশ খানিকটা ছিল ভা মেনে নিতে বাধা নেই । 


বাস্তবের দাবী ও সন্তান 
কিন্তু এইসব মতবাদ বিংশ শতকের কবির স্বষ্টি চেতনাকে প্রভাবিত করলেও কোনো বিশেষ মতের 
বশবতিতা ক্রনেই একটা নিন্বন না হথে বাতিক্রৰ হৰে দাড়াল। বরং কবিদের মধ্যে যথেচ্ছ এক্‌স্পিরিমেণ্ট 
ও যাক্তিস্থাতস্োর চর্চা দেখা গেল। কাবে।র নৃতন উৎস বা শক্তিশালী প্রকাশকৌশল আবিষ্ধার বায় 
তার কাছ নর। কিন্ত মন্থর রীতিবদপ বা টেক্নিকের অভিনবস্ধ কিছুটা ক্ষমতার অধিকারী অনেক 
ফবির পক্ষেই. সম্ভব । কাজেই প্রথম যেলব নৃতনত্বের চনক এলে আপনর জমালো তার মধো প্রধান ছিল: 
ছন্দের চট্লতা, বিলের হু:লাহুলিকতা, বা ছন্দমিল দুঃই বাদ দিয়ে গন্বহবব্দের প্রবর্তন ; কবির ভাঘা ও 
বাচনচঙ্গীতে নৃতন অস্তরক্ষত| ব! গণতাত্রিক হস্ডতা বা নিকটতার ভাব, বা নিজেকে নিদ্বেই জ্রেধবিস্ঞপের 
অভিনয় ধা ফরালী কবি কোব্বিএয়ের (০০৮১৫৮৫), লা ফোর্গ (০ Frছ॥e)-এর অধা দিয়ে এসে 
টি, এল. এলিরটের কাবাকে প্রভাবিত করেছে। আমাদের কাব্যে এই ধরণের নূতন ক$্বলি আমরা 
ধতীন সেনগ্রপ্তের কবিতায়, প্রেমের ফিতরের, বিষ্ণু দের ফবিতায় পেয়েছি । এদের কাবো এই সৃতন ভঙ্গীদ্র সঙ্গে 
সত্যকার নৃতন অঙ্গচৃতিও ছিল। কিন্তু দেশ ও বিদেশের অনেক নৃতন কবি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন 
শুধু ভগ্গী-স্বস্বতা দিয়ে । আর তা ছাড়া এল বিধহবৈচিত্রা। নৃতন যুগের কলকারখানা, ভাইনাযো, 
এরারোপ্রেন, শ্রথিঞ নাবিক পৈনিক প্রন্তৃতির ভীবন ইত্যাদি স্থান পেতে লাগল কাবো। এই ধরণের 
বাস্তবের প্রবেশপথ ভালো ক'রে উন্মুক্ত ক’রে দিল পর পর ছুটি বিশ্বযুদ্ধ। নিদারুণ ধহ্্ণ! বেদনা 
ক্রোধে তীব্র আন্মাননবুক্ত হয়ে কাব্য ন্বরর ছল এখন সব উগ্র অনাবৃত দৃশ্ত ও ঘটনা ঘা নিযে কবিতা 
লেখবার কথা আগে কোনে! কবি ভাবতেই পারতেন লা । 

এইসব নৃতনস্বের চমৎকারিত দ্র দিলেই কেটে গেল । কিন্তু এই লবের সখ) দিতে সতাকার একটা 
সন্ধানও চলে এনেছে, এবং কৃতী কবির! এমন কিছু নূতন কাবানিদ্ধান্ত আবি্ধার করেছেন ও লেই পথে 
শ্বীকারবোগা সিদ্ধিলাভ করেছেন যাকে বলা ধার বিশ্বকাব্যের ক্ষেঙ্জে আধুনিক যুগের গান | এই দানেয় 
যৌলিকব আয়ে, যদিও সে যৌলিকব পূবতন কাব্যধারার সঙ্গে যোগরছিত নন্ব। লতাকার মৌলিক নৃতন 
পৃরাপর ধারার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আধুনিক কাব্যের ক্ষেত্রেও 
তাই হত়েছে। তান এই দানকে দুভাগে ভাগ করে ফেখতে পারা! বাহ, ঘদি ও এই শ্রেপীবিভাগও উঠছে এক 
দূল অবের থেকে । লেই লব ছল কাঝের প্রাশকেন্ে সত্যের উদ্বোধন, সত্যার্শস্থান, সত্াবোধের সাধন! । 
কীসের সত্য ও স্বন্দর স্ব্ধে কাব্যিক উক্তিটি সকলই জানেন । গোতিয়ে যখন নন্দনবাদের প্রবর্তক 
ছিলাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন তখল জো কবি চিত্র হিউগো গাকে একটি কবিতায় জভিনন্দন জানিয়ে তার 
বধো লিখেছিলেন ‘Va chercher le vrai, toi qui sus trouver le beau’— 'Go to seek 


এক শতাব্দীর কাব্য ৩৮৫ 


truth, you who know low to find beauty." উনিশ শতকের শেষ পর্যন্তই এই সন্ধান * 
নান! শাখাপখে ঘোরাথুরি করে বিশ শতক থেকে হরে উঠল তীক্ষ, দৃঢ়নিঃ । ক্রমে স্পষ্ট ছরে উঠল 
বে শুধু বাহু উপাদান নিয়ে যে বাম্যববাহ তাত স্থান রোমাঞ্চ উপস্লাসে খাকতে পারে, কাব্যে নেই। এমনকি 
শ্বভাববাদের ইন্তি্বোধপরতা, মনস্তৱে্র বিস্লেষণ, অবচেতনের উপোৎক্ষেপ ইত্যাদিকেও কাব স্বান পেতে 
হলে কিছুট। আন্ুর চেতনার রসে আগে তাদের অভিধিক হতে হবে। এই হল এক দিক্‌ । আবাহ, অপর 
দিকে এ কখাটাও কবিগের আর অদ্ধানা রইল না যে বাইরের জাতে যে জীবনলীল! চলেছে, প্রকৃতি 
ও মানুবের সই যে দৃশ্ুপরস্পরার উদর লঙ্ব হচ্ছে তাকে জন্বীকার কনে অস্বরগ:নে আশ্রত্ব নেবার যুগ এ নব । 
এগ এসেছে একট! কঠিন বাস্তব স্বীকৃতির একটা মাবস্তিক চেতনাবিপ্কারণের চ্যালেঞ্জ [নিয়ে। কবিকে 
তা ছেলে নিতেই হবে-- শুধু “কিছু নৃতন বিষহ্বস্তই সংযোজনের দ্বারা লয়, সংকীর্ণ বাক্তিচেতনাফে 
গোষ্ঠি-চেতন। জাতীয় চেতন! যানবচেতনায ক্রমশঃ বৃহত্তর পরিধিতে উত্তীর্ণ করে। অস্থরে খাক। চাই 
লতাত্ধাধের রস বা দীপ্তি, আর তার বাহন বা ক্ষেত্র রূপে চাই আপংসতোর ব্যাপক বাক্তিগত অনুস্কুতি বা 
চেতনা । এই লত্যবোধ আর এই চেতনার বিস্তৃতি লাভের চেষ্টাই বিশ শতকের প্রতিটি সার্থক্‌ কবির 
মধ্যে দেখা ঘার। ইছ্ছেটুস, এলিরট ও রিল্কে--এই শতাব্দীর প্রথম দিককার এই (তিন প্রদান কবির 
ফাবাসমন্ত। সনাধানের ইতিহাস থেকেই তার প্রমাণ পাও! ধাবে। 


ই়েট্ল্‌ ও ঠার শৈলিক সমাধান 


ইয়েট্দ্এর নিছেযই উক্তি খেকে দেখা ধানত তার ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানচেষ্টা চলেছে হেন হুট 
পরস্পরবিরোধী দিকে ৷ ১৮৯৯ সালে ও তিনি খু'জছেন এখন ফোনে! ভিতরকার সত্য ধা বন্ততত্ত্বাদের 
আকরুনণকে খামিকে দিতে পারবে, অহুত্থৃতি ও কমনার মধ্য দ্িদ্বে এনে দেবে নিতোর পরিচন্ন। তিনি 
চেয়েছেন নাহুধের 'নঘ মল'কে আবিষ্কার করতে, বিশ্ববাপারের নখাকার '58559191 (08 বা! সারাংলার 
ক্ূপটিকে ধরতে। কবিতা ‘criticis ০€ 116 নত, তার কাজই ছল এই অন্তর লোকের পথ দিয়ে 
নিতালত্ের আবিষ্কায়-অভিযান । 

কিন্তু ১৯*৮ সালে আইরিশ নাট্যকার কবি সিজু, (9১086) কাব্যের মধ্যে উচ্চ ডাব লম্পদ্‌ কল্পনা আবেগ 
ইত্যাদি ছাড়াও ‘strug (01885 ০1116 বা জীবনের শক্ত টেকসই বস্তুও আসন দাবী করলেন, 
কবিতাকে টিকতে হলে তারও গঠনসৌকর্দের ছন্স দতরকার '॥।৮০চ' এই মত প্রকাশ করলেন। এই 
মতের দ্বার! ইন্লেট্‌্‌ যে বিশেষ ডাবে প্রডাবাহিত হন তাতে সন্দেছ নেই | দেশ-কালের ব্ববস্থাপরিবর্তন ও 
ক্রমশ তাকে সম্পূর্ণ ভাবে এই ফথা মানতে বাধা করল যে বাইরের অগতের বাস্তব সত্যকেও যোগা স্বান 
দিতে হবে । ১৯২৮ পালে ইয়েট্‌স্‌ ধা বললেন তা! সেই প্রথম যুগের 5y॥॥১০]i৪%৷৷এর যুহস্ত্ের Shadowy 
Waters. কেল্টিক্‌ রূপকখার কবির পক্ষে একেবারে ন প্রত্যাশিত-_ 

“We should ascend out of common life, the thoughts of the newspapers, of 
the market-place, of men, of scieuccy but only so far as we can carry lhe 
normal, passiouate, reasoning self, the personality as a whole * 

এই হুল পরবর্তঘুগের ইয়েট্দ্এর লাতনা, এবং এই দুরছ সাধনার তিনি অনন্রসাধারণ মিদ্ধিপাত 

৮ 


oe) বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আধাঢ় 


করেছেন! নিজের কবিশ্বভাবকে বদলে ফেলে তিনি ধেন এফ জয়াস্তয লাভ করেছেন। তার এই 
সাধনার ছুটি অঙ্গ__ 

১. বাইরের বিস্তৃত বিচি জগংসত্যকে কোনো 21৮1:575 বা স্বৈচ্ছিক মতবাদ দুীভঙগী রুচি ইত্যাদির 
দ্বারা খণ্ডিত আছত বিক্ৃত বা স্রপান্তরিত না করে তার সত্য যূলোই তাকে গ্রহণ করবার চেষ্টা, কবিচিতডে 
তাকে স্বাঙ্গীকৃত করবার চেষ্টা! রোমান্টিক কবির! ইচ্ছাহুযার্ী বাইরের সত্যকে রূপান্তরিত বা অন্তত 
রচ্স্যাচ্ছুর করে নিতেন । দার্শনিক কবিদের চেষ্টা ছিল শুবু বুদ্ধিত দ্বারা বন্ধ গ্রহণ, তায় ফলে উপকরণসন্ভার 
জড় হরে হয় কাব্যের পতন হত বন্তরাজোর রিষাালিলূযে, লন বস্তুর মূল সুত্র আবিষ্কারের কোক পৌছতে 
গিয়ে অনেকটা গাণিতিক এ৮5৫২০৫০০এহ নীল লোকে ইয়েটদ্এর এই সাধনা যে আধুনিক ফাবোর 
একটি বিশেষ অভিসা রপখ উন্মুক্ত করেছে তাতে সন্দেহ নেই । তার ছলে তিনি কাবোর যখো আবাহন করে 
নিতে পেরেছেন লমসানস্বিক জীবন্ত নরনারী, এতিহাপিক সামাজিক ঘটনা, বিজ্ঞান-বিএব ইত্যাদি। স্থানিক 
সামগ্রিক বাক্ষিক (i০div৮id॥৭! ) সত্যকে অবলুণ্ত বা অবচ্ছাক়্ামন্ব না করেও তাকে টিপিফ্যাল ও 
ইউনিভুর্গালূর পারে উন্নীত করে কাব্যের সামগ্রী করে তোলার এই দক্ষত! ইবেউস্‌এর বিশেষত) 
এইটিই তার মতন গান । রবীন্দ্রনাখের কাব্যে চিরন্তন যানব ও তার ইতিহালের স্থান প্রশত্ততর, 
কিন্ত সমসাময়িক যাহুধ ব্যক্তিচরিয্র বিশিষ্ট ঘটনার প্রবেশ সেখানে প্রান নিষিদ্ধ । 

২. বাইরের এই তথ্য ও সত্য গ্রছণের জন্য ইয়েট্দ্‌ কাজে লাগিয়েছেন একধরণের সজাগ ও চির পর, 
যস্য নিষ্ট অথচ মাবেগম্ন চিন্তাক্ষনতাকে ৷ একে তিনি নাম দিয়েছেন passionute (5০48৮: ॥ আইরিশ 
কবি A. . তার বখ্যে এই চিন্তা-ক্ষমত! লক্ষ্য করে তার সাধুবাদ করেছেন এবং আধুনিক কবির পক্ষে যে 
এই রকনের চিন্তাক্ষনতাকে কর্মক্ষম রাখা বিশেষ দরকার তাও বলেছেন । ‘We must keep our 
thought athletic’ | ইল নানা লিশ্বল্এর সাহায্যে জগৎকে লাধ্যারত করবার চেষ্টা করেছেন, 
কিন্ত এইলব লিখল কোনো রহম্তলোকের ব্যাপার নন্ন, তার! এই জগৎকে গণনাষোগা করবার পক্ষে 
উপযোগী এক ধরণের বীজগনিতের প্রতীক ৷ লুইস্‌ ম্যাক্নিদ্‌ একেই বলেছেন ইয়েটুদ এর Symbolic 
318৫. ইয়েটগ্এয নিজের উক্তি থেকেই জালা ধায় তিনি যেন এক দৈবাদেশের মত অন্তরের মধ্যে 
কেবলি এই বানী শুনেছেন ‘ammer your thoughts into a unity’ এবং তার ফলেই একধরণের 
প্রত্যক্ষ বন্বলংস্পর্শজনিত চিন্তার বারা তার এই জগংসত্য-আন্বত্তের চেষ্টা । আয়র্লণ্ডের অন্তবিধব, বি্বমূদ্ধ 
ইত্যাদি ব্যাপার ইয়েটদ্এর বলে এই স্বতঃজাগ্রত চিন্তার বাধ মুক্ত করে দিয়েছিল এবং এই চিন্তার 
মধো কোনে! রুতিম প্রশ্থাস না থাকায় একে তিনি তার পূর্ণ বাক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিহ একটা ক্রিধা হতে 
দেন নি) তাই তার চিন্ত! বরাবর পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশের বাছুন হয়ে থেকেছে, তার কাবাকে স্বভাব 
করে নি। তাই তার কবিতা অবিচ্ছে্ত ভাবে দেখ! যায় তার ই ন্সিদ্বাসুকুতি আবেগ ক্ূপকল্প ও তারই সঙ্গে 
ম্বত:উৎসারিত চিস্কাধারা। বৈজ্ঞানিক রোমান্স রচনা এক ধরণের চিন্তা যেনন ব্মতাস্ত আকর্যীয় হয়ে ওঠে, 
পৃথিবী ও মানুষের ভুবিতব/চিস্তাও তেষনি মূলত: সত্যনিষ্ঠ থেকেও একটা সমনস্তমনকে-প্রাযিত করা 
রসম্রোভের স্থটি করতে পারে। ইন্বেট্‌স্‌ এই ইতিহ$সরসম্র্ট1! কবিদের মধ্যেই অগ্রণী । এছ্স্রা পাউণ্ড এই 
ধারার প্রধান প্রবর্উক হলেও তার কাবা বহু স্পকলের অনেকটা অস্থাঙ্ীকুত সমাহার । ডার মনে কোনো 
[একটি সংখেষটীক্ষষভার চর্ধা ও ক্রমপরিণতি ঘটলে তিনি শুধু টেকৃনিকে নগ্ন, কাবাদ্রেতেও মহৎ সিদ্ধি 


এক শতাব্দীর কাবা 


তন 


লাভ করতেন কিন্ত ত! তার কপালে ঘটে নি। ইয়ে তার নিজস্ব এই ক্ষনতাটির বিষয়ে নিছেই অনেক 


কবিতায় লিখেছেন, তার মধো একটি কবিতার অহুবাদ এখানে দেওয়া হল 


দাও লে ঈগলমানল বুড়োর । 


রহ ELLE উতর ইওর 
ব্ৰ 
ন 
Fl 
৮] 
নত 


এই ঝৌকই তার মনে জাগায় passionate thought | এই আবেগের দ্বার! বতক্ষণন। তার কল্পনা, 
তীর ইশ্রিদ্ব সব তৈরি হয়ে ওঠে একটা বিঘূর্ত মননধার। অহ্সরণ করবার জস্ত—_ 'Until! imagination, 
ear aud eye, can be coutent with argumcut aud deal in abstgact things" 
(7০৬০7 }- ততক্ষণ তার কবিতা রচনায় চেষ্টাই ছবে বৃথা । এই ধরণের প্রেরণাই তাকে চিরস্থনের 
শিল্পরাজ্ স্থান দেবে 'gaher me into the artifice of eternity’ (Sailiug to Byzantium). 


তপ্ত বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাচ ১৩৭১ 


এই চিনঞ-কল্পনা বা আবশ চিন্তা বেমল ইয্েটদ্এর একটা বিশিষ্ট গান, তেমনি তার w॥০৬- 
muanism,  মানবদনগঘতা-প্রকাশের টেক্লিকৃটি উল্লেখধোগা । একই কবিতাহ বিভিন্ন অহথচ্ছেদুলি 
5y।Plouy সংগীতের বিভিত্র 7১০৬০/)৩।এহ মত সান্িয়ে তার প্রত্যেক স্বয়ে একরফনেয় 
দহ ভঙ্গী বা পূর্ণ লতার এক-একটি বিশেব স্তরের প্রতিক্রিস্থা গেখে তার দ্বারা একটি বিচিত্র অথচ সলমন 
প্রতিক্রিয়া প্াটান গড়ে তোলা। তার Tower, Meditations iu time of Civil war, 
Vaciilalion প্রভৃতি কবিতা এর শ্রেষ্ঠ উনাহ্রণ ৷ রবীন্গনাখে এই ধরণের এক্স্পেরিমেন্ট খুব 
অমই আছে, তাও তায় শেবের দিকের রচলান্ব । একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেওয়া বার । 

পডত্মপুটের «নং কবিতার শেষের ফর লাইন এই প্রলঙ্গে তুলে দেওয়া গেল : 

কেরোসিনের দোকানের সামনে 
চোখে পড়ল একজন একেলে বাউল । 
তালিঘেওয়া আলখাল্লার উপরে 
কোমরে-ধাধা একটা বায়া । 
লোক জবেছে চারিদিকে । 
ছাললেম, দেখলেন অস্থুতেনও সংগতি আাছে এইখানে, 
এও এসেছে হাটের ছবি ভরতি করতে ৷ 


ওকে ডেকে নিলেন জানলার কাছে, 
ও গাইতে লাগল” 

ছাট কণ্রতে এলেম আমি সধরার সন্ধানে, 

সবাই ধরে টানে আমার, এই যে গো এইখানে । 
এলিয়ট এর লাধান 
এলিট আধুনিক কাব্ক্ছতির প্রদান প্রকরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন '71018789)2000 of 
disparate exTericnce,” বা ‘বিবাদী অভিজ্ঞতার সমন্বকের' । ইয়েটস্এর ভিছ্ঞতা-উপাদ৷নুলি 
ইত্তিবাচক, অর্থাৎ কবি সেগুলিকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন এবং তার পর তাদের সাহঞ্জগ্বিধান করেছেন। 
হুধে বীভৎসতাও ঘতঙ্গণ ন! শিল্লযাহ৷ হয়েছে বা অন্তরের দ্বীক্ৃতি পেরেছে ততক্ষণ তাকে লেন নি। 
তার সাধন। হৃদপৃসুক্ধিকে বাংশকতর কারে ধা বিরোধী তারও নধ্যে কিছু সত) বা দীন্তি আবিষ্কার কর|। 
তাই চন লালাশের মখো যে মূহুর্তে তিনি বলতে পারলেন 'A terrible beauty is 1১101 
লে মহে হুল কবির জয্ন। ইয়েট্স্এর মূল মত্ত এই বে গ্রীকদের ট্রাজিক কোরালও নাচত গাইত। 
এক ধরণের কবি-মানন্দের সানথ না পেলে কোনো দভিজ্ঞতাই কাবাগ্রান্ত নব, এই তার স্থির সিদ্ধান্ত ৷, 
এবং অনস্ধপ সিদ্ধিও তিনি লাভ করেছেন। এলিঙ্টের অভিজতা-উপাদানগুলি কিন্তু নেতিষাচক। 
তারা শুনু একটি, মধ্্রীতিকের পরিস্থিতি বা মুডূর্তকে* অসম্ৃতার চরমের ছিকেই ঠেলে নিয়ে চলে। তারা 
একই বিবর্ণ বিষ লোকের অধিব্যসী, বিভিন্ন চৈতন্তব্বরের নম্ব। শুধু তাদের মধ্যে ফ্বরের তারতদা 
আছে ৷ চতিত্রগত বিশে পরিস্থিতির অনুম্ধপ প্রকাশডঙ্গী আছে। একই শোকের আলরে ঘেন বিভিন্ 


এক শতাব্দীর কাব্য ৩৮৯ 


বাস্গুবের নানা কণ্ঠের শোকোচ্ছান বা ভাবপ্রকাশ ধ| হয্তো বিভ্ঞপোকতি, রহস্টোক্ি, নর্বহীন হালি বা 
আকৃতি, খাবার গভীর বিলাপ পর্যন্ নানা দবনি ফুটিয়ে তোলে । এর ধঙ্গে আছে এ রকন বিডি 
ক্ূপকল্প, তারও উদ্দেন্ড ও লক্ষ ই এক টেকনিকে । এরা! পাউণ্ডের ইনেজিদ্ৰ্এর প্রভাব ইয়ে ও 
এলিঘট তুঙ্গনের নখোই দেখা যায়। তবে ইনেট্স্‌ তার ইনেজ.কে বিস্বাযিত করে খানিকট! চিন্তা ব! 
অন্থূতিহ দ্বারা দারিত ফ'রে পাঠকের রসচিত্তেহ সাৰনে উপস্থিত করেছেন। এলিট আপাত 
অস্বন্ধভাবে অপ্রত্যাশিত এবং অনেকক্ষেত্রে বিরোধী চিত্রকঘ, ভাব-আকৃতি সাজিয়েছেন অনেকটা যেন 
হ্থার-রিয্যালিস্টদের স্বপ্রোম্নাদের ভঙ্গীতে, কিন্ত দাসলে মোটেই ভা নথ) অতি নিপুণ লংগীতশিীত্র 
চরম প্রতিভা স্বাক্ষর আছে এই প্রতিক্রিন্বাপরস্পর!__ বাকে তিনি নাষ ছিন্ষেছেন Objective 
০relative— রচনায় । এই প্রতিক্ষলক প্যাটানের প্রতিটি টুকরোই হয়তো অপ্রিয়, ক্রান্রিকর, 
উদ্দেগজনক বা শুধুই মর্ঘঘীনতার উৎকণ্ঠা ভরা-__ তায়! হন্দরও নর, তাদের নিঙ্্থ কোনো কাবাগ্রা্ৃতাও 
নেই। কিন্তু ভা আছে ও গ্রাছুকচিত্তে_ শিল্পীর চৈতক্তে, বার মধ্যে এ সমস্ত কিছু নিলে একটা তীত্র 
অপূর্ব বিশ্বের ঢেউ জাগাচ্ছে। কোনোদিকের সীমা প্রাচীর ভেঙে নৃতন কোনো উপলক্চিয়, রাজ্যে 
পৌছে না দেওয়া পর্যস্ব এই ঢেউএর ক্ষান্তি নেই । আবরা আগেই বোদলেরর ও হঢাবোর কবিতা ঘা 
দেখেছি, এলিয়টের কাবোরও সেই পথ-_ কোনে! তীব্র সংঘাতপরশ্পরা! সৃতি দ্থারা কোনো গতীয়তর 
উপলব্ধি ভূমিতে উত্তরণ। এলিন্টের Rhapsody Ou & Windy Nighta অনেক বিচ্ছিত 
অন্তত কৌতূহলোদ্দীপক ছবি ও আবেগের টুক্রোর পর বখন রাতের ল্যাম্প টা বলল 'নাও, ঘুযোও, 
জীবনের জন প্রন্থত হও’ তখন এই সামান্ত কথাটাই পূর্বচিত্পরস্পরার ফলে ছয়ে উঠল এক নিদাহ্ছণ 
আয়রনির ছবি। কবিতাটি শেষ হুল কবির শ্বগত মন্তবো_ “The last twist of the knife. 
তখন বোঝ। গেল আপাত-অর্থহীন সাঘায়ণ কতকগুলো! ঘটনার ভিড় হঠাং মর্মচ্ছেদী যাছেডি হস 
উঠেছে। এইখানে এলিয়টের অন্তৃত সাফলাকে ইয়েটল্‌ বা যবীজ্রনাথ কেউই ঘোগা যধাদা দেন লি) 
ইতিবাদী মনের সাক্ষ্যগ্রহণ করতে অভাণ হয়ে তারা নেতিপরম্পরার মা দিয়ে যে অশ্চুতিঘনডার 
চষে পৌহনে! ধার তার রলগ্রনথণে অক্ষম ছরেছেন। রবীশ্রনাখ এলিম্বটের Journey of the Magi 
কবিতাটিয় অহুবাদ করেছেন, কারণ এর মদ্যেকার উদ্বেগের নাটকীন্ব দৃশ্তরলক্জ আস্বিকাণ্ডণাব্বিত। 
ওঁ একইভাবে তাই রযীন্্নাথ লিখেছেন তার শিশুতীর্ঘ। তার ‘প্রশ্ন’ কবিতা ( ‘ভগবান তুমি ঘূগে ঘূুগে' ) 
মেজাজের দিক দিছে এলির্নটের মতন হলেও তারও স্বরক্ষেপ ব্যক্রিগত লিরিকের, নাটকীয় সমাহারের নন্ব ৷ 
লীয়য় উন্না্ ও ভ্ানী সমাজে অপাংকের হতে পারে, কিন্ত 75108 Lr নাটক বা তার মই! 
Shalkespeareর চৈতন্তের মধ্য বে 1/626 তা নছৎকাবোর রলহন মৃতি এ কথা রবীহ্ছনাথ বুঝতেন না 
এ কথা ভাবতে অনিচ্ছা হই । কিন্ধু ভার প্রথন বন্ধলে শেকৃস্পীন্ররমাতালদের উগ্র ভাবালুতা তাকে 
এক ধরণের মহৎ নাট গুপাস্থিত কাবা সন্বদ্ধে উদ্বাশীন করেছিল । 

সধলামরিক বিচিত্র বিরোধী জীবনকে কঙ্গনা ও মেকুবণ্ডের মধ্যে অন্ৃভব করা বোধের দ্বারা, 
চিন্তার দ্বার] এলিট লমস্থিত করেছেন। তারই, প্রতিকম উপস্থিত করেছেন তার Objective 
correlaliveaল লাহাযো। যার সাছাত্যে পাঠক পেবেছেন ক্রমলম্প্রসান্িতচেতনা ধ! যেই গ্রীক ডা 
উছেরেসিরল্এর ড্রিকালহশী চেতনায় মত । এলিদ্বটের নাট্যিক কাব্যের কেন্দ্রে আছে এই টাইরেসিঘাসেনর 


৩৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় 


চেতনা । শুতু এই ব্যান্তিই এলিতটের কাবাসিদ্ধি নচ, ডা ছাড়া আগেই যা বলেছি_ 'বাহ'কে অতিক্রম 
করে গভীরতর উপলন্ধিতে পৌছনে। ৷ স্থিরবিন্দুতে গিয়ে আশ্রয়লাভ। এলিছট নির্বতির কবি। 
ইছেটস্‌ গ্রীক কোরালের সৃত্যপরতা থেকে ইঙ্গিত নিয়েছেন) কিন্তু এলিট তার কাবো গ্রীক ই্রাজ্েডিঘ 
সম্পূর্ণ আকৃতিকে স্থান দিয়ে উপার্জন করেছেন গ্রীক নাট্যকাব্যের কাম্য ক্যাখাগিল। এলিত্নট অন 
লিখেছেন, কিন্তু তার নধ্যেই বেদনার মধ্য ছিরে রুসাবতরপের যে দৃষ্টান্ত তিনি দিতেছে তাকে শ্বীকার 
করতে হবে । বাংলা সাহিত্য এইদিকে এখনো বধেষ্ট অপরিণত এলিহটের এই কবিচিত্তকে বুঝলে 
ভিখন বিশ শতকের সমাঅজীবনের ক্ষত্িজ্ুতার ( নীচে দেও! ) এইসব চিত্তকে শুধুই আর তুচ্ছ ও বিরক্তিকর 
মনে ছবে না। একট! মহত্তর ভাবদগতের মধ্যে আপনিই তার! স্থান গ্রহণ করবে । ধখা_ 

জপসী বখন অবোধ খেলায় মাতে, আয় 

কাবার একলা, পাহচারি করে ঘরে, 

সে চুল লামলাছ বেন ধাত্রিক ছাতে, আর 

প্রামাক্ষোনটার অন্ত রেকর্ড ভরে। 


—The Wasie Land 


রিল্কের নিজকৃতি 

রবীহুনাখ জগতের ‘কু'টাকে সম্পূর্ণ আবৃত-করা আত্মলাৎ-কন্বা এক শান্ত লোকের আবাহক । তার 
অভিজ্রতার রাজ্সো 5ৎহটা রূপাস্তরিত হন্ব মনের, হকের, আমর্শুদ্ধির বা অন্মরতম সত্তার বিচিত্র 
প্রতিক্রিয়া প্রীতি, করুণা, সহাম্থক্কতি, সহান্তিত্ববোধ, প্রেম প্রত্তৃতি ভাবে। ফামকে বেখানে স্পষ্ট 
চোখে তিনি দেখেছেন, মহৎ কাব্যায়নের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করেছেন, সেখানে তার প্রাকৃত অদম্যতা ও 
উদ্বেগকে সত্যানী উপগুপ্র বা বুদ্ধের মত ক্ষমাহন্দর চক্ষে দেখেছেন, বার ফলে বিষও অদ্বত হরে উঠেছে 
শ্যামা, চালিকা এই ছুটি ছল তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ । কিন্ত এ হল সেক্স্এর রূপান্তর বা! অভিক্রবণের 
ৃষটান্ত। লেক্স্‌এর দেহসন্োগকে একট! নির্দোষ চোগাহুকৃতির মধ্যে অঙ্থভব ক'রে তার মধ্য খেকে 
উর্বর সৌন্দ্ধ, এননকি আম্মিক যহিমার মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার দৃষ্টান্ত তার মধো কই মনে পড়ছে না। 
তার কারণ, বদিও তার দেহবোধ, জ্ূপচেতলা, বন্ত্গতের নানা আকার প্রকারে প্রতি প্রতিক্রিয়া 
অতি শুদ্ধ, বিচিত্র ও ব্যাপক, তৰু এ সবই একটা মহত্তর মানসিক-দাস্মিফ চেতনার তরঙ্গ ও উর্বোৎক্ষেপের 
নখ কেবলি নিজেদের “সাধারণ বাস্তবতা’ হারিয়ে ফেলে । তার প্রেম বৈরাগোর রঙে রণডীন। কিন্ত 
সহজ ইন্জি্থভোগ ও দেহচেতনাকে, বস্তজগতের সমস্ত লাধারণ অভিজ্ঞতাকে একটা আত্মিক এক্য ও 
পবিত্রতার নধ্ো রক্ষা ক'রে তাই থেকে অবাধে উর্্ব সৌন্দর্থলোকে আত্মচেতনার লোকে উঠতে পারার 
স্কতিত বিল্কের। যুক্তি বা বিওরির দ্বারা তিনি বদি এই অবিড়দ্বিত অব্যবহিত লভ্ভোগের কথা বলতে 
যেতেন, আছকের যুগে কেউ সেই অসার এপিকিউরিগ্যানিদূম্এ কর্ণপাত কয়ত না। কিন্তু গ্রীক 
শিদীধের মত নিষম্প প্রত্যক্ষ র্ূপায়ণের হার! তিনি ফুটিরে তুলেছেন এই অভিজ্ঞতার অপং-_ ঘাকে 
বলা যায দেবতাহুলভ অন্রসৃতির জগং। ইরেট্‌স্এর রিভ, পাত্রী হয়েও কামূক, তার এবং সেই 015 
Jane মেকেটির প্রতিপান্ড খিসিল্‌ হচ্ছে যে বৌনকামন! ও মাটির মাছুষের অক্ান্ত বাসনার মধ্যে কিছুটা 


এক শতাব্দীর কাব্য 


দেব-প্রেরণা মিশে আছে। কিন্ত রিল্‌কের ০০০]. চোখের লাননে তুলে ধরেছেন কেনন সহজ ্বতদুর্ত 
বিভাজ্য অনুভবের নধা দিয়ে ত্য ও অমর্ত্য এক হয়ে মিশেছে, একই আনন্দচৈতস্ক উচু হয়ে উঠেছে 
একটা গাছের মত, একটা আকাশম্পর্শী টাওয়ারে মত; সেতু রচিত হরেছে অবচেতনের সঙ্গে 
অধিচেতনের | দ্িল্‌কের অভিজ্ঞতার পরিধি ছোট, অনেকটা ব্যক্রিগত, কিন্ত উর্ধায়নের একটি সার্থক দৃষ্টান্ত 
তার কবিতাঁ। গ্রীক ভাঙ্করের শিল্পচেতনা, কীটদ্‌এর সৌন্দ্ধপ্রেরণা রিল্‌কের মধ্যে ক্ষপ নিয়েছে আধুনিক 
বাস্তবতার দাবী মিটিয়ে, আত্মার ‘আন্তর সতো' দ্ধ! মিটিছে। তার ছোট দুটি কবিত! উদাহ্রণন্দবক্ূপ 
নেওয়া ঘাক। 
১ 
যখন হদর-আহা__ হন্দ়বিরছিত, ক্লিট 
স্ধঢ আশাভঙ্গে, আর কোনো নবতর সন্ধাল 
নেনে নিতে অক্ষম তখন, তখনি ঘদি তাকে উদ্দিষ্ 
উচ্ছল মনুরিম। নিয়ে ব্যাসে জ!গবার আহ্বান, 
হৃদয় কি করবে? কি ক'রে মানিবে নেবে তাকে উদ্দিই 
সেই সখ, ছাতে গালে সে মধুর স্পর্শের বিনিমছ ! 
গন্ত বাখাই ঘার এতদিন ছিল বৈশিষ্ট্য 
প্রেন-বিস্মঃ আজ তাকেও করছে দেখ বার । 
বই 
দেখ দেবতারা কেষন দূরদিগ দিগন্ত ভরে অস্থভব করে। 
কত দৃপ্ম, কী বিরতিহীল তাদের সেই অহুভব; 
তাদের অগ্ন্থতির লালশিখার কাছে আবাদের 
তণ্ত শ্বেত শিখাও ঠাণ্ডা, 
দেখ দেবতারা দূরদিগ, দিগন্ত ভরে জলছে। 
ইয়েট্‌দ্‌ এলিয়ট ও রিল্‌্কে-_ এদের সমাধানের লঙ্গে রবীচ্ছনাথের সমাধানের মিল অনিল কিছু কিছ বল! 
ছুয়েছে। তার আধ্যাত্মিকতার মধ্যেও একটা 'স্বর্গ হইতে বিদান্রে'় মর্ডাগ্রীতি ও বাস্তবচেতনা এত প্রবল 
ও স্পষ্ট যে তার থারাই বিশেষ ক'রে মৃদ্ধ হয়েছিলেন ইক্সেটস্‌। আর সেই কথাই আরো নিপুণভাবে 
বিঙ্গেবণ ক'রে দেখিছেছেন এরা পাউণ্ড । তিনি রবীজ্ঞনাথে ছেখেছেন একটা 52:0৩ 511)1,555, ভার 
মধো তিনি দেখছেন মানবতাবাদের পুর্ণশ্ুরণ। দাস্বের মত আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে নিশেছে একটা 
জীবনবোধ ৷ "18 the work of Tagore Lhe source of 696 charm is in the subtle 
‘underflow’ ‘It is uothing else than his seuse of life" আবার— ‘Briefly, I find in 
those poems a sort of ultimate common seuse.’ 
শেষজীবনে রোগডোগ ও পৃথিবীর সম্ভাতাসক্ষটেক্ট ফলে ভু:সহ অন্তর্যেদনার মধ্য ভরিয়ে রযীহ্ছনাথের 
এক নিগৃড়তর সত্যের উপলন্ধি হয়_-তার ইতিহাস দেখ! যাবে প্রান্ধিক থেকে তার পরবর্তী সব ফাবারচনান্ ! 
লে আলোচনার অন্ত অন্ প্রবন্ধ রচনার প্রর্োজন। 


৬/ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লাতিন 


লীলা মজুমদার 


গন্প-বিগ্ভার প্রথম পাঠ দিচ্ছেন অবনীঞ্ুনাখ ঠাকুর । গল্পের নাম "ক্ষীরের পুতুল'। কতকাল ধরে দিদিমা 
ঠাকুবারা নাতিনাতনিকের কানে কানে এই গল্প বলে থু পাড়িকেছেন। এরি মধ্যে অবনীজ্ঞনাথ ভরে 
দিয়েছেল গদরচনার আর শিল্স্থরীর প্রথম ও প্রধান পাঠ। 

আগে পরিবেশটির বর্ণনা দিই ৷ ছুঃখিনী দুষ্বোরানীর দু:খ ঘুচোবার আশাত, তার পেয়ারের বদর 
গৈছে রাজাকে বলে এসেছে দুরোরানীর লোনার চাদ ছেলে হদ্বেছে, কিন্তু শুণে দেখ! ধাচ্ছে ছেলের 
বিষের স্মগে তার দুখ ঘেখলে রাজার চোখ অন্ধ হবে। সেদিন থেকেই দুরোযৱানীর তুগ্েও 

। 
জি 5 ছেলেই নেই তো! বর এল 
কোথেকে 1 ক্ষীরের তৈরি পুডুলকে বরের চেলীর ছোড়, সোনার টোপর, জরির চুতো পরিয়ে, 
জয়চাক বাজিয়ে, আলো জালিয়ে, বঠতলা দিছে বীর নিয়ে চলেছে। লেদিনের যতো মেইখালেই তাবু, 
পড়ল ॥ এদিকে বাদরের ' হুকুমে সারাদিন হঙীঠাকক্ষণের ভোগ বন্ধ। সব ঘুষে নিরুম, এন 
সন ঘিদের জালা সইতে না পেরে, পালকি থেকে ক্ষীরের বটি বের করে, বেড়ালদের লঙ্গে ভাগ 
করে, য্ঠাকন উপোস ভাভলেন । আর বাদরও জবনি এসে তাকে ধরেছে ! 

লক্ষার বরে গিত্বে ন! ঘটি বললেন, “বাছা, চুপ কর্‌, "এ বটভলায আমার ছেলের! খেলা করছে, 
তোর বেটিকে পছম্থ, সেটিকে নিয়ে বিয়ে দি'গে যা।' ধাদর দেখলে বটতলা ডে! ভা, একটা ছেলেরো 
টিকির দেখ! নেই। বললে-_'জ্যামাঙ্ দিবাচস্ষু দাও, তবে তো হগ্ঠার দাস ঘেটের বাছাদের দেখতে 
পাষ।" ধঙ্গঠাকরুণ বাদরের চোখে ছাত বূলোলেন, অমনি বাছরের দিব্যচক্ষু হল। 

দিবাচক্ষু যেই-না ছয়! বাঁদর দেখলে “বধীতল! ছেলের রাজা, সেখানে কেবল ছেলে, ঘরে ছেলে, 
বাইরে ছেলে, জলে স্থলে, পথে ছাটে, গাছের ভালে, সবুজ দাসে বেদিকে দেখে সেইদিকেই ছেলের 
পাল, মেয়েয় দল ।” বার দেখলে “সে এক নতুন দেশ, স্বপ্রের রাজ্া-- সেখানে কেবল ছিটোছুটি, কেবল 
খেলাধুলো ; সেখানে পাঠশাল নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই, সেখানে আছে দিদির 
কালো জল, তার ধারে সরবন, তেপান্তর মাঠ, তার পরে আম কীঠালের বাগান; গাছে গাছে 
স্কা্ধকোল! টিয়াপাধি, সমীর জলে গোলচোখ বোদ্বাল নাছ, কচু-বনে মশার বাক; আর আছেন বনের 
ধারে বনগীবালী মাসিপিলি, তিনি ধৈর়ের মোস্বা গড়েন |” তার পরে হেই-লা সবচাইতে চাদপানা 
মুখ দেখে ছেলে ছিনিয়ে নিয়েছে বাদর, অমনি কোখায় যা কি, ভেন্বিফাকি! কোথা বাঠাকরুল, - 
কোথায় কে, বটতলায় দিঘির ধারে ছেলেকোলে সে একলা দাড়িরে। 

স্বষিয়হস্তের, শুরুতেই এই চোখ-ফোটানোর পালা । বন্ধ চোখে পৃথিবীর বুকে প্রাণের খেলাই দেখা 
যায় না তো গল্পের দানা বাধৰে কি করে? বাগেশরী ব্কৃত্তামালার আদিপর্বে অবনীশ্রনাখ বলেছেন 
“ৰোগ-লাধন করতে হয় শুনেছি চোখ বুজে, স্বাসপ্রশ্বাস দমন করে; কিন্ত শিল্প-সাখনার প্রকার বর 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৯৩ 


প্রকার-_ চোখ খুলেই রাখতে হু, মনকে পিঞ্জরখোল! পাখির মতে! মুক্তি দিতে হুছ-_-কল্পনালোকে ও 
বাস্তব জগতে সুখে বিচরণ করতে ৷” 

এই দেখতে জানার পুরস্কার সব লমর কড়ি দিয়ে কেনা বাঞ্ছ না। অবনীহ্গনাথকেই বা কে দিয়েছিল 
ছাতি-চতুর্দোলা শাল-দোশালা ? তবে সুখের কথ] ৰে সত্যিকার শিল্পীদের বেখানে বালন্ৃষি, সেখানে 
রাজার মৃকুটের কোনে! দর নেই । বাংলা ভাষাত অবনীস্্রনাছের মতো গল্প বলতে পেরেছেন দারা, 
তাদের সংখ্যা হাতের আডুলে গোনা হায় কিন্তু খেতাব দের নি কেউ তাদের। জীবনকালে উচুদয়ের 
শিল্পী বলেই লোকে 'বনীন্ত্রাথকে দানত, সাচিতাক ধলে তেনন নামডাক হচ্ছ নি, তেমন কোনো 
সাছিত্য-সযালোচকের দৃষ্টিও তার উপরে পড়ে নি। তথন সাহিত্যজগতের হুর্ঘ রবীহুনাথ, তার ফাছে 
দাড়ালে অপর সমস্ত প্রতিভা! নিশ্রভ হয়ে যেত। 

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বিশ্মত্রকর কথা! হুল, অবনীন্নাথ ছিলেন তার রবিকাকার পরন ভক ও শিল্প, 
অথচ তার লেখার উপরে রবীহ্ছনাথের এতটুকু প্রভাব খুঁছে পাওয়া যায় না। আসলে ছহংতো এইটাই 
ছিল রবীন্রনংঘের শ্রেষ্ঠ প্রভাব বে ডক্তকে তার স্বকীন্ঘত হারাতে দেন নি। অবনীহুন[থ িবেছেন__ 
“প্রতে/ক শিল্পীকে শ্বপ্রধরার জাল নিজের মতো করে বুনে নিতে হয় প্রথমে । তারপরে বসে খাকা_ 
বিশ্বের চলাচলের পখেয ধারে, নিদের আসন নিজে বিছিত্ে; চুপটি করে নয, সদাগ হয়ে ।” 

ছুনিঘ়াকে দেখা ও নিজের মনকে বোকা, এই ছুটি খুঁটির জোরে শিল্পীরা! হযে থাকেন কালছয়ী, 
নইলে ক'খানিই বা বই লিখেছিলেন অবনীস্তনাথ । সেই ১৮৯৫ পালে প্রকাশিত "শকুন্তলা"; তার পরের বছর 
দ্ষীরের পুতুল’; ১৯+৯ সালে 'য়াদকাহিনী' ১৯১৫তে 'ভূতপত্ব্রীর দেশ’ ১৯১৬তে ‘নালক’; তিন 
বছর বাদে 'পথে-বিপথে' । ১৯২১ সালে 'ধাতাকির ধাতা'। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হুল 'ধুড়ে-আংলা 
আর ‘ঘরোরা'; তিন বছর পরে “ছোড়াপাকোর ধারে' ; তারও ছু বহর বাদে ‘আপন কথা' ; ১৯৪৭এ 
“আলোর ফুলকি' আর ১৭৫৪ সালে বেকল 'মাসি' আর 'একে-তিন-তিনে-এক' ১৯৫৬তে “মারুতির 
পুথি, আরে! দু বছর বাদে “রংবেরং % তার পর্বের বছর '্ঠাইবুড়োর পুথি ১৯৬* লালে ‘কিশোর 
সঞ্চয়ন’ | 

তারিখগুলি ছল পুস্তকাকারে প্রকাশ হবার তারিখ, লেখা হয়েছিল তারো আগে । “হালোর ক্ুলকি' 
ভারতী পত্রিকার ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল ১৯১৯ সালে। 'বুড়ো-আংলা', “কুতপতয়ীয দেশ’, 
“খাতাঙ্কির খাতা' ইতাদি ছোটদের মাসিকপত্রে বেরিয়েছিল বহুকাল আগে । এত বই রচচ্িতা নিজেও 
চোখে দেখে ধান নি। 

এসব ছাড়া কয়েকটি জ্ঞানগর্ড প্রবন্ধের বই ইত্যাদিও আছে। ভারত-শিচ, বাংলার ব্রত, প্রিষদপিফা, 
চিতাক্ষর, বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী, সহজ চিত্রশিক্ষা, ভারতশিল্পের বড়ঙ্গ, ভারতশিল্পে মৃতি, শিল্পানে 
ইত্যাদি । কুড়িছে-বাড়িয়ে সব নিয়ে বড়ছোর চাব্বিশ-সাতাশধানি বই । 

এ হেন কবিগুরুর কাফনজ্ঘার পাশে একটি পাখরের চিবি। কিন্তু সে পাখর এতই ঝফককে, তার 
ভিতর থেকে এমনি আলো ঠিকরোস্ব যে মন বলে, হীযর নয তো? 

গল বলার আর গল লেখার মধ্ো সাধারণতঃ এই প্রতেদ থাকে বে, গল্প বলার মধ্ো দ্বিতীয়বার চিন্তা 
করযার অবকাশ থাকে না, গোড়া থেকেই তার ছওয়া চাই নিখুঁত নিটোল । যর্মরের টুকরোর উপরে মর্মরের 
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টুকরো বলিদ্কে তাজমহল গড়া হচ্ছে, লে চলতে পারে শুধু গছ লেখার বেলাদ্ধ। গণ্র বলার সময়ে লে ভাবে 
অগ্রলর ছলে চলে না| নদীর জলধারার মতো তার শুরু থেকেই ছুটে চল! চাই । 

আঅবনীশ্রনাথ ও এই রকম গন্র বলতেন । সবই তার বলা-গলপ, লেখা-গজের জাতের একটিও নয্ন়। সে 
কেনন গল্প? এক পংক্তি পড়তে-লা-পড়তে চোখ-কান ছুইই একসঙ্গে খুলে হার । চিত্ত উদ্‌ঘীব হুয়ে 
অমনি তার সঙ্গে ছুটে চলে । বাড়তি ফথার অবকাশ থাকে না, গোআামিল দেহার তর সয় না। এসব গল্প 
তার ছবি আঁকার মতোই নিখুত, সপ্রকাশ, স্পর্শকাতর, শ্াশচঞ্চল, হাসিকান্রাহ ভরপুত্র। এতটুকু চাতুরী 
নেই কোথাও, যেমনট ভেবেছেন ঠিক তেমনটি লিখেছেন; বেমনটি মলে এসেছে ঠিক তেমনটি বলে গেছেন, 
আর অমনি সঙ্গে লঙ্গে শ্রোতার মনচিরও খেই ধরেছেন ) 

বাহ বার এই কথাই মনে হয়, এ কেমন ছাহ্কর থে মুখটি পূললেই অমনি মনের নাড়ির উপর গিয়ে আ€লটি 
পড়ে! রবীষ্ডলাথ সারা জীবন ধরে বা-কিছু বলেছেন লবই বৃদ্ধির ছাড়পত্র নিয়ে, হৃদয়ের সদরদয়খার 
লগোৌরবে পৌছেছে; অবনীশুঘনঘের কথা হেন খিড়কিদোর দোল! পেয়ে, একেবারে মনের অন্ধরমহলে 
হাছিপু ‘হত্রেছে'। কবিলয়াটের লি:ংহালনের পানের কাছে পৌছতে পারলেও আমরা ধন্ত হয়ে যাই, আয় 
নিঙ্ছেই এলে মবনপটুল্াা ছেলেদের খেলাঘরের এক কোপার তার আঁকার লরঞ্চম ছড়িয়ে বসে, কারো ডাকার 
অপেক্ষায় থাকে না। 

বড়.সহছ একটি মানবতার গুণে অবনীন্্রনাখ এমন একক ও অস্ধিতীয়। লেটি বদি না থাকত, শুধু 
ফলনের কারচুপি আর র€ তুলির বাহাদুরি দিয়ে এবন সেরা কারিগর তৈরি হত না। বে কথা তার র$ তুলি 
বলে বলে শেষ করতে পারে নি, কাগজের উপরে কালির খ্বাচড়ে সেই কথাই ফুটে বেরিয়েছে। কোনো 
বড় বড় পাণ্ডিতোর কথা নয়, কূট-তর্কজালে জড়ানো কোনে। গূঢ় রহমত নয়, কেবলি বাচার ফথা, মরার কথা, 
গরিবের ঘন্গ মালো করে ছেলে ছওহার কথা, ঘর ছেড়ে চলে ধাওয়ার কথা, পাওয়ার কথা, ছারানোর কথা, 
সুখে: আশার কথা, দু:দ্বস্রের জালার কথা, হাসির নীচে নীচে কাথার স্বোতেয় কথা, দুঃখের কালে! মেঘের 
ধারে ধারে গোনালি পাড় লেগে থাকার কখা। মাঠে ছাটে ঘুরে এসে বারের কোলের কাছে দুধ"চিড়ে 
খাবার কথা, দূরে খেকে অহ্ের অন্যনানির অশাস্তির কথা. গরিবদের কথা আর যখমলের বালিশে মাখা 
রেখে রাজারানীদের চোখের ছল ফেলার কথা। 

পড়তে পড়তে ক$রো হয়ে আলে, বুকেন্ন মধ্যে তোলপাড় করে । এসব যে আমাদেরি মনের কথা, 
আমাদেরি বার্থতার প্রানি মাথা, আমানেরি লোহাগের রডে রাড! | এইখানেই অবনীঙ্নাগ অনপ্ঞল। ধারণ, 
কোন্‌ ফাকে নামাদের ঘরের আাহ্বটি হয়ে আমাছেরি যতো! ধা পাবার নয় তারি সন্ধানে অন্ধকারে বেড়াচ্ছেন। 
এ বড় সহছ গুণি নন । 

লোকে তাকে ব্মপকবার রাজ! বলে থাকে। সমস্ত জীবনটাই তার কাছে লাকি একটি পরীদের গল্পের 
নতো; সবছেছে গুল কথার নীচেও ঠার এফটা অবাস্তবতার ভিৎ থাকে বলে শোনা ঘান্ব। কিন্তু তাই কি? 
বাগেশ্বরী প্রবন্ধযালার এক জাযষগাছ তিনি ব্লছেন- -লীন্দর্ষে ভরা, রসে ভর, রঙে ভরা, রুপে ভরা, ভাব 
লাবণ্য সব দিনে অনিন্দাহন্দর করে রচনা করা এই নারীর যাবে মানুষ কেবল বুদ্ধিমত্তার সৱ! নিযে বর্ডে 
থাকবে, নয়ন ভরে কিছু হেখে নিতে চাইবে লা, প্রাণ ভরে মন দিয়ে কিছু শুনে যেতে চাইবে না, পরশ 
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করে পুলফিত হতে চাইবে না, মাহুষ সমস্ত বিশ্বের রস । এ মিনি মানুহকে মন দিয়ে সহি করলেন, তা 
ইচ্ছে কখনো হতে পারে না)” 

তার পরে শিমী তার নিজের অর্থ ছেলেমান্ুবির রহস্তের সন্ধান বলে দিচ্ছেন, ঘার মপো ওর গজের 
কুঁড়ি ধরেছে: “নেই শিশু, দিনরাত কাছেকর্মে ভর! মানবের ঘরের মধ্যে এসে তাত কৌতুক কৌতূহল 
হারা জাগাল-- মাটির চেলা, কাঠের টুকরো তাহের লিদ্দে নিরিবিলি নাপনার খেলাঘর বাদলে__ কানা 
শক্ষীন্লাছের অতি অপু আস্তানা, সেখানে কাজ হয়ে গেল একেবারে খেলা, খেলাই হয়ে উঠল মন্ত কাজ। 

'শিশুকালের হারানো চমৎকার কাচ, অনেক কষ্টে খুঁজে খুজে লেইটে বার করে লাদ!দিধে কাছের 

চোখে-দেখা, শুনে-দেধা, ছু্ধে দেখার উপরে যেমনি বেশ করে এটে দিলে মানব, অমনি দ্বর্গ ঘর্ড পাতল 
আবার তার কাছে তরুণ ছয়ে দেব! দিলে, কৌতুকে কৌতৃছলে ভরে উঠল সির হামগ্রী। ঘেগব 
ইচ্ছিয় কেবলি ছিলেবের কাছে, পাহারার কাছে লেগেছিল, তারা ছয়ে উঠল কৌতুছ্ল-পরায়ণ এবং 
সন্ধানী দিনের পর দিন, বস্তুকে নিয়ে ঘটনাকে নিয়ে উন্টে-পান্টে খেলতে আর দেখতে “অব! শুনতে 
লেগে গেল।” রি 

কই, এ তো অবা্ব স্বপ্রবিলদীর ভ্রান্তি মতে! শোনাচ্ছে না; বিশ্বসত্তার নিগুঢতম রশ্ের সন্ধান লা 
জানলে এমন কথা কার কসনাতে ভোগান্থ? পল-লিখিয়েদের পুছির কথা যে এসব। খলিতে বরে 
তাকে বাইরের কোনো জগত থেকে আনতে ছন্ব না) এইখানে আনাদের ঘরের কেপায় কোণাচ, 
গোয়ালের পিছনে, ছোটবেলার খেলার ভ্ায়গার, আমযনে জামবনে, টিফিনের ঘণ্টার শব্দের মধ্যে তিল তিল 
করে সে জমা হতে থাকে । ছোটবেলাকার বোবা মন তার কথা বলতে জানে না, কচি মুখে ভাষা 
জোগায় না। তায় পর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে “একটু একটু করে খেলাঘর ভেঙে গেল এবং ফচি ছেলেকে 
কাছের য-তহগুলো দাতে চিবিয়ে ছোবড়া বানিয়ে ছেড়ে দিলে !' এও অবনীহুনাধের কথা। 

তবে সুখের বিষত্র মাঝে মাঝে অধন্াৎ শিমীর ছাতের বন্ধিয কেটি রেখা দেখে, গানের কলির একটুখানি 
স্থার শুনে, কবেকার কোন পুরোনো গল্পের ছুটি পংক্তি পড়ে, অমনি "কাছের তীর দৃঠির মাঝে মনের 
মক্হূমির উপরে বেন হঠাৎ আফাশ থেকে শ্যামল ছায়া নাহল, জল ভরে এল চোখের কোণে, ফান শুনলে 
বাঁশির স্বর উদ্মনা হয়ে, কাজ-ভোলা মন বকুলতলার নিবিড় ছাতার খুঁভতে লাগল ছেলেবেলার হাগ্ালো 
খেলায় সাধীকে।* অমনি যে আকল আর যে দেখল, যে গল্প বলল আর যে শুনল, ভুছলই কুতার্থ 
হছে গেল। 

ধার! নিজেদের ছোটবেলার কথা তুলে হাহ এ জাতু তাদের জানা থাকে না। বদিবা তার] গল 
লিখল সে হনে উঠল পাকাবুড়োর গল্প, ধা পড়লে কই এমন করে মন-কেমন তো করে না) ববনীহুনাথের 
নিজের ছোটবেলাটি ছোট একটি রসের নাড়ু ছয়ে তার মনের মগ্ে ছন! ছিল, কলম ধরলেই সেই 
রস চুইয়ে পড়ে লেখার মধোও মধু ঢালত এমন একটা উষ্চ কোমল মধুর পরিবেশ তৈরি করে দিত, 
ঘার এলাকায় পা দিলেই মন বলে এই তো আমার নিজের চেনা ঘরটিতে ফিরে এলাম, কিন্ত এ ঘরের দেয়ালে 
এমন করে চিত্র করলে কে? তাই তো, আষাদের ছোটবেলাটি তো বড় মধুর ছিল! 

লব দেরা লেখক এমন ছিলিস হাতে ধরিক্ছে দেশ যাকে এক নিষেধে একান্ত আপনার বলে চেনা ঘা) 
কিন্তু ৰে কোমল প্রেহের আলো!ট ঠিক জাগার লা পড়লে নিছেকেও চেন! ঘান্ন না, অপরকেও চেনা যায় 
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না, সেটি ফেলবার সাধ্য দৈবাৎ ছু-একফজন ভাগাবানের কপালে স্বোটে । অবনীন্দ্রনাথ লেই ক্ষণজশ্রাদের 
একজন ! 

এদের তৈরি করা ধায় দা শুধু এখের কেন, কোনো স্ত্রিকারকেই তৈরি করা বান লা। সির 
রং” হাতে নিচ্ছে ছাপে পর, বড়জোর থানিকট। স্থানকালপান্ের আর উত্তম নজিরের হুবিধাটুদু করে 
দেওদ বাহ মা) বে গর-লিখিরে হয়ে দয়ায় নি সে পাচ শে! গল লিবে 9 লিখিয়ে ছয়ে ওঠে না, বরং সমন 
কালে কলম বড় করলে লেও বাচে মার পাঠকও বাচে। তবে এ স্বানকালপাএ দিয়ে গড়! উত্তম পরিবেশ 
ন। পেলে, ক্ষমতার ঘুমন্ত বীছটি হতো! তেমন করে অক্কুরিতই হচ্ছ না। সুখের বিধ, অবনীগ্রনাখ দেটি 
পধাপ্তভাবেই পেরেছিলেন ॥ 

তার ছোটবেলাটি ছিল একটি অসাধারণ ছোটবেল।। এঁতিহমর এক পরিবারে, প্রান্থ এতিছাসিক 
এফ বাড়িতে, বাগৃদেবী় বরপুত্রদের মাবধানে তার শৈশব কেটেছিল। কচি মনে রড ধরাতে যা-ফিছুর্ন 
প্রয়োজন সব তিনি পেয়েছিলেন। য়হক্তমন্ন দুই বিশাল বাড়িতে আনাগোনা, যুগান্তকারী মনীবীদের দেখা- 
সাক্ষাৎ, গানবাজন/, নাটক-বভ্তিনর, সাহিত্যালোচনা, হ্বদেশিচানা, সনাজসেবাঁ- কোনো কিছুই বাদ পড়ে 
নি। অন্তরের কবি-জনিতে লাঙল পড়েছিল, দার পড়েছিল, জল পড়েছিল। কল্পনার পাখার পালক 
গছিবেছিল। 

ছোটবেলা বেফে কালের চারধিকে জমিদারবাড়ির জমকালে। জীবলধাত্রা গমগম করত, উচ্ছল 
অবছিত দুই চোখের নজর এড়িয়ে গেল এমন খুব অম জিনিসই ছিল । তোবাধানার চাকরতা! কে কার 
ছুনিবের গড়গড়ার নল লুকোল, বাড়িতে কে এল কে গেল, কোন্‌ বই অভিনব ছল আর সধোপরি 
'নবনীভ্রনাথের কিশোর জীবলের নারক মবীহ্রলাখের মাথায় নতুন কি খেয়াল এল, এই নিয়ে ত চিত্তখ!নি 
সদাই প্রাণচকল হয়ে থাকত। তার উপরে গল্প শোনা; রাতে শোবার সময় কি-চাকর যাশি-পিসি তো 
ছিলই, দিনের বেলাতে বাড়িতে দ্প্রত্যাশিত আগন্তকর1ও লব সমন্ধে ছাড়া পেত না। কল্পনার পাখি এমনি 
করে খতকুড়ে সংগ্রহ করে ভানার বল বাড়াল। 

অনেকে বলেন, বড় গেরালী লেখ! অবনীন্রনাখের ৷ খেম্বালী কেন খাম-শেস্বালী বললেও চলে। মাথা 
নেই মুণু নেই, যত রাজের আজগুবি কথ! এক জায়গায় এলে জমা করেছেন। লাধারণ পাঠকের এসব 
নাকি বোকার বাইরে, ছোটদের বইগুলো ছোটরা কেন, তাদের বাবা-মা'রাও বুঝে উঠতে পারেন না। 
অবনীন্রনাথ নিজে বলছেন-- “শিশুর হবন্ধ যে ভাবে গিয়ে স্পর্শ এবং পরখ করে নেয় বিশচর!চরকে, একমাত্র 
ভাবুক সাড্ঘই সেইভাবে বিশ্বের হৃদয়ে আপনার হৃষন্ব লাগিয়ে দেখতে পারেন, শুনতে পারেন; এবং 
অবোল৷ শিশু যেটা বলে যেতে পারল ন, সেইটেই বলে ঘান ভাবুক, কবিতা! ছবিতে রেখার ছন্দে লেখার 
ছন্দে সবরের ছন্দে; অবোল।| শিশুর বোল, ছারানো দিনগুলির ছবি । অফুরন্ত আনন্দ আর খেলা দিয়ে তরা 
শিশুকালের দিনরা তগুলোর জন্তে সধ সাম্থযেরি মনে ষে একটা বেদনা আছে, সেই বেদনাডরা ন্রাজতে 
করিয়ে নিয়ে চলেন যাসুষের ননকে থেকে থেকে কবি এবং ভাবৃক-_ ধার! শিশুর মতো! তরুণ চোখ ফিরে 
পেয়েছেন ।" র্‌ 

বেরালের লেখাশুলে! তা হলে অবোধ শিশুদের জন্তে লেখ! ছদ নি, অতি পাকা বুড়ো ধারা চিরকালের 
মতো শৈশবের ঠিকানা হারিয়েছে, এসব হন্বতো তাদেরি ছন্তে লেখ! ৷ বুড়োদের শিশুকাল চেনাযার পাঠ 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এসব ॥ বড় বুদ্ধিমান সমালোচকরা বলে থাকেন, ছোটরা বই পড়তে শ/লোবাললেও, বই বিচার করবার 
বুদ্ধি তাদের থাকে না; তাই শিশুপাঠাগ্ুলি তখনি পরীক্ষায় পাস করে বধন হুদযবান বুড়ো পাঠকদের 
মনঃপূত হয়। তবে এ হদযবান ছওঘ। নিয়েই আসল কথা। যতক্ষণ ন! সহানুভূতিশীল বয়ন বিচারক 
ছোটদের বইকে ভালো বলেছেন, ততক্ষণ সে বইকে ভালে! বল! চলে না, ছোটদের কাছে লে ঘডই না 
অনপ্রিয় ছোক । ওদের অনভিজ্ঞ র্ুচিতে ভালে! লাগে ঘা, তাকেই ভালে! বলে মনে হুদ । তবে বড়দের 
বিচারেও কেবল মাও দেই বইকেই ছোটদের জঃ ভালে। বই বলা চলে, যে বই পড়ে ছোটরা আনন্দ পাত । 
নইলে পমালোচক নহাশয় ঘাই বলুন-ন! কেন, শিশুছগতে ঘে বই উততরলে। না, তাকে হোটদের ছএ ভালো 
বই বল। চলে না। যে বই ছোটরা বোঝে না, নেক সবন্থ তাও তাদের ডালে| লাগে; কিন্তু যে বইএ 
রসের অভাব, গে বই আচল | এই মানদণ্ড দিতেই অবনীহ্নাখের র€লা গুলিকে (বচার কর চাই। 
শিশুদের অগ্তে লিখতে গেলে, মারো কতকগুলে। মলিশ্বিত নিষ্ম-কাহুন মেনে চলতে হন্ব। ডাধা ছওর! 
চাই সহজ সরল, কথার মালেট। যদি ব) যুক্তিয় জগতে অগ্রা্ ছয়, রূপের জগতে শব্দের জগতে কথাকে জাগে 
যতে ছবে আসর জনিক্কে। ছোট ছেলে ঘাতে কখাগুলে! পড়বামাত্র তার চোখের লাননে পের ফুডের 
শোভাঘাত্রা শুরু হচ্ছে যাহ, ফালে বাজে দক ঢোল কয়তাল জগবন্প শিক্ষা অর্থাৎ প্রাণে-ররলুর ভাবা 
চাই, ঘা শুনলেই শিশুর মন চনষনিহে উঠবে । 
অবনীন্রনাথ বলেছেন, “খুব খানিকটা স্তাকাযোর ভিতর দিয়ে নিজেকে এবং নিজের বলাক ওখাগুলোকে 
চালিয়ে নিয়ে গেলেই আমাদের স্যর ও দৃষ্টির মধো তারুণ্য ফিরে পাওয়া সদেই ঘাবে এটা অত্ান্থ ভুল 
ধারলা-_ শিশুকাল গ্থাকানি দিরে আপানাকে ব্যক্ত ফরে না, সে হাথ ই ভাবুক, এবং আপনার চারিদিককে 
শে পতাই হুদ্য দিয়ে ধরতে চার বুঝতে চাল, এবং বোঝাতে চায় ও ধরে দিতে চাৱ ।" 
এবিহয়ে ফোনে লন্দেহই নেই যে খোকার! খেকানি ভালোবালে না । যেই তার! লিখতে শেখে, 
তাদের মধো হ-একজন অমনি গল্প লিখতে শুরু করে দেয়৷ লেলব গল্প হয় বুড়োমিতে ভয়? অবিষ্রি কাচা 
ছাতে অপরিপক বুদ্ধিতে ঘতধানি কুলোদছ্। বূড়োদের সন্ন্ধে গপও তার! পড়তে ডালোবাসে। তাদের 
খুদে জগতের মাকধানে তারা নিজের! থাকলেও, তাদের চারদিক ছিরে নিরাপন করে রেখেছে বড়দের একট! 
পাকা বনেদ । বড়দের নইলে তাদের একদণ্ডও চলে ন!। ছোটদের মূখে গম শোনার চেয়ে, বড়দের 
মুখের গমই তাদের বোধ ছু বেশি ভালে! লাগে। যার তার মুখের গল্প নয, পাকা গল্প-বলিক়েছের চিনে 
নিতে ছোটদের এতটুকু দেরি লাগে না। তারা জানে গল্প-বলিয়ে বছলে বুড়ো, কিন্তু তবু তাথেরি আপনার 
লোক ; ছু অনেরি চোখে একই স্বপ্নের ঘোর। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, “দৃষ্টি হু জনেরি তরুণ, কেবল এক জল 
হুয়ি করার কৌশল একেবারেই শেখে নি, আর একজন স্থঠির কৌশলে এমন পটু যে, কি কৌশলে যে তারা 
কবিতা! ও ছবির যখো শিশুর তরুণ দৃষ্টি আর অস্ফুট ভাষাকে ছুটিত্বে তোলেন তা পৰন্ত ধরা! ধায় না" 
তার মানে হল ছোটদের ছন লেখা খুব সহজ নন্ব। বড়দের দরবারে ধারা আলন পেল লা, তারা ষেন 
" ছাত পাকাবার আশান্ন এ আলরে ঢিকবার চেষ্টা না করে। পাকা লিখিয়ে ছাড়া এখানে কেউ কড়ি পাবে না। 
যেসব শত শত অক্ষম লেখক অপটু ছাতে কলম ধরে শিশু পাঠকদের চোখে ধুলে! দিতে চান্স, তানের কথ মনে 
করে শিল্পী বলছেন, -গাকাষে। দিয়ে, শিশুর আবোল-তাবোল আৰ ভাষা কতকগুলো বুলি সংগ্রহ বরে. 
খৰা শিশুর হাতের অপরিপঞ্চ ভাৱাচোর। টানটোন গাচড়-পোচড় চুরি করে বগে বসে কেবলি শিশু 


৩৯৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আহাঢ 


কবিতা শিশু ছবি লিখে চললেই, মান্য 'কবি' ‘শিছী’ ‘ভাবুক’ বলাতে পানে নিছেকে এবং কাজ ৪লোও তার 
যলভোলানে! হয়, এ ভুল বারা ফরে চলে, তার! হুস্ছতো নিজেকে ডোলাতে পারে, কিন্তু শিশুকেও 
ভোলাঘ না, শিশু বাপ-দাকেও নহ । ছেলেতুলোনো ছড়া একেবারেই ছেলেসান্বি নয়ন, তরুণ দৃষ্টিতে দেখা 
শোনার ছবি ও ছাপ সেগুলি ৷" 

এই তো বেশ শিশুলাঠ্যের একটা কাজ চালাবার মতো সংজ্ঞা পাওয়া! গেল, এবায় এরি সাহাযো 
অবনীম্নাখের শিশুপাঠ্য বইগুলিকে বিচার করে দেখা বেতে পারে । 

কিন্ত ‘শিশুপাঠ্য বই’ কোন্গুলিকে বলা যাঞ্জ? অবনীন্নাখের বেলা, ‘পথে-বিপখে', ‘আলোর ছুলকি' 
আর প্রবন্ধগুলি ছাড়া শিশুপাঠোর তালিক! থেকে কোন্টিকেই বা বাদ দেওয়া চলে? ‘আলোর ক্ষুলকি'ও 
অনেক ছোট ছেলে পড়ে হেসে কেঁদে দাকুল হয়েছে, একবারে সন্দেহ করে নি এ বুড়োদের প্রেমের হতাশা 
বার্থতার কাছিনী । ছোটদের জনন লিখতে গেলে যে বিশ্বের সব কখাই লেখ! বাত, বাদ দিতে হয় শুধু যেটুকু 
তাঙ্গের কৌধগমা নগর, অবনীম্্নাথের বই পড়লে এ কথাও বারবার মনে পড়ে । তবে কথাটি নতুন কিছু নয়। 

কথাটি থে নতুন নর তার প্রমাণ পৃথিবীর রূপকথার ভাণ্ডার । এইসব রূপকথা, হার জাদৃকাঠিয় ঘোরা 
লেগে মাম্মবের ছেলেমেরেদের শৈশব হয়ে ওঠে থমতুর, এদের বিধর্বস্তর মধ্যে কোথাও এতটুকু ছেলেমাহধির 
পরিচয় পাওয়া যায় লা । লবই বাস্তব জগতের নির্মম সত্য দিয়ে ঘেরা? ছোটবেলার মা-মরার দুঃখ, নিটুর 
সংমার হৃদরহীনতা, অস্যায সন্দেছের নিদারুণ গ্লানি, সবস্থান্ত পৃহহীন হওয়া, ব্যর্থ ভালোবাসা, ভালোবাসার 
মানুষকে পেয়েও হারালো, নিদ্বারুণ দুঃখে জীবনের অবসান কিন্বা অলৌফিক উপায়ে হুখের পুনবাগন। 
এর মধ্যে ছেলেমান্ষির অবকাশ কোঘাছ ? সবই পাওয়ার ব্যর্থতা, আর না পাওয়ার সাস্বনা সেই ইচ্ছামনস 
চিন্ত । এই বৈ তো নয্ন। অথচ এই গল্প বারবার শুনেও ছোটদের তৃপ্তি ছয় না, বই পড়ে পড়ে 
ছি'ড়ে কুটিকবটি হয়ে ধায়, তবু বলে এ বইই ব্ারেকখানি চাই । জানা গল্প রোদ একবার করে শোনা! চাই । 
এয়ংস্তের উত্তর কে জালে? 

অবনীহ্নাথের গমগুলির কথাই ধরা বাক, নতুন করে কথানি গল লিখেছেন তিনি? সব চাইতে 
মনোহয় গল্প তার এখান থেকে ওখান থেকে ধার ফয়!। ‘শকুস্তলা' পৌরাণিক কাহিনী ; “‘ক্ষীরের 
পুতুল" রূপ-কথ!; 'ঘ্াজকাছিনী' ছল ইতিহাস; ‘নালক' হল গৌতমবৃদ্ধের গল; “খাতাকিয খাতা 
ইংয়িজি গল্প ‘পিটার প্যানের' ছায়া; ‘বুড়ো আংল। লেম্মা লাগেরলফের রচিত একখানি বইকে 
ক্ববলম্বন করে লেখা; “আলোর দূল্‌কি' ফরাসী লেখক রোড্ডাদের বিখ্যাত গল্লের লতুন জল; 
‘জোড়াসাকোর ধারে' “ঘরোদ্বা' ‘মাসি’ নিজের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে লেখা; ‘যারুতির পুথি’ 
‘চাইবুড়োর পুশি'ও লোককথা আর পুরাণের জগাথিচুড়ি খেয়ালের রসে ডুবিরে ভোলা | নিছের 
তৈরি তাহলে আর ফথানিই বা বাকি রইল? তবু বলতে হ্য্ব তার ছাবিবশ-সাতাশখানি বই 
একান্তভাবে অবনীন্দরনাখের নিজের সৃষ্টি । তিনি ছাড়া অপর কেউ তাদের এমন কপ দিতে, 
পারত না। আসলে গমের ঘটলা দিয়ে সাছ্ধিত্যের বিচার হয লা, গল্পের মধ্যে সাহিত্যিক নিতান্ত 
থে নিজস্ব রলটি ভরে দেন, তাই দিয়েই গল্পের সন্চলতা বিফলতা এবং এই জবস্টেই ছোটটছেলের! 
বারে বারে একই গল্প গুলতে চার, প্রতিদিন নতুন করে লেই রসটুকু উপভোগ করবার উদ্দেক্গে। 
নতুনত্ব চান না তারা, অনেক সময় গলে নতুনত্ব আনযার অন্ত একটু এদিক-ওদিক করলে, অমনি 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৯৯ 


তারা সেটি শুধরিয়ে দেস্ব। নতুন চার লা ওয়া, গল্পের মধো চিনস্বনকে খোজে; তাকে একবার 
পেলে নিজের চিন্তার সত্তার সঙ্গে অল্িভূত করে নের। সেইন্বক্ক ছোটদের পাঠা নিধাচন খুব সহন 
ফান লন্ব। তবে স্থধের বিধত, হাসের নতো জলটুকু বাদ দিযে ছুধটুক পাবার ক্ষনতা লিঙ্গে 
তারা জন্মায় । 

‘ক্ষীরের পুতুল’ ঘখন লেখা হয়, লেখকের বয়স তখন বড় জোর বাইশ-তেইশ। কিন্ক গোলাপ 
বেনন গাছে ভালে পরিপূর্ণ জপটি নিয়ে স্থটে ওঠে, তাকে শেখাবার পড়াবাহ দরকার হয় না, 
তেমনি পরিপূর্ণ কপ নিযে এ বই লেখা ছল, আরম থেকে শেষ পধস্ত কোথাও একটি কাচা 
হাতের আঁচড় দেখা গেল লা। শেষ-বন্পের লেখা ‘মাসি', ছেলেদের বইও বটে, বুড়োদের বইও 
বটে, তাতেও এর চেয়ে পাকা কারিগরির চিহ্ন নেই; তফাত শুধু এই তকতকে ঝরঝরে “লীবের 
পুহুল', নিরেট ক্ষীরের তৈরি, ) আর ‘নালি' বইখানির ফাকাগুলি সার! জীবনের শ্মতির গ্নক দিলে 
ভরা; 'ক্ষীরের পুতুলের গোড়াতেও ক্ষীর, শেবেতেও ক্ষীর, ছুগ্বোরানীর দুঃখের কথাও বড় নি, 
স্থখের কখাতেও ততই মধু, বেধানেই ডেঙে মুখে দেওয়া! যাচ্ছ, মুখ হুদ্ধ মি হতে ধার। আর 
“মাসি' বইটি এতটুকু নাড়াচাড়া করলে, অমনি কমকম করে বেছে ওঠে, লেখকের জীবনের হারানো 
জিনিদের কথা শুনতে গি্ে নিজের দীবনের ধা কিছু গিয়েছে, তারাও এসে মলের অধো ভিড় 
করে। 'ক্ষীরের পুতুলের মধ্যে শুস্তাদের হাতের ওয্তাদিটাকে পাওছা যায় আর “মাপির মধ্যে 
ওস্তাদ হুদ্ধ ধরা পড়েন । নইলে ছাতের কারিগরি পঞ্চাশ বছরের বাবধানে কতটুকুই বা বদলিয়েছে। 

এ বে শুরুতে বলা-গল আর লেখা-গল্পলের কথা হুল, “ক্ষীরের পুতুল", আর শুধু “ক্ষীরের পুতুল' 
ফেল, অবশীন্্নাথের সব গল্পই বলা-কথা; লেখাকথার নিন্ম মেনে কেউ চলে না। লেখা-কথার 
নদূন! তার প্রবস্ধগুলি, সে আবার" এমনি উচু দরের লেখা-কথা, যে যতবার পড়া ধার নব নব অর্থ 
খুঁজে পাওয়া যাহ; যতবার চিন্তা করা যাহ, নতুন নতুন চিন্তা সুরিত হ্য় । 

ছোটদের সব গলকেই ছতে হয় বলা-গল্প । ব্যাখ্যানার দন্তে ফাক াখতে হয় না, দন নেবার 
জন্য থামতে হুদ না। শে এক-দনকা দক্ষিণ হাওয়ার মতো, এক-পশলা আবাটে বৃষ্টির মতে।, ক্রষ্ছর 
করে উড়ে এল ত্রিনবিম করে বরে পড়ল, আকাশকে মাটিকে স্রিদ্ধ মধুর করে দিল, যত জালা 
জুড়িয়ে দিল, ভিজ্ঞা-উবরা করে দিল, তবে না! কচিকচি হনে চিন্তার ঘূনস্ক-যীজ9লি নিঃশব্দে মাটির 
নীচে অঙ্থুরিত হতে থাকল। 

ক্ষীন্নের পুতুলের গল শুরু হচ্ছে “এক বাদার দুই রানী, ছও আর হথও। রান্বাড়িতে হুওরানীয় 
বড় আদর, বড় ঘর। হুওয়ানী লাতনহল বাড়িতে থাকেন, সাত শো দাদী তার সেবা করে-_ পা 
ধোয়াক্»,। আলতা পরান, চুল বাধে । সাত যালঞ্চের সাত সাজি ছুল_-সেই ছুলে স্বওয়ানী নালা 
শীদেন, সাত লিন্দুক ভরা সাত রাজার ধন মাণিকেয় গহনা-_ লেই গছনা অঙ্গে পরেন। স্থওরানী 
রাজার প্রাণ। আর ছওয়ানী_ বড়রানী, তার বড় অনাদর ঝড় জঅধর। বাছা বিধনলে দেখেন। 
একখানি ঘর দিয়েছেন,-ভাঙাচোরাঁ, এক দালী দিয়েছেন-- বোবাকালা। পরনে দিয়েছেন আশ 
শাড়ি; শুতে দিয়েছেন ছেঁড়া কাথা । ছুও়ানীর ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বলেন, 
একটি কথা কয়ে উঠে ধান 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭১ 


শহুওয়ানী ছোটরানী, তারি ঘরে রাজা বারোযাস থাকেন।” 

এমনি করে৷ জীবনের দু:খ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ একটি স্বর তুলে, গল শুক্ষ হয়ে গেল। এতটুকু সময় 
নষ্ট হল না, একটি বাড়তি কথা হল লা। 'নালক’ শুক হচ্ছে__ “দেবলঞ্চধি যোগে বসেছিলেন। 
নালক লে একটি ছোটছেলে-__ খবির সেবা করছিল অন্ধকার বর্দনের বন, অন্ধকার বটগাছতল!, 
অন্ধকার এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা। নিশুতি হাতে কালো আকাশে তারা ফুটছে, বাতাস ঘুষিতে 
আছে, জলে ঢেউ উঠছে না, গাছে পাতা লড়ছে না! এমন সমস অন্ধকারে আলো ফুটল--.লমনত 
পৃথিবী দুলে উঠল, কবি চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন আকাশে এক আশ্চঠ আলো। চাদের 
আলে! নয, সবের আলো! নয্ন, সমস্ত আলো! বিশিয়ে এক আলোর অ:লো। সন্যাসী আসন ছেড়ে 
উঠে গাড়ালেন, নালককে বললেন, কপ্িলবাম্কতে বুদ্ধদেব জন্ম নেবেন, আমি তাকে দর্শন করতে 
চললেম, তুমি সাবধানে থেকে! '” 

আর তো থাকা গেল না, বনের বাকের ঝঁকাবাকা পথ দিয়ে সন্যাসী যেমন চলে গেলেন, 
নাক চুপ, করে বটতলা হ্যানমঘ্র ছরে বৃদ্ধদেবের সারা জীবনের ছবি দেখতে শুক্র করে দিল, 
একের পর এফ ৷ আর নালকের ঘরে থাক! ছল না, পাঠশালার পড়। ফেলে, ভালোবাসায় ভরা 
মায়ের ঘর ফেলে, দেবলগুবির সঙ্গে সেও বুদ্ধদেবের চেল! ছয়ে উঠল! তায় আীবলেন্স প্রত্যেকটি 
ঘটনা যেন চোখের সামনে দেখতে পেলে নালক, একের পর এক, কিন্ত ধার জগত ঘরছাড়া হল 
তাকে আর দেখল না। অনেক বছর পরে আবায় যে ছিল বার কাছে ফিরবে বলে খাতির তপোবন ছাড়ল, 
ঠিক তায় পর দিন বুদ্ধদেবের নৌকো এসে তপোবনের ঘাটে লাগল। নালকের সঙ্গে দেখা হল ন!। 
না-দেখার অস্থরে যে চরম দেখা লালকের জীবন তাই লিয়ে ধন্ত হল। 

বুড়ো আংলা আরম্ভ হচ্ছে-- “রিদয় বলে ছেলেটি নামেই হান, দয়ামানা একটুও ছিল ন!। পাখির 
বাসার ইদুর, গোক্ষর গোছালে বোলতা, ইছুরের গর্ভে জল, বোলতার বাসার ছু চোবাছি--.এমনি নালা 
উৎপাতে লে মান্ছধ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, সবাইকে এদন জালাতন করেছিল যে কেউ তাকে দু'চক্ষে 
দেখতে পারত না” অমনি গল্প শুরু হয়ে গেল । এমন দুষ্ট, ছেলের চিরকাল য! হত হৃদযেরও ভাই হল, 
পণেশঠাকুরের সঙ্গে চালাকি করতে (য়ে তার শাপে এক বিঘৎ লঙ্কা বুড়ো-হাংলা ঘক্‌ হয়ে গেল। 
তার পর বইএর বাকি পাতা ধরে গণেশঠাকুছের সন্ধানে হদছের কৈলাস ধাআর গলপ, সেখানে গিরে, 
তার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে, আবায় তাকে সাহুঘ হতে হবে । লে বে কত লোমহর্যণ ব্যাপার তারপরে 
একের পর এক ঘটে যেতে লাগল সে বলে শেষ করা বার না, বইটি পড়তে ছন্ন । অবশেষে 
বঙ্গন লব পণ্ড ছয়ে দাবার ছোগাড় তখন “কা করে দর! খুলে গণেশের মতো! মোটা পেট নিছে 
তার বাপ ঘরে ঢুকে বললেন__ কিছু ভাডিস্‌ নি তো?” 

ছোটছেলে মাত খেয়ালের রাজ্যে কাল করে। দেয়ালে প্রদীপের আলোতে দাদুর ছায়! পড়ে. 
বেন বুড়ো ভাল্ুক্ষ। নীল আকাশে নেখ ভেসে যাৰ যেন পালতোলা নৌকে1॥ শ্রানের ঘরের 
দেয়ালে ছ্যাৎলা পড়ে রঙ ধরেছে ঘেন পরীদের নাচের লচ! বলেছে । রাহাঘরের উদ্ধলের আগুনে 
কতই না যুক্ধবিগ্রহ । 'খাতাক্কির বাতায়' অবনীজ্রনাথ বলছেন, “সব ছেলের মনের দিদ্দুফে 
একটি করে লুকোনো দেরাদ আছে। চাবি ছেলের! ছারিয়ে ফেললে যুন্ধিল হবে, তাই এই 


অবনীশ্রনাথ ঠাকুর 


লুকোনে! দেরাঙ্গে চাবি নেই; একটা করে খিল আছে, লেইটে সম্িষে দিলেই দেরাজটি 
আপনি খুলে ঘার। সেইখেনে সবার সবুজ পাতার বীধানো! এতটুকু খেলার খাতাখানি। সারাদিন 
থে যা খেলেছে, যা দেখেছে, ঘা পেরেছে. ধা হারিদেছে, আর ঘ! পেতে চার, খুঁছে বেড়ায়, 
এমন কি রাতের স্বপ্রের ছবিও এই ছোট ধ্যতার রোজ রোগ্র নতুন নতুন করে লেখ! হতে যাচ্ছে... 
নেক ছেলে দেখেছি বুড়ো হয়ে মরে গেল তরু এই সবুদ্র ধাতা, লুকোনো দেরাছের লন্ধানই পেল 
না; আবার অনেক ছেলে দেখেছি আগেই এ খাতার সন্ধান পেয়ে গেছে। ব্দামাকে ছবি আঁকতে 
দেখে আমার মা আমাকে একদিন আমার সবুদ্ খাতাশানি দিয়েছিলেন। আমি কি তখন জানি 
লে খাতার গুণ_ আরেকটু হলেই একটা বিলিতি খবরের কাগজের ছবির সঙ্গে সেটা বদলি করে 
ছিলুম আর কি! ভাগ্য মায়ের চোখে পড়েছিল, তিনি নামায় কোলে বলিছ্ছে ধখন সেই খাতা 
থেকে একটির পর একটি ছবি দেখাতে লাগলেন তখন আনি অবাক ছয়ে গেলুন। কি’ র€$ দিয়েই 
লেলব ছবি লেখা ! বাছ্ারে সে পাবার জো নেই ।” 

এ কিস্ধ শু] খেছালের কথা নন্ব। গোড়ার কথাটি অবনীন্্নাথের্র নিজেরও নয়, যে ইংরেছি 'পিটায় 
প্যানের' গল্প অবলম্বন করে ‘খাতাকির খাতা’ লেখ! হুরেছিল, তাতেও ছে?টছেলেছের মনের বেরাজের 
সবুজ বইরের কথ। আছে। কিন্তু তার মধ্যে স্ীকারের স্তর রংস্তের এমন ইক্ষিত দূচে পাওয়া দার না। 
ছোটদের জন্ত সাহিত্যন্থতরীর কথার অবনীম্রলাখ যে বলেছেন-_-ছেলেডুলোনো ছড়া একেবারেই 
ছেলেমানধি ননব, তরুণ দৃষ্টিতে দেখাশোনার ছবি ও ছাপ লেগুলি"-_ এও সেই একই কথা। 

ছোটদের চিস্কাগতের মাহ্য-হন্ধর! নিতান্তই মনগড়া নথ? বাস্তবজগতের ছার/গুলি বেষন ঘেষন 
চেহারা নিক্েছে তাদের মনের আনান, তাই দিকেই ভরে উঠেছে ওদের ছগংটি। এ সবই ওদের 
“দেখাশোনার ছবি ও ছাপ", তবে একেবারে ক্যানেরান্ব তোল! ফোটো পাঞ্চের নতো হুবহু নকল নয়, 
কচি মনের হও ধরা বড় জীবন্ত এসব ছবি ও ছাপ । মনের আয়নাঘ পড়ে একটু মদলবদল কর! । 

এরই কখ। শিমী আরো! বলেছেন, “বিশ্বজগত একটি নিত্য উৎসবের মধ্যে ছিণে নতুন নতুন রলের 
সরগ্ধাম নিয়ে ভাবুকের কাছে দেখা দেৱ এবং সেই দেখ! ধরা খাকে ডাবুকের রেখা টানে লেখার ছাদে, 
বর্ণে ও বর্ণনে, ফাদেই বলা চলে বৃদ্ধির নাকে চড়ানো চলতি চশমার ঠিক উণ্টো এবং তার চেয়ে চের বেশি 
শক্তিমান চশমা ছল মনের সঙ্গে যুক্ত ভাবের চশমাধানি ৷" 

প্রতিদিনকার কাজের জগতে যা ঘটে, তার বাইরে গেলেই লোকে কানে হাত দিপ্রে বলে, "থানো, বড় 
বেশি খের়ালি লেখ! হচ্ছে, ওর মানে বোঝা যাচ্ছে না।” বিলিতী ছবি আর আমাদের দেশের ছবির 
মধোওড এই তফাত দেখা যেত বেকালে। ওঁরা শ্বাকতেল প্রন্কতির জগতে যেখানে যেমনটি হর; শুধু 
কুরুপকে করে দিতেন স্থজপ, নরতো! কুক্রপের যধ্যে থেকে হুন্ধপকে জাতুবলে বের ফরে 'ানতেন ॥ 
আর ভারতের শিল্পীরা বিশ্বপ্রক্তির বাস্তব ইঙ্গিতটি ধরে নিয়ে নিজেদের মনের ভাবের ছবি আাফতেন। 
আজকাল অবিস্তি আর এ তফাত বড় দেখা বান্ধ না। পৃথিবীর সমণ্ত আধুনিক ছবিই ভাবের ছবি। 

তাই ধৰি হয, সাছিত্যের বেলাতে অন্ত নিরষ ছবে 'কেন ? হর! তো নন ফটোগ্রাফার । লাহিত্যের 
কেমন একটা এঁতিহ গড়ে উঠেছে বে মাগুহের শূল জীবনবাজার ছবি বে ধত তীত্র করে তুলে ধরবে, 
সেই হবে তত বড় লেখক । যোটামোটা সাত শো পাতার বই লেখ? হঞ্, কিন্তু তাতে হাসির খোরাক 
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খাকে এক মুটিও ন।। এই কি তবে জীবনের প্রকৃত চি? একেই সাহিত্যের আদর্শ বলে মানতে হবে? 
বানাহণ মহাভারতের কথ। বরা যাক, কি নিনাঞুশ শোকের গল, কি বার্তা, কি হাছাকান্, ভালোবাসার 
কি বিবালঘা তকতা, কি লক্ষ, অপমনে, বঞ্চনা ও প্রবকনার কাহিনী, কিন্তু কি মধুর রলে ভরপুত। দুজনার 
তলায় তলাম্ম কি সরলতার মাহবান। মনে হয়, এ ছীবন অনপ্থকালের পটে একটি কালে! বিন্দু, বৈ তো 
নয়। সংসারের লীলাখেলা যায় ছুরিকে ; মলে সন্দেহ দাগে, একি ভবে সত্যি নব, র$বেরও চন্দ্রাতপের 
নীচে মঞ্চে নাজানে! ঘাক্জাভিন শু{, অধিকারী কি তবে অন্তরালে দাড়িয়ে কলকাঠি ঘোয়াচ্ছেল? 

লে যাই হোক, পঞ্চষপাণ্তক আর তৌপদী ঘখন মাপ্রস্থানে যাত্রা করলেন, দেখেন সঙ্গে চলেছে একটি 
কুকুর । তাড়ালেও ফেরে ন!। একে একে পথে যেতে পড়তে লাগলেন তারা, কুকুর কিন্তু পড়ল না। 
ছুধিউরের লঙ্গে লঙ্গে চলল স্ব্ঘ্বাই অবধি) সেই ধর্মরাজ এ ছবি বিলি স্বপ্রে দেখেছিলেন রসের 
শ্বর্গের কোনো রছম্তই কার জানতে বাকি ছিল না) এই হুল ভারতীয় স্থদনশিলের মূল ও কুছৰ। 
নল ছবিটি তোলে ফোটো গ্রান্কার, শিল্পী দেন তৃতীয় নেত্র ছুটিয়ে, সে ছল ভাবের চোখ, রসের চোখ । 

ই ভাবের চোখ দিয়েই অবনীক্্নাখ বিশ্বত্জা ওকে দেখেছিলেন। কোনোটি সাদ। চোখে দেখেছেন, 
কোনোটি বা ভাবের চোখে ধর! দিয়েছে, কোলোটি শুধু মনে ভেবেছেন, কোনোটি শ্বগ্ছে দেখেছেন আর 
কোনোটিকে চেরে চেরে খুঁছে পান লি স্বীকারের মনে সব একাকার ছচ্ছে ধার; এমনি করে খেরালের 
মাজোর শ্বট ছয্ব। লেরাছে। ঘূক্তি সব লসর টিকতে পারে না, তাই বলে তাকে একেবারে মিথা! বলেও 
উড়ি্ে দেওয়া ধায় না) রা্রহাল লাতরে চলে নদীর জলের উপরে, সেই পুলের উপরেই ঢেউএর সঙ্গে 
শ্লাছইাসের ছার! চেউএর সঙ্গে কত ন! হলিকতা করে, রাত্রহাসের চেয়ে ফি লে কষ সত্যি? 

ছোটবেলা খেকে রামাহপের গণ্র শুনে কাল বালাপালা হন্ছেছে। অবনীস্রনাথ শুন কয়ছেন 
'াইবুড়োর পু থি'_ 

পআহাঢান্ত বেলায়, শাহ্ববত তেল কালি আর লঙ্কা বুৰে! দিয়ে শ্লেক্স! শোধন ফরে, তবে চাইবুড়ো 
‘পোড়া লঙ্কার পু'দি' পাঠ শু করলেন, ছহুনস্তের মন্তবা দিয়ে ।” 


তা, হস্থমনের মন্তবাটি তবে কি? লা, 
“মানবের মান গুস্ছে আর কর্ণমূলে, 
বানরের মান লক্ষে আর লাঙ্গুলে ৷" 


এবার পোড়া লঙ্জার গল্প শুরু ছুল। “বড় বড় বানরের বড় বড় পেট সবাই লক্ষণ ভিদ্তোতে যাথা করলেন 
হেট, তখন একমাত্র বীর ছহুষান ‘জয়রাম লক্কাধাৰ’ বলে লাফ ছিলেন । চজিশ যোজন তন হনুমান চলেছেন, 
সকালের রাঙ্গা! মেঘধালার মতো সমূত্রের উত্তর পার খেকে দক্ষিণ পারে উড়ে। তিন ভাগ পেরিয়েছে 
সমূত্র আর এক ভাগ গেলেই লঙ্কা ।--.লঙ্কার বন্দরে তম্‌ ভম্‌ তক্কা বাজছে, রাক্ষপ-রাক্ষণীরা কোমর ধরাধরি 
করে নাচ করছে, ত! দেখা যাচ্ছে ; গান করছে, ত! পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা ঘাচ্ছে।* এই রাক্ষস-রাক্ষপীরাই 
চাইবুড়োর পু থিস্ন.নানক-নান্বিক!, শ্রীরামচঙ্গ এর মধ্যে খুব বেশি বাধা গলান লা, বরং পারলে একটা প্রবাদ 
ছুল্গেই বেন দ্বাকতে চান, পারেন না অবিশ্তি সব সছে। এদিকে হহুবান ছয়ে ধান শেষ অবধি একটি 
উৎপাত বিশেষ । 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


হুছমান লঙ্কার পৌছব-পৌছব কয়ছেল, সমৃত্রের জলে তার চল্লিশ যোজন কলেবরের সাড়ে 
তেতাল্িশ গুণ ছারা পড়েছে, এমন সময় বন্দররক্ষিশী রাবশের পেরারের গো-সাপিনী স্থরসা সাপিনী 
লেই ছায়া গিলতে শুরু করেছে! ব্যাপার বেখে ওপারে গাড়িয়ে রাম লক্ষণ অঙ্গদ ভান্ুবাল ইত্যাদি 
অভিত! ঘাম বাণ মারতে ঘাবেন, এন সয় পবনদেব ছুটে এসে তার কানে কানে কি বেন 
বললেন । রাম অমনি হাত গুটিয়ে বসলেন। বানররা তো অবাক ॥ জান্গুবান বুকিরে বললেন, বাণ 
মারবেন কি করে, বাশ মারলে বে স্থরলার পেটে হঈমান হুস্ক, শিকে পোড়া হয়ে ঘাবেন! ভাগোল রানের 
মনে পড়ল, নইলে ফি একট! বিডিকিচ্ছিরি ফাণ্ড হত! 

অঙ্গদ বললেন, “কাও আর কি এবন হত 1” ভ্রান্থুবান বললেন, "আহা, হুচ্ছমান নলে, হুদ তোমাকে নয়ন 
ব্দাৰাকে ছবরম্বত্তি লাফ দিতে হত শত যোজন সিদ্ধুূপার_- সগ্রীব ছাড়ত না!” 

তাই শুনে অঙ্গদ বললেন, “চেপে ঘাও, কথাট। চেপে দাও" 

এই রুল অবনীজ্নাখ ছাড়া আর কজনাই বা দিতে পারত ? 

'জোড়ার্দাকোর ধারে'তে অবনীন্বনাথ বলছেন, রোজ ভোরবেলা বাপের কাছে গিয়ে মহা ডারতপাঠ 
শুনতে ছত। মাঝে মাঝে বড় ভাইরা রামায়ণও পড়তেন। অবনীহ্ননাথ তখনো" টানা লড়তে 
পারেন না, ভত্রেই মরেন, এই বুঝি পড়বার ঘকুষ আলে! হাক, যে বিপদ্গে আর কখনো পড়তে 
ছয় নি, শুধু শ্রোতার আসনই নিতে ধত়েছিল। তবে মনের তো আর লাগাম নেই, শুনতে-শুনতে 
লে মন কোথাদ্ধ চলে বেত কেই যা দানে। 

বুড়ে বসে শিদী লিখেছেন 

*বালো পুতুলখেলার বয়সের সঙ এই শেষ বন্ধসের ধাজ্জাগানে, লেখায়, টুকিটাকি ইটকাঠ কুড়িকে 
পূডুলগড়া্ন বে ধরে ঘাচ্ছিনে তা ভেবো! না। লেই বালাকাল থেকে মন সঞ্চ্ করে এলেছে। খনি 
থে লব সঞ্চয় কাছে লাগাতে পেয়েছিলেষ, তা নর) ধর! ছিল মনে। কালে কালে লে সবর 
কাজে এল; আমার লেখার কাজে, ছবি আকার কাছে, গল্প বলার কাছে, এমনি কত কি কাছে তার 
ঠিক নেই৷" 

তার পরে হয়তো অনেক দিন বাদে বনের এলোমেলো সংগ্রহে কখন টান পড়ে, বা ছিল 
বাজে জিনিল সেই ছয়ে ওঠে বড় হন্বর। শেষবরলে বেমন অবনীহ্ছনাথ মাঠেঘাটে বাগানের কোণে 
অরে পড়ে থাকা কাঠকুটো, বাশের গিট, শেকড় বাকল হত করে তুলে এনে, একটুখানি ছ্রেটেছুটে 
তাই দিযে বানিয়ে ফেলতেন আশ্চধ সব যাছষ জানোছার পাখি । 

অবনীন্দ্রনাথ নিজের ছোটবেলাটি নিরেট সোনার মতো গালিয়ে ফেলে তাই দিয়ে গম তৈরি করেছেন, 
তাই পড়লে মন করে উড়, উড । রাক্ষস খোক্াসের গলপ বলত চাকর দাসীরা ; ভয় দেখিয়ে বলত, খবরদার 
গেটের বাইরে বাবিনে, বাদাম গাছে বেগ্ধদত্তি আছে! আরেকবার বাড়িতে হৈচৈ পড়ে গেল একজন 
হ্াক্ষস এসে, অবনীজনাথখের বাবামশাইএর সামনে বসে নাকি কাচ! মাংল খাবে। এমন দৃশ্ত না 
দেখেও থাকা হায় লা, গেলেন ছুটে দক্ষিণের বাহান্দাস্থ বাড়ির অঙ্গান্ত ছোটছেলের সঙ্গে। লতি 
সত্যি এক খালা নুল-যাখা কাচা মাংস এল আর একটা অতি সাধারণ চেহারার" রাক্ষস গপাগপ্‌ 
সেগুলো খেয়ে, বখলিস নিয়ে চলে গেল! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! বৈশাধ-আহাঢ ১৩৭১ 


রাক্ষসের গল্প এ ছেলে লিখবে না তো কে লিখবে। চাইবুড়োর পুথিতে বদিত রাক্ষসূরা ও 
এই ধরণের রাক্ষস, সদাই করে ধাই-বাই । একটা ঘটনা বলি। 

স্্পণধা গেছে রাবণের সঙ্গে পাতালে বলিয়াজার বাড়িতে । সেখানে নিপাতক দৈভাকে বধ করে 
বলি রাজাকে কতাঙ্ততা-পাশে আবদ্ধ করে “দর্পণশা ঢুকেছে গিয়ে বলিরাজার অন্দরে । লেখানে ব্বেখে 
সব ডো তো। -_বলিরাঙ্গার অন্দর বাড়ি, রন্ধলশালাছ চড়েনি ছাড়ি, তরি-তরকার়ির গঞ্চবাত নাই! 
-*"খিড়কি খাটে দিয়ে সুর্পণঘা দেখে দাসীর! কাড়ি কাড়ি বাসন মাজতে বসেছে । বললে তাদের 
দুটো খেতে দাও মাসি...সব দাসীর প্রধান! কুক্কাঁকংস দাসী লে সোনার থাল থেকে নিজের 
উচ্ছি্ই যেমন স্্পেণধার মুখে দেওরা, সূর্পপথা তাকে স্বস্থ গপ, করে গিলে ফেলা! তার পর বাকিদের 
ফলার করে বেই গিরে রাবপের কাছে গাড়িবেছে, তিনি বললেন, “কি খেয়ে এলি ভদ্বী 1” 

সুর্পণা বললে, “উচ্ছি্টভোগ ৷ বোষ্টমবাড়ি কি লা, তাই আজ হাড়ি চড়েনি।” 

ছোটবেলার শোনা বত রাক্ষসের গল্পের একটি বড়ি বানিয়ে দিলেন শিল্পী ঠুলে টাইবুড়োর পু'থিতে। 
তবে ছোটবেলা তো আর শুধু রাক্ষলের গলপ দিয়ে তৈরি নছ, তার আর-একটা দিক দু:খ দিবে ঠাসা, আর 
ছোটবেলার ছুঃখগুলো যে কি তীব্র কি দূর্পনের লে কথ! যেই এককালে ছোট ছিল, সে-ই জানে; 
দুঃখের কাহিনী শুনলে ছোটছেলের মন যেরকম ব্যথাছ ভাসি হয়ে ওঠে, তার তুলনা নেই। শিল্পীর 
মনেও নব-রসের ছাট, যেষনি খিলখিল হাপির খোরাক, তেমনি বুক'ভর] কাদার সঞ্চয়। যেমন এই 
পৃথিবীর জীবনঘাত্রাতেও ॥ 

“রাজ কাহিনী'র মতো আর-একটি বই নেই বাংলা ভাবাদ্, রাজস্থানী ইতিহাপের গম, কাহিনীগুলি 
নিতান্ত মনগড়া নয়, বাস্তব ঘটনা আঅবলত্বন করে লেখা, কিন্ত শিল্পীর হাতে পড়ে শুকনো ইতিছাল 
ছয়ে উঠেছে জীবনকাব্য। সেলব কাছিনীর কথা বে-সে ভাবতে পারে না, কারণ শুধু তথ্য- 
গত ফথা দিয়ে তারা তৈরি ছয় নি, জীবনের চিরস্রন সতাগুলি, মানবছস্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শশুলি 
তাদের নধো ক্ষুটে বেরুচ্ছে । পাখিব সখের খোজে ছুটে বেড়ানে। যে কত বড় ব্যর্থতা, দীবনে দারা 
ধর হয় তারা থে নিজের যনের মধ্য সার্থকতা খু'ছে পান্ত, নিজের বাইরে থে অপূর্ব স্বন্দর পৃথিবী তার 
জপ রস শষ পদ্ধ স্পশ নিছে অপেক্ষা করে রয়েছে, বিধাতা কত দয়া করে তাকে মাণ্ুষের জীবনকে 
মধুষ্ করবার ভ্বন্তে পেতে রেখেছেন, লোভ করে গ্রাস করবার জন্চে নন; প্রতি গলের ছত্রে ছত্রে 
এই পুরোনো! সত্য কথাটি নব নব স্থপ ধরে যনকে মৃদ্ত করে, ভাবের আবেগে আক& ভরে দেহ ॥ 

প্রত্যেকটি গল্প একটি শিল্প-সতী । শিলাদিত্য, গোহ, বালাদিত্য, পন্ধিনী, ছাদ্বির, হাদ্ছিরের রাজ্যলাভ, 
চণ্ড, রানাকুস্ত, সংগ্রামসিংহ, সহজ লরল ভাষা লেখা নরটি গল্প নব রসের আধার । স্রেহ্‌ প্রেম দয়া 
ক্ষমা হিংসা লোভ নিষু়তা বিশ্বাসঘাতকতা! সবাই ইতিহাসের কাঠাষো চড়ে কি যে অপূর্ব অদ্ভুত রূপ 
নিয়ে ক্যা দিতে পারে বইখানি না পড়লে কল্পনা কর! যায় না। 

কস বলতে শুধু ছালির কথা না বোঝালেও, রসিকজনের বন থেকে হাসি কখনো দূরে থাকে না। 
লেইস শোক দুখে দশ হতাশা কেউই শিল্পীকে রেহাই ছিল না, তবু, শিল্পী অদম্য উৎসাহ নিয়ে স্বন্দরের 
সন্ধানে লেগে হইলেন। নিষ্ধের জীবনকথা বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, “কত স্ধত্যুখের 
মান-অপমানের থ্যকা। ধেয়ে খেরে আর্টিন্টের মন তৈরি হত । আমরা সব শ্বিছাড়া, প্রকতি-মারের 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আতুরে, কোলের কাছাকাছি ছেলে, একটা বুনো ভাব আছে । সবার সঙ্গে বেলেন|--- মুখুধে আমাদের 
বেশি করে বাজে, জীবন উপভোগ করবার ক্ষমতাও আমাদের বেশি ! প্রকৃতি দানানের বেশি করে দিয়েছে 
সই । একটু আলে! দেখি, ছুটে বেরিয়ে পড়ি ।” 

একেই বলে স্বীকারের সস্ধানী দৃরী, এ নাইলে, কোনো হরির কাজই হুদ না. না শ্াকা, ন। শেখা, 
না ছয়লাধনা। কি খোজে হঠিকাস 7 খোজে লত্যের একটু খুঁটি, লে খুটিটুক ধরে বৈভঙ্গী পার হয়ে 
হাওজা যায । একটি কূপের রেখ!, এক পৌচ র€, একটি পাখির হর, একটি পুরোলে! স্বৃতি । 

এক জারগাঘ বলছেন শিলী শিল্পরচন/র কণাক, কুত্রিমতার স্বান নেই এধানে-_ “মনের ফুল বলেন 
ছুলের সানী ছয়ে ফুটল, এর বেশি তো শিল্রীত্র দিক থেকে চাওয়ার প্রর়োছন নেই ৷" আনো বলছেন, 
প্শিল্চ্চার গোড়ার পাঠ হচ্ছে শিল্পবোধ.-.রসবোপহ নেই য়ল-শাথ৷ পড়তে চলার যে ফল শিরবোধ 
না নিয়ে শিহচর্চা প্রায় ততটা লই পাওয়া দার" এ ক্ষেত্রে “ততটা অর্ণে “কিচ্ছু না) তারপরে শিল্পী 
বলছেন, “এই যে আলোমাখ] রামধসকের রঙ্গে বিচিত্র বিশ্বচরাচরের রপ্ত তরল, এ তো মাটি ধেকে প্রস্থত 
রঙের বান্মে ধর! পড়ে না, কালির দোয্বাতেও নর, ৰীণার খোলটায় বব্যেও নয়। এ ঝ|ধ। পড়ে ননে। 
এই হল সমস্ত রল-শাখের প্রথম ও শেষ পাঠ।” ইনি 

ঘার মনে সে রস বাধ। পড়ল না, তার চোখও ছুটল না; চিরকাল লে রইল স্ূপরসের জগতের 
মাকখানে অন্ধ হয়ে, কালা হয়ে । বটগাছতলাঙ্গ য।-হগীর বেটের বাছাদের দেখতে পাও] তার কর্ম নয। 

কবনীন্মনাথের শিল্পি সম্যক্‌ বুজতে হুলে__ কি চিত্রে, কি সাছিত্যে-_ এই কটি কথা তা ছলে মনের 
পটস্বৃমিকায একে রাখতে হযব। গোড়ার নাসা চাই চোখকোটার পাল! ॥ চোগক্ষোটা মানেই দেখতে জালা, 
বিশ্বত্ত্বাণ্ডের বিপুল সম্পত্তির ফোনটি নিতে হুদ্ব আার কোন্টি ফেলতে হয় বুঝতে পার! । 

তারপরে আসে ঘখার্থ যে শিল্পী তার স্বকীরতার কখ।। স্বঠীর মধ্যে নিজের অশ্বরের খানিকটা দিতে 
না পারলে লারখক স্বহী ছয় না। 'অবনীস্তনাখ দিয়েছিলেন একট! অন্রক্ষতার, মানবতার গুণ, ঘ| একাস্থ 
তার নিজস্ব, যেখানে স্বন্নং রবীআআনাখেরও কোনো প্রভাব নেই । 

ভৃতীম্ব কথা ছল তেদ্বাল রাজ্যের কথা, রূপকথার জন্মরছ্শ্য মাহুষের যে শিশুকালে তার কথা। এই 
ছল বুড়োদের শিশুকাল চেনাবার পাঠ, এই হল বিশ্বসতার নিপৃঢ়তম রহস্ত, মনের বধ্যে জমা করা ছোটবেলার 
ছবি ও ছাপ, বায় মধো শিল্প ও গল্প দানা বাধে । 
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উজ্দ্রলকুমার মজুমদার 


প্রিয়নাথ লেনের সঙ্গে রুবীজ্ঞ্াথের সম্পর্ক একজন শ্রেষ্ট সাহিতার়সিকের সঙ্গে একজন শ্রেষ্ট সাছিত্যশার 
সম্পর্ক । কি হ:খের বিধত, তেনন কোনো বিস্তৃত প্রষাণপঞ্জী নেই ৰাতে প্রিয্নাথ সেন ও ঘবীন্্রবাখের 
সাহিত্য আলোচন! খেকে রবীজ্বরচনাকে আলোকিন্ত ফর! বেতে পারে। যা আছে তা সামান্ত ফবেকটি 
প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । কিন্তু তার খেকে একেবারে পাখুরে প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া 
ঘাবে না, ফিছু অনুমান করা যেতে পারে যা নিতান্ত অমূলক নয্ন। 'জীবলম্মতি' থেকে আমরা জানতে 
পারি যে 'সঙ্ধ্যাসংগীত প্রকাশিত হুবার পর প্রিন্ননাথ সেনের অস্থকুল সমালোচনায় উভয়ের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। 
কিন্তু এই হ্রিংনাথই ‘ভগ্বহদয়' পড়ে ইতিপূর্ধে কবির সম্পর্কে ছুতাশ হয়েছিলেন। হুতরাং বোঝা! ঘাচ্ছে 
হল" প্রকাশিত হবার লযয়ে বা তার আগে প্রিচনাথ সেনের সঙ্গে তার আলাপ হয় অর্থাং ১৮৮. জীধান্দে 
বা "তারও আগে। কাজেই বলতে পারি, আঠারো-উনিশ বছর বহল থেকেই প্রিচনাখের সঙ্গে 
তার আলাপ । 

“দীবনস্বতি'তে প্রিয়া সেনকে রবীন্দ্রনাথ ‘সাহিত্যের সাতসমূত্রের লাবিক' বলে অভিনন্দন 
জানিয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্য ছাড়! ফরাসি জার্মান ও আমেরিকান সাহিত্য প্রিয়নাথ সেলের খুব 
ভালো পড়া ছিল। ইংরেজি সাহিত্য তো! শিক্ষিত লোকে সকলেই সেকালে পড়তেন। কিক ইংযেছি 
ছাড়া অন্তান্ত সাহিত্যের চর্চা ( অবস্তই অন্সান্ত ভাবার মাধ্যমে ) খুব বেশি লোক তখন করতেন না। 
সেকালের মৃ্রীমেই করেকজন 198151এর মধ্যে অন্তত্তম ছিলেন (প্রচনাথ সেন। পাচকড়ি বন্দযোপাধ্যান্ন 
প্রিয্ননাথ সম্পর্কে লিখছেন : “সংস্বত, বাঙ্গালা, পাশা, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী ভাষান্ব ও লাহিতে] তাহার অধিকার 
ছিল।'? নগেম্জনাথ গুপ তার স্বতিকথায় লিখছেন : ‘When ] first saw him Preovath could 
read French and Italian ion the original, and subsequently learned other 
European languages. Persian he learned last aud I borrowed from him a 
splendid edition of Hafiz’s poem with an English translation.'® 

ফরাসি সাছিতোর ভিক্টর হুগো, পোতিয়ে, মপাস! ও বালজাক প্রিয়্নাথের প্রি কবি ও সাছিত্যিক 
ছিলেন। দগোর খুবই ভক্ত ছিলেন তিনি এবং রবীন্নাথের মনেও এই ভক্তি কিছু তিনি সঞ্চার করে 
খাকবেন। কারণ ‘ভায়তী’তে এই সময়েই রবীজ্নাথকে হুগোর অনুবাদ করতে দেখি। 'প্রভাতসংগীতো'র 
মধে] ঘগোর অনুবাদ স্থান পেয়েছিল । পরে অবশ্য প্রভাতসংগীত থেকে সেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। 
“মানসী'র সমালোচনা প্রসঙ্গে ক্রি্নাখ হুগোর ‘Les 0০০855)1181906, কাব্যের তুলনা! করেছিলেন। 
জানি না এই বইএ প্রতি প্রিরনাথই রবীজ্জনাখের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কি ন!। তা কর! অস্বাভাবিক নর, 
১. হিযুানলি : পরিশিষ্ট খে) আইবা। রি 
A Some 02060072075, Modero Revicw, May. 1927 “Uz ‘Reflcculon and Reminisiences" সাক বইয়ের 

অন্যতু ত হয়েছে। 
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কারণ এই সময়ে প্রিন্বলাথ তার আলোচনার সঙ্গী, তার সঙ্গে বই আদান প্রদান করছিলেন। গোতিস্ের 
প্রতি প্রিয়নাথের ভক্তি এই কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বে, রবীস্রনাথের বলে গোতিযের লেখা 
81622759616 775 Maupin বিশেষ ছাহাপাত করেছিল । ১৮৮২ রাধে পুজোর পর রবীন্ত্রনাথ ঘযন 
দাঘিলিও থেকে ফিরে আনেন তখন লাকু'লার রোডের বাড়িতে সাহিত্াচর্চার জন্ত 'সনালোচনীসা' স্থাপিত 
ঘরেছে।* বিহারীলাল, প্রি্নাথ প্রভৃতি সকলেই সেখানে আসছেন । এই সমবেই প্রিন্ননাথ সেন 
গোতিয়ের 14০75750561 De Uaupin বইখানি রবীন্দ্রনাথকে পড়তে দেন। তার পর প্রিন্ননাথকে 
একটি চিঠিতে রবীজনাখ লিখছেন : “এবার ভারতীতে থে কবিতাটি বাবে সেইটে সঙ্গে আনবেন। মেদদাদার 
8829৮525616 De Maupin খুবই ভালো লাগচে __কাল এসে লমন্ত শুনবেন 1* এই বই পড়েই আট 
ফর মার্টস্‌ সেক-এর আদর্শে রবীন্্রনাথ উৰ্ধ দ্ধ ছন। তার পরেই ‘কড়ি ও কোমলের' যুগ। লৌন্দথকে 
সে সময়ে চারুকল।হুণে গ্রহণ করেছিলেন তিনি । ‘কড়ি ও কোমল’ গ্রপ্থে নারীদেহের ছন্ষগান এই আট-সর্বস্থ 
মতবাদের বোকে রচিত হয়েছিল । অবশ্ত পরে এই আর্ট সর্বশ্বতাকে তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেন নি, 
তার চেছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীর আধ্যান্িকতামন্তিত লৌদ্র্যবোধের মধো অনেক বেশি বিশ্বৃতি দেখতেপেন্কেছিমেন। 
লোকেন পলিতকে একটি চিঠিতে সে কথার উল্লেখ করেছেন। তবে সাহিত্যতবের ক্ষেত্র উদ্দেপ্তহীন 
আনন্দস্ত্ীর কথা তিনি থে মেলে নিয়েছিলেন ভাতে আর্ট ফর আর্টদ্‌ সেক্‌ -এর প্রভাব বিশেষ ভাবে বুছে গেছে। 
এছাড়া মপান। ও বালছাকভক প্রি্নাখ নিশ্চ্থ বাংলা ছোটগমের শরষ্থা রৰীজ্রনাথকে উদ্চন্ধ করেছিলেন ।* 
রবীন্রনাখের উপর বলের্ারের প্রভাব নিয়ে শতবার্ধিক উৎসব উপলক্ষে যে নিছক অন্থযাননিঠর জন্ননা চলেছিল 
তার কিছুট। সতাশ্রিত্ি পাওয়া যাবে প্রি্নাখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই বন্ধুত্বের মধো। প্রি্নাথ সেন বদলেম্বার্‌ 
কু ছিলেন। কাবোর উদ্দেশ্য যে সৌন্দধ ছাড়া কিছু নশ্ন তার সনর্থন করতে গিঙ্ে 'কাবাবথা' প্রবন্ধে” 
প্রি্নাথ বলছেন: “কাব্যের উদ্দেন্ড লোকশিক্ষা-_ ইহা একটি পুরাতন সাহিত্যিক বৈধর্মা_ heresy) 
অসাধারণ প্রতিভাসম্পহ ফাসি কবি এবং লমালোচন! [)58৩1915৩ ( বদলেরার ) যাছাকে 110751৫ 
de Iensignucent বলি্বাছেন।' অন্তআ ‘মানসী’ কাবোর সমালোচনা" “বর্ধার দিনে' কবিতাটির 
প্রশংসা করে মন্তবা করেছেন, ‘যে সকল কবি বা কল্পনাবাবলাহী মানবজীবনের উন্মুক্ত সাধারণ রাজপথ 
ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রচ্ছত্র প্রান্তভাগ বা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট প্রদেশের অপরূপ শোভাবর্পনে পটু_ Poe, 
Baudelaire বা Hawthorue— ভাহাদেরও কবিতা বা! রচলার ভিতর এমন কোন অপার রহশ্তযয় 
গোধূলির ছাত্রা দেখি নাই, এমন পবিত্র অপাধিব বিষাদ দেখি নাই।' এ ছাড়! ফরাসি কবিদের নধো 
ভেরুলেন এবং লে-কংদে-লিল-এরও ভক্ত ছিলেন তিনি। রবীন্্নাখ এইসমপ্ত কবির সঙ্গে নিশ্চয 


৩ নবীশ্রজ্ীবন)। প্রাতকুসার যুশোপাধ্যার। প্রথম কও, পৃ ১৫৫ সংশোধিত দ:স্বরণ, ১৩৯৭ পোঁহ । 

& রপুলাগলি বইটির পরিশিষ্ট কে) আট চিঠিপত্র, অহ বও, পত্র ৮ 

৫ এ বিষরে হেসেন্রঅ্রদাদ ঘোৰ মহাশয় ঘলেন : 
নারে পূর্বে বাঙলা ছোট গঙ্জের আদর্শ কি হবে তা নিয়ে থে বিচার বিবেচনা চলেছিল, তিনি ভাতে যোগ দেন নি, তৰে 
সে বিচার বিতর্কের কখ। যে তিনি শুলেছিলেন, তাতে লম্মেহ নেই ।---এ বিষয়ে সন্দেহ নেই বে, ছেটে গর আ।+4 প্রতিষ্ঠার 
সদর তিনি ইরেজি, ফরালি ও রশ গল্পের আবর্শ দেখেছিলেন।' ছেটোগজ ও দ্ববীন্রনাৰ । বেতারজগৎ। ছবীক্রশতবাধিবী। লংখা!) 

৬ অিরনুলাজলি অক্বয চিটলত, আইস খণ্ড, পত্জ ১-২ । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৩৭১ 


বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। তবে প্রিদনাথ কোন্‌ কবি সম্পর্কে কতখানি তাকে সচেতন করে 
দিষ্বেছিলেন তা আরও প্রমাণ পেলে বলা ঘাবে। রান্িনের আলে।চনায় প্রিদ্নাথ তাঁর আদর্শের সীনাবন্ধত! 
স্বীকার করে নিরেও ফালি কলাকৈবলাবাদের প্রেরণায় তার সৌন্দর্য উপভোগ -ক্ষমতাকে শ্রন্ধা জানিয়েছেন । 
এবং এট দৃষ্টিভঙ্গি দিযে রবীজ্রনাথকেও যে তিনি উদ্ধ দ্ধ করেছিলেন তার প্রমাণ ডাকে লেখা! রবীন্দ্রনাথের 
একটি চিঠিতে পাওয়া হায় : 'প্রননীপে রাশ্িনের সমালোচনা উপলক্ষে কাবা ও নীতি সঙ্বন্ধে ঘা লিখেছ আমি 
তার সম্পূর্ণ অহুমোঘন করি। আকৃতির সৌন্দর্য, প্রক্কতির লৌন্দর্ঘ এবং আচরণের সৌন্দর্য সবই ললিতকলা- 
বিধির অধিকারতুক্ত কিন্ত শৌন্দর্যের হিসাবে না গিছে কোন প্রকার নৈতিক আবশ্তকতা, সামাজিক 
উপযোগিতার হিসাবে গেলেই আর্টের লক্ষাত্রষ্ট হতে হয়। কিন্ত ধর্মনীতির লোন্দর্য বে সৌন্দর্য নয় এ কথ! 
যে বলে লে অন্ধ । গোলাপের সৌন্দর্য বেষন হন্দর, সুন্দর ছুদস্কের সৌন্বর্ধ তেমনি হুন্পর__ কেবল তা 
অন্ধরিভ্তিয়েই গোচর এই যা তফাৎ। গান বর্ণগোচর হন্দর, জপ চক্ষুগোচর স্বন্দর, সাধূত্বদর মনোগোচর 
সুন্দয়। তোমার প্রবন্ধের অপরাংশের বক্স উৎস্থক আছি।* 

শ্আমেরিকল কবিদের মধ্যে পো, হুইটম্যান এবং হখন প্রিনাথের বিশেষ প্রিন্ন লেখক ছিলেন। 'মানলী" 
আলেচনা-প্রলঙ্গে ‘অহল্যা’ কবিতাটি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ‘ইহার ভিতর জড়দগতের সছিত 
এমল-একটি অসীন ধাতৃগত সহাহকৃতি রহিয়াছে যে, বোধহয় যেন, ৬/৪1৫ Whit৷৷৭৷এর সস বিশাল প্রাণ 
58৩1৭১- অনরবীণা লইয়া! বঙ্কার করিতেছে ।' 'অনন্ত প্রেম কবিতাটি আলোচন! করতে দিয়েও 
হুইটম্যানের কথা তার মনে হয়েছে । পো তাকে অদৃটপূর্ব রহম জগতের সন্ধান দিয়েছে। হের 
বিশিষ্টতা তাকে মুদ্ধ করেছে। এইলমন্ত কবির বারবার উল্লেখ দেখে মনে হয়, আলোচনার সময়েও নিশ্চয় 
তিনি এদের সম্পর্কে অনুরাগ বাক করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লঙ্গে ঠার মালেচলাতেও যে এদের প্রণঙ্গ 
উাপিত হোত তাতে সন্দেহ নেই । লক্ষ করবার বিষন্ন, পো কিংবা হুইটয্যান পড়বার প্রাণ প্রিন্ননাথ সেনের 
আগে বা সনলামন্জিক যুগে বিশেষ পাই না। এদের সম্পর্কে আলোচনান্ন ্রি্নাখ বে রবীন্্নাকে ও উৎলাহিত 
করেছিলেন তাতে সন্দেহ ক্ি। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রিন্নাথের কাছে Mark '1'wi৷৷এর সংগ্রহ 
চেক পাঠিয়েছেন "31270 Tক্inএর 5el০০৷০৷ যদি তোমার কাছে থাকে এখানে আগমনকালে 
সঙ্গে এনো-_ পরিিজনবর্গকে সারাহ আৰি পড়ে শোনাই 1৮ 

জার্মান কবিদের যখো। গোটের অত্যন্ত ভক ছিলেন প্রিয়নাখ। এবং বে ঘুগে প্রিক্নাখের সঙ্গে 
রবীন্্রনাথের নিয়মিত বৈঠক বসছে সেই যুগেই রবীজ্্নাথ গ্যেটে পড়তে আরম্ভ করেন। এ ছাড়াও 
সাধারণভাবে জার্জানলাহিত্যের আদান-প্রদান তাদের নখ্যে চলত : “আপনার German Popular 
98৩৫5 আজ পাঠাজ্ছি।'» লিখছেন প্রিষবনাঘকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে । 

ইংরেজি রোনান্টিক কবিদের বিশেষ ভক্ত ছিলেন প্রিন্ননাখ । শেক্স্পিক্বর. বিলের কথা ছেড়ে 
ছিলে রোযাটিক কবিরাই তার মনের রলপিপাস/ নিটিয়েছিল ॥ এবং সেই হতেই রবীন্নাথের আবিরাবকে 
তিনি অস্ডিনন্দন জানিয়েছিলেন । কাবোর ফলাশাস্বে রোমার্টিকদের যে বিশেষ দান আছে ত! স্বীকার 
৭. শ্িযপুপরলি বইটির পরিশিষ্ট (ক) আব) চিঠির, অষ্টন বও, পত্ ২০ 
৮. সিয়পূস্পাজলি ডটব্য | চিপ, অষ্ট খও, পর ১২-। 
= ‘কাদাকখা' ও “চিত্রা প্রবন্ধ ছুট অষ্টৰা। ত্ৰিয়পুপ্পায়নি। 


প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ ৪০৯ 


করে নিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে মিশিকেছিলেন কলাকৈবল্যবাদের আদর্শ । রবীন্রনাথের লাহিত্যচিন্তার 
কম-বেশি এই দুটি আদর্শ ই কাজ করেছে। রবীষ্দনাথের মধ্যে প্রিষ্বনাথ খুঁছে পেয়েছিলেন শেলি হুগো 
হুইটম্যান এবং প্রাউনিণকে | মাঝে নাকে টেনিন ও স্বইনবানকেও খুজে পেয়েছিলেন। কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে ভার চেয়ে আরও বেশি কিছু পেছেছিলেন বলেই রূবীহ্রুনাথকে তার খুব ভালো লেগে গিয়েছিল । 
‘নানলী'র আলোচনার তার প্রমাণ আছে । আর এই জন্তই অন্থত দুবার রবীন্দ্রনাখের সনর্থনে তাকে ফলন 
ধরতে দেখা ঘাস । একবার হিদেম্রলালের আক্রমণের বিকুদ্ধে, অন্ত বার রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের আক্রমপের 
বিরুদ্ধে ।১* 


এখন উভয়ের মততৈেকোর কথান্ন আসা! দাক । প্রিয়নাথখ লেন *কাবাকথা' প্রবন্ধটি রবীশ্রনাৎক্রে সমর্থন করে 
লিখেছিলেন। রবীন্রনাধের সাহিত্যন্‌তি সম্পর্কে রাধাকৰল মুখোপাধা!ঘ থে আপনি তুলেছিলেন তারই 
বিরুদ্ধে প্রবন্ধটি লেখা হর়েছিল। কাব্যের উদ্দেশ্ট রসম্হী এবং লৌন্দ্যশ্তি ঘে প্রতিদিহলর বাখস্থারিক 
ফাদে লাগে না এবং না লাগাতেই তার সার্থকত! এ কথ! নিল্‌, গোতিকে এবং কোলরিজের উদ্ধত দিয়ে 
প্রমাণ করেছেন তিনি। প্রিত্বনাধ যে রোনার্টিক কবিদের ভক সেই রোমান্টিক কবিদের আদর্শকেই বাংলা 
কাব্যে সপ দিচ্ছিলেন রবীন্রলাথ । এবং মাশ্চর্ধের বিঘর এই বে, করেকজন রোমান্টিক সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া! 
উভয়েরই একরকম ছিল । বান্থরনের বে স্বভাব প্রিহনাখের চোখে খারাপ ঠেকেছে, রবীন্্রনাথের রুচিতেও 
তা ভালো লাগে নি এবং ওয়ার্ডসওরার্থকে বে গুণে প্রিমনাধ উচু আসন দিয়েছেন, সেই গুণেই ওয়াস পার্থ 
বীন্রনাথকে আর করেছেন) 

মানসীর 'বিরছালন্দ' ‘ক্ষণিক মিলন' ইত্যাদি কবিতার প্রসঙ্গে বায়রনীয় উন্মাদনা! সম্পর্কে শ্রিরনাথ 
সেন সন্ববা করেছেন : ‘কিস্তু এসকল কবিতার ও মধ্ো মিথা! কিছুই নাই, চটুল ছিবলেমি বা শ্তাফামি 
লাই প্রেমহীন বিরহের ছাহতাশ নাই, ‘আন্‌ চুরি' ‘খাই বিব' নাই । এখানে কোকিল অভিসম্পাত 
বা নির্বালনের ভঙ্ব না রাধিয়া তাহা আনন্ববিকশিত কঠদ্বরে ভাকিতেছে এবং চ্যোংদ্রাও দাছিকাশক্তি 
অর্জন করিতে শিখে নাই । এখানেও কবিয় নিজ হৃদয় লতা এবং স্বভাবের চিরহ্স্থতার ডিপ মাছে 
বলিরাই আর সকলই প্রককতিস্থ। আমাদের দেশের ক্ষৃত্র ক্ষৃত্র 15708দিগের বোধহয় ইছা ভালো! 
লাগিবে না ।' 

ভারতীতে প্রকাশিত (১২৯৩ চৈত্র ) “কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্প্ট' প্রবন্ধে রবীজ্জন!থ বলছেন: 'এযনকি 
অনেকে নাই থাহারা বলিবেল, “আচ্ছা বুঝিলাম, ভরা বাদল, ভাত্র মাস এবং শৃন্ত গৃহ, কিন্তু ইহাতে 
কবিতা কোথাগ্ব ? ইহাতে ছইল কী? ইহাকে বারও স্পষ্ট না করিলে হতো অনেক সনালোচকের 
“কর্ণে কেবল কীন ঝীন রব’ করিবে এবং শিরা শিরায় ‘রীণ_ হীশ,” কয়িতে থাকিবে! ইহাকে ফেলাইয়া 
ছুলাইর! তুলিগ্া ইছার মধ্যে ধড়ফড়, ছটফট বিঘছুত্ি এবং দড়ি-কলসী না লাগাইলে অনেকের কাছে 
হয়তো ই হেট পরিস্্ট, বেষ্ট স্পষ্ট হইবে লা; হয়তো! ধুধা এবং ছাগা কাব্যি বলিয়া, ঠেকিবে। এত 
নিরতিশয় স্পট্ট ধাহাদের আবশ্যক তাহাদের পক্ষে কেবল পাচালীর বাবস্থা! : ধাহার! কাবোর সৌরড ও 


৯* বিডিরেবন্ধের অন্তত । 
১৯ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৭১ 


মধু-উপভোগে অক্ষম তাহার! কাররনের 'আলম্ক" চুলিতে ছাকভাক ঝালমসলা ও খরতর ঘণ্ট পাকাইরা 
ঘাইবেন।" 

বাদ্রন সম্পর্কে রবীন্্নাতের এই রকম মনোভাবের পূর্বাভাল এর আগেও ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে 
পেয়েছি (১২৮৭ আবাড়, ‘বাঙালী কবি নন্ধব কেন' প্রবন্ধে): ‘অড়ই হউক আর জীবস্তই হউক, একটি 
আকারের মধ্যে একটি ভাব দেখিতে ৰে অতিহৃস্ত কল্পনার আবস্তক, তাহা বোধ করি আমাদের নাই। 
যদি থাকিত, তবে কেন আমাদের বালা কবিতার মধ্যে তাহার কোলো চিহ্ন পাওয়া হাইত না? বোধ 
ফরি অত 'স্ম ভাবে আানরা ভালো করিস্া আর্ত করিতে পারি না, আমাদের ভালোই লাগে না। 
আমাদের খুব খালিফটা রকমাংস চাই, বাছা আমরা ধরিতে পারি, ঘাছা দুই ছাতে লগ্ন! নাড়াচাড়া 
ফরিতে পারি। আন(কের গণ্ডারচর্স মন অতি ঘৃহৃস্পর্শে সুখ অনুভব করিতে পারে লা। এইজন্য আমরা 
বাইরনেহ ভাত ।" 

অক্তয় “চিত্রাঙ্গদা মালোচনাঘ প্রিষ্কনাথ লেন মন্তব্য করছেন : 'লাহিতাসেবিমাতই জালেন, কোন কোন 
গ্রন্থ প্রধম পাঠকালেই একেবারে চি্তকে জয় করিস্া ফেলে কিন্তু পয়ে তাহাদের প্রভাব ক্রৰশই মন্দীচুত 
হইয়া আসে । আবার কোন কোন গ্রন্থ প্রথম পরিচন্ছে সুসহীন বলিদ্বা বোধ হইলেও, উত্তরোত্তর 
পাঠে তাহাদের সৌন্দ অনুভূত ছইতে থাকে, এবং ক্রমশ তাহারা চিত্তের উপর স্থাঘ্ী আধিপত্য 
স্থাপন করে। 

‘BY৮০৷এর প্রথম ‘চটক’ ইংরাজী সাহিত্যে প্রবাঘবাকা ছইছা গীড়াইয়াছে ; এদিকে Wordsworth- 
এর সহিত আলাপ তই বাড়িতে থাকে, ততই তাহার কবিভালমৃছের গভীর এবং মর্মগত সৌন্দর্য 
উপলন্ধ হয়।' 

লোকেন পালিতকে লেখা একটি চিঠিতে ('সাহিত্য'-পত্রোতর ) ওয়ার্ডদ্‌ওয়ার্খের সম্পর্কে রবী্্রনাধ 
অহন্গপ মন্তবাই করেছেন : “ওস্বা$স্ওয়ার্থের কবিতার নখে) যে সৌন্দর্ধ সত্য প্রকাশিত হয়েছে তা পূর্ধোক 
ফরাসিস পৌন্দ্ধ লতা মপেক্ষা বিশ্বৃত। তার কাছে পুষ্পপল্লব নদীনিন্র পর্বত প্রান্তর সর্বত্রই নব নব 
শৌন্দধ উদ্ডালিত হয়ে উঠছে । কেবল তাই ন্-- তার মধ্যে তিনি একটা দ্ছাধ্যাম্মিক বিকাশ দেখতে 
পাচ্ছেন, তাতে করে সৌদ অনস্থ বিস্তার এবং অনন্থ গভীরতা লাভ করেছে। তার ফল এই-ঘে এরকম 
কবিতায় পাঠকের শ্রাস্থি তৃপ্তি বিরক্তি নেই; ওয়্ডস্ওঘার্খের কবিতার যধ্যে লৌন্রধের এই বৃহৎ সতাটুকু 
থাকাতেই তার এত গৌরব এবং স্থিত) 

“রদ্বিন' প্রবন্ধে কবির নিজস্ব বৈশিষ্টা প্রসঙ্গে আলোচন! করতে গিরে প্রিন্ননাথ লেন মন্ববা করেছেন : 
“এই বিশেষত বপেই_- এই নিজন্ব গৌরবে মাইকেল এবং ছেমচন্দ্রের অহুকরণদ্রাবিত হঙ্গদেশে ‘বগ বন্দরী'র 
কবি বিছারীলাল চক্রবর্তী রসপ্রাহী উপযুক্ত পাঠফমাজেরই নিকট বিশেষ আদর ও পন্থা পাইঘাছেন এবং 
লে আদর, সে পু] ক্রমশই যাড়িতেছে বই কনিতেছে না।' দেখা হাচ্ছে বিছ্বাত্রীলালের বিশিষ্ট প্রতিতা 
কেবল ন্বীজনাপেরই প্রশশ্ি পায় নি প্রিষ্বনাখেরও প্রেশংসাধক্জ হয়েছিল। কিন্ত তিনি লিখতেন কম বলে 
তার মত লাছিতান্বগতে ততটা পরিচিত নত। * 

উনিশ শতকে ইংরেজি সভাতা-সংস্বতি-সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের ধধন নবজীবনের সুচনা হুল, 
তখন অনেকেই খাটি বাডালিত্ব গেল বলে হাহুতাশ করেছিলেন । কিক সে আঘাত থে নতুন প্রাণশক্কিরই 


শ্রিরলাথ সেন ও রবীন্নাথ 


সুচক এই ঘোষণা! রবীশ্রনাখ করেছিলেন “সোনার কাঠি' প্রবন্ধে* । তিনি বলেছিলেন : “ঘুরোপের--- 
প্রবল সদীব শক্তির প্রথম লংঘাতে কিছুকালের হস্ত আমরা দিশা হারাইয়া থাকি, কিন্ত শেষকালে আমর! 
নিজের গ্ররৃতিকেই আগ্রততর করে পাই।' “রম্বিন" প্রবন্ধে মালোচনা প্রলঙ্গে প্রিন্ননাথ এই লোনার 
কাঠির ম্পর্শকেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন: “আধুনিক বঙ্গসাহিত্য এই ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংক্েছী 
লাহিত্যচর্চারই ফল। সেইজন্য এই নবন্বাত সাহিত্যে একটু ইংরেজীগঞ্জ খাকিতে পারে, এবং বিছ্েমীযা 
এই সাহিত্য সন্বদ্ধে থে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিবোগ আনছন করেন, এই বিলাতি গন্বই সংপ্রদান। বিন্ধ 
এ দোষ অনিবা€।- 'ষে কারণে শিশু লাটিন সাহিত্যে গ্রীক লাছিতোর প্রভাব_- যে কারণে শিশু ই:রেছি 
সাহিতো গ্রীক, লাটিন এমনকি প্রাচীন কালি লাছিতোরও প্রভাব__ এবং বহুদিনের কথা নয়, এ দেশে 
ইংরেছ-আগমনের পূর্বে আমাদের তদানীস্কন বাঙ্গাল! ধচলার ভিতর যে কারণে পারসীক সাছিত্োোর প্রভাব 
দৃষ্ট ছু, সেই সকল অমোঘ-কারণ-লঙ্ঘাতে আমাদের আজিকার সাহিতোও এই বিলাতি গ্টুকু দেখিতে 
পাই ।- 'বাগ্দেবীর এই বিচিত্র বসন বিলাতি তাতে প্রস্তুত হইলেও এবং বিবিধ বিলাতি কারুকাঞ্ধে 
খচিত হইলেও ইছা আমাদের দেন ভাব সৌষ্টবের কোন হানি না করি বরং তান্ধার গৌঃক্ষ এবং 
লৌন্দ্ধ বাড়াইয়াছে ।" 


গপ্রিষপুষ্পাঞ্চলি'র শল্লাঘ্তন ফুমিকার রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : “প্রিদ্বলাখ সেনের এই প্রবন্ধগুলিকে সেই দূরের 
থেকে আজ দেখছি। লেদিকার অপেক্ষাকৃত নির্জন লাছিতালমাছে শুধু আসার লয়, সমন দেশের 
কিশোরবরস্ক মনের বিকাশস্বতি এই বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করছি।- সেই বন্ধিমের ঘূগ এবং তাহার 
অবাবছিত পরবর্তী ঘূগারস্বকালীন বৈদদ্যের আদর্শ এই বই থেকে পাওয়া ঘাবে” " সেই বিকাশস্বতি ও 
বৈদযোর আদর্শ হুগো, গোছিয়ে, মপালা, বালজাক, হুইটম্যান, পো, বদলের্বায় ইত্যাদি পাঠের মধোই 
নিহিত রয়েছে। 

প্ররুতপক্ষে প্রিঘনাখ ছিলেন একজন সত্যিকারের বিবলিওফিল | প্রমথ চৌধুরীর ভাবায় “তিনি বে 
এফদন বড় লেখক ছন নি__ তার কারণ তিনি ছিলেন একজন বড় পাঠক ।' দূর্লভ শ্রশ্থা রবীশ্রনাথের মধ্য 
দিতে প্রধমশ্রেসীর পাঠক ব্রিরনাথ সৃষ্টির (পিপাসা মিটিয়েছিলেন আক সাহিতোর সাতলমূডের নাবিক 
প্রিন্বনাথ যে হীরাদৃক্তাযানিক্যের এন্ব্ দেখিক্কেছিলেন তা-ই রবীন্্নাখের মনে 'ইজ্ছাল ইন্দধহুচ্ছট।' রচনার 
প্রেরণ! বহন করে এনেছিল।** 


ববীনুদানের ছুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। পরিমানে কৰিতাচিয় নাদ “লক অন্তে’, রবীপ্রদাখের কবিতাটির নাম 'এহ্যহার'। 
নববীজপাশের কছিতাটি (প্রচনাখে॥৷ কৰিৱাটির উত্তরেই লে । এই সম্পর্কে চৰীন্রন:খের চিঠিপড্জ, আইস খণ্ড: প্রিনাণে 
লিবি রনীশ্রসাখের চিঠি ( পত্জ সংখা! ১*- ) এবং রবীত্রসাখকে লিখিত তি্নাখের চিঠি { পত্র সংঘ! ৮ ও ১) রট্টঘ্য । 


শাম্তিনিকেতন 


ডবলিউ. ডব্লিউ, পিয়রসন 


ধার! বিস্তালরের পরিচালনার বাবহার্লিক দিকটি সদ্ব্ধে বিশ বিবরণ জানতে চান এই বিষয়গুলি তাদের 
আগ্রন্থের সঞ্চার করবে ॥ 

আশ্রমে এখন ১৫৮ জন ছাত্র আছে। তাহের অনেকে ভারতের বিভিত্ অঞ্চল দেকে এসেছে, তবে 
অধিকাংশই বাংলা:দশের ) অধ্যাপকের সংখ্যা ২* জলের মতো । তাদের অনেকে সপরিবাহেই বিষ্মালদের 
মধ্য বাল করেন। ছেলেদের বরস ছয় থেকে সতেরো-মাঠারো বছরের দধ্যে ॥। একেবারে-শিশুদের ভার 
কোনো অধ্যাপকের উপর প্তশ্ত আছে । তার! অনেক সমং কোনো বিবাহিত অধ্যাপকের বাড়িতেই খাওযা- 
দাওয়! করে। অধ্যাপকের হী হয়তো এফ সপ্তাহের জন্য দশটি শিশুর তত্বাবধানে ভার লেন । সার! সপ্তাহ 
ধরেইস্তারা তার কাছে খাওয়া-দাওয়া করে। পরের সপ্তাছে আবার আলে অন্ত দশজন ছেলের পাল] । 

সব জাতের ছেলেই এখানে আছে । ভর্তির সম এ কথা ভাঘেয় ভালো করেই বুবিদ্ে বলা হয় যে 
জাত মানা লা-মালার বিবয়ে ছেলের! স্বাধীন । খাবার পরিবেশনের ভার ছেলেরা পাল! করে নেস্গ। ভাতে 
রাহ্ামবের ফর্ষীদের পরিশ্রমের অনেকটা লাঘব হথ। 

বিস্তালয্ের বেতন সব ছেলের পক্ষেই সমান । কোনো ফোনে! গরিব ছেলেকে অবশ্য বিনা-বেতনে 
পড়তে দেওয়া ছয়। লেখাপড়া ও থাকা-খাওয়ার জন্ত প্রত্যেক ছেলেকে মাসে ত্রিশ শিলিং-এর মতে৷ দিতে 
হু অর্থাৎ বছরে প্রত্যেক ছেলের জন৷ পিতামাতার খরচ হয় কুড়ি পাউণ্ডেরও কম । কিন্তু এর থেকে 
বিদ্ঞালন্ধের পুরো খরচের হিসেব পাওয়া ঘাবে না। ফারণ ফি-বছরেই অনেক টাক! ঘাটতি পড়ে। লে 
খাটতি পূরণের ঘার্বিত্ব এবাবৎ বিস্তালয়ের প্রতিষ্ঠাতাই বছন করে এলেছেন । 

বিস্যালয়টিকে একটি শ্বর--সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পক্ষে একটি অন্তরা হল এই যে, ছাত্রদের 
অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা অতান্ত বেশি। প্রত্যেক শ্রেনীতে অন্সসংখাক ছাত্র এবং প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি 
ব্যক্তিগত মনোবোগ এবার জন্ত অবস্ত এ ব্যবস্থা অপরিছাধ । 

পশ্চিম দেশবাসীর পক্ষে আশ্রমের বাইরের রূপ দ্ারিপ্রা্ছচ্চ বলে মলে হবে, কারণ ভারতবর্ধে যেখানেই 
শিক্ষাকে মূল লক্ষা এবং উদ্দেশ্র-বলে গ্রহণ কর! হয়েছে সেখানে তার চিরাচরিত আদর্শ হল দারিত্রা। 
হুনিপুণ এবং মৃলাবান বত্্পাতির প্রতি প্ররুহ পশ্চিনের শিক্ষান্নতনগুলিকে বিশিষ্পতা দিয়েছে । ভারতবর্ধে কিন্ত 
এ আদর্শ পৃষহীত হয় নি; অনাড়ত্বর জীবনযাত্রা ভারতবর্ধে প্রক্কত শিক্ষার সর্ংশ্রেষ্ঠ উপাদান বলে স্বীকৃত । 

চাত্রদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যে-সব পৃ আছে সেগুলি বিশেষভাবে অনাড়দ্বর। ছাত্রাবাসগুলি 
নিছক খড়ের চালা দেওয়া ঘর, ইচ্ছে করেই এগুলিকে অনাড়ন্বর রাখা হয়েছে । কিন্ত অর্থের স্বাচ্ছল্য হওয়া 
মাই হযতে! খড়ের বদলে সহজঙ্াহ্ব লহ এবন কোনো জিনিস ব্যবহার করতে ছবে। তা না ছলে এক 
ছাত্রাবাসে আগুন লাগলে তা সর্বত্র ছড়িরে পড়ার ক্ছালস্কা ঘুচবে লা । 

ছাবলাতালের জন্ঃও '্দামরা একটি সৃতন পৃ তৈরি করতে পারব আশ| করছি ।” এখন অসুস্থ 


> শাস্কিনিকেতনের নূতন হালপাতানি নামকরণ শি্ঃসনের নামেই হয়েছে। 


শান্তিনিকেতন 


ছেলেদের থাকবার পুরোপুরি ব্যবস্থা নেই ? সংক্রামক ব্যাণির জন্য পৃথক্‌ করে রাখবার ব্যবস্থা তো কথাই 
উঠে না। প্রয়োজনীয় বন্থপাতিপহ হাসপাতালটি তৈরি ছলে আশেপাশের গরিব গ্রামবাসীদেরও 
উপকার হবে ॥ 

পৃথিবীত নানা জাঙ্গ! থেকে সংগৃহীত কতগুলি দুপ্ধাপ্য স্তর একটি মনোন্ সংগ্রহ বিস্ালয়ে উপহার 
হিসেবে পাওয়া গিক্কেছে। অর্ধের সংগতি হলেই বর্তনান গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি নিদর্শ-গৃছ ছুড়ে দেবার 
কথাও ভাব! হয়েছে । 

বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন ফার্স্থচী হল এই : সকালে হুর্ধোদছের আগেই এক টৈতালিকে: দল কবির 
চিত একটি গান গেছে ছেলেদের জাগিয়ে দেয়। মাঠের লালা জাহগাহ কুরো আছে। ঘুম থেকে 
উঠেই ছেলের! সে-সব স্ুয়োতে প্রাত:স্বান সেরে নেয়। দ্বানের পর যৌন প্রার্ণনার জন্তু পনেরো! মিনিট 
সময় রাধ। আছে। ছাত্রের হয বাইরে গাছের তলার, ন! হব সকালের আলোতে খোলা মাঠে পিয়ে 
বলে। তার পর উঠে এসে সমবেত কণে নহি দেবেশুনাধ ঠাকুর নিবাচিত উপনিষদের একটি সংগত 
মগ্র আধৃত্তি করে। 

কিছু দলযোগের পর প্রায় সাঙটায় ক্রাস আরম ছয় । ফ্লাল-ঘর নেই। তাই ক্াদণ্ুলো। বসে [i 
খোল। মাঠে, না হয় কেনে! দালানের বারান্দায় । 

সাড়ে এগারোটার দুপুরের খাওয়া । তার পর ঘতক্ষণ দুপুরের রোদ থাকে ছেলের! ঘরে বসেই পড়া 
তৈরি করে। অধ্যাপকেয়া তাদের সঙ্গে থেকে প্রয়োছনমত সাহায্য করেন। বিকেলের ক্লাস দুটোর 
সমস্থ শুরু হয়ে চারটা-পাঁচটা পংস্ত চলে । 

বিফেলে ঠাণ্ডা পড়ে এলে ছুটবল খেল! হয়, কোনো কোনে! ছাত্র বেড়াতেও চলে ধায়। দু্ধাপ্থের 
পর আবার পনেরো! মিনিট মৌন হয়ে থেকে তারা সন্ধ্যা-উপাসনার মন্ত্র আবৃত্তি ফরে। কিছু ছাত্র একটি 
নৈশ বিস্তালয়ে পড়াতে ঘাষ। এ বিষ্ঢালঞ্ছটে আশ্রমের ভৃত্য এবং আশেপাশের গ্রামবালীদের জন 
খোলা হরেছে। 

রাত্রিতে খাবার আগেকার এফঘণ্টা হল বিনোদনপব । এই পর্বে কখনও-বা কোনো অধ্যাপক গম 
বলেন, কখনও হত ম্যাজিকল$ন, কখনও আবার ছেলেরা নিছ্েরাই কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 
শুতে যাবার ঘণ্টা পড়ে প্রা নটার, সাড়ে নটার মখোই ছাত্রেরা সব ছুলিরে পড়ে। ছোচাংস্রাযাত্মিতে 
অবন্ত আস্মবিভাগের ছেলেরা চলে ধার কোনে! মাঠের গাছতলার। সেখানে বসে গভীর রাত্রি পদস্ত 
তারা গান করে। 

বিস্বালয়ে প্রধানশিক্ষক নেই ৷ ব্যবস্থাপনার ভার আছে অধ্যাপকদের নিজেদের নির্বাচিত একটি 
কর্মসমিতির উপর। এই সমিতির একছল, সদন্তকে একবছরের জন্ত কর্মপচির রূপে নিধাচন বরা হুয়। 
ভার উপরেই কাত বিস্তালন্ব-পরিচালনার ভার খাকে। প্রত্যেক বিষদ্ধের একজন অধ্যাপক পাঠলমিতির 
পরিচালক নির্বাচিত হন। তিনি অন্তান্ত অব্যাপকদের সঙ্গে পরানর্শক্মে পাঠক্রম এবং শিক্ষণপন্ধতি 
তৈরি করেন। তবে নিজের অভিপ্রার-অহষারী প্রত্যেক অধ্যাপকেরই নিজস্ব পদ্ধতি অন্থসরণ করার 
স্বাধীনতা আছে । by 

কবি ঘদি আশ্রমে উপস্থিত থাকেন তবে কর্মদমিতির অধিবেশনে তিনিই সভাপতিত্ব করেন; অধ্যাপনা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৩৭১ 


ফাজেও তিনি যোগ ঘেন | কিন্তু সন্ধেবেলার বিলোদনপর্বে ছরোন্ব। পরিবেশে তিনি হখন নিজের রচনা 
পাঠ করেন তখনই ভার প্রভাব সবচেয়ে বেশি করে অস্থকৃত হন্ব। অডিনরের সমন্ব ছেলেদের তিনি বে শুধু 
অভিনহ করাই শেখান তাই নর, ভার নিজের রচিত গান কি করে গাইতে হন, তাও শিখিদ্বে দেন । 

নিজেদের সব ব্যাপারে হাতে নিজেরাই পূর্ণ দায়িত্ব নিতে পারে লেজস্ত ছাত্রদের উপর বহুলপয়িমাণে 
বিশ্বাস স্থাপন কর! হয । বিগ্যালদ্বের বিভিত্র শাখায় ছাত্রদের নিদ্স্থ সংগঠন আছে) সমগ্র আশ্রমজীবনের 
পক্ষে অপরিষ্ার্ধ কোনে! প্রহের সমাধানের জয় সাধারণ ছাত্রসমিতি তো আছেই । পরীক্ষার সময় 
ছাত্রদের সততার উপর আস্বা রেখে তাদের ছেড়ে দেও! হয়! নানা অবস্বান্থ বসে ছাত্রদের পরীক্ষার 
প্রশ্থের উত্তর লিখতে দেখা বান্ব। কেউ আবার উচু গাছের ছুটি শাখার সংঘোগন্থলের যতো! আমা 
স্বানও বেছে নেহা? কখনও-লখনও ছাড্েরা এই বিশ্বাসের অপব্যবহার করে, কিন্তু দেখা গিষ্কেছে বে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্বাস করার জন্যই তার! বিশ্বাসের উপঘূক হচ্ছে উঠেছে । আর এর ক্ষলে ছাজ এবং 
শিক্ষকের মধো যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাতে তো! কোনো সন্দেছই নেই । 

প্রাক্তন ছাত্রো নানা উপায়ে বিস্থালক্গের সঙ্গে তাদের হোগাবোগ রক্ষা করেন। বর্তমান আশ্রমিকেরা 
তাদের দাদা’ বলে জানে । ভিসেম্বর মাসে ধখন আশ্রমের প্রতিঠ্ঠাবাধিকী প্রতিপ!লিত হত, তখন বহ 
প্রাক্তন ছাত্র কবির রচিত নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য আশ্রনে এসে উপস্থিত হন । প্রাক্তন এবং 
বর্ডষান ছাত্রদের নখে ছুটবল-প্রতিযোগিতায় প্রচুর উৎসাহের সঞ্চার হত্ব। আন্মবিচ্ছালয় খেলাধূলার 
আনাদের ছাত্রদের মান দেখলেই বোঝা যাবে হে শরীরচর্চায়ও এর! পশ্চাদ্পদ নন্ব। আশ্রমের ছাত্রের! 
কয়েক বৎসর ধরে ন্যান্বয়ে প্রতিধোগিতার প্রথম পুরস্ধায়গুলি দখল করেছে । ছুটবল খেলায় তাদের 
উৎকর্ষের নাল নিয়েও তারা গববোধ করতে পারে । ছাত্রের শিক্ষা্থ যেন মনের চর্চা আছে তেমনি শরীর- 
চর্চাকেও বাদ দেওয়া হয় নি। 

আগেই বলেছি, খোল! জাগার ক্রাসগুলো হর । তাই অটিল আলবাবপড্রের প্রশ্থোজনও হয় না। 
প্রত্যেক ছাত্র বলবার জন্য সব ক্রালেই একটি করে ছোটো আসন নিয়ে আলে । শিক্ষক বলেন কোনো 
গাছের তলায় অখবা ছাত্রাবাসের বারান্দা । মুক্ত হাওয়ার এই ক্রালগুলির একটি বিশেষ স্থবিধা এই বে, 
এতে ছাত্রঘের যন সতে্ক থাকে এবং তার ফলে প্রকৃতিকে নহব্ধে উপলব্ধি কর! ধায়। মনে পড়ে একদিন 
আমার ফ্রাসের মধ্যিখালে পড়! থামিরে একটি ছেলে মাখার উপরে একটি পাখির গানের প্রতি জামার 
মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল । পাখির গান না খানা পর্যন্ত আমরা পড়া থামিয়ে মন দ্য়ে পাখিটির গান 
শুললাম। তখন বসন্ত এলেছে। যে ছেলেটি পাখির গানের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল 
শে বলল, “কেন জানি নে, কিন্তু এ পাখির গান শুনলে বে আমার কি হু আমি বুঝিয়ে বলতে পারি নে।" 
আমিও তাকে এর বেশি বোকাতে পারি নি, কিন্তু আমি নিশ্চিত আনি যে আমার পুরো রালটি ওই পাখির 
গানের থেকে বা শিখেছিল আমি পড়িরে কোনোদিন তাদের ততটা শেখাতে পারি নি। সে শিক্ষা তায় 
জীবনে কোনোদিন ঝুঁলবে লা। আমারও বেন কিছুদিনের জন্ত কান খুলে গেল ৷ আগে কখনও এত সচেতন- 
ভাবে ওই পাহির গান শুনি নি। ছেলের! ছুলও খুব ভালোবানে। স্থগদ্ধি কোনো ছল সবার আগে 
তোলবার জন্তু তারা অনেক সময় ভোর হবার আগেই ঘুম খেকে উঠে পড়ে। লে-ুলে বালা! গেঁথে 
তারা! অধ্যাপকদের ছে, কখনও বা দের স্বরং কবিকে । 


শান্তিনিকেতন ৪১৫ 


দিনের শেষে বদি কোনো ক্রাস থাকে তবে ছেলেরা অহুদতি নিযে নিকটবতী। কোনো গ্রামে বা নদীর 
তীরে ছলে থাহ। পথে বেতে যেতেই তাদের ক্লাস হত । এরকম হলে ছেলেদের আনন্দ আর ধরে না। 
আমর| একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি; রাত্রি খাবারের আগে ফিরতে হবে এইটুকু ছাড়া! তখন জাষাদের আর 
কোনো! ছৃশ্চি্বা থাকে না। 

ছোটোদের পাঠ্যতালিকান্স প্ররুতিপাঠ বলে এফটি বিষদ্ব আছে। একবার একলওকোল একটি পুরে! 
ক্রাস নিকটবর্তী অঞ্চলের সবরকম ঘাসপাতা! সংগ্রহ করেই কাটিয়ে দিল । সমৰ সময় পারে কাটা বিদিয়েও 
অগ্রত্যাশিত একটি উদ্ভিদের নদুল। জোগাড় করে তারা নিভেদের সংগ্রহ পূর্ণ করে। নূতন ছেলেদেরই 
শধু এধরণের অভিজ্ঞতা কিছু কইসাধা বলে মনে ছয়। অন্তসব ছেলের! সারাক্ষণ খালি পারে থাকে 
বলে আশ্রমের আশেপাশের কাকর এবং ফাটার পখে চলে চলে তাদের পা শক্ত হযে যার়। কখনও 
কখনও রাত্রির আকাশ পরিদ্কার থাকলে কোনো অধ্যাপক নক্ষত্র-পরিচহ্ের পরল বিষগুলি ালোচনা 
করেন এবং ছোটে। একটি দূরবীক্ষণের লঃহাযে চাদ এবং সক্ত্ঞগুলি দেখিছে দেন। ন্যাজিকল$নের 
প্রাইড হি পাওনা যান তবে বাইরে বা কোনে। ছাত্রাধালের ভিতরে ছবি দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়া হশ্র। 
ম্যাজিকলঠনের ংস্রলাজানে৷ বা পর্দাখাটানোর জন্ত উৎসাহী এবং নিপুণ ছাত্রের কখনও অভাব ঘটে না। 

বিদ্যালয়ের লব প৫েই বাংলা শিক্ষার বাহন। তবে সছযোগী-ভাবা ছিসেবে ইংরেদিও শেখানো 
চ্য্। 

নিচু ক্রালে 076০৫ পদ্ধতিতে ইংরেছি শিক্ষা দেবা হয়। ছেলেরা বধন ইংরেজি বুঝতে আরম 
করে তখন তাদের ফাছে সরল ইংরেছিতে স্থপকথ! বা ছু:সাহুদিক অডিঘানের কাহিনী বলা হ্য়। 
গল্পটি যদি তাদের ভালো! লাগে তবে কত সহজে তার! গল্পের ভাবাও বুঝতে পারে দেখে মাশ্চখ হতে 
ছয। আমি নিজেই দেখেছি বে George Macdonald “The Piriucess and 0116" বা 
“The Priucess and Goblin”-<এব মতো গলপ তেরে! চোক্ছো বছর বসের ব্যডালি ছেলের! মৃদ্ধ 
হছে শোনে; হষ্দিও বিদেশ ভাহান্ব বলা তবু পরবর্তী অথ্যাঘটি শোনার জগ তানের আগ্রহের অন্ত 
খাকেনা। 

ধারা বাইরে খেকে বিশ্থালবটি দেখতে আসেন প্রত্যেক ছাত্রের দুধের উপর নিশ্চিত আনন্দের 
রেখাটি প্রথমেই তাদের দৃরি আকর্ষণ ফরবে। যে-লব বিষ্ছালয়ে পরীক্ষাপাসই ছাদের মূল উদ্দে্ 
বলে স্বীকৃত লে-লব বিভ্ঞালয়ের জীবন সন্ন্ধে স্বভাবতই যে বিস্বপ ষনোডাব থাকে এখানে তা একেবারেই 
খুজে পাওয়া বাবে না। পরীক্ষা নীচের শ্রেণীওলি থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে । শুধু বে-শিক্ষক ছাত্রকে 
পড়ান তিনিই বৎসরে একবার ছাত্রের উন্নতির প্রতিবেদন তৈরি করেন ) 

শ্রতোক সতের শেষে কবির একটি নাটক অভিনরের বাবস্থা কর! হঙ্ছ। অধ্যাপক এবং ছাত্রের 
বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেন । অভিনন্ব শান্তিনিকেতনেই ছয় । কলকাতা থেকে বহ লোক অভিনপ্র ফেবতে 
বসেন, কবি নিজে অভিনয়ে যোগ দিলে তো আর কথাই নেই । তিনি নিজেই অভিনেতাদের তৈরি 
ফরেন। প্রথমে তিনি নাটকটি একবার সকলকে নিছে পাঠ করেন। তার পর আবার ধার; বিভি্ 
সবিকা! গ্রহণ করেছেন তাদের সঙ্গে পাঠ করেন। নাটকের মহড়া বতদিন চলে ততদিন কাস প্রার হয়ই না, 
কারণ লারা স্থলের ছেলেরা সারাক্ষণ অহড়াতে উপস্থিত থাকে । ছেলের) খানালার উকি মেয়ে কৌতুকপূ্ন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশ্বাখ-আবাঢ় 


এবং সরল দৃশ্তগুলি উপভোগ করছে এ ঘটলা নিতানৈদিত্তিক | শেষদিন বান্ততার আর অন্ত থাকে ন। 
কারণ সঞ্চ সান্রাতে ছবে, সাঙ্শচ্জা-সমেত একবার মহড়াও ছবে। এতে অবশ্য ছেলেদের চুফতে দেওয়া 
হয় না, কারণ প্রান পূর্ণাঙ্গ অভিনত্ত একবার দেখা হয়ে গেলে অভিনগ্ের দিন প্রথম দেখার বিশ্ব্টি আর 
থাকবে না॥ অভিনয় আর হয়ে সেলে হল হতে] ও গীতে নাটকটির মর্মার্থ প্রকাশিত ছতে থাকে 
তখন ছাত্র এবং অন্তাপ্ত দর্শক উভয়েরই আগ্রহের আর লীমা থাকে না। এইভাবে, সচেতন প্রস্থান 
ছাড়াও কবির ভাবধারা ছাত্দের বখে! সকারিত হতে থাকে । প্রকৃতপক্ষে, অবচেতন মানপের মশা দিয়োই 
ছাত্রদের শিক্ষিত করে তোলা! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাপঞ্ধতির একটি মূল নীতি । মাঝে মাঝে ইংয়েছি, 
এমন-কি সংস্থত নাটকেরও অভিন্ন হয়। বিদেশি ভাবায় বাডালি ছেলেদের অভিনর-ক্ষদতা দেখে আশ্চধ 
হয়ে যেতে হয়। বাওলাতে অভিনয় হলে তো কথাই নেই, কারণ সেট! তাদের নিজন্থ জিনিল। অভিনয়ে 
তাদের প্রবণতা এত বেশি বে মাকে মাঝে শিক্ষকদের সাহাঘ্য ছাড়াই ভারা নাটক তৈরি করে। 
১৯১৩ অ্টান্বের গোড়ার কলকাতা কবির নৃতন নাটক ‘ফান্তনী'র অভিন্থ হয়েছিল। তাতে আট থেকে দশ 
বলত বঃলের,ছাত্েরা ছিল গানেম্র দলে । নাটকের বিলহ-মংশে তাদের কোনে ভূমিকা ছিল লা। 
তারা শুধু গান করেছিল এবং নাচে যোগ দিয়েছিল । সত্যি বলতে, তারা বেন ছিল মঞ্চের উপরে 
একদল দর্শকের মতো। অভিনয় শেষ হবার পর তারা শাস্তিনিকেতলে ছিরে এলে একদিন পুরো নাটকটি 
অভিনয় করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল! প্রতোকটি ছেলে কলকাতার মূল অভিনেতাদের এমন 
নিধৃত ভাবে অগ্ুকরণ করল যে অনুষ্ঠানটি প্রচণ্ড ভাবে লফল হয়ে উঠল। নাটকের কৌতুফপর্ণ এবং 
গন্ীর সবরকম রস পরিবেশনেই এই খুদে অভিনেতাদের কোনো খুত ছিল না। 

ইংরেজ বালকদের তুলনায় বাডালি বালকদের যে বিশেষত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটা না 
বললে বিদ্বালরের বর্ণনা অসম্পূর্ণ খেকে যাবে । বিস্তালয়ের সংলয় একটি হাসপাতাল আছে। ছেলের! 
অস্থস্থ ছলে সেখানে থাকে, আশেপাশের গ্রান থেকে বহু অনাবাগিক রোগীও চিকিংলায় ছন্ত এখানে 
আলে । একজন পাসকলা ডাক্তার আছেন কিন্ত নালিংএর পুরোপুরি কাজ ছেলেরাই করে। প্রুলের 
কোনো সহপাঠ অস্বস্থ হলে তারা ক্লাত্িতে পালাক্রমে ছু ঘণ্টা করে জেগে ঘেকে রোগীর সেবা! করে। 
এ বিষয়ে তাদের বিশেষ কোনো! শিক্ষা না ঘাকলেও এমন একটি সহজাত প্রবণতা আছে বে নার্স হিসেবে 
তাদের মুড়ি মেলা ভার | শুধু নিজেদের প্রতিই যে তাদের এ য় তা নগ্। নিকটবর্তী! গ্রামের লোকেদের 
লাহাযোর প্রয়োজন হলে তার! গ্রামে চলে যায় এবং হরতে! ক্রেচারে করে রোগীদের ছালপাতালে নিয়ে 
এসে তাদের উপঘূক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। 

যাদবের কাহিনী খেকে ছেলেদের এই প্রবণতার ফথা বোকা ঘাবে ৷ যাদব ছিল স্কুলের নিচু শ্রেণীর 
একজন ছাত্র । বল তার বছর এপারে! হবে, কিন্তু তার যেষল ছিল নেধা, তেষনি তার বধ্য প্রচুর 
সম্ভাবনাও ছিল । আমাদের কাছেই সে অহস্থ হয়ে পড়ে এবং আশ্রযেই তার মৃত্যু ছয। 

প্রক্ৃতি-পাঠে তার আগ্রহের কথা আনার বিশেধভাবে মনে পড়ে | ছেলেদের সঙ্গে মিলে সে এক সময় 
নানারকম পাছা সংগ্রহ ফরছিল। কি নৃতন পাতা,সে সংগ্রহ করছে সেটা আমাকে দ্রেদ্বাবার জস্ক সে 
চাপাতে হাপাতে ভাবার ক্লাসে ছুটে আসত । তার সংগ্রহ যে অত্যন্ত মূল্যবান সে কথা| বলার আগ্রহে 
তার কথাগুলো বেন ঠেলাঠেলি করে বেরতে চাইত। অন্ত ছেলেরা ফেউ তার মতো! নানারকম পাতা 


শান্তিনিকেতন 


যোগাড় করতে পেরেছে কিনা এই ছিল তার প্রশ্ব। সব অধ্যাপকেরাই তার কাজে এই আগ্রহ ও উৎসাহ 
লক্ষা করতেন! ছোটো ছেলেদের সভান্ব সে মাঝে মাঝে ইংরেজিতে গল্প বলত । লে বলা তার বছনের 
পক্ষে অলাধারণ ভালো । 

ঘন তার প্রথম অন্ধ হল, তখন সে অসুখের গুরুব ততটা বোঝা ঘাথ নি) কিন্ত প্তাহধানেক বাদে 
তার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে আবর! স্থির কংলাৰ তাকে কলফাতান্ধ নিযে ঘাওয়াই ভালো । 
কারণ এখানকার ছোটো হাসপাতালের ব্যবস্থা গুরুতর রোগের উপযোগী ছিল না। বড়ে! ছেলেনেনর 
মধো অনেকেই পাল! করে এই ছোটে! রোগীটির লেবাছ রাত জাগছিল। যেদিন লালে তাকে কলকাতা 
নিয়ে যাওয়া হবে সেদিন তারা আট-দশ জন মিলে ধরাধরি করে একটি স্টেচার লিয়ে এল | ক্েচান্সে হাদবকে 
তুলে নিছে তারা স্টেশনের রান্ডায় রন! হল । বাদৰ দেই বুঝতে পাহল বে তাকে কলকাতা নিয়ে 
ঘাওয়া হচ্ছে তখুনি তার সায়া শরীরে একটা সন্বস্তি দেখ] [দল। শে আর স্থির হবে শুক্ণে থাকতে চাইল 
না। সেই অহ্থস্থ শরীরে ছাত প৷ দ্বড়ে চীৎকার করে বলতে লাগল, "আনি আশ্রম ছেড়ে যাব ন! । 
আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে! । আনি কিছুতেই যাব না । আমাকে আবার আশ্রনে নিয়ে ৮3) ফেন, কেন 
তোমরা আমাকে নিরে বাজ্ছ।” 

ডাক্তার তত্ব পেখে গেলেন। বললেন, হাদব যদি এরকন ছাত পা ছুড়ে কাদতে থাকে ত! ছলে বিপদের 
সম্ভাবনা । কাজেই ছেলেরা তাকে সিয়ে আবার আশ্রমে ফিরে এল । যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারল মে 
লে শ্রমের নিকে ঘিরে যাচ্ছে সে মুহূর্তেই লে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তার মূখে ব্মানন্দের আভাস দেখা গেল। 

তার অবশ্থ। ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে লাগল । কলকাতা! থেকে ধতদূহ ভালে! চিকিংলার ব্যবস্থা 
করেও ফল পাওয়া গেল না। এ কথা স্পষ্ট ছয়ে উঠল বে বুদ্ধিদীপ্ত এই ছেলেটিকে আর ধরে রাখা ঘাবে 
না। দিনের পর দিন ছেলেরা পালা করে তার রোগশব্যার পাশে বলে ডাক্তারের নির্দেশমত তার 
সেবা করতে লাগল । সারারাত ছেগে কতবার তার তপ্ত দেহটি ঠাণ্ডা ছলে প্রন ফরিছ়ে দিতে লাগল । 

তার মৃত্যুর দু-এক ঘণ্টা আগে আমি তার পাশে বসেছিলাম । অবসঞ্ বিধাদ-ফাধালো হরে লে বাংলাতে 
বলল, ফুল আর ফুটবে না। আমি তার কালে কানে বললাম, ডদ্ নেই, ফুল ছুটবে। 

প্রতাধে আশ্রমের কাছের খোল! মাঠে তাকে দাহ করা হল। আগুনের শিখা ধন ধীরে ধীরে জলে 
উঠল, তন এ কথা আমার কাছে প্রতিভাত হল বে অস্তত আমাদের জন্য এই ক্ছ্ধ বলটি ছুটে উঠেছিল। 
তায় স্ুবাগ কোনোদিন মিলিছে যাবে না। 


অনুবাদ এঅমিয়কুমার দেন 


আলোচনা 
নরীক্কঝুবীতন পুঁধির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা" 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেন্ন 
বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রকাশিত (২০ বর্ধ ১৭ ও ২৪ সংখ্যা) ‘এীকরফককীর্তন পুথির পাঠের সংশোধন ও 
সম্পাদনা" সবক প্রবন্ধে সধ্যাপক হুক্ত বিপ্নবিহারী ভট্টাচারধ শ্রীক্রককীর্তন গ্রন্থের সম্পাদক স্বগাঁর বসদ্বরঞ্জন 
রা্ব-কৃত মূল পুখির পাঠ-লংশোধনে তাছার কৃতিত্বের উল্লেখ করিঘাছেন এবং কোনে! কোনো ক্ষেত্রে 
সংশোধনের সংগতি সম্বন্ধে শষ প্রকাশ করিয়াছেন। বে প:ঠ-স'শোধন কাছের জন্ত অধ্যাপক ভট্ট'চার্ধ 
বসম্তরজনের উন্প্তে কুতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অনেকখানি অধাপক ডক্টর মূহস্মদ শহীদুললাছ 
মহাশয়ের প্রাপা বলিত্না বনে করি। আবার যে সংশেধেনওলি সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিছ্া ডক্টর ভটটাচাধ 
সমলোচন। করিষ্ছাছেন লেগুলির ও বেশির ভাগই শীহলাছ সাছেবেয়ই প্রন্থাবিত। শ্রক্্চকীর্তনের প্রথম 
ছুটি সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর ডঃ শহীহলাহ শীকফকী$ন পুখির প'ঠ বিচার করিয়া কয়েকটি ক্ষেত্রে যে 
নৃতন পাঠের প্রস্থাব করিয়াছিলেন, সম্পাদক বলন্তরঞ্জন তাহার গ্রন্থের পরবর্তী লংস্করণগুলিতে (৩৪ সংহরণ 
হইতে ) শহীহৃল্লাছ প্রত সেই পাঠগুলি প্রা সধাংশে নানিন্না লন। ্রীকফকীর্নের পাঠবিচার সম্পর্কে 
শংীদুলাছ লাছেবের প্রবন্ধ ১৩৪৮ বঙ্গান্দে সাহিত্য পরিষং পত্রিকার (৪৮ ভাগ, ৪র্ধ সংখা) প্রকাশিত হয়। 
শহীহলাধ প্রদত পাঠ বদন্তযঞ্জন কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন কদ্ধেকটি দৃষ্টান্ত দিয়! দেখানো ধাইতে পারে। 
১৪ প্রকফকীর্তনের ১ মৃত্রণে ( ১৩২৩ বঙ্গাজ) : 
ছঈ পাশে লঘু যখা উন্নত বিশালে । (ভব) 
বছ মৃহণে সম্পাদক পরিব$ন করিলেন: 
দুই পাণি লঘু মধ) তম্থত বিশালে । 


শহীহ্লাহ ২য় সংস্বরণের পাঠ লক্বঘ্ধে আনাইলেন, 'ইহার অর্থ অলাধা না হইলেও কঃ্টলাধ্য বটে। কবি 
কূপ বর্ণনায় কেশ ছইতে পদনয পধস্ভ অঙ্গ প্রত)ঙ্গের একট! পারম্পর্ধ রক! করিযাছেন। ইহাতে কপাল ও 
নালার বর্শনার মধ হুস্তের বনার ক্রমভঙ্গ হয় । প্রথম মূহবের পাঠই ঠিক ।' 

শ্কফকী্ডলের এর লংস্করণ ছইতে পুনরাহ ১ম মূদণের পাঠই গ্রহণ করা! হইল। ও সংস্করণ প্রকাশিত 
ছয় ১৩৪০ বঙ্গাব্দ 


২ ১ম মৃত্রপে : 
করঙগচবিদ্দ মাল নিমিত কমলে । (দ্ব_৭) 

হত সৃত্রণে সম্পাদক পাঠ পরিবর্তন করিলেন: 
কুরকুক্ষবিন্দমাল নিথিভ কমলে ॥ 


শহীহঙ্গাহ ১ম মুহপের পাঠ সমর্থন করিলেন । উক্ক্ধীর্তনের ৩ সংস্করণ হইতে ১ন মুত্রণের পাঠই গ্রহণ 
কর! হইল। 


শ্্ীকষ্চকীর্জন পু'ধির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা’ 


৩। ফুল শিদ্ধিলে সে বাইবে তাস্ূল। ( ২ মৃহণ, তা-৭ ) 

শহীহ্লাহর মতে, ‘শুদ্ধ পাঠ খাইলে হইবে । 

ওই সংস্করণে সম্পাদক ‘খাইবে’ কাটিয়। “ছুল পান্ধলে সে খাইলে তদুল কহিলেন । খাইলে সনদে 
পাদটীকা লিখলেন, 'পুধিতে খাইবে’ । 

৪। মাঞ্ নিষধিল পুতা কাছে ল 

না করিছ গোঠ সঘনে । (২৭ মুত্রণ, বং-২৯ ) 
শহীদুল্নাহর মতে, “পরনে ( = শর্বনে ) বিশ্তদ্ধ পাঠ'। 
ভকফাকীর্ডনের অত্র সংস্করণে : 
না করিহ গোঠ স্ঘলে। 
পাদটীকার সম্পাদক লিখিতেছেন, “পুবিতে সৎনে' । 
৫1 দুধ স্থধ পাঁচ কথা কহিতে না পাইল । 
কালিআার ডাল যেন তখনে পালাইল ॥ (২৪ মুদ্রণ, বি-৬৫ ) 

শহীছমাহুর মতে, ‘প্রকৃত পাঠ জল’ । 

অীৃফ্চধবী$নের সম্পাদক ওর সংস্করণে 'ডাল' তুলিন্বা ‘অল’ বলাইলেন। এবং পাদটাকায় লিখিলেন, 
“গুথিতে ডাল'। 

৬। তরালিনী ( ২য় মুগ, ছা-*, বি-52) 

শহীছুল্লাহর যতে, “খুব সম্ভবতঃ প্রকৃত পাঠ তরালিলী' । 

সম্পাদক এয মুহণের উস স্থানেই তরালিলী করগ্বাছেল। এবং পাদটীকার লিখিত আছে, ‘পুছিতে 
তরালিনী। । 

৭ । সব মহ্হি পাত্র লঙ্খা চিন্তির হীত। (২৪ মৃত্রপ, জ-৪) 

শহী হল্লাছর মতে, খুব সম্ভবতঃ প্রকৃত পাঠ চিন্তিল’ । 

সম্পাদক ওয় সংস্করণে ‘চিন্তিল’ পাঠই গ্রহপ করিলেন এবং পাদটীকার় লিখিলেন, “পুখিতে চিন্বির়'। 

৮। কৃঞ্চকীৰ্তন পু'খিতে কয়েক স্থানে 'ন' 'ল' মবো গোলযোগ ছিল । এগুলি প্রথম লক্ষ্য করেন 
শহীদ্লাহ সাহেয, বণস্তবাবু নন। উুফকীর্তন গ্রন্থের প্রথম তুই সংস্করণে এই গোলযোগ ছিল। এয 
সংস্করণ ১৩৪৯ বঙ্গান্ছে বাহির হইবার পূর্বে ১৩৪৮ বঙ্গান্ধে শহীতুলাহর প্রবন্ধ প্রকাশিত ছইল। ফলে এই 
লস্করণটি শুদ্ধ আকারে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইল । ্ 

প্রকুষ্ককীর্ডনের পু'থি আবিষ্কারের জনন বদদ্বরজন অমর, কিন্ত পুথির শুদ্ধ পাঠ বিচারে তাহার অপেক্ষা 
শহীহলাহ সাহেবের ক্তিহই বেশি । 


বালে বিচার । কলিকাতা নিিদালর 
বাছা) শ্রীমমিত্রন্থদল ভট্টাচার্য 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৩৭১ 
লেখকের উত্তর 

বিশ্বভারতী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 

“এরুফ্ককীর্তন পুথির পাঠের লংশোধন ও সপ্পাদন।' প্রহন্ধের প্রসঙ্গে উরমিঅস্থদন ভট্টাচার্ণের লিখিত 
প্রতিবাদপূজ পড়ি হুবী হইলাম ৷ স্থধী হওয়ার অন্ততম কারণ এই বে তকরুণবন্ধন্ধ পাঠকদের মধ্যেও 
অঁহ্ফ্চকীর্ডনেত্র মত প্রাচীন গ্রন্থ স্বপ্ধে উৎসাহ ও অন্থরাগ দেখ! যাইতেছে। 

সমালোচকের মূল বক্তব্য “এক্রফ্ফকীর্ডনের পুথি আবিষ্কারের জন্ত বসম্তরজন অমর, কিন্ত পুথির শুদ্ধ পাঠ 
বিচারে তাহার অপেক্ষা! শহীহল/ছ সাহেবের কৃতিহই বেশি ।” 

এই বক্তব্যের সমখনে পুরাতন সাহিত্য পরিবং পত্রিকায় প্রকাশিত শচীতুলাহ সাহেবের প্রবন্ধ হইতে 
তিনি এমন কতকগুলি শব্দ দৃাস্ত স্বহপ উদ্ধৃত করিপ্াাছেল বেগুলি প্রীরুককীর্ডনের দ্বিতীর্ন সংস্ক্মণে অথবা 
প্রথন ও দ্বিতীয় উভয় সংস্করণে ছিল না, কিন্ত তৎপরবী সংস্করণ সমূহে পুধপাঠের পরিবর্তে গৃহীত হইস্বাছে। 
সমালোচক বলিতে চাহেন থে শচীদুলাহ সাহেব এই সংশোধলগুলি প্রস্তাব করিদ্বাছিলেন বলিয়াই বসন্তরঞ্জন 
পাঠ প্রর্িবর্তন ঝুরিতে পারিয্াছিলেন এবং এই কারণে পাঠবিচারের ক্লৃতিঘ বলম্তরঞ্জন অপেক্ষা শহীহলাহ 
সাহেবের অধিক । Ee 

ভ শহীদুলাহ ছাড়াও বে আরও অনেকে ব্ফকীর্তনের শব্বাবলী সম্পর্কে আলোচনা! ফরিয়াছেন। 
রক্ুফুকীওঁনের ভূমিকাতেই সম্পাদক মহাশর লিখিয়াছেন;_- "প্রযুক্ত স্বকুমার সেন ও ডঃ মুহ্স্থদ শহীহুদাছ 
শাছেবের ধৃত পাঠ ধথাপ্রস্বোজন গৃহীত হইঙ্াছে। গ্রন্থ সম্পাদক ইহাদের কাছে সমুচিত কুতজ্ঞতাপাশে 
বন্ধ। ২৯ ফাল্পন, ১৩৫১৭” সাহিত্য পরিধং পত্তিকার ১৩৪২ এর প্রথম ও দ্বিতীয় সংগ্যাত্র আচার্য বোগেশচজ্্র 
রায় বিস্যানিধিও “চণ্ীদাল' প্রবন্ধে শকুফীর্ডনের শব্দ প্রসঙ্গে আলোচনা করিছাছেন। এই প্রবন্ধ ছইতেও 
পাঠবিচারে লম্পাদকমছাশয়েহ সাহাথ্য পাইবার কথ।। লিথিত প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিশেষজ্র পণ্ডিতগণের 
সহিত মৌথিক আলোচনাও পাঠাবচারে নিঃলংশয় অনেক সহাদ্বতা করিল্রাছে। ্ররুষণকীর্তনের ভূমিকার 
সম্পাদক মহাশব কৃতন্রতা প্রকাশ উপলক্ষে ধাহাদের স্মরণ করিদাছেন তাছাদের মধো পণ্ডিত ছ়প্রসাদ 
শাহী, অধ্যাপক খুনীতিকুনার চট্টোপাধ্যা এবং অধ্যাপক বলম্বহৃমার চট্টোপাধ্যান্ের মত শন্জতাকিকদের 
লাম পাওয়া ধায়। বসম্ুবাবুর সম্পাদিত গরন্থখানিতে অনেক পণ্ডিতের অনেক চিন্তার ধোগফল একত্র ক্রিয়া 
ফরিয়াছে। তিনি সকলের নতামত পরীক্ষা) করি! যেটুকু তাছার নতে গ্রহণযোগ্য সেটুকু লইঘ্বাছেন, যেটুকু 
পয়িত্যাছা লেটুকু পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাহার দান কতটা আছে তাহায় পুঙ্ধাগুপুঙ্খ গাণিতিক বিচার 
কয়৷ কঠিন এবং এ ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োনও নাই ৷ সম্পাদক সর্বশেষ সংস্করণে যে পাঠ গ্রহণ ব। বর্জন 
করিয়াছেন, তাহীর প্রস্তাব বেধান হইতেই আহক না কেন, গ্রহণ বর্ধলের ভালমন্দের দারিত্ব সম্পূর্ণ 
তাছারই। 

পড্রলেখক লক্ষ্য করিলে দেখিবেন আমার প্রবন্ধের স্বিতীয়াংশে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২* বধ, দ্বিতীয় 
সংখ্যা ) বসস্তরগ্রন কর্তৃক সংশোধিত যে শব্দের তালিকা দিছি তাছার সংখ্যা শ-দেড়েকের কম হইবে না । 
ইহার মধ্যে শহীরুর্জাহ সাহেবের প্রশ্থাবিত সংশোধন কয়টি ? শতকরা! দশ, বড়জোর পনের । 

আরও একটি কথা । শহীছুমাহ সাহেবের সকল প্রস্তাব বলন্তরজন গ্রহণ করেন নাই, সেটাও এ প্রসঙ্গে 
মনে রাখা আবন্তক । একটি কৌতুহলোম্মীপক দৃষ্টান্ত দিতেছি রাধার বচন শুনী মাহামৃষী 


সিকক্চকীর্ডন পু'থির পাঠের সংশোধন ও সম্পাদনা 


বসিলী ৰোগ ধেখালে।_ রাধাবিরহ, ৪৭ পদ প্রীরুফকীর্ডনের প্রথম দ্বিতীয় ল্করণে 'বাগিলী' পাঠই 
ছিল। পুখিতে বাললী ছিল সম্পাদক তাহা কাটিস্বা “বলিলী' করিয়াছিলেন। ড: শহীহুলাহ লিখিলেন, 
শপুধির পাঠ বাসলী তাহাই ঠিক)” কারণ মাহামুমী পুংলিঙ্গ, তাহার ক্রিগ্থা স্বীলিঙ্গ ( বলিলী ) হইতে 
পারে না। বলস্ববাবু এই উক্তির অর্ধেকটা যানিলেন, 'বসিলী’ হইতে পারে না, এই পাস্থ মানিলেন। 
কিন্তু 'বসিলী'র স্থলে বালী করিতে চাছিলেন না। অর্থের দিক দিদ্বা সঙ্গতির অভাববশতর: ওই শব্দে 
তাছার মন লা দিল না) এবার তিনি নূতন ভাবে চিন্তা করিলেন। ফলে “বনিলী' ছুটল “বলিলা'। 
শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের হস্ত বহজনের নিকট প্রী হইলেও পাঠবিগারে গ্রন্থল্পাদকের কৃতিত্ব অলাধারণ। 
পড্লেখক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে প॥হিবেন, কাহারও সহিত তুপন? করিয়া গুরুলঘু বিচার করা 
এ ক্ষেত্রে সংগত হুইবে লা। 
দিশা, শাড্তিনিডেক্তন প্রাবিগ্ছবিহার। ভট্টাচার্য 


* ফবক্রুয়ারি ১১৬৪ 


আাপরিচর 


বিশ্বনাথ কবিরংজ প্রনীত দাহিতাদর্পন : বাংলা অহুবাদ। প্রথন খণ্ড (১-৫ন পরিচ্ছেদ )। অনুবাদক 

অবস্তীকুমার সান্তাল ও গিরীষ্নাথ চট্টোপাধ্যার। ক্যালকাটা বুক হাউল, কলিকাতা, ১৩৬৯ সাল, 

পু২*+২৭৬। যৃলা আট টাকা। 
বঙ্গভাষায অনুদিত বিশ্বনাথ কবিরাডের এই 'সাছিতাদপ্পণ' গ্রশ্বশানিতে আছে প্রথমে অন্থবাদ-গ্রসঙ্গ ও 
ভূমিকা, তার পর গ্রস্বের অসুবাদ ও প্রবেশ-টাকা এবং পরিশেবে গ্রন্থপলজী ও নির্ঘণ্ট । ইছাতে মূল এন্ব নাই । 
কেবল অনুবাদ এক হইতে পঞ্চম পরিচ্ছেদ পংস্ত। 

লাচিত্যদপূণের বঙ্গান্রবাদ এই প্রথম নয়! এরফদ্ভরুনাথ বিদ্ানিধি -সম্পাদিত লাহিত্যদর্পণেই ইহার 
প্রথম প্রয়াল বলিয়া! আমার ধারণ! । বিষ্তানিধি-মছাশয় টীকার সঙ্গে সামন্ত রাধিয়া প্রায় ॥৪* বংসর পূর্বে 
এই গরণ্ের' অনুবাদ করিয়েছিলেন একটু বিস্তৃতিসহকারে । দ্বিতীয় সংস্করণও নি:শেধিত হইগ্বাছে প্রায় ৩৯ 
বৎসর হুইল | শুনিরাছি এধন আবার তৃতীছ সংস্করণ বাহির হইতেছে । তাছা ছাড়া, J. R. Ballantyne 
(ও পরে 110. 0107 )-এর ইংরাজি অস্থবাদও প্রকাশিত হুইঘাছে। মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কাণে 
মহাশয়ের প্রথন, দ্িতী্ ও দলৰ পরিচ্ছেদের টীকা-টিগ্রনী-পৃহকারে ইংয়াজি অন্থবাদও মাছে। এই সমস্ত 
গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অশুবাদের প্রয়াস । বলাই বাহুল্যমাত্র যে অনু ধাদকদ্বর পৃবহুরিদের গ্রন্থ হইতে 
ঘধখেষ্ট পরিমাণে সাহাধা গ্রহণ করিয়াছেন। তাছা ছাড়া গ্রন্থের অনুবাদ হইতে স্পঠই বোঝা বায় থে তাহারা 
বিস্তানিধি মহা পরের বঙ্গন্থবাঙ্দ বেশ ভালোভাবেই দেখিস্থাছেন। কিন্তু আশ্চধের বিষয় এই বে তাহারা কোথাও 
তাচার কোনে! উল্লেখ করেন নাই, এমন-কি গ্রন্থপজীতেও নহে। ভাষাস্থরিত হইলেও তাহারা যে ইংয়।্রি 
অঙ্থবাদ সরাসরি অঙুসূরণ করিষ্থাছেন, তাহ! পরে আলোচন! কর! হইতেছে। স্থতরাং পূর্বস্থরিদের গর্থ-আলোচনা 
উপকৃত ইহাদের অনুবাদে কোনো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় নাই। এমন-কি ইঁহায়া কোনো দিক হইতেই ফোনে! 
অভিনব আমর্শও উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই | বরং অনেক ক্ষেত্রেই '্বকল্পনাপ্রন্থত অছবাদ দেখিস্বাছি। 
ফল কথা এই যে, এই অবাদ-পাঠে আমি যারপরনাই বিশ্মিতও হুইপ্রাছি। কারণ তাছাদের অনুবাদ অনেক 
ক্ষেতেই মুলাহুগত হুর নাই | অন্ত পক্ষে অহ্বাদপাঠে স্বত:ই মনে এই ধারণা জন্মে যে তাহার] হয়তো! 
ব্নুবাদ-নৃষ্টে অনুবাদ বরিদ্বাছেল। ক্রমশ: বক্তব্যটি পরিস্দ্ট করিতেছি। 

গরশ্বপমালোচনা করিবায় পুবেই হনে একটি প্রশ্ন জাগে_ প্রকৃত অনুবাদক কে? কারণ অনুবাদক য় 
নিজেরাই বলিয়াছেন 

“অস্ত অনুবাদক এই গ্রন্থের থে ভূমিকা ও টাকা লিখেছেন, তাতে মতামতের দারিত্র তায় নিজের ।” 

কে কাছাকে এই কথাটি বলিতেছেন? কেই বা অস্কতর অনুবাদক ? ভূমিকার শেষে অবশ্য 
প্রত্বন্ঠীকুদার সাস্তাল মছাশনত্বের না আছে। তাহাতে হন্বতো বোকা! যায যে তিনি অন্ততঃ ভূমিকাটি 
লিঘিয়াছেন। কিন্ত প্রবেশকটাকার শেষে কাহারও নাম নাই । দুইজনের ঝুঙ্গপ্রহ্াসে বেধানে গ্রন্থরচলা, 
সেখানে ভাল-নর দুইজনেরই প্রাপা। 

বহবারকমর 'অনুবাদ-প্রসঙ্গের প্রারস্ভেই অধিকার্ীর প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন যে 

“সংস্কৃতত না-আনা বাঙালী শিক্ষার্থীদের জঙ্গ ঘূল ‘সাহিতাযদর্পদ’ গ্রন্থের বাংলা অহবাদ, প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 
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কাল।" পতা যথা বলিতে কি 'লংস্কত না-দালা' বাঙালি শিক্ষার্থীদের জহ় এইভাবে সাহিত্যনর্পবের 
অহ্বাদ কারলে, তাহাদের কুল ধারণ! জস্সাইবে । কেবল অহ্বা৭ কেন আলোচনা-প্রসঙ্গের ব্তবযও 
কোথাও পরিস্ফুট হয় নাট । প্রথমেই ধর! ঘাকৃ ভূমিকা । স্মিকাতে থে কি বলিতে চাহিধাছেন লেখক 
তাহা বোকা কষ্টকর  অর্থ/ঘ যনে হয়, কিছুই বলিতে চান নাই । “কাবা-ছিজ্ঞাল।' যে কি-_ তাহ? লেখকের 
লেখা হইতে বোকা বায় ন।॥ তিনি “কাবপর্দ ও ফবিকর্ম'__ উচছের হন্ধপ ডিতাসাই সনগ্র 'কাব্য-গিচ্ালা' 
বলিত মনে করেন। কিন্ত্র কি যে 'কবিপর্স, ও কি থে “কবিকর্ম' সেই প্রশ্ব করিঘাও তার কোনো উত্তর দেন 
নাই । কেবল ঝলিখাছেন যে-_ 

“সুখ থেকে অভিশাপবাণী নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাল্মীকি বিশ্মিত হয়েছিলেন: “কিহিদ* ব্যাহৃতং 
মনা, আনি ঘা বললাম সেটি কি? কেন বললান, কেনন ক'রে বললান নদ, ধ| বললান লেটি কি? -যা 
বললেন, তা মার যাই হোক না কেন, প্রথম লক্ষণটি হচ্ছে, ত! “পানবন্ধোহক্ষরুপদ্ত্থীলরপমস্গি ৮) (পৃ নর) 
এই প্রলঙ্গে লেখকের মাধারন্বল ইমডুলচন্র ৪% মহাশয়ের “কাব্য-ক্রিজালার নিআলিধিত অংশটি উষ্টবা- 

শক্রৌঞ্চকন্-বিহ্বোগের শোকে ধন বাস্মীকি মুখ বেকে ‘ন! নিধাদ প্রতিঠাং' ইত্যাদি কাকা আপুনি 
উৎলারিত হল তবন-_ 

তশ্তেখং ক্রবতশ্চিন্তা বহু হৃদি বীক্ষত:। 
শোকার্ডেনান শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহত, ময়! ॥ 


'বীক্ষণসীল মুনির হরে চিন্তার উদর হল, শকুনির শোকে শোকার্ড হচ্ছে এই থে আনি উচ্চারণ করলেম__ 
এ কী 1” "শিশ্তকে বললেন 
পাদবদ্ধোইক্ষরসমন্তম্বীলয়সম্থিতঃ । 
শোকার্ডন্ত প্রবৃতো মে স্নোকো ভবতু নান্খ| ৪ পৃ ৯১৯ 
এইখানে লক্ষনীয় এই বে অহ্যাদ্রকঘর পৌরবাপর্দ রক্ষা না করিন্ন। এইজ্প একটি আকন্মিক উক্তি 
করিয়াছেন বে ইহাতে বক্তবাঢটি অপরিস্কূট রহিয্াছে। তাহাদের উকির আধার গলে উহা পরি্ুট আছে। 
তার পর তিনি “কবিকর্মের স্বন্জপ বিচার করতে গিহে' অলংকারের প্রলঙ্গ উত্থাপন কহিঘ্বাছেন। সেই 
প্রমগের ষঘোচিত আলোচনা না ছইতেই ( বরং কবিকর্মের স্স্তপটি অম্পই রাখি) তিনি রসের আলোচনা 
আত্মনিয়োগ করিগ্াছেন। বসের প্রণক্ষে তিনি আনন্ববধন ও আভিনবগুপ্টের মতবাদ আলোচলা করিতে 
চেষ্টা করিঘাছেন। কিন্তু আলোচলাটি বিশ্লেষণমূলক না হওয়ার, রক ও হৃদয়গ্রাহী হয় নাই । ইহার পরেই 
প্রশ্থ আলিঘাছে “কবি কে? কেমন ফ'রে কবি কাব্য স্থষ্টি করেন” এইভাবে এক-একটি বিষয়ের 
অবতারণা করিনা তিনি হুমিফাটি সমাপ্ত করিদ্বাছেল ৷ ভূমিকার আলোচনাগুলি ধারাবাহিক, এতিছালিক 
* দৃ্ি্প্ ও খাব বিশ্লেবলান্ক না হওয়ার হই ও সংগত ছয় নাই; বরং লেখাটি অপ ও ক্ষত-বিক্ষত 
হইয়াছে। 
এইবার ধরা থাক্‌ গ্রন্থের ঙ্থবাদ । পৃখেই বলিঘাছি*যে অনুবাদ ধধার্থ ও হৃদয়গ্রাহী হ্য় নাই। সহজ 
সরল ও প্রাঞ্জল ভাবার অনুবাদ করিতে পিছা অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট ও অর্থবোধের অসুবিধা হইহ্থাছে। 
বক্তব্যটি বহুস্থলেই পরিশ্ুট হয় নাই । মূলের সঙ্গে লানন্স্ত রক্ষা করিতে লা পারাঘ, মূলের ভাষার প্রাণ 
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অনেক স্বলেই নষ্ট ছইস্থাছে । তাহা ছাড়া, অনুবাদে অনেক মৃলাংশও বাদ গিম্বাছে। নিরলিখিত উদ্ধৃতি 

হইতেই এই উক্তির ঘাখাথা প্রমাণিত হইবে । মূলের রেখান্কিত অংশওলি অনুবাদে বাদ পড়ি্রাছে এবং 

অন্থবাদের রেখাঁছিত ও 0) এই চিহ্টি মূলাহুগত হু নাই। বুঝিবাহ স্থবিধাত জন্ত আমি মূল ও াছাদের 
অহবাদ, এবং 1311582650৩ ও বিচ্যানিখির অঙুবাদ দিলাম । 

১. মূল" তর্থারস্তে নিবিত্রেন প্রারিন্সিত পরিসদান্তিকামে। বাডৃময়া ধিক ততয়া বাগৃদেবভায়াঃ সান্মুখামাধত্ে। 

অনুবাদ_-“এ্স্থের আরস্তে ঈশ্িত কার্ধের বিস্হীন পরিপমান্তি কামনা করে ঝ/গৃষেবীর উপস্থিতি প্রার্থনা 
করছি ।” 

বিশ্ানিশি-_। প্রবর্তাযান ) গ্রন্থের নির্িক্ পরিসমান্তির জন্য সরস্বতী ঘেবীয় বামরবস্তর অধক্ষতাহেতু ( অর্থাৎ 
বাকোর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী এই হেতু) স্বকীয় বিশ্ববিধবংসনের অন্ত তাছারই উন্ুধতা সম্পাদন 
করিতেছেন ।” ৫) 

12187 Tr.— "At tie beginning of this book, desiring the unobstructed completion 
of what he wishes to begin, he t.c., the author-commenting on his own mielrical 
treatise—makes his address to the Goddess of Speech, because in the province 
of Eloquence it is she wbo is the constituted authority." 
মূল--- শরদিন্দু-স্ন্দরকুচিশ্চেতসি সা ষে গিয়াং দেবী । 

বপহৃতা তম: সন্ততমর্ধান্থিলান্‌ প্রকাশয়তু ॥ 

অনুবাদ "শারদ চচ্ছের মতো ধায় হন্দরকান্তি লেই বাগৃদেবী আমার হৃদয়ব্যাপ্ত () অন্ধকার দূর ক'রে 
সর্বপ্রকার অর্থ প্রকাশ করুন ৷" 

বিভালিবি--"শরচ্চজ্দ্রের প্রায় স্বন্দর লাবপাঘুকত স্থগ্রসিদ্ধ বাগ দেবী যদীহ চিত্তের অন্ধকাররাশি বিধ্বণ্ড করিস! 
সমগ্র তবার্থ নিরস্তর প্রকাশ করন ।" 

Eng. Tr.— ‘May that Goddess of Language, whose radiance is fair as the 
autumnal moon, having removed the overspreading darkness, render all things 


cleur in my mind I" 


৩, মূল-_ চতুবর্গফলপ্রাথি: সুখাদল্লধিয়ামপি ॥ 
কাব্যাছেব যতত্তেন তংস্বজপং নিস্কপাতে ॥ 

অনুযাদ_- "অমনুদ্ধি বাকিরও কাব্য থেকেই চকুষগর্ফল প্রাপ্তি ঘটে, সেইঅন্ত এর স্বস্থপ নির্ণন্ন করা ছচ্ছে।” 
[ এইখানে অহ্বাদ দলা ছুগত হয় নাই, মূলের ভাষার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে এবং অর্থেরও একটু বিকৃতি 
ঘটিয়াছে। ] 

বিচ্ছানিধি_ “কাব্য হইতে অল্পমতি ব্যক্তিবৰ্গেরও অনায়াসে চতু্গপ্রাপ্ত হয়। এইজন্তই তাছার স্বরূপ নির্ণয় 
করিতেছি ।* 

Eng. Tr.—''Since the attainment of the fruits consisting of the class of four ৪:৫০ 

Meril, Wealth, Enjoyment and 





the four great objects, of human desire—vi 
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Liberalion—is pleasantly’ possible even in the case of those of slender capacity, 

by means of Poetty only, therefore its nature shall be now setforth." 

বারল্যভয়ে অধিক উদাহরণ নিল্রয়োজন। অহ্বাদকহুম্ব যে কিন্গপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা এই 
ফরটি উদাহরণ হইতেই বোবা! ঘাইবে ৷ 'অধিক উদ্দাহরণে আমার উপরিউক্ত মন্তব্যটি আরও পরিস্দুট হইবে । 
দিগ দর্শনের জন্ত এই কছটি উদাহরণ দিয়া বিত্ত রুছিলায । 

এইবার প্রবেশকটীকা প্রলঙ্গে দুই-একটি কথ! বলিতেছি । 'প্রবেশকপ্টাকাতে অঙ্ুবাদফন্বর পি. ডি. 
কাণে (বস্ত প্রথম দুই পরিচ্ছেদে ), স্থরেজনাথ দাশগুপ্ত, হুধীরকুমাছ দাশওপ, অতুলচন্দর গুপ্ত প্রভৃতি 
মহোদয়গণের গ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ টীকা সংগ্রহ করিঙাও গ্রন্থের উৎকর্ধ বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। তাহার 
কারণ টীকাগুলি অত্যন্ক অলংবস্ধডাবে বিগ্স্ত্ করি্াছেন; এত সংক্ষিপ্ত ও আলোচনাবন্সিত যে এই টীকার 
কেনো প্রকার পানর ধু দিয়! পাওদ্ব যার ন! ৷ বনে হয যেন ফতকগুলি বিক্ষিপ্ত কথা এক জাগা একয় 
ফরা হইয়াছে। আনার দৃঢ় ধারণা '*ংস্কৃত ন/-জান! বাঙালী শিক্ষা্থী'র| এই টীকার দ্বার! বিস্রান্ত হইবে 
এবং তুলপথে চালিত হইবে । টীকাতে কোথাও ফোনে। প্রকার ব্যাখ্যা বা আলোচনা নাই; বরং প্রতি 
স্থলেই অশ্পঃট ও অপ্রাপঙিক আলোচনার অবকাশ আছে । অ্কথান্ব বলা যাইতে "পারে যে টীকাটি 
সম্পূৰ্ণ চিত্তিহীন। অত্যন্ত দুঃখের বিষদ্ব এই বে, টীকাঘ যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে লম্পূ্ণ সাহাবা লইম্বাছেন, 
বথাযখ স্থানে তাহার কোনো গ্রকার উল্লেখ নাই, এবন-কি গ্রন্থের কোনো স্বানেই (গ্রস্থপঞ্ী ছাড়া) তাহা করেন 
নাই। হদীসমাজের গ্রন্থে এই জাতীর স্বীকারোক্ি অবস্তকর্তবা । ফি ভাবে স্বীকার না করি! উহাদের 
গ্রন্থ হইতে অনুবাদকতত্র সাহাবা লইখাছেন, তাহা নীচের করেকটি উদাহরণ হইতেই হোষা! যাইবে। প্রথম 
ও বিভীদ পরিচ্ছেদের টীকায় উহার! সম্পূর্ণভাবে পি. ভি. কাণে মছোদরকে অস্থলরণ করিদ্বাছেন, এমনকি 
অদ্বের উন্ধৃতির প্রসঙ্গেও । যেমন 

“জগতে সয়স্ত.--সকলের চেয়ে দুর্লভ । (পৃ ২, পড,ক্তি +-৯_ উন্ত্রতিটি অগ্রিপুরাপএর ৩২৭)৩-৪ স্লোক । 

এই গ্সোকে কবিত্ব ও শক্তির মধ্যে পাথকা করা! হরেছে। শক্তি আর প্রতিভা এক | শক্তি অর্থে 

মশ্মট তট..বলেছেল-_ ‘এমন সংস্কার ঘা ক্বিত্বের বীভন্বস্থপ ( কবিববীদ্ন্তপং সংক্কারবিশ্েষ:*-_. 

কাৰাপ্রকাশ ১1৩ বৃত্তি) ৷" 

পি. ডি. কাণে নহোদয়ের গ্রন্থে এই কথাটি ঠিক এইভাবেই আছে) 
যেমন 

“নরত্বং তর্লডং ০০৬৪১ in অভি 327. 3 and 4 (Anandigran ৫৫.) The 
Agnipurana makes a distinction between কবিত্ব ৪0৫ শক্তি - শক্তি is the same as 
প্রতিচা-::-:: শক্তি বা প্রতিভা ১১ ৫587 ৬৮ মশ্বট ॥5 কবিত্ববীঘরপঃ সংস্কারবিশেষ: ৷" এখানে 
স্পইই দেখা ৰাইতেছে ঘে ইহারা পি. ভি. কাণে মহাশন্বকে এমনভাবেই অনুলরণ ফরিয্নাছেন থে তাঁহার 
অপ্নিপুরাপের 7০0০:০৮০০টুকু পংস্ক অবিকল গ্রহণ করিঘাছেল। কিন্তু কাণে মহাশঘ অদ্িপুররাণের 
আনন্দাশ্রম সংস্করণ দেখিদ্রাছেন, অহুবাদকদ্ধা কৌখাও তাহার লাষোমেখ না করিয়া অহুবিধার সুর 
করিয্নাছেন। কার্প বঙ্গবাণী ও আনন্দাত্রষ সংস্করপের নধ্যে স্নোকসংখাান্ন পার্থকা আছে। পাঠক- 
মহোদদ্রগণের বিচারের স্থবিধাত্ব জন্ত আমি উদয় সংস্করণ হইতে জ্লোকগুলি তুলিয়া দিলাম । 


১৩ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় 


আনন্ৰাহস সংকর হস্ক্যানী: ন:প্বরণ 

৩২৭ অধ্যায় পৃ ৪২৯ ৩২৭ জদ্যা 
আিকুবাচ-_ অগ্নিকবাচ_ 
কাব/স্ত নাটকাদেশ্চ অলংকারাস্বৰামায । কাব্যস্ত নাটকাদেশ্চ অলঙ্কারান্‌ বদাব্যম । 
ধ্বনিবর্ণ*ঃ পদং বাকানিত্যেতত্ধা মং মতম্্‌ ॥১৪ ধ্বনিবর্ণাঃ পনং বাকানিত্যেতদ্বাঘয়ং নতম্‌ 8১৪ 
শাস্বেতিছাসব।ক্যানাং অধ্বং বয় সমাপযতে । শাছেতিছাসবাক্যানাং ত্রদ্ং ধর সমাপ্যতে । 
শানে শব্ধ প্রধান হমিতিহালেমু নিঠতা ॥২॥ শাহেশন্দ প্রধানত্বমিতিছাসেযু নিঠতা ৪২৪ 
অভিধান; প্রধালতত্থাৎ কাবাং তাভ্যাং বিডিষ্ভতে । অভিধাত্বা: প্রধানতাৎ কাব্যং তাভ্যাং বিভিস্ততে । 
নরস্বং দুর্লভ: লোকে কিছ! তত্র দ্বপূর্লভা ৫৩ ৫ লরত্বং দুলভং লোকে বিদ্ধ! তয্র হছ্ললডা। 
ফবিতং দুলচং তত্র শক্তিত্তঙ্জ চ দূর্লভ | কবিত্ং দুর্লভং তত্র শক্তিষ্টত্র চ ভুলভা 8৩ 


য্যংপত্তিহলডা তত্ৰ বিবেকস্ত ভি: ৪৪ 

এখন প্রাঠকমছোদুরগণ বিবেচনা করিস দেখিবেন যে সংস্করণের উল্লেখ ন! করিগ্ব! কেবল অগ্নিপুরাণের দ্বলের 

নির্দেশ করিলেই চলিবে কি না? কারণ সংস্বত গ্রস্থাদির সংস্করণভেদে অনেক সনরেই পাঠভেদ ও স্লোকের 

সংখ্যা ভেদ হয়। 

২. “গপ একমাত্র বসেরই ধর্ম, শব্দ ও অর্থের ধর্ম নয় । গুণের কারবার রসের সদ্দেই শব্দ ও অর্থের সঙ্গে নব ॥ 
তাই শব্দ অর্থের মধ্য দিয়ে গুণ কি ক'রে রসের উৎকর্ষ বাড়াবে ? এর উত্তরে বলা হচ্ছে : এখালে গুণ 
বলতে ওণাচিবাঙ্ক শব্দও অর্থ বুঝতে হবে | এখানে গুণের লাক্ষণিক বা! গৌণ অর্থ গ্রহণ করতে । অর্থাৎ, 
বে শব্মগ্ুলি (এবং অর্থও ) গুণকে অভিবাঞ্তি করে। তারাই রসের উৎকধ বিধান করে।”--পৃ ১৪৪ 
ঠিক এই বপাগুলি তিনি কিভাবে কাণে মহোদহের গ্রন্থ হইতে সরাসরি গহণ করিয়াছেন, তাহ্‌। নিযে 


হইতে বোন্ত। যাইবে । 
‘How do you say that Gupas heighten রূল through words and 5611505  গুপও 





are the properties of FT alone and not of শব্বার্খ ; therefore having nothing to do 
with শন্ম 2:00 অর্থ, they ০990০: heighten রস through শব্দ and অর্থ.” We reply: —"The 
word গণ here is secondarily employed (i.e. ৮১লক্ষপা) for words and incanings which 
develop excellences. Hence what is meant is this—that words (and senses ), 
which develop excellences, heighten Rasa.” 
৩. “আকাঙ,ক্ষা---পৃহীত হু'ল। (পৃ 2, পভ, ১৬-১৭) -আকাওক্ষা অর্থাৎ জানার ইচ্ছাটি শ্রোতার । 
শব্দের বা! শব্দের অর্থের আকাক্ষা] থাকতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা! সচেতন প্রাণীর ধর্ম, অর্থাৎ আত্মার 
ধর্ম। আকাঙক্ষা শ্রোতাগত কিন্ত এখানে আকাঙক্ষাকে যে শব্দের ধর্ম বলা হয়েছে । তা গৌণ অথে। 
'নাকাড়ক্মাবুক্ত শব্দ’ অর্থে এই বোঝার বে, কোন শব্দের অর্থ জানবার পর শ্রোতার মনে শব্দটির ওই অর্থের 
সঙ্গে সপ্ত অন্ত অর্থ দানার আফাওক্ষা জাগে ( পু ১০৬ 

পি. তি. কাণে হোদয়ের গ্রন্থে এই কথাগুলি ঠিক এইভাবেই আছে ) 

“আকাংক্ষা, ০5 said in the text, is a desire 10 know ( বিজ্ঞান). Desire cannot reside 


bY 


গ্রন্থপরিচয় 


in the words, nor properly speaking, in the scnses. Desire isa property of 
sentiment beings alone. [675 therefore hat আকাইক্ষা is said to be আতমপর্ষ in the text. 
Then how is it that a word is said to be লাকাংক্ষ? We reply that আমন mode of 
speech is based on লক্ষপা;... a sense is said to be লাকাংক্ষ। because it produces in 
the mind of the listener of the word having that sense, a desire lo know another 
meaning counected with the first.” 


৪. *‘অস্বিত নষ্ট’ বলাতে বাক্য ও মহাঝাক্য থেকে পদের পার্থকা বোঝালে! হচ্ছে। কন্পেকটি বর্ণ নিয়ে 
একটি পদ্দ গঠিত ছয়। বাকোর মখোও বাবহারঘোগয একাধিক বর্ণ থাকে; কিন্তু এই বর্ণত্রলকে পদ 
বল! হবে না; কারণ, বাক্যের তথা মঙ্থাবাক্যের বর্ণগুলি পরস্পর অদ্বিত কিন্তু পদের বর্ণডলি অদ্বিত 
নম ।” -পৃ ১৪৭ 
পি. ভি. কাপের লাহিতাদর্পণের টীকার এই কথাগুলি ঠিক এই ভাবেই আছে-_ 
গল words ‘nol in logical connection’ serve to exclude বাকা 6nd মছাবাক্রা ' 

Although a sentence consists of letters which are suited for use, sill it is not to 

be called a word, because the parts of it arc (অস্বিত) in logical connection with 

one another and not নস্বিত, a5 in a word ( the letters constituting which are not 
logically connected }* 


₹. “শঙ্খচক্রমুকতঘরি.:- ‘রখাঙ্গ' এর অর্থ চক্র। লি. ভি. কাণে--“লশধ্খচক্রোহয়ি_ 

(পু ১৯, পভ. ৫-২০ )--শব্খচক্ৰ বিচ সঙ্গেই “চুলও হৰি means Vishnu alone and not 

লংযু যা সম্পকিত, তাই ‘সংৰোগ’ বশত ‘হয! 'ও monkey’ or ‘a lion (which are ০1১০ the 

বিজ্ুকেই বোঝাবে, ব্যাঙ, সিংহ ইতাদি অন্ত possible meanings of the word ছি 

কোন অথ বোকাবে না। সংযোগ অর্থে দু'টি because ০f the conjunction of couch-shell 

বন্ধর মধ্যে সাধারণভাবে স্বীকৃত পারস্পরিক 290 dicuss, which are generally associated 

সম্পর্ক" পৃ ৩ with Vishnu. সংযোগ is defined a5 a cou- 
nection between two things such as is 
generally known to exist between those 
two things only." 

৬. " 'শঙ্খচক্রহীন ছরি'__ এখানেও ‘হয়ি' বিহূচুকেই “তদ্কিয়োগেন The word ছুরি in this example 
বোঝাবে | শব্খচক্রহীন বলাতে ‘বিয়োগ লথেও denoles Vishnu alone on account of the 
অন্তান্ত অর্থ থেকে 'হরি” শব্দটি বিষ্ণু অর্থেই ৭1১745০0০7 ০! শঙ্খ ০: চক্র।" 
নিয়ন্ত্রিত ৷" পৃ ১৫৩ 
* ‘কর্ণ ও অর্থুনঅর্থনের সঙ্গে কর্ণের, "In he cxample ‘Karpa and Arjuna", 
বিরোধিতা স্থপরিচিত। এই জক্ণু কর্ণ বলতে Kur 15 he son of the Sata (5৮001106650), 
কাণ বা অন্ত অর্থ বোবাবে না৷" পৃ ১৫০ and not any one 0150, called Karya ‘or 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ 


the car’, because his hostility (বিরোধিতা ) 
to Arjuna is (amous." 
* প্থাথুকে বন্দনা করি এধানে “দ্থাএু' শব্দের "In the example ‘I salute Sthiyu" the 
অর্থ স্লাড়াগাছ বা ধু'টি বোঝাবে ল1। কারণ word Shipu means ‘Siva’ aud not ‘a 
ও দু'টিকে বন্দনা করা অর্থহীন | “অর্থ, বলতে 1১০১৫, as there is no purpose served in 
প্রয়োজন বা ০৮৪." পূ ১৫৩ saluting a posl. আর্থ 00৫205 প্রয়োজন". 

৯. "দেবতা সবই জানেন'-- কথাটি রাজা বা '']" 810 example ‘my lord knows every- 
ওই কম কাউকে বল! হচ্ছে এই ‘প্রকরণ’ বা 0878", the word দেব 1neans ‘you, Sir,” 
Co॥text আনলে “দেবতা” শব্দের অর্থ ঈশ্বর and 1০) God, the context being that the 
বোঝাতে রা।” পৃ ১৫৩ words are addressed to a King." 

*'‘ভগবান পুত্রারি-_ পুরারি শব্দের অর্থ ‘In he example ‘the God, the foe of 
নগরের শক্ত । কিন্তু এখানে ভগবান শব্বের 1৯0: 1১৫ ॥০৷এ পুরারি means Siva, as we 
'সাহিবা' বশত অর্থ ছবে শিব ।” _-পূ ১২৩ 898৩1 from the proximity of the word 

43০45 5 
এইভাবে আরও বহুস্থলে তাছারা সরাসরি পি. ভি. কাণে মহোদয়কে অনুসরণ ফরিয়াছেন। এরস্ব- 
বিদ্বৃতিভযে অধিক উদ্ব্বতি বাহুলাদাত্র মনে করার আর উমাহণ দিলাম না। এইভাবে ডক্টর স্বরেন্রনাথ 
দাশগুপ্ত, ডক্টর সথঘীরকুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতি যহোদৰের গ্রন্থ হইতেও সাধামত সংক্ষিপ্ত আকারে নামোলের না 
করির] ভাব সংগ্রহ করা ছুইয়াছে। প্রসঙ্গত: একটি উদদাত্রণ দিতেছি 

“রসের স্বরুপ নিতে আলোচনা ও বিতকের ছহুত্রপাত ভরতের 'লাট্যশানের-- 'বিভাবাহভাব- 
য্যডিচারিপংযোগাত্রনি্পত্ি এই বিধ্যাত হত থেকে। ভরতের পৃতের 'নিশপতি' কথাটির 
ব্যাথা নিয়ে বহ বিতর্ক হুরেছে। ভষ্টলোল্পটের মতে এর অর্থ ‘উৎপত্তি, ভটশঙ্ছকের মতে 'অল্গমিতি', 
ভট্টনায্নফের মতে ‘ভক্তি’ এবং অভিনবগুপ্তের মতে ‘ব্যক্তি’ বা! 'অভিবাক্তি'। ভরতের সুত্রটিই রলবাদের 
মূলভিতি।” _পৃ ১১৩ 
ভয় ুধীরকুমার দাশগুপ্ত হাশরের কাব্যালোকে এই কথাগুলি নিথলিখিতভাবে আছে _ 

“নহি রসাদ্‌ তে কশ্চিদ্‌ অর্থ: প্রবর্ততে । 
তত্র বিভাবাহ্থভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাদ্-রস-নিষ্পত্তিঃ ॥ 
-লাটাশাহ ৬৩৪ 

*-'বন্ধতঃ এই একটি সরল ও ক্ষত বাক্যই রসবাদের মূলভিত্তি। পন্ডিত ডট লোলট পূবমীমাংলা দর্শনের 

মতাহুলারে, উশস্থক শ্কাছদর্শনের মতাস্থপারে এবং গভটলান্বক সাংখাদর্শনের মতাহলারে বাকাটির দীর্ঘ ও 

জটিল ব্যাখ্যা করিছাছেন।---'রসের নিষ্পত্তি এই রাকোর “নিম্পত্তি' শব্দ লইয্রাই যত গোল বাধিদ্রাছে। 

এ শকটির অর্থ উ্ ব্দাচাৎগণ বথাক্রনে “উৎপত্তি, ‘অসুমিতি,' কুকি এবং “অভিবাক্তি’ বলি ধরিরা লইয়া 

স্বমত প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছেন" ২৭ সংস্করণ পু ৭১ 


be 


্রন্থপরিচয় ৪২৯ 


ইহা ছাড়া, ছোট-বড় অনেক বিষয়ের উদ্তৃতির জন্যও তাঁহার! কাণে মহোদয়ের শরশাপহ। নিয়ে 
ছই-একটির উদ্দাহরণ দিলান বাজ । 

১২. “অভিনব গুপ্তের গুরু ভট্টতৌত ( দশম শতাবী ) বলেছেন 'প্রশ্র| নবনবোনেষশালিনী' _ কাণে 
প্রজ্ঞা নবনববোন্মেষশালিনী গ্রতিভামতা” ।'--"ডগরাথ ( সপ্চদশ শতাব্দী) বলেছেন-_ "কাবা 
ঘটনাশুকুল: (1) শব্দার্ণোপস্থিতিঃ রলগঙ্গাধর”-_ কাণে-_-“কাব্যঘটনাগুকুলশব্দার্যোপস্থিতি১” ৷ ইত্যাদি 
ইত্যাদি। 
এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে বিধরবন্ধ সংগ্রহ কহিঘাও গ্রন্থের উৎকর্ষতার বৃদ্ধি প1ইভ যদি এইগুলি গারাবাছিক 

ও স্থসংবন্ধচাবে বি্তন্ত হইত। কখনও টীকাটি এত লংক্ষিপ্ত হইয়াছে থে অর্থবোধের কই ইয়। এরন্থটিকে 

প্রামাণিক করিবার জন্য আরও ব্যাব্য। করিলে ডালো হইত । উদাহ্র্বদ্দজ্ূপ ছুই-একটির উল্লেখ করিতেছি। 

১. এ “এখানে শাশুড়ি--না যেন । (পৃ *, পণ, ১৩১৬ )-শ্লোকটি প্রাকৃত 'গাহাসতল৯্' থেকে 

উদ্ধৃত" । পৃ ১৩৯ হি 

সাহিভাদর্পণে শ্লোকটি হেইভাবে উনব্ুত হইয়াছে, ঠিক সেইভাবে জ্লোকটি "গাহাসরলঈ” ( -গাখালপ্- 
শতী ).তে লাই । শ্লোকটি অনেক পরিবর্তিত আকারে দেখা দিয়াছে । স্বতরাং লেকছয়ের এটগানে এই 
বিষয়ে বিশেষ টিগ্রনী দেয়! সংগত বলিয়া মনে হন্গ। কারণ, প্রচলিত গাখাসপ্তশতীতে (নির্ণসোগর প্রেস, 
কাবামালা ২১, তৃতীক্জ সংস্করণ, ১৯৩৩) এই ক্লোকটি লাহিত্যদর্পণে উদ্ধৃত পাঠরূপে নাই। স্থুতরাং শ্লোবসচী 
হইতে শ্লোকটিকে উদ্ধার করা ল্ডব নছে। পি. ডি. কাণের ১০(৩৭-এ বলা হইয়াছে যে ল্লোকটি গাথা- 
সপ্তশতীর সপ্তম শতকের ৬৭নং প্লোক | সেই প্রসঙ্গে পাদটাকাছ তিনি ইছাও বলিয়াছেন ঘে মুহিত পুন্তফে 
জোকটিয় ভিন্রপাঠ দৃষ্ট হই। এমন-কি ধব্(লোক, কাবা প্রকাশ, হেমচন্্র এবং অগ্যান্স এস্থেও ভিত চিত্র পাঠ 
দেখা যায়। অন্ুবাদকদ থে এই প্রসঙ্গে কাপের গ্রন্থ আলোচন! করিদ্বাছেন, তাহা তাহাদের পরবর্তী উকি 
হইতেই বোঝা ধায় : 

“ৰস্ত্বনিয় দৃষ্টান্ত হিসাবে লোকটি 'ধস্তালোকে”-এ উদ্ধৃত হয়েছে” --পৃ ১৩৯ 

পি. ডি. কাণেতে আছে__ 

“This is given as an example of বন্ধধ্বনি 0n P. 20 ০ 01৫ ধন্ভালোফ |” 

স্বতরাং টীকা-টিপ্রনী ব্যতীত কেবল “স্লোকটি প্রাকৃত ‘গাছাসত্তলঈ' থেকে উদ্ধত” বলিলে টীকা 
লেখকদের দোষ হইবে বলি্ন ধারণা । বিশেষ করিস, যদি কোনো! কৌতুংলী ছাত্র মূলগ্রন্ অন্বেষণ করিতে 
চায়, তাহা! হইলে সে বিভ্রান্ত হইবে । সক্লোকটি এই : 

সাহিত্যদপণের পাঠ ( সিদ্ধান্থবাসীশ সম্পাদিত, পৃ ১৬): 

"অস্ত এখ নিমজুই এখ অহং দিনসজং পলে! এছি। 
যাপহিস! রস্তিজংধজ : সঙ্জাএ মহ নিমদুছিসি ৷" 
পি. ভি. কাণে কর্তৃক উদ্বৃত পাঠ ( পৃ ২৪) 
/ এখ নিষজুই অত্তা এখ অহং এষ পরিমণো স্লো । 
পন্থি্দ। যত্তীব্দংধর মা মহ সমণে নিষচ্ছিছিসি ॥" 

নির্ছিলাগর সংস্করণে কেবল কাশে মহোদয়ের “মহ” স্থলে “মহ” পাঠ আছে, এই মাত্র ভেদ! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭১ 


“কখনো কখনো--স্পষ্টই হয়েছে । (পৃ ৪-৫, পড় ১২) উদ্ধৃত শ্লোকটি সলা- 
ভট্রাক্সিকার je: i) 
এধানে প্রশ্ন হইতেছে এই যে কি প্রকারে অনুবাদকদ্বন্ব আলিলেন থে ‘এই গ্লোকটি ঈ:লাডটটা রিকার- 

শলাভটারিকার নামে কোনো গ্রন্থ নাই । শাঙ্গধরপন্ধতিতে এই ক্লোকটিকে সলাডট্রারিকার বলিঘ্। বলা 
ছইয়াছে। এই কথা পি. ভি. কালে মহোদরের গ্রদ্ হইতেই জানা যায়। 

এইখানে আর একটি কথা আছে। এই শ্রোকের অনুবাদে মূলের ০॥০ৎটুকু রক্ষিত হনব নাই ; বরং 
অনুবাদটি “নিছক” আক্ষরিক হইন্বাছে। মূল ক্পোকসহ নিছে তাহাদের অনুবাদ দিলাম : 

দুল : ফঃ কৌমারহ্রঃ ল এবহিবরস্তা এব চৈত্রক্ষপা- 

স্ডে চোস্মীলিত-মালতী-সরডয়: প্রৌঁচাঃ কদদ্বা লিলা: । 
সা চৈবান্মি তথাপি তত্ৰ স্বরত-ব্যাপায়-লীলাবিধৌ 
রেবারোধসি বেত্তসীতক্ষতলে চেত: সমুংকঠতে ৷ 

শহুবাদ : = 

“যে আমার কৌনার্ধ হরণ করেছিল সেই আমার বর; সেই চৈত্রের রাত্রি; সেই ফুল্মালতীর 
স্বরভি; তেমনই মত্বকদবস্থ-বাঢু, আমিও তো সেই আমিই আছি; তরু রেবাতীরের বেতল-বে্টিত তকতলের 
নেই স্বয়তলীলার জন্য এ হৃদয় উংকন্টিত হয়।” পৃ ৪ ও ৭১ 

এই ল্লোকটির ব্যাখ্যা বৈদ্যনাথ অগ্তভাবে করিছাছেন । বৈগ্যনাথ কাবাপ্রকাশের উদ!ছরণের ব্যাধ্যা 
প্রলঙ্গে উদাহরণ চক্দ্িক1 নামে এক গ্রন্থ লিখিক্বাছেন। সেই গ্রন্থে এই স্সোকটির অন্তপ্রকার বাধ্যা আছে। 
পি. চি. কাণে মহাশ তাহার গস্থে উহ! উদ্ধত করিয়াছেন। আমি সেখান হইতে কিছু অংশ উদ্ধত 
করিতেছি__- 

ধ কৌমারহর ইতি। অত্র ছি শক্ত ঘচ্চগীত্যর্থকতছা অন্থি-ক্রিবাধ্যাহারেণ চ যঃ কৌমারহরো 
বরঃ স এব যষ্পাস্তি, চৈত্রক্ষপান্তা এব যগ্চপি সন্তি, অস্মি চ সৈব যদ্ঘপাশ্থি তশ্মাপি তত্র 
রেবারোধসি তত্র বেতদীতরুতলে তত্র স্থরতব্য।পারলীলাবিধো চেতঃ স্ুমুৎকঠাতে ইতাহ:।* 

পাঠক মহোদরগণ ক্লোকটির অনুবাদ একবার ভাবিয়া দেবিবেন । আনার ধারণ। শেবোক্ত ব্যাখ্যায় 
দারা অনুবাদ করিলেই ভালো! হইত এবং অলংকার/িও স্পষ্ট হইত। 

৩. লজ্জা এটা' ইত্যাদি। (পৃ ২ পঙ, ২১-২৫ )-- স্লোকটি মহানাটকের। রাক্ষলক্ষরে রাবণের 
আক্ষেপোক্তি। --প ১৩১ 

পূহটীকার স্যার এই টীকাটিও ত্রুটিপূর্ণ । প্রথমতঃ, যহানাটকের কোন্‌ সংস্করণে এবং কোথান্থ এই জোকটি 
ছে, তাহা বল! সঙ্গত । কারণ, প্রচলিত মহানাটকের প্রচলিত অংশে (১-৫: অঙ্ক পযন্ত ) এই গ্লোকটি 
পাওয়া বাহ লা । মহানাটকের দুইটি R€cৎ৷5i০n আছে। একটি চ২6০8০510।, এক হইতে পঞ্চম অঙ্ক 
পর্যন্ত স্বীকার করে এবং সেই পর্যন্তই পঠন-পাঠনের প্রচলন আছে। আর একটি সংস্করণে নবম বা দশম, 
এবন-কি চতুর্দশ (“কধন কখন তাহার বেশি ) অঙ্ক পর্যন্ত স্বীকার করে। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে সংস্করণের 
উল্লেখ না কছিত্বা কেবল ‘গ্লোকটি নহানাটকের' বলিলে অলংগত হইবে । দ্বিতীঘ্বজ্ঞ, বিদ্বৃতভাবে কখন 


প্রন্থপরিচয় 


এবং কি প্রশঙ্গে রাবপের এইন্তপ আক্ষেপোক্তি হইদ্বাছিল তাছাও বলা প্রয়োজন । কারণ, সফল সংস্করণে 
একই প্রলঙ্গে ও একই স্বলেও গ্রোকটি উদ্ধৃত ছয় নাই । যেমন জীবানন্দ বিস্তালাপরের সংস্করণে নবন 
আস্কে এবং ক্ষেমরাদের সংস্তরণে আরও বহু পরে সরোকটি আছে। স্বতরাং ‘গ্লোকটি নহ্থানাটকের' 
কেবল এইরকৰ শত ক্রটিপূ্ণ । তৃতীষ্বত:, মছানাটকের পাঠ ও সাহিত্যদর্পণের পাঠ ভিতর কনের 
ছই-এর পাঠের গরমিল আছে। স্থতরাং নিধিবাছে স্রোকটি মহানাটকের বলিলে কুল হইবে ৷ আৰি 
পাঠকদের স্থবিদার দন্ত উভর পাইই উন্ত্বৃত করিতেছি। 
বাহিভাদর্পণে ধৃত পাঠ__ 
শনজ্ারে। হছমেব নে হদর্ন্থজাপাসৌ তাপস: 
সোৎপামৈব নিহস্থি রাক্ষসকূলং জীবত্যহে। রাবণ: ॥ 
ধিগৃধিকৃশক্রিতং প্রবোধিতবত। কিং কুস্মকর্ণেন বা 
শ্বর্গগ্রামটিকা বিলুঠনধধোচ্ছুনৈ: কিমেভি কুজৈ: ৷" 
জীবানন্দ ও ক্ষেমরাছ্রে বত পাঠ 
"হিগ্থিকৃশ্রছিতং প্রবোধিতবতা কিং কৃত্বকর্ণেন বা 
স্বর্গ যামটিকাবিলুঠনপরৈঃ শীনৈঃ কিমেতি ভুজৈ: । 
ঘিন্ধারো হনে মে হদর্গুতাপাসৌ তাপদঃ 
সোৎপাইৈব নিহদ্বি রাক্ষপভটাভীবত্যহো রাবণ: ।” 
ইহার অগরবাদ এইপ করিযাছেন-_ 
পন্দাই এটা বে 0) আমার অনেক শর আছে । তার উপরেও এই তাপরটা, সে আবার এইখানেই 
রাক্ষধকুল নিধন করছে। ছার, রাবণ (এখনও) বেঁচে আছে । ধিক্‌, ইশ্ুজিৎ দিক! সুই বা 
জেগে কি করল? আর স্বর্গের মত গ্রামটুকু বিলুঠন করে বুখা-বিক্রম-গ্রকাশ ফর! এই ছাতগুলো দিয়েই 
বাকিছ'লা" 
আমি লীচে কাণের ইংরাদি ঙ্বাদটুকুও দিলাম । বাংলা অনুবাদে মূলের 1০7০৫-টুকু রক্ষিত হয় লাই। 
«That there are enemies (to me ) is itself a humiliation ; to add to it, lie is on 
anchorile and as such kills a number of Rikskhasas just here (under my nose). 
Oh wonder, then, that Rivana lives yet ! [or Ha ? does Ravana Jlive?] Fie upon 
(my mighty son) the conqueror of Indra ; what is the use of Kumbhakarya being 
awakencd? What is thé use of these arms that atc fattened or puffed up in vain 
with the spails of the puny hamlet of heaven?" 
প্রদ্ষত উল্লেখ করা প্রয্োজন যে তাহারা হে প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, তাছাও কাপের বইএ 
আছে। ঘখা_- 
শ্রাষেপ রাক্ষসক্ষত্ে ক্রিয়মাশে ক্্ব ধাস্ত:করণন্ত রাবণন্ব স্বাবিক্ষেপোকিরিয্নষ্‌ ৷" ll 
এইভাবে ইছাদের গ্রন্থ হইতে সাহাব্য লইঙ্বাও টীকার বহ অসংগত ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। নীচে 
কছ্ধেকটি উদাহরণ দিতেছি । 


৪৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আাবাঢ় ১৩৭১ 


"অনুবস্ধে"র ব্যাধ্যা করিতে শির! ইহারা বলিছাছেন-- 

এপ্রতোক গ্রন্থেরই-অধিকারী, বিহয়, সন্বন্ধ ৩ প্রয়োজন-_এই চারটি অনুবন্ধ বা আবশ্বতা থাকে । 
এখানে প্রয়োজনের কথা ব’লে বিষয়ের কথা বলা হুচ্ছে। বিযয় ও প্রয্নোজনের কার্ধকারণ ভাবটিই সঙ্বন্ধ । 
ঘাদের জন্র গ্রন্থ রচিত হুর, তারা অধিকারী ॥” _-পৃ ১৬:-১৩১ 

এইখানে বলাই বাহলা থে ‘যাদের জনত গ্রন্থ রচিত হয়, তারা অধিকারী, নয় । ঘাহারা সেই বিষয়ে 
দরিজ্ঞাসার মলোবৃতি লইদ্বা জানিতে আসে, তাহার! অধিকারী ( তজ্জিত্রাস্থরধিকারী )। লি. ভি. কাপের 
টীকার এই কথাটি টিক ভাবেই আছে ॥ 

“every book has four requisites or অনুবন্ধত as they ore callcd, viz, অধিকারিল্‌ বিষন্ন, 
সম্বন্ধ 714 প্রয়োজন Herc the auihor spoke of প্রয়োwন and now speaks of the 
বিষ, না সদ্বদ্ধ 15 1177 ০[ কার্কারণভাব 1১৩1দ০০। 0৩ প্রয়োজন ৪০৭ বিধ্. 71৮৩ অধিকারী 
is one that wants to learn the ৫৯5০৮৯০৫0০০ [ এইখানে পরম্পয়ের উক্তি তৃললীঘ। ] 
২. "ব্যাণ্ড: অতিবাপ্তি বা অসস্তব_- এই তিনটি দোষ খেকে যে কোন সংজ্ঞাকেই মুক্ত হ'তে হ'বে।” 

পু ১৩২ 

এইখানে অতিব্যাপ্রির পর “বা” শব্দটি প্র্োগ করায় ভাষাগত বৈষম্য দেখা দিয়াছে। কারণ, তাহা 
হইলে দোষের সংখ্যা তুই হইবার সম্ভাবনা । এই বিষয়ে কাশের উক্তি তৃলীয় : 

* Every definition must be free from three faults, viz, অব্যা্ডি, অতিব্যান্তি ০০৫ অপস্তব-” 

*'দোষ' শব্দটির সঙ্গে নও. প্রতায় ঘূরু ছে 'অফোব' শব্দটি তৈরি হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অমুলারে 

_নড-প্রতারের যোগে 'উিঘং' অর্থও ছয় । অর্থাৎ “অদোষ' শব্দের অর্থ 'দোষঘূক” এবং 'ঈষং ঘোবঘুক" 

ছ'টেই হয়।’ পৃ ১০৩ 

শুদ্ধিপযে "নঙ্‌"-এর৷ স্থলে “৭ঞ্‌”"-এর উল্লেখ করিলেও এখানে একট! দোষ রহিহা! গিদাছে। "৭ঞ্‌” 
প্রত্যয় নহে; উহা নিবেধজ্ঞাপন করে এইরূপ একটি অবায়াস্ত শব্দ । মঞ-শব্দের সঙ্গে নঞ, তংপুরুধ 
সমাসের নির্দেশ দিদাছেন। প্রত্যয়ের সঙ্গে সমাল হয় ন!। স্থতয্নাং ‘অদোয' স্থলে-- ন ঘোষ: অদোঘ 
এইরূপ এঞ, তংপুকুষ সমাল হুইয্ঘাছে। নঞ্-প্রত্যয় যোগ ছয় নাই ॥ হৃতরাং ‘সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুলারে 
নঞ্.প্রতায়ের যোগে “ঈংং অর্থও হত কথাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । সংস্কৃত ব্যাকরণ অহুলারে অশুদ্ধ । 

এইখানে প্রশ্ন হইতেছে এই যে 'অদোষ'এর অর্থ যদি কেবল দোবরহিতই ছয়, তাহা হইলে কাহাকেও 
কাব্য বলা যাইবে না। অতএব নঞএর কেবল নিবেধার্থক ব্যতীত অন্ত ফোন অর্থ হইতে পারে কিনা, 
ব্যাথযাত্গণ সেই দিকে দৃষ্টি দিঘাছেন। পরবর্তী কালের বৈয়াফরণগণ নএ০.এর ছয়টি অর্থ হইতে পারে 
বলিয্বা অভিনত প্রকাশ করিরাছেল। বা সাদৃশ্ব, অভাব, তুপক্তত, অল্পতা, অপ্রশস্ততা এবং বিরোধ । 
কিন্ত ইহাদের নধো 'ঈবং’-এর উল্লেখ নাই । তাই কাণে মহোদয় আর একটি প্লোক উদ্ধত করিত্বাছেন, - 
যাহাতে 'ঈবং+-অর্থেও নএ০-এর প্র্থোগ হয় বল! হইয়াছে । সুতরাং অহুবাদকঘয়ের উপরি-উক্ত মন্তব্যটি 
সংগত নহে, প্রত্যত প্রমাদপূর্ণ॥ 

৪. "গমেভোঃ ইত্যাদি ৷. ‘উনাদিহ্ত্র ; গম্‌ ধাতুতে ভ-প্রতাধোগে উৎপ্ধ “গো” শব্দের অর্থ হচ্ছে 

বৰা চলে’ ৷" _পৃ ১৫ 


গ্রন্থপরিচন্র ৪৩৩ 


বলাই বাহুল্য বে গম্‌ ধাতুর সঙ্গে “ড"-প্রতার যোগে 'গে?' শব্বের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ, 
তাহা হইলে শব্দটি হইবে কেবল "গণ। কিন্ত “ডে!” প্রত্যদ যোগে *গো--শব্দের উৎপত্তি হইবে। 
শুন্ধিপত্রেও ইছার কোনো উল্লেখ নাই ॥ সেখানে আছে__ 

“পৃষ্ঠা ও পণ ক্রি পড়তে হবে 
১৫০২৪ “প্রযের্ডোঃ' |” 
মূলের সঙ্গে ফোনে। পাখকা নাই । -উনাদির দ্য “ন" স্থলে ধে মূনণ্য “৭” হইবে তাহাকে মৃধা'কহ প্রনাদ 
হিসাবে পর্িঘ। লইলেও *ভ"-প্রতাঙকে “ডো”-প্রতাদ্থ ভাবিবা কোনো কারণ আছে কিনা, তাহ! পাঠকগণ 
বিবেচনা করিবেন। 

পি. ডি, কালের গ্রশ্থে কৃতীকষ, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ লাই । অহুবাদকম্ছে গ্রন্থে ও তিন পরিচ্ষেদের 
অন্রবাদ ও টীকা মাছে। কিন্ত এই অংশে টীক। নিতান্ই কাপণযদোষে হুঃ । কারণ, কেনা অ:শেরই 
ব্যাথা। তেমন বিস্কৃতভাবে নাই । মলে হু ঘেন সব কথাই অধমাপ্ত এই অংশের বিষযবস্থ একটু 
জটিল। অতএব বিশ্বত আলোচনার মাধামে স্পট ফহিতে পারিলে ভালো হঠত। কৃতীন্ব পরিচ্ছেদ হল ও 
রসের স্বন্রপ, চতুর্থে ধ্বনি ও ওীত্ৃত-বাক্ষ হিলাবে কাব্যের চেৰ এবং পঞ্চনে বাজনার বিধ আলোচিত 
ছইয়াছে। এইগলির ধারাবাহিক ালোচনা ডক্টর রেুনাখ দাশগুপ্ত, ভক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ও 
অহ্লচন্ গুপ্ত মহাশয়দের এছ বিশ্ৃতহাবে আছে। 

‘সংস্কৃত না-জান! বাঙালী শিক্ষাথী'রা এই গ্রন্থ পাঠ কহিঘা কোনো প্রকার উপক্ত হবে কিনা বলিতে 
পারি না, তবে এই কথা নি:য্ন্দেছে বলা যাইতে পাপ্রে থে যদি কেছু মূল গ্রন্থ পাঠ করিধা এবং তাহার লহিত 
পাঠ মিলাইহা এই অন্ব পাঠ ফরেন, তাহা হইলে তাহার ভানস্পৃহার কোনো প্রত পরিত্ৃপ্থি হইবে না। 
বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত বিধযগ্থকে নিজের করিছা পত্রে দি তাহাদিগকে সহ্ভাবে পরের করিয়া 
দিতেন, তাহ। হইলে লম্বাদকহয়ের শষ সার্থক হইত । সংস্কৃত জানা বা না-জানা উভদ্বেই এই গ্রন্থ পাঠে 
উপক্কত হুইত। 

পরিশেষে বকব্য এই যে লেখক? হদি শাহকারদের বাকা অস্থপরণ করিয়া *অশববস্থ" চতুবের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া এরন্থরচনায় প্রত্বত হইতেন, তাহ! হইলে, বোধ হয়, গ্রন্বের সৌন্দর্য ও নর্ধাদা বৃদ্ধি পাইত। 


শ্ীসতারজন বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাহিতা-সমীক্ষা । শ্রগোপাল ভৌমিক ৷ জ্ঞানতীর্ঘ, কলিকাতা ১২। চার টাকা। 


আঠার বছর আশে লেখা 'লাহিত্য ও সমাজ’ প্রবদ্ধটির সঙ্গে লেখকের অন্যান্ত সময়ের কয়েযটি সাহিতা- 
প্রবন্ধ একযোগে গ্রস্থভুক্ত হঙ্গেছে তার ‘সান্বিত্য সশীক্ষাণ্থ । মৃখবন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে এ সংগ্রছে 
তিনি “বাংলা ধাহিতোর গতিপ্রক্ৃতি' সঙবন্ধে তার খারধু। উপস্থাপিত করেছেন। তার এই ধারণার অভি 
বা প্রকৃতি সম্বদ্ধে তার নিছের কষা এই: ‘সাহিত্য শিল্পের বিচারে আমি সমাদতাস্থিক মতবাদে 
‘আস্বাবান এবং সাহিত্যের বিবর্তন লমাজবিবর্তনের অশ্রগামী বলেই আনি ননে করি। সাহিত্যিকের 


১৪ 
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বাজিসত্তাকে মেনে নিয়েও তার উপরে প্রচলিত সঘানব্যবস্থার প্রাভাবকে কোনো! পে অস্বীকার কমা 
চলে না বলেই আমায় ধারণা ) 

প্রযুক্ত গোপাল ভৌমিক বশন্বী কবি। তিনি প্রবন্ধ লিখে তার বে ধারণ! ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, 
সেটি সত্যই চিতাবর্তক এবং বিতর্কলাপেক্ষ বিষ । আদিতেই 'অধশতাহীর লাছিতয’ আখ্যান ১৯. 
থেকে ১৯৫* আগা অবধি অশতকের বাংলা দেশ ও বাডালি সমাছের প্রসন্গনাত্র উল্লেখ করেই তিনি 
একালের বিশ্বব্যাপী বছলমারো__ দুই মহাযুদ্ধের দুর্দোগ-_ এশিছাছ ভাববিল্ব__ গান্ধী ও ববীস্রনা খের 
তংপ্রতিনিধিস্ব_ এই সমস্বের মধ্যে বিডিএ ভারতীয্জ সাছিতোর চর্চা_- রবীন্রনাথের আশাবাদ এবং 
এ দেশে রবীস্্োত্তর অঙ্ুগ।মী সাহিতাকের বিষাদ নৈরস্ত ইত্যাদি লক্ষণের কথ! তুলেছেন॥ তার পর 
'লদাছ ও সাহিত্য" প্রবন্ধে সৰালোচকের দাঞ্ছিয সম্ষদ্ধে এই ইঙ্গিত দেওয়া ছত্রেছে যে, “শিম্রীয় 
বাক্িত্বকে বিশ্লেষণ করে বিডি উপাদালের মস্ব:সম্বদ্ধ নির্ণন্ব কর! সমালোচনারই একটি প্রধান কাজ'। 
এই কাজটি সহছ্গ নম্ব। উবুক্ত ভৌনিক অড়বাদ কল্প ভাবসগ হৃদয় ও বুদ্ধির পথ ইত্যাদি 
স্থপূরিচিত নান! প্রসঙ্গ খুধই ভ্রত স্বরণ করেছেন। লানন্ততঙ্থ থেকে বুর্জোন্থা ধলতঙ্্। সেখান থেকে 
জাতীয় সাহিত্য কিভাবে আন্তর্দতিকতার দিকে এগিত্রেছে, সে গ্রলঙ্গ ও তিনি খুব তাড়!তাড়ি বলে গেছেন। 
লাহিতোন ক্ষেত্রে ধনতত্ব আর সবাদতস্থ্ের বিরোধ বৈষষ্যের কথা -্থতে তিনি শ্বর্গত অডুলচন্র গুপ্তের 
সতর্কবাধীর সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সেও খুব ছুতবেগে । মনে হয়, কৰি গোপাল ভৌমিক এপৰ 
কথা এ বইয়ে ঘতটা বলতে পেরেছেন, পরে এসব বিষয়ে তাকে আরও ভাবতে হবে। 'দাছিতা ও 
রাজনীতি? ‘আধুনিক সাহিত্যের সুবিকা' প্রবন্ধ দুটিও তার এই ভাবনার অন্্রুত্ত। এছাড়! আধুনিক 
বাংলা কবিতা সম্বন্ধে এবং 'বিদ্রানাচার্য দগদীশচক্ছের শিল্ান্থরাগ' ইত্যাদি নামে তার আরও করেকটি 
রচনা এতে জায়গা পেয়েছে । 

'লাছিতা-সমীক্ষা" প্রযুক্ত ভৌমিকের কবি-মনটিকে বোববার পক্ষে সহান্্ক। আচার্য আগদীশগন্তরে় 
সাহিত্যাগ্ররাগ ও শিমাহুরাগের কথার-কখাক্জ রবীন্নাথ ববনীগ্রনাথ নন্দলালের কথা উ:ঠছে। 
লৌন্দ্বাগহাী পথ প্রদফের কুমিফা নিশ্ছে তিনি পাঠককে বনু-বিজ্ঞান-নন্দিরে প্রবেশের স্ধোগ দিয়েছেন। 

বইখানির একটি ক্রটি অসংখ্য ছাপার ভুল ) 

হরপ্রসাদ মিত্র 


স্বরলিপি 


দিনান্তবেলায় শেষের ফসল নিলেষ তরী-"পরে, 
এ পারে কি হল সারা, 
ধাব ও পারের ঘাটে ॥ 
ংলবলাকা উড়ে ধা 
দূরের তীরে, তারার আলোক, 
তারি ভানার ধ্বনি যাতে মোর অন্তরে 1 
ভাটার নদী ধার সাগর.পানে কলতানে, 
ভাবনা মোর ডেলে যায় তারি টানে ॥ 
হা-বিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয় 
মধ নক লে, হু পে লক্ষ, নয় সে কালা 
শুনি শুধু মাকি গান আর দীড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে ॥ 


কথা ও স্থর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : গ্রীশৈলজারন্ধন মজুনদার 
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সা-স্বাং লা -দ্রা জবা ক্ছা -সা ! মা-ামপা-্মা জ্ঞা-রাজ্ঞান্ঞত্তা [ 


হা bl ও লা রে *ঝ* থান টে দিত 
সা -ম ক্গান্া সা-সা-জাৎ I 
না ন্‌ তৰে লা "ফা 





লা কাঁদা 

তা যা যু 

লা সাদা দা পাপা I পা পা পা-এ-মাপোা ] 
তা রি তা না বু ৰব নি ৰা . 

পা “গো শ পপ লচ বালা মাপা দা - পা -মা [ 
ছে fe ৰা জে যো রুন্দ ন্‌ 
জ্ঞা - লা -ঘা সা সা শা সা-ঝাংল্পা 4 ভ্ঞা -রা জ্ঞা- I 
ত তয়ে তা বি * ভা হা ৰু ঘৰ নি 
জরা জ্ঞা দাশ! পু সা সাঞ্চাংজ্ঞা-মা নজ্ঞা-জ্গান্ঞকা [ 


ৰা জে জে বোর অন ত *রেছি* 
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[সামান্য ঘ। I দা মা দা (লাশ [ 
নান তৰে না টা ন হী 

I শসা সা পঞ্চ তা I ক্ষ - -সশ। 

খা সা গ ৰু লা 


৯ 
কফ ল তা . 
| লাস মা মা পা | আমা জ্ঞর। -দ্ঞা । ধরা -গ্যা -সা -| [ 
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তা রি টা 
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ছলে কা চি 
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I সা-ধাল্রাণ জ্ঞা -রাজ্ঞা [ভান মানা মাশএশমা-পা 


শু নি * শু ধু মা বি বু. গা ন্‌আ রু 
TI মা -মপা -"মা দ্যা -রা জ্ঞা I জ্ঞা না মাএ জা -রাভ্ঞবা সা] 
গাড়ে বু ধ্ব নি তা ছা নু চি হে দি 


I সা-নাব্াঝ! সা 
না ন্‌” তবে লা 


এই বিশেষ গানটিতে কোমল খবভের শ্রুতির (ক্ষ*) ব্যবহার সম্বস্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়্যেজন । গানট 
মধ্যলয়ে ও তারঘস্ত্র সহযোগে গে ॥ 


সম্পাদকের নিবেদন 


লাছিতাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহ লা ক'রে সাহিত্যকে ধারা জীবন হিলাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন, 
লাহিত্যের সয়স্থি ঘটেছে ওদের দ্বারাই । রামেহ্র বন্দর ত্রিবেদী মহাশতর ছিলেন সেইহ্নপ শ্বছপ-খাক 
সাহিত্যলেবকের একছন, ধার কাছে সাহিত্যই ছিল ছীবন। সাহিত্যের লেবা ফরার আকাক্ষো তার 
আবালোর-_ এ কথা তিনি প্রকাশ করে শিেছেন। কিন্তু কথা দিয়ে তিনি এ কথ্য প্রকাশ ৭! করলেও তার 
সাহিতাকর্ষের মধোই এর প্রনাণ আছে । এই জন্তেই তিনি আমাদের শু । 

রামেন্রনন্দর তৈআনিক গ্রন্থ রচন। করেছেন এবং দশনিক গ্র্থও রন! করেছেন। তিনি মূলত বৈজ্ঞানিক 
অব! দার্শনিক--এ বিধয়ে অঙ্বিস্তপ্ধ মতভেদ আছে। এই লংগ্যাঙ্গ রামেন্্র নুন্দর সব্বন্ধে বে:গেশচশ্ু 
যাগ বিস্যানিদি যহাশছ্ধের যে রচনাটি দুহিত হচ়েছে, এই প্রসঙ্গে তার থেকে কয়েকটি ছয় উধত কর 
তিনি লিখেছেন, “ধাহাং! সমগ্র বিচ্ঞান বৃক্ষের যাবতীছ শাধ। অবলোকন করিয়া এক হুত্র অন্বেদণ করেন, 
অলংখ। অনৈকে৷র মধো একা দেখাই! দেন, হঁহার।ই প্রন্কত দার্শনিক । ইহার! সংখ্যার আও ০ 

১৮৬৪ সালে হামেহন্মর জন্ম ঘহপ করেন, তাত জন্মের শতব্ধপূৃত উপলক্ষে] নূতন করে আনয়! তাকে 
স্বরণ করলাম । 

রানেন্রহদ্দয়ের পকাশববর্থসূর্তি উপলক্ষে বঙগীধ-সাহিত্যা-পরিবৎ কর্তৃক হায়োছিত সংবধনা-সচার 
হবীশ্রনাখ থে আনিনন্দনপত্দরটি পাঠ করেন, আমরা এই সংখ্যা তার স্বহগ্ুলিশিত সেই পত্জটি সুইণ করেছি। 

১৩১২ সালে (১৯.৫ ) বঙ্গব]বচ্ছেদের সংবাদ ঘোষিত (বার শর দেশে আলে!ড়ন উপস্থিত ছয়্। 
রামেন্রসবন্দর তখন সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক এবং রবীহ্নাপ সহকারী লভাপতি। এই সংকট - মুতে 
সমগ্র বাঙালি জাতিকে আগ্রত বরে তোলার ছারিহ বন্দী লাহিত্য-পরিষ২কে গ্রহণ করতে হবে এবং 
এজস্তে পরিষদের বাধিক অধিবেশন কলঞাতান্ধ লা করে বাংলাদেশের বিডিএ নগরে মন্থষ্ঠিত কারে এই 
কাছের দুচনা করা যেতে পারে ব'লে রধীগ্রনাথ রামে্হন্দরকে পরামর্শ দেন) এইই ফলে বঙদীঘ-সাহিত্া- 
সন্মিলনের উদ্ভব ঘটে। শ্রী্বীন্রনাখ রান্গ লিখিত 'বঙ্গীহ্গ সাহিতা-দশ্মিলন' প্রব্টিতে এ বিষয়ের 
বআহুপুহিক ইতিহ।ল পাওয়া ঘাবে। এবং যোগেশচন্্র রান্ধ বিস্ত'নিধি মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ থেকে 
রামেজহন্দরেন (বিবরে বিস্তারিত বিবরণ জান! ধ্যবে বলে আনরা ডরলা করি 








জী ্রনীলচজ্ সরকারের 'এক শতান্বীর কাব্য প্রবন্ধে একটি শতকের কাবাচেতনা ও কাব্যডাবনার বিষে 
বিস্তারিত মঃলোচনা আছে। 

অধনীজ্নাথ শিল্পী তপেই কীতিত, তিনি যে একছন উচ্চশ্রেশীর সাহিতাকও_ এ কথা আমর! অনেক 
সময় ভুলে ঘাই ৷ লীলা মদুযদারের প্রবন্ধ খেকে মবনীন্্নাখের সাহিত্যকর্মের কথা নৃতন করে জানার 
স্থুবোগ পাওয়া যাবে। 

[্রি্ধনাখ সেনের লক্ষে রবীন্্রনাখের অস্তরক্ষতার কণা প্রায় সর্ব্রনহিদিত । “চিঠিপত্র মৰ খণ্ডে (প্রকাশ 
১৩১০ বৈশাখ ) এই ছুই সহৃদের পত্রপুন্জ মুক্রিত আছে। ভউচ্ছলকুঘার মদুনৎারের রচনার এদের সমন্ধে 
কিছু নুতন উপকরণ আছে। 


স্বীকতি 
অবনীজ্ঞনাথ ঠাকুর মহাশগেছ ‘অস্বিমশত্থবনে শাছাহাল' চিত্রের ব্লক 
জরবুকা প্রমতী ঠাকুরের সৌতক্রে প্রাপ্ত । 
বঙ্গীর-সাছিত্য-সম্মিলনের রাদশাহী অধিবেশন (১০১৫), চিত্রের 
পরিচয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত “আচার প্রচ়াচ়চন্্র 
ৰান বার্থ সেন্টিনারি হ্বভেনির ভলিউম (১৯৬২) গ্রন্থ ছেকে গৃহীত। 
যামেন্রহবন্দর তিবেদী আলোকচিত্র ব্লক বঙ্গীহ্ন!ছিতা-পরিষদের 
সৌছস্তে প্রাপ্ত । 


সহ-সম্পাদক শ্রীস্বখীল রায় 


